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বঙ্গদর্শন । ৰ রঃ 


যখন ব্গদর্শনের চতুর্থ খণ্ড 
সমাপ্ত করিয়। আমি পাঠকদিগের 
নিকট বিদায় গ্রহণ করি, তখন 
স্বীকার করিয়াছিলাম যে, প্রয়ো- 
জন দেখিলে স্বতঃ হউক ন্যতঃ 
হউক বঙ্গদর্শন পুনজ্জীরিত 
কারব। 

বঙ্গদর্শনের লোপ জন্য আমি 
অনেকের কাছে তিরস্কত হই- 


ছাতা 


চা 


য়াছি। সেই তিরস্কারের প্রাচুর্য্যে 
আমার এমত প্রতীতি জন্মিয়।ছে 
যে, বঙ্গদর্শনে দেশের প্রয়োজন 
আছে। প্রয়োজন আছে বলিয়া, 


ইহ! পুনজ্জাঁবিত হইল। 


যাহ! একজনের উপর নির্ভর 
করে, তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। 
বঙ্গদর্শন যতদিন আমার ইচ্ছা, 
প্রবৃত্তি, স্বাস্থ্য বা জীবনের উপর 


ক 


[৬ ৫৫ গনি 1৮ ১২২২ (বজপর্শন 7৫ ৯২৮৪1 ] 
নির্ভর করিবে ততদিন বঙগদর্শনের, পত্র এবহ প্রবন্ধের উদ্ধাহ তিনি 
স্থায়িত্ব অসস্ভব। এজন্য আমি ঘটক মাত্র-_স্বয়ং বরকর্তা হইয় 


বঙগদর্শনের সম্পীদকীয়, কার্য 


পরিত্যাগ করিলাম। বঙ্গুদর্শনের 


: স্থায়িত্ববিধান করাঁই "আমীর 

* উদ্দেশ্য । 
ধাহার হস্তে বঙ্গদর্শন সমর্পণ 
পেক্ষ। শ্রীর্দ্ধি লাভ করিবে, ইহ! 
আঁমার সম্পূর্ণ তরসা আছে। 
তাহার সঙ্কল্প সকল আমি অবগত 
আছি। তিনি নিজের উপর 


নির্ভর যত করুন বা না করুন: 


দেশীয় স্থলেখক মাত্রেরই উপর 

অধিকতর নির্ভর করিবেন। 
"তাহার ইচ্ছ। বঙ্গদর্শনকে; স্থুশি- 

ক্ষিত মণ্ডলীর সাধারণ উক্তিপত্র 
ঈক্ধপে পরিনত করেন । : তাহ! 
* হইলেই বঙ্গদর্শন: স্থায়ী 'এবং 
বঙ্গলশ্রদ হইবে। 
বিশেষ: প্রভেদ এই যে এখানে 
ন্ষিনি সম্পাদক তিনিই - শ্রুধান 
লেখক | ইউরোপীয় সম্পাদক, 


সচরাচর উগস্থিত 'হয়েন নাই। 
্রবাঁর বঙ্গদর্শন সেই প্রণালী 


অবলম্বন করিল। 


যাহা! সকলের মনোনীত,তাহার 
সহিত সম্বন্ধ গৌরবের বিষয় | 
আমি সে গৌরবের আকাঙ্ক্ষা 
করি। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় 
কার্য পরিত্যাগ করিলাম বটে, 
কিন্তু ইহার সহিত আমার সন্বন্ধ- 
বিচ্ছেদ হইল না। যতদিন 
বঙ্গদর্শন থাকিবে, আমি ইহার 
মঙ্গলাকাজ্ষা। করিব এব যদি 
পাঠকেরা বিরক্ত না হয়েন,তবে 
ইহার স্তন্মে তাহাদিগের সম্মুখে 
মধ্যে২ উপস্থিত হইয়া! বঙ্গদর্শ- 
নের গৌরবে গৌরব লাভ করি- 
বার স্পর্ধা করিব। ] 


|] 
এক্ষণে 'বঙ্গদর্শনকে অভিনব: 


সম্পাদকের হস্তে সমর্পণ করিয়া, 
"আশীর্বাদ করিতেছি ষে ইহার 


স্থশীতল ছায়ায় এই তপ্ত ক 


বর্ষ পরিব্যাপ্ত ইউক। - 


_শম্পাদকাতর--কদাচিৎ লেখক। -কষডুবুদ্ধি)ক্ুত্শক্তি, | 


কষাকাক্ের। উই এ 


রহ 


ঠ 
(বলদর্শন, বৈ, ১২৮৪৪) 


ছায়াতূলে- অলক্ষিত থাকিয়া, উনি 


8) 


বাঙ্গালা সাহিত্যের দৈনন্দিন বানা ।% 
জপ৮: পাধ্যায়। . 
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স্টল ৩৩ 


2323৯ 


কুষ্ণকান্তের উইল। 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 


(পূর্বপ্রকাশিতে পর.1)1 


দশম পরিচ্ছেদ 
সেই রানের প্রভাতে শযাগুনে মুক্ত 
বাতায়নপথে  দাড়াইয়া, গোবিন্দলাল। 
ঠিক এভাভ হয় নাই__কিছু ঝুকি আছে। 
এখনও, গৃহপ্রাঙ্গণস্থ কামিনীকুঞ্জে, কো- 





৭ গত বতপর বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ 
কালে আমি অনবধানতা বশতঃ একটি 
গুরুতর অপরাধে পতিত হইয়াছিলাম। 
ধাহাদিগের বলে এবং সাহায্যে আমি 
চারি বসর বঙ্গদর্শন সম্পাদনে রুতকার্ধ্য 
হইক/ছিলাম,কবিবর বাবু নবীনচন্ত্র সেন 
তাহাদগের মধ্যে একজন অগ্রগণা । 
সে উপকার সুলিৰার নহে--আমিও ভুলি 
নাই । তবে বিখ্যাত মুদ্রাকরের. প্রেতগণ 
আমাক চারিবৎমর জালাইর। তৃপ্সিলাভ 
করে নাই 3. শেষ দিন) আমার কৃতজ্ঞত] 
স্বীকার কালে নবীন বাবুর নামটি উঠা- 
ইয়া দিয়াছিল। বশাদর্শনের পুলজ্জীবন 
কালে আমি নবীন্‌ বাবুর কাছে বিনীত 
ভাবে এই দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতেছি। 


কিল প্রথম ডাঁক ডাকে নাই। কিন্তু 
দোয়েল, গীত আরম্ভ করিয়াছে। উবার 
শীতল বাতাস উঠিয়াছে--গোবিন্দলাল 
বাতায়নপথ ফ্ক্ত করিয়া, সেই উদ্যান- 
স্থিত মল্লিকা গন্ধরাজ কুটজের পরিমল- 
বাহী শীতল প্রভাতবায়ু সেবন জন্য 
তৎসমীপে ধাড়াইলেন। অমনি তাহার 
পাশে আসিয়া একটি ক্ষু্ঠশরীরা বালিকা! 
দাড়াইল। 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “আবার তুমি: 
এখানে কেন ?” / 

বালিকা বলিল, “তুমি এখানে কেন$৮ 
বলিতে হইবে না,যে এই বালিকা গোবিন্দ- 
লালের স্ত্রী। ১ 


1 বঙ্গদর্শনের চতুর্খ খর্তের ৪১৯,৪৫১) 


২১৬ পৃষ্ঠ দেখ । দশম পরিচ্ছেদ পড়িবার 
পুর্বে প্রথম নর পরিচ্ছেদ আর. একবার, 
পড়িলে ভাল হয় না? কেন ন যাহা 
এক বৎসর পুর্বে পঠিত হইরাছিল,তাহা 
স্মরণ না থাকাই মন্তব। 


2০ 







গোবিন্ব। “আমি একটু বাতাস খেতে 
এলেম, তা কি তোমার সইল ন1£” 


_ বালিকা বলিল, “যবে কেন? অথনই 


র খাই খাই ? ঘরের সামগ্রী খেয়ে 


খন উঠে না, আবার মাঠে ঘাটে বাতাস 


ত উক্কী মারেন।” 


গো “ঘরের সামগ্রী এত কি খাই- 


লাম?” 

“কেন এইমাত্র আমায় কাছে গালি 
খাইয়াছ ?” 

“জান না, ভোমরা, গালি খাইলে যদি 
বাঙ্গালির ছেলের পেট ভরিত, তাহ! 


হুইলে,এ দেশের লোক “এত দিন সগো্ী 


বদহজম মরিয়। যাইত। ও সামগ্রীট 
'্সতি সহজে বাঙ্গালা পেটে জীর্ণ হন্। 
তুমি আর একবার নথ নাড়ো, ভোম্র!, 
আমি আর. একবার দেখি ।” 
গোবিন্দলালের পক্জীর যথাথ নাম কৃষণ- 
মোহিনী, কি ক্রষ্ককামিনী, কি অনঙ্গ- 
সুঞ্জরী, কি এমনই একটা কি তাহার 
পিতা মাত। রাখিরাছিল, তাহা ইতিহাসে 
লেখে না। অব্যবহারে সে নাম লোপ" 
প্রাণ্ত হইয়াছিল। তাহার আদরের নাম 
“ভ্রমরাঃ বা এ ভে।মর11” সার্থকতা- 
বশতঃ সেই নামই প্রচলিত হইয়াছিল ॥ 
ভোমরা কিছু কাল। 
(ভোমরা! নথ নাড়ার পক্ষে বিশেষ, 


. আপত্তি জানাইবার জন্য নথ খুলিয়া, 


একট! হুকে রাখিয়া, গোবিন্দলালের 
নাক ধরিয়! নাড়ির! দিল। পরে গোবিন্দ- 


লালের মুখপানে চ|হিয়! মৃদু২ হাসিতে 


আছ, 


৩ 
বদন, বৈঃ।১২৮৪ 1 


লাগিল,__মনে২ জ্রান, যেন বড় একট! * 
কীর্ডি-করিয়াছি। গোবিন্দলালও তাহার ৭ 
মুখপানে চাহিক্া অতৃপ্তলোচনে দৃষ্টি 
করিতেছিলেন। সেই সময্ধে স্্য্যোদয়- 
স্থচক প্রথম রশ্মিকিনীট পূর্ববগগনে 
দেখা দিল__তাহা'র মৃদুল জ্যোতিংপুঞ্জ 
ভূমগুলে প্রতিফলিত হইতেলাগিল। 
নবীনালোক পূর্বদিক্‌ হইতে আনিয| 
পূর্ববমুখী ভ্রমরের সুখের উপর পড়িয়া- 
ছিল। যেই উজ্জল, পরিষ্কার, কোমল, 
শ্যামচ্ছবি মুখকাস্তির উপর কোমল 
গ্রভাতালোক পড়িয়া, তাহার বিক্ষারিত 
লীলাচঞ্চল চক্ষের উপর জলিল, তাহার 
নিগ্ষোজ্জল গণ্ডে প্রভানিত হুইল, হাসি 
চানুনিতে, মেই আলোতে, গোবিন্দ- 
লালের আদরে, আর প্রভাতের বাতানে 
নিলিয়া গেল। 

এই সময়ে স্ৃপ্তোথিতা চাকরাশী মহলে: 
একট গোলযোগ উপস্থিত হইল |. তৃৎ- 
পূর্বে ঘর ঝাঁটান, জলছড়ান, বাসন 
মাজা, ইত্যাদির একট। সপৃসপ্‌ ছপ্‌ ছপৃ 
ঝন্‌ ঝন্‌ খন্‌ খন্‌শন্দ হইতেছিল-_শক- 
স্মাৎ সে শব্দ বন্ধ হইয়া, “ও মা কি: 
হবে!” “কি ঘর্বন।শ!১“কি আম্পাদ্ধা!?” 
“কি সাহন!” মাঝে২ হানি টিট্ক।রি, 
ইত্যাদি গোলযোগ উপাস্থত হইল। 
শুনিয়। ভ্রমর বাহিরে আমিল। 

চাকরাণী মন্্রদায় ভ্রমরকে বড় মানিত: 
না_তাহার কতকগুলি কারণ ছিল। 
একে ভ্রমর ছেলে মানুষ_-তাতে ভ্রমর 
স্বয়ং গৃহিণী নহেন-_-তাহার স্থাশুড়ী। 


া 
৩ 


.. বেলদরশস, টৈ ১২৮৪ । 


সা 


কৃষ্ণকান্তের উইল। 


নদ ছিল--তার পর আবার ভ্রমরনিজে 


হাসিতে যত পট্ু,াসনে তত পটু ছিলেন 
না। ভ্রমরকে দেখিয়া! চাকরাপীর দল 
বড় গোলযোগ বাঁড়াইল-_- : 
নং ১__আর গুনেছ বউঠাকরুন্‌? 
নং ২--এমন সর্ধনেশে কথা কেহ 
কখন শুনে নাই। 
নং৩--কি সাহস! মাগিকে ঝাঁটাপেট! 
করে'আস্বে! এখন। 
নং ৪--শুধু ঝাঁটা-_কৌঠাকরুন্‌ বল 
- আমি তার নাক কেটে নিয়া আমি। 
নং ৫-_কার পেটে কি আছে মা-_তা! 
। কেমন করে জান্বো মা 
ভ্রমরা হাসিয়া বলিল “ আগে বল্ন! 
৷ কি হয়েছে__তার পর যার মনে যা থাকে 
করিস্‌।”” তখনই আবার পূর্ব গোল- 
যোগ আরম্ভ হইল। 
নং ১ বলিল-শেননি পাড়াশুদ্ধ 
গোলমাল হয়ে গেল যে-- 
*নং ২ বলিল-_বাঘের ঘরে ঘোগের 
বসা! 
নং ৩-_মাঁগির ঝাট। দিয়া বিষ ঝা- 
ডিয়। দিই। 
নং ৪__কি বল্‌বে! ঠাকরুন বামন হয়ে 
টাদে হাত 
1 নং ৫__ভিজে বেরালকে চিন্তে জো- 
গাক্ক না ।--গলার দড়ি! গলার দড়ি! 
ভ্রমর বলিলেন, “তোদের 1৮ 
চাকরাণীরা তখন একবাক্যে বলিতে 
লাগল, “আমাদের কি দোষ! আমরা 
কি করিলাম! তা জানি গে! জানি। যে 


তত 


টি 





যেখানে যা কর্রেঃদোষ হবে 'আমাদের। 
আমাদের আর উপায় নাই বলিয়া গতর - 
খাটিয়ে খেতে এসেছি ।” এই বক্তৃতা 
সমাপন করিয়া, ছুই একজন চক্ষে অঞ্চল : 
দিয়া কাদিতে আরস্ত করিল। একজনের 
মৃত পুত্রের শোক উছপিয় উঠিল. 
ভ্রমর কাতর হইলেন-_কিন্তু হাসিও 
সম্বরণ করিতে পারিলেন না । বলিলেন, 

« তোদের গলায় দড়ি, এইজন্য থে 
এখনও তোরা বলিতে পারিলি নাযে; 
কথাট1 কি। কি হয়েছে।” 


তখন আবার চারিদিক হইতে চারি 
পাঁচ রকমের গলা ছুটিল' বছুকষ্টে, ভ্রমর, 
সেই অনন্ত বক্তৃতা পরম্পরা হইতে এই 
ভাবার্থ সঙ্কলন করিলেন যে, গত রাত্রে 
কর্তামহাশয়ের শয়নকক্ষে একটা চুরি 
হুইয়াছে। কেহ বলিল চুরি নহেঃডাকাতি, 
কেহ বলিল নি'দ, কেহ বলিল, ন! 
কেবল জন চারি পাচ চোর" আসিয়া লক্ষ” 
টাকার কোম্পানির কাগজ লইরা গিয়াছে। 

ভ্রমর বলিল “তার পর? কোন্‌ মাগির 
নাক কাটিতে চাহিতেছিলি রি 


নং ১__রোহিণী ঠাকরুনের আর কার ? 

নং ২__-সেই আবাগীই ত সর্ধনাশের 
গোড়া । 

নং ৩-_-সেই নাকি ডাকাতের দল সঙ্গে 
করিয়া নিয়ে এসেছিল । 

নং ৪__যেমন কর্ম তেমনি ফল। 

নং ৫-এখন মরুন জেল খেটে । : 

ভ্রমর জিজ্তানা- করিল, : “রোহিণী যে 


৩৩ 


রা এ 4 ৯ 


চুরি করিতে আদিয়াছিল, তোরা কেমন 
করে জান্লি?% 

«কেন-মে ষেধরা পড়েছে। কাছা- 
নি পারিবে, কারেধ-আছেন 


ভ্রমর, যাহা শুনিলেন। তাহা গিয়া 
২এগোবিন্দলালকে বলিলেন ।- গে|বিন্দলাল- 


হাসিয়! ঘাড় নাড়িলেন1: 
ভ্র। ঘাড় নাড়িলে যে? 
গো। . আমার বিশ্বাস হইল ন1 যে 


রোহিণী চুরি করিতে আমিয়াছিল।. 


তোমার বিশ্বাস হয় ? 

ভোমরা! বলিল, “ ন11% 

গো । কেন তোমার বিশ্বাস হয় না, 
আমায় বল দ্বেখি? লোকে ত বলিতেছে। 

ভ্র। তোমার কেন বিশ্বাস হয় না 
আমায় বল দেখি? ৃ 

গে! । তা সময়ান্তরে বলিব । তোমার 
বিশ্বাস হইতেছে না কেন, আগে বল। 
* ভ্রু। তুমি আগে বল। 

গোবিন্দলাল হামিল, “তুমি আগে ।"” 

ভ্। কেন আগে বলিব? 

গো। আমার শুনিতে সাধ হইয়াছে। 

ভ্র। সত্য বলিব। 

গো। সত্য বল। 

ভ্রমর বলি বলি করিয়! বলিতে পারিল 
না। লজ্জীবনতমুখী হইয়া, নীরবে 
রহিল। 

গোবিন্দলাল বুঝিলেন। আগেই 
বুঝিয়াছিলেন। আগেই বুঝিয়ছিলেন 
বলিয়া এত পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা 


 করিতেছিলেন।  রোহিণী যে ন্লিরপরা- 
চপ 


রঙ 


কৃষ্ণকান্তের উইল 


চা 
(বঙগর্গপ। বৈ, ১২৮৪.। 


ধিনী. ভ্রমরের- তাহা দৃঢ় বিশ্ব।স-হইয়া» 
ছিল। আপনার-অস্তিত্থে যতদুর বিশ্বাস 
ভ্ররইছার নির্দোষিতায় ততদূর বিশ্বাস- 
বতী। কিন্তু সে বিশ্বাসের অন্য কোনই 
কারণ: ছিল না-কেবল. গোবিন্দলাল 
বলিয়াছেন যে “সে নির্দোধী আমার এই 
রূপ বিশ্বাস।” গোবিন্দলালেয় বিশ্বামেই 
ভ্রমরের বিশ্বাস। গোবিন্দলাল তাহা! 
বুঝিয়াছিলেন। ভ্রমর কে চিনিতেন। 
তাই-সে কালে! এত ভাল বামিতেন। 

হাসিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন,“আমি 
বলিব কেন-তুমি রোহিণীর,দিকে ?” 

ত্র। কেন?, 

গো।: সে তোমায় কালে। না বলিয়া 
উজ্জল শ্যামবর্ণ বলে.। 

ভ্রমর: কোপকুটিল কটাক্ষ করিয়া 
বলিল, “যাও 1” 

গোবিন্দলাল-বলিল, “যাই ।” এই 
বলিয়া গ্বিন্দলাল চলিলেশ। 


ভ্রমর তাহার বসন ধরিল_-“কোথা 


যাও ?” 

গে! । কোথ| যাই বল দেখি? 
ভ্র। এবার বলিব। 

গো। বল দেখি। 


ভ্র। রোহিনীকে বাচাইতে। 


“তাই ।”৮ বলিয়া গোবিন্দলাল ভোম 


রার মুখ চুম্বন করিলেন। পরছুঃখ কাত-. 
রের হৃদয় পরছুঃখকাতরে বুঝিল_-তাই 
গোবিন্দ লাল ভ্রমরের মুখচুন্বন করিলেন। 


১০: বৈঃ ১২৮৪1) 
একাদশ পরিচ্ছেদ । 
গোবিন্দলাল 'কুষ্ণকান্ত রায়ের সদর 

কাছারিতে গিয়! দর্শন দিলেন । 
কৃষ্ণকাস্ত -প্রাতঃকাঁলেই কাছারিতে 
“বসিয়াছিলেন। -গদ্দির -উপর মসনদ 
করিয়া বসিয়া, সোনার -আলবোলায় 
অন্থুরি তামাকু চড়াইয়া,মর্তযালোকে স্বর্গের 
অনুকরণ -করিতেছিলেন । - একপাশে 
রাশি২- দপ্তরে - বাধা চিঠা, খতিয়ান, 
দাখিলা,জমা ওয়াশীল;থোকা,করচ1,বাঁকি 
জায়, শেহা, রোঁকড়--আর একপাশে না- 
য়েব, গোমস্তা। কারকুন, মুহুরি, তহশীল- 
দর, আমীন, পাইক, প্রজা । সম্মুখে, 

অধোবদনা, অবগুঠনবতী রোহিণী। 

গোবিন্দলাল আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র। 
গ্রধেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 

« কি হয়েছে জোঠা মহাশয় 1” 
তাহার কস্বর শুনিয়া, রোহিণী অব- 
গুঠন ঈবৎ মুক্ত করিয়! তাহার গ্রাতি 
ক্ষণিক কটাক্ষ করিল। ক্ৃষ্ণকাস্ত তাঁহার 
কথার: কি উত্তর করিলেন, *নতত্প্রতি 
গেবিন্দলাল বিশেষ মনোযোগ করিতে 
পারিলেন' না। ভাবিলেন, সৈই' কটা- 
ক্ষের অর্থ কি।” শেষ সিদ্ধাস্ত করিলৈন, 

« এ কাতর কটাক্ষের অর্থ, ভিক্ষা! ।” 

কি'ভিক্ষা! ? গোবিন্দলাল; ভাবিলেন, 
' আর্তের' তিক্ষা আরকি ? বিপদ হইতে 
উদ্ধার । 'সৈই বাপীতীরে ফৌপানোপরে 
'"বাড়াইয়া' যে' কথোপকথন "হইয়াছিল, 
তাহাও তাহার এই সময়ে যনে পড়িল। 


: ক্কষঃকাস্তের উইল। ৭ 


গোবিন্দল|ল রোহিণীকে - বলিয়াছিলেন, 
«“ তোমার যদি কোন বিষয়ের কষ্ট 
থাকে তবে আজি হউক, কাঁলি হউক, 
“আমাকে জানাইও 1” আজ ত রোহিণীর 
কষ্ট বটে, বুঝি এই ইঙ্গিতে রোহিণী 
'স্াহাকে তাহা জানাইল। 
গোবিন্দলাল মনে ২ ভাৰিলেন ““তো- 
মার মঙ্গল সাধি, ইহা আমার ইচ্ছা । 
কেন না ইহলোকে তোমার সহায় কেহ 
- নাই দেখিতেছি। কিন্তু তুমি যে লোকের 
হাতে' পড়িয়াছ--তোমার রক্ষ/! সহজ 
নহে।”এই ভাবিয়া'পকাশ্যে জ্যেষ্ঠতাঁতকে 
' জিজ্ঞাসা করিলেন, « কি হয়েছে জ্োঠ! 
মহাশয়?” 


বুদ্ধ কৃষ্ণকান্ত একবার সকল কথা! 
আন্ুপূর্র্িক গোবিন্দলালকে. বলিকছি- 
লেন, কিন্তু গোবিন্দলাল রোহিণীর 
কট।ক্ষের ব্যাখ্যায়; ব্যতিত্যন্ত ছিলেন; 
কানে কিছুই শুনেন নাই। _ভ্রাতুপ্পু্র 
আবার জিজ্ঞাস! করিল, “কি হয়েছে, 
জ্যেঠ।মহাশয় ?” শুনিয়! বৃদ্ধ মনে মনে 
ভাবিল, “ হয়েছে! ছেলেটা বুঝি মাগির 
চাদ পান! মুখখান! দেখে ভুলে গেল 1” 
কৃষ্ণকান্ত আবার আন্ুপুর্ব্বিক গতরাত্রের 
বৃত্তান্ত গোবিন্দলাণকে শুনাইলেন। 
সমাপন করিয়া! বলিলেন, 


“এসেই “হুরা পাঁজির কারসাজি । 
বোধ-হাইতেছে, এ মাগি: তাহার কাঁছে 
1 টাকা খাইয়া! জাল উইল রাখিয়| আসল 
উইল চুরি করিবার জন্য আসিয়াছিল। 


গু 


ভি 
7৮ কুষ্ণকাস্তের উইল। 


তার পর ধরা পড়িয়! ভয়ে জাল উইল 
ছি'ড়িয়ফেলিয়াছে ।” 

গো । রোহণী কি বলে? 

ক্ক। ও আর বলিবে কিঃ বলে তা! 
নয়। : 

গোবিন্দলাঁল রোহিণীর দিকে ফিরিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তা নয় ত তবে 
কি রোহিণি ?” 

রোহিনী মুখ না! তুলিয়া, গদগদ কণ্ঠে 
বলিল, “ আমি আপনাদের হাতে পড়ি- 
যাছি যাহ! করিবার হয় করুন। আমি 
আরী কিছু বলিব না 1” 

কৃষ্ণকান্ত বণিলেন, “দেখিলে বদ্‌- 


জাতি ।” 


গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, 
« এ পৃথিবীতে সকলেই বদ্জাত” নহে। 
ইহার ভিতর বদ্জাতি ছাড়া! আর কিছু 
থাকিতে পারে ।” প্রকাশো বলিলেন, 

«ইহার * প্রতি কি হুকুম দিয়াছেন? 
একে কি থানায় পাঠাইবেন 1 

কৃষ্ণকানস্ত বলিলেন “আমার কাঁছে 
আবার থান! ফোঙ্জদারি কি। আমিই 
খানা, আমিই মেভেষ্টর, আমিই জজ। 
বিশেষ এই ক্ষুদ্র ীলোককে জেলে দিয়! 
আমার কি পৌরুষ বাঁড়িবে 1” 

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন,“তবে 
কি করিবেন ?” 

ক্কূ। 


করিয়া দ্িব। আমার এলেকায় আর. 


শা আসিতে পারে। 


ইহার মাথা সুড়াইয়া' ঘোল- 
ঢালিয়! কুলার বাতাস দিয়! গ্রামের বাহির. 


0 
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গোবিন্দলাল আবার রোছিবীর দিকে 
ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন) “কি বল 
রোহিণি এ 

রোহিণী বলিল, “ক্ষতি কি।” 

গোবিন্দলাঁল বিশ্মিত হইলেন। কিঞ্চিৎ 
ভাবিয়া কুষ্ণকান্তকে বলিলেন, “একটা 
নিবেদন আছে ?” 

কূ। কি? 

গো । ইহাকে একবার ছাড়িয়া! দিন। 
আমি জামিন হইতেছি__বেল! দশটার 
সময়ে আনিয়া দিব। 

কষ্ণকাস্ত ভাবিলেন, “বুঝি যা ভে- ও 
বেছি তাই। বাবাজির কিছু গরজ 
দেখছি।”” প্রকাশ্যে বলিলেন,“কোথার 
যাইবে? কেন ছাড়িব ₹” 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “আসল কথা! 
কি, জান! নিতান্ত কর্তব্য । এত. লো- 
কের সাক্ষাতে আসল কথা এ প্রকাশ 
করিবে না। ইহাকে একবার অন্দরে 
লইয়! গিয়া! লিভ্ঞাসাবাদ করিব ।” 

কুষ্ণকাস্ত ভাবিলেন, * ওর গোষ্ঠির 
মুড কর্বে। - একালের ছেলে পুলে 
বড় বেহায়া! হয়ে উঠেছে |. রহ ছু 
আমিও তোর উপর এক চাল চালিব।” 
এই: ভাবিয়। ক্ৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “ বেস্‌ 
ত1৮-বলিয়| কুষ্ণকান্ত একজন নগ্দীকে 
বলিলেন, “ওরে । একে. সঙ্গে করিয়! 
একজন চাকরাণী_ দিয়া মেদ বৌমার 
কাছে পাঠিয়ে দে-ত।.. দেখিদ বেন 


-পলাক়্ না|”: 


(বলদশন, বৈ; ১২৮৪। 


* নগ্দী ,রোহিণীকে লইয়া গেল,। 
গোবিন্দলাল প্রস্থান করিলেন । কৃষং- 
কান্ত ভাবিলেন, “ছূর্গা! ছুর্গা! ছেলে 
গুলো! হলো! কি?” 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 


গোবিন্লাল অন্তঃপুরে আসিয়া দেখি- 
লেন যে ভ্রমর, রোহিণীকে লইয়া! চুপ 
করিয়! বসিয়া আছে। ভাল কথা বলিবা'র 
ইচ্ছা, কিন্তু পাছে এ দায় সম্বন্ধে ভাল 
কথ! বলিলেও রোহিণীর কান্না আসে 
এ জন্য তাহাও-বলিতে পারিতেছে না। 
গোবিন্দলাল অদিলেন দেখিয়া, ভ্রমর 
যেন দায় হইতে উদ্ধীর পাইল। শীঘ্ব- 
গতি দূরে গিয়া গোবিন্দলালকে ইঙ্গিত 
করিয়! ডাকিল। গোবিন্দলাল ভ্রমরের 
কাছে গেলেন। ভ্রমর গোবিন্বলা'লকে 
চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“রোহিণী এখানে কেন ?” 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “আমি গোঁ 
নে উহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিব। 
তাহার পর উহার কপালে যা থাকে 
হবে।” 

ভু। কি জিজ্ঞাসা করিবে? 

গো । উহার মনের কথা । আমকে 
উহার. কাছে এক! রাখিয়! যাইতে যদি 
তোমার ভয় হয়, তবে না! হয়, আড়াল 
হইতে শুনিওদ 
. ভোম্রা বড় অপ্রতিভ হইল । লজ্জায় 
অধোমুখী হুইয়! ছুটিয়া' সে অঞ্চল হইতে 


কৃষ্ণকান্তের উইল । ঠ 


পলাইল। একেবারে পাঁকশীলাঁয় উপ- 
স্থিত হইয়া, পিছন হইতে পাচিকা'র চুল 
ধরিয়! টানিয়া বলিল, « বীধুণি ঠাকুরবি, 
রীধূতে রীধ্তে,একটি রূপ কথা বল না 

এদিকে গোবিন্দলাল, রোহিণীকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, 

“এ বৃত্তান্ত আমাকে সকল বিশ্বাস 
করিয়া বলিবে কি ?” 

বলিবার জন্য রোহিণীর বুক ফাটিয়া! 
যাইতেছিল-_কিস্ত যে জাতি জীবস্তে 
জলস্ত চিতায় আরোহণ করিত,রোহিণীও 
সেই জাতীয়া__আর্ধ্যকন্যা। বলিল, 
«কর্তার কাছে সবিশেষ শুনিয়াছেন ত।” 

গো। কর্তা বলেন, তুমি জাল উইল 
রাখিয়া আসল উইল চুরি করিতে আসি- 
য়াছিযিল। তাই কি? 

রো। তা নয়। 

গো। তবেকিঃ 

রে! । বলিয়া! কি হইবে? 

গো। তোমার ভাল হইতে পারে। 

রো । আপনি বিশ্বাস করিলে ত? 

গো। বিশ্বাসযোগা কথা হইলে কেন 
বিশ্বাস করিব না? 

রো । বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে। 

গে! । আমার কাছে কি বিশ্বাসযোগ্য 
কি অবিশ্বাসযোগা, তাহা আমি জানি, : 
তুমি জানিবে কিপ্রকারে ? আমি অবি- 
শ্বাসযোগ্য কথাতেও কখনং২ বিশ্বাস করি। 

রোহিণী মনে মনে বলিল, “বুঝি 
বিধাতা তোমাকে এত' গুণেই গুণবান্‌ 
করিয়াছেন। লহিলে আমি তোমার জন্য 

খ 


৭? 
মরিতে.বমিব কেন? যাই হৌক, আমি 


ত মরিতে বসিয়াছি কিস্ব তোমায় একবার, 


পরীক্ষা, করিয়া মরিব।”  প্রকান্তে 
বলিল, “সে আপনার মহিমা কিন্ত 
আপনাকে এ দুঃখের কাহিনী বলিয়াই 
বাকি হইবে?” 

গে! । যদি আমি তোমার কোন উপ- 
কার করিতে পারি। 

রে! । কি উপকার করিবেন ? 

গোবিন্মলাল ভাবিলেন, “ইহার 
যোড়া নাই । যাই হুউর এ কাতরা-__ 
ইহাকে সহন্দে পরিত্যাগ কর| নহে 1» 
প্রকাশ্যে বলিলেন, 

“যদি পারি, কর্তাকে অন্গুরোধ 
করিব। তিনি তোমায় ত্যাগ করিবেন।”” 

রো। আর যদি আপনি অনুরোধ ন| 
করেন,তবে তিনি আমায় কি করিবেন? 

গো । শুনিয়াছ ত? 

রো। আমার মাথা মুড়াইবেন ঘোল 
ঢালিয়া দিবেন, দেশ হইতে বাহির ক- 
রিয়া দ্িবেন। ইহার ভাল মন্দ কিছু 
বুঝিতে পারিতেছি না ।_-এ কলঙ্কের 
পর, দেশ হইতে বাহির করিয়া দিলেই 
আমার উপকার আমাকে তাড়াইয় 
না দিলে, আমি আপনিই এ দেশ ত্যাগ 
করিয়া যাইব। আর এ দেশে মুখ 
দেখাইব কিগ্রকারে ? ঘোল ঢাল! বড় 
গুরুতর দড নয়) ধুইলেই ঘোল যাইবে । 
বাকি এই কেশ-_-এই বলিয়|, রোহিণী 
একবার আপনার তরহষব্ধ কৃষ্ণ তড়াগ 
তুল্য কেশদাম প্রতি দৃষ্টি করিল__বলিতে 


কষণকান্ডের উইল। 


ও 
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লাগিল: এই কেশ-_আপুনি কাটি 
আনিতে বলুন, আমি বৌঠাকরুনের 
চুলের দড়ি বিনাইবার জন্য ইহার ষকল 
গুলি কাটিয়া দিরা যাইতেছি।” 

গোবিন্দলাল ব্যথিত হইলেন । দীর্ঘ 
নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, 
“বুঝেছি রোহিণি ॥. কলঙ্কই তোমার 
দও.। সেও হইতে রক্ষা! ন| হইলে, 
অন্য দণ্ডে তোমার আপত্তি নাই।৮ 

রোহিণী এইবার কাদিল। হৃদয়মধ্যে 
গোবিন্দলালকে শতসহত্র ধন্যবাদ করিতে 
লাগ্রিল। বলিল, 

“যদি বুঝিয়াছেন,তবে জিজ্ঞাস করি, 
এ কলঙ্কদণ্ড হইতে কি আমায় রক্ষা 
করিতে পারিবেন 1 

গোবিন্দলাল কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া 
বলিলেন, “রলিতে পারি ন/। আল কথা 
স্তনিতে পাইলে, বলিতে পারি, যে পারিৰ 
কি না” 

রোহিণী বলিল, “কি দ্লানিতে চাহেন, 
জিজ্ঞাসা করুন ।” 

গো। তুন্রি যাহা পোড়াইয়াছ, তাহ 
কি? 

রো। জাল উইল। 

গো। কোথায় পাইয়াছিলে ? 

রো । কর্তার ঘরে, দেরাজে। 

গে! । জাল উইল দেখানে কিপ্রকারে 
আদিল? 

রো । আমিই রাখিয়া গিয়াছিলাম 1 
যে দিন আসল উইল লেখা পড়া হয়, 
সেইদিন রাত্রে আফিয়। আসল উইল 


০ ॥ 
1 ) 


চু'র করিয়া জাল উইল রাখিয়া গিয্া- 
ছিলাম। ৃ 

গো। কেন, তোমার কি প্রয়োজন ? 
-রো। হুরলাঁল বাবুর অনুরোধে । 

গোবিন্দলাপ, অত্যন্ত অগ্রসন্ন হইয়া 


জ্রকুটা করিলেন। দেখিয়া, রোহিণী 
বলিল, 
“তাহা নহে। এই কার্য্যের জন্য 


.তিনি আমাকে একহা'াঁর টাকা দিয়া- 
ছেন। নোট আজিও আমার ঘরে 
আছে। আমাকে ছাড়িয়া দিন। আমি 
আনিয়া দেখাইতেছি।”” 

গোবিন্দলাল, বলিলেন, “তবে কালি 
রাত্রে আবার কি করিতে আমিয়াছিলে?” 

রো। আসল উইল রাখিয়া জাল 
উইল চুরি করিবার জন্য। 

গো । কেন? জাল উইলে কি ছিল? 

রো। বড় বাবুর বার আনা--আপ- 
নার এক পাই। 

গো। আমি ত তোমায় কোন টাকা! 
দিই নাই--তবে কেন আবার উইল বদ- 
লাইতে আসিয়ছিলে £ 

রোহিণী কাদিতে লাগিল। বনুকষ্টে 
রোদন সন্বরণ করিয়া বলিল, “না-_ 
টাকা দেন নাই-_কিন্তু যাহা, আমি ইহ- 
জন্মে কখন পাই. নাই__যাহা৷ ইহজন্মে 
আর কখন পাইব না--আপনি আমাকে 
তাহা দিস্মাছিলেন।” | 

গে! । কি সে, রোহিণি? 

রো। সেই বারুণী পুকুরের তীরে, 
মনে করুন। ২ 
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গোঁ। কি; রোহিণি? 


রো। কি? ইহজন্মে, আমি বলিতে 
পারিব না-_কি। মেজ বাবু--আর কিছু 
বলিবেন না। এ রোগের চিকিৎস! 
নাই__আমার মুক্তি নাই । আমি বিষ 
পাইলে খাইতাম। কিন্ত সেআপনার , 
বাড়ীতে নহে। আপনি আমার অন্য 
উপকার করিতে পারেন না-_কিন্ত 
এক উপকার করিতে পারেন--আ'মায় 
সন্ধা পর্য্স্ত ছাড়িয়া দিন। তার পর. 
যদি আমি বীচিয়! থাকি, তবে না হয়, 
আমার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া, 
দেশ ছাড়া করিয়া! দ্িবেন। 


€গোবিন্বলাল বুঝিলেন। দর্পণস্থ গ্রাতি- 

বিশ্বেন্ন ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে 

পাইলেন। বুঝিলেন যেমন্ত্রে ভূমূর 

মুগ্ধ, এ ভূজঙ্গ ও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে। 

তাহার আহ্লাদ হইল, ন|-রাগও হইল , 
না। তাহার হৃদয় সমুদ্র--সমুদ্রবৎ, সে 

হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়! দয়ার 

উচ্ছাস উঠিল। বলিলেন, ) 


“রোহিণি, মৃত্যুই বোধ হয়। তোমার 
ভাল, কিন্ত মরণে কাজ নাই । সকলেই 
কাজ করিতে এ সংসারে আসিয়াছি__ 
আপনার আপনার কাজ না করিয়া মরিব 
কেন £ আমার কথা গুন_-আগে বড় 
বাবুর সে টাকাগুলি আনিয়! দাও-_-মে 
টাকা তোমার রাখ! উচিত নহে । আমি 
সে টাকা তাহার কাছে পাঠাইয়! দিব ॥ 

তার পর--” ৃ 


৯ 


শু 


১২ কুষ্ণকান্তের উইল। 


গোবিন্দলাল ইতস্ততঃ করিতে লাগি- 
লেন। রোহিণী-বলিল, “বলুন না £* 

গে! । ভার পর, তোমাকে এদেশ 
ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। 

রো। কেন? 

গো। তুমি আপনিই ত বলিতে 
_ ছিলে, তুমি এদেশ ত্যাগ করিতে চাও । 


রো । আমি বলিতেছিলাম লজ্জায়," 


আপনি বলেন কেন? 

গো । তোমায় আমাক আর দেখ! 
শুনা না হয়। ঃ 

রোহিণী দেখিল, গোবিন্দলাল সব 
বুঝিয়াছেন। মনে মনে, বড় অপ্রতিভ 
হইল-__বড় সুখী হইল। তাহার সমস্ত 
যন্ত্রণা ভুলিয়৷ গেল। আবার তাহার 
বাচিতে সাধ হইল । আবার তাহার €দশে 
থাকিতে বাসনা জন্মিল। মনুষ্য বড়ই 
পরাধীন। 

রোহিণী * বলিল, “ আমি এখনই 
যাইতে রাজি আছি। কিন্ত কোথায় 
যাইব? 

গো | কলিকাতায়। সেখানে আমি 
আমার একজন বন্ধুকে পত্র দ্বিতেছি। 
তিনি তোমাকে এক খানি বাড়ী কিনিয়া 
দিবেন, তোমার টাক! লাগিবে না। 

রে!॥ আমার খুড়ার কি-হইবে ? 
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গো । তিনি তোমার সঙ্গে,যাইবেন, 
নহিলে তোমাকে কলিকাতাক্ক যাইতে 
ঝলিতাম ন'॥. 

রো। সেখানে দিনপাত করিব কি 
প্রকারে? 

গো। আমার বন্ধু তোমার খুড়ার 
একটি চাকরি করিয়া দিবেন । 

রো। খুড়া দেশত্যাগে সম্মত হইবেন 
কেন? 

গো। তুমি কি তাহাকে এই ব্যাপা- 
রের পর সম্মত করাইতে পারিবে না? 

রো। পারিব ৷ কিন্ত আপনার জ্োষ্ঠ- 
তাতকে সম্মত করিবে কে? তিনি 
আমাকে সহজে ছাড়িবেন কেন? 

গো। আমি অন্থরোধ করিব। 

রো৷। তাহা হইলে আমার কলঙ্কের 
উপর কলঙ্ক । আপনারও কিছু কলঙ্ক। 

গো। সত্য । তোমার জন্য, কর্তার 
কাছে, ভ্রমর অনুরোধ করিবে। তুমি 
এখন ভ্রমরের অনুসন্ধানে যাও। 
তাহাকে পাঠাইয়! দিয়া, আপনি এই 
বাড়ীতেই থাকিও | ডাকিলে ষেন পাই ॥ 

রোহিণী সজলনয়নে গোবিন্দলালকে 
দেখিতে দেখিতে ভ্রমরের অনুসন্ধানে 
গেল। এই রূপে, কলম্কে, বন্ধনে, 
রোহিণীর প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ হইল 
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র্ল রাষ্উবিপ্বব। 


রাজ। অথব1 রাজস্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি 
বা ব্যক্তিসকলের দ্বারা উত্তেজিত কি 
উৎপাতিত হইয়! প্ররুতিবর্গ বিদ্রোহ 
উপস্থিত করে, ও তগ্গার! সকল প্রণালী 


পরিবর্তিত হইয়। থাকে! এইবপ ঘট- 
নাকে রাষ্ট্রবিপ্লব কছে। 
পৃথিবী মধ্যে আসিয়া! খণ্ডের প্রজাগণ 


অনেকাংশে নিরীহ ও উৎসাহহীন। তথাচ 
এখানেও মধ্যে২ রাষ্ট্রবিপ্রব ঘটিয়া থাকে। 
ইতিহাসে রাষ্ট্রবিপ্লবের বিষয় ভূরি উল্লেখ 
আছে, তন্মধ্যে আধুনিক ইউরোপ মহা- 
খণ্ডের অস্তভূতি ভিন্ন দেশে যে বিপ্লব 
ঘটিয়াছে ও উত্তর আমেরিকায় যে একবার 
প্ সংক্রান্ত তুমুল ব্যাপার উপস্থিত হয় 
তাহাই ইতিহামের বিশেষ আলোচ্য । 
লোকে কথায় বলে রাজার পাপে রাজ্া- 
নাশ। কি পাপে রাজার রাজ্য নাশ হয় 
তাহা রাজা প্রাঃ উভয়েরই সর্বথা বি- 
চারধ্য। ফলতঃ যখন প্রক্ৃতিমগ্ডলী মত্ত 
মাতঙ্গের ন্যায় একবার উ্িত হয়, তখন 
কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞ।ন থাকে না। উচ্চ পদ- 
বীর লোকের! প্রকৃতি সাধারণের বিদ্রোহ 
জ্রোতে ভাসিয়। যান। সে বেগ সম্বরণ 
করা কাহার সাধ্য? এীরাবতও ভাগী- 
রখীর ভীষণ বেগে গ! ঢালিয়! দিয়] 
থাকে । তরঙ্গাঘাতে উভয় কুল কম্পিত 
হইতে থাকে । উচ্চ লীচ ও নীচ উচ্চ 
হয়। কোথাও নৃতন দ্বীপ স্থষ্টি, কোথাও 
পুরাতন উততঙ্গ গিরিরাজি বিদান্সিত ও 


খত্তীকৃত হইতে থাকে। ফলতঃ সুযুপ্ত 
প্রকৃতি অতি কোমল ও সহিষু, কিন্তু 
একবার উত্ত্যক্ত ও জাগ্রত হইলে আর 
নিস্তার নাই। শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন, 
সামাজিক রীতি নীতির বিপর্ষায় ও লো- 


কের অবস্থাগত অনেক তারতম্য ঘটিয়া 


উঠে । কি পাঁপে এতাদৃশ অন্ুত ব্যাপার 
সংঘটত হয়, ইতিহাস সমালোচন দ্বার 
তাহা জানা যায়। 

ইংরেজ নৃপতি দ্বিতীয় চার্লস্‌ ইতি- 
হাসকে মিথ্যাবাদী বলিতেন। কিন্ত সতোর 
আশ্রয় ব্যতীত মিথ্যা কখনই স্থায়ী হইতে 
পারে না। ইতিহাস স্থায়ী ও লোক- 
সমাজে আদৃত) সুতরাং তিহাসিক 
মিথ্য! কথ! যে এঁতিহামিক সত্যের উপর 
নির্মিততাহাতে সংশয় নাই। ইতিহাসে 
্রন্কৃতি ও পার্থিব উভয়েরই চরিত্র ও 
বার্যগত অনেক মত্য কথ। জানিতে পার! 
যায়। ইতিহাসে পূর্ব্বাপর দেখিলেই 
কি পাপের কি প্রারশ্চিত্ত তাহা প্রতীয়- 
মান হইবে। ইংলগু, ফান্স, ইটালী, 
শ্রীস্‌ ও স্পেন রাজ্যে যে২ রাষ্টরবিপ্ীৰ 
ঘটিয়াছে ক্রমানূয়ে তাহা আলোচিত হই- 
তেছে। উল্লিখিত দেশ সমূহের মধ্যে 
ইংলণ্ডে প্রথমে রাষ্্রবিপ্নব হইয়াছিল, 
অতএব তাহার বিষয় প্রথমেই বিবৃত: 
হইতেছে। 

কখন২ কোন দেশে বিদ্যার চর্চ! দ্বার! 
অথবা নৃতন ধর্ম গ্রচার দ্বারা লোকের 


নিন 


৫ এ রাষ্টরি্লব। 
_ভুম্যধিকারীতে ঈরধ্া। ও বিবাদ,উপস্থিত 


অন্তঃকরণে স্বাধীন চিন্তার উদয় হয়। এ 
চিন্তা দ্বার! ক্রমশঃ প্রবৃত্তি সমূহ উত্তেজিত 
হইয়া আচার ব্যবহার সংস্করণ কার্যে 
নীত হয়। : এইরূপে দেশে সমাজবিপ্লৰ 

' ঘটে এবং তাহার সঙ্গেই রাজকীয় দোষের 
আলোচন ও সংশোধনের চেষ্টা! হইতে 
থাকে । সকল লেকের একাগ্রতা জন্মে 
রাজ প্রতিবাদী হইলে পদচ্যুত হন, উচ্চ 
শ্রেণীর লোকেরা অপরস্থ অথবা তাড়িত 
হন। . সুতরাং রাষ্ট্বিপ্নব ঘটিয়।৷ যায়। 
কখনও বা সমাজবিপ্লব পরে ঘটে। 
কেবল রাজ অত্যাচাতুর উৎপীড়িত হইয়! 
উচ্চ শ্রেণীর লোকের! প্রজাপুঞ্জের সহায়" 
তার শাসনপ্রথালীর পরিবর্তন করেন। 
কোন২ স্কলে প্রজার! ধনাঢদিগের সহায়- 
তায় কি বিন! সাহায্যে বিপ্লব উপস্থিত 
করে।- ক্রমে নৃতন পদ্ধতিতে সমাজ 

স্থাপিত হইতে থাকে । 

গ্রথমে ইংলগডের নর্মান্বংশীয় রাজার! 
উচ্চ ও ধনাঢ্যদিগের সহায়তায় রাজবার্ধ্য 
নির্বাহ করিতেন। ধনাঢ্য ভূম্যধি- 
কারীরা রাজবলকে সষ্কোচিত রাখিয়া- 
ছিল। তাহাদিগের অমতে রাজা কিছুই 
করিতে পারিতেন না। রাজা জন, 
তাহাদের প্রভাবে প্রজাদিগের কথঞ্চিৎ 
স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
ফলতঃ রাজ! প্রজা উভয়ে ভূম্যধিকারী- 
দিগের সহায়সাপেক্ষ ছিলেন। যেদিকে 
তাহার! থাকিত সেইদিকেই জয় । কাল 
ক্রমেভূম্যধিকারীরা রাজাকে বাধ্য রাখিতে 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন; ভূম্যধিকারীতে 


(বলপর্শন বৈত ১২৮৪ । 


হইতে লাগিল) «গোলাপের যুদ্ধ” নামক 
বিবাদে নর্মান বংশীয়গণ ছুই দলে বিভক্ত 
হুইল।  এবিবাদের অবসান হইতে২ 
ভূম্যধিকারীর! প্রায় উন্মুলিত ও ধরাশায়ী 
হইলেন। অবশিষ্ট যাহারা রহিলেন 
তাহারা নিস্তেজ ও ধনহীন হইলেন ॥ 
রাজার একাধিপত্য হইল। টুডর বংশীয়, 
রাজারা প্রজাদিগের উপর অত্যাচার 
করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রজার! সহা 
করিল। তৎপরে ষ্টার্ট বংশ। তাহার! 
আরও অত্যাচারী । ইতিমধ্যে বিদ্যাচর্চ! 
ছার! জ্ঞানোন্নতি_ হইতে লাগিল । নূতন 
ধর্মসংস্থাপন দ্বার! প্রজারা এঁকমত্য লাভ 
করিল-_অধ্যবসায় বৃদ্ধি হইল । প্রজার 
চক্ষু ফুটিল। তখন রাজা প্রথম চার্লস । 
পদেং প্রজার! তীহাকে অবরুদ্ধ করিল 
যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ধেই যুদ্ধে ইংলঙ্ডের 
গৃহে২ অনল জলিল । রাজা মিথ্যাঁ 
বাদী, রাজা ধনলোভী, রাজ! স্বয়ং বিধি- 
বিহীন, স্বেচ্ছাচারী, তথাচ রাজ। সাক্ষাৎ 
দেবতা । বড় লোকের রাজার দোষ 
দেখিতে পাইলেন না ॥ আর পাইবেনই 
বা কেন? রাষ্্রবিপ্লব হইলে সমাজবিপ্ীব 
হইবে; তীহাদিগের ধন, মান, কুল, সক- 
লই যাইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। রাজ- 
দণ্ড লৌহের হইলেও রাজদও) তাহার 
আঘাত সহনীয় । মূর্খ ইতর লোকের 
আঘাত কি সহা হয়? ওপক্ষে প্রজাসা- 
ধারণ ক্লেশের সীমান্ত লাভ করিয়াছিল । 
বুদ্ধে জয় হয় ভীল, না হয় অধিক 


(দর্শন, বৈ, ১২৮৪1) 


রুশের সম্ভাবনা কি? অতএব রাজায় 
প্রজায় যুদ্ধ হইতে গ্রজায় প্রজজায় মর্ধ্মা- 
স্তিক হইল। বহুদিন ব্যাপিয়! নররক্তে 
দেশ প্লাবিত হইল। ক্রমে বাজার প্রাণ 
দণ্ড হইল। তখনও-অনল নিবিল না। 
সৈনিকের! প্রজাপ্রতিনিধিদিগের উপর 
কর্ডৃত্ব আরস্ত করিল । অবশেষে সেনা- 
পতি ক্রমওএল একাধিপত্য লাভ করি- 
(লেন। | 

উদ্বেলিত সাগর কৃত্রিম বাধে আবদ্ধ 
থাকেনা । পুনর্ধার রাজতনয় ইংলণ্ডে 
আহত হইলেন। কিন্ত তিনিও “ রাপ 
কি বেটা ।” প্রজার প্রথমে সহ্য 
করিল বটে, কিন্ত একবার চক্ষু ফুটিলে 
মুদিত হওয়! ভার। দ্বিতীয় চালসের 
মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় জেম্স্‌ রাজ! হইলেন । 
তিনিও অভ্যাচারী। -রলদ্বারা ধর্ম গ্রচা- 
রের চেষ্টা করিলেন। প্রজার! কুদ্ধ হইয়া 
পুবরায় বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। রাজ! 
রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন । 
ভৃভীয় উইলিয়ম প্রজা দ্বার আহুত হইয়া 
সিংহাসনাধিরোহণ - করিলেন ॥ ক্রমে 
সাধারণতগ্র শাসনপ্রণালীর মোপান 
গঠিত হইতে লাগিল। এক্ষণে প্রজা- 
প্রতিনাধগণ রাঁজকার্যের প্রধান 'অর- 
লম্বন হুইদ্লাছেন। ১৬৪২ খুষ্টান্দে য়ে 
বিপ্লবের স্থত্রপাত হুয় তাহাই কয়েক বৎ- 
লরের জন্য স্থগিত থাকিয়া ১৬৮৮ থৃষ্টা্ধে 
নবীন ভার ধারণ করিয্নাছিল এবং রইন 
নদীর তীরে দ্বিতীয় জেমসের পরাজয় 
দ্বার সমাধি, প্রাপ্ত 'হইআ্স!: ইংলপীয় 


রাষ্তরীবগ্লব । ১৫ 


শাসনপ্রণালীর প্ররুষ্ট পরিবর্তন সাধন 
করিয়াছে । : ইংরেজেরা সাধারণতঃ 
প্রাচীন পদ্ধতির পক্ষপাতী । এই জন্যই 
কেবল অদ্যাপি এ বিপ্লবের পর রাজ- 
পদ্দের লোপ হয় লাই। তথাচ- দ্বিতীয় 
জেমসের বংশ আর. ইংলত্ে আসিতে 
পান নাই । প্রজাদিগের সামাজিক ও 
ধর্মমবিষয়ক স্থাধীনতা অব্যাহত রহিল? 
রাজার ধনভূষ| হাস হইল। আজ এক 
কথা কাল অনা; আর হইল না। কর- 
গ্রহণ, আয়ব্যয়, প্রজার মতসাপেক্ষ 
হুইল। অতএব মন্দ রাজাকর্তৃক পরি- 
পামে ইংরেজদ্রিগের উপকার দর্শিয়াছে? 
রাষ্টরবিপ্নব তাহাদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ ফল- 
দায়ক হইয়াছে। এমন ফল আর কুত্রাপি 
ফল্তে নাই। ফলতঃ ঘে দেশের লোক 
প্রাচীন পদ্ধতির পক্ষ, সেদেশে বিপ্লব 
দ্বারা অনিষ্ট অল্প হয়; কারণ অনেক বিবে- 
চনার পর নৃতন পদ্ধতি অরলদ্ষিত হয়। * 

ইংলগেশ্বরী মহারাজ্জী এলিজেবেথের 
পূর্বেই মমাজ নৃতন ভাবে গঠিত, হই- 
তেছিল; বিপ্লব দ্বারা বর্দিত ও পরিবর্তিত 
হইয়া! তাহা নূতন আকার ধারণ করিল। 
ক্রমে২ শাসনপ্রণালীতে দুইটী দল লক্ষিত 
হইল। প্রাচীন ও নব্য অথবা! আদি ও 
উন্নতিশীল। একদল চলিত প্রগালীর 
পে/ষক: একদল নৃত্বন প্রবর্তক ॥: এই 
ছুই দল অদ্যাপি “ কমন” অর্থাৎ 
প্রজ। প্রতিনিধিদিগের মধ্যে লক্ষিত হই. 
তেছে এবং ইহাদিগের অন্যতর ইংলতীক়্ 
মন্ত্রিত্ব কার্ধ্য নির্বাহ করেন। 


১৬ * রাষ্্রবিগ্নব 


প্ররুতিবৃন্দ উন্নতমন! ও স্বাধীনভাঁব 
অবলম্বন পূর্বক এই অবধি আপনাদের 
স্বত্ব রক্ষা করিতে লাগিলেন। উচ্চ ও 
ধনাঢ্য শ্রেণীর লোকের! ও রাজারা তাহা- 
দের সহায়তা আকাঙ্ষা করিতে আরম্ভ 
করিলেন। রাজনীতি ও ব্যবহার শাস্ত্র 
সকলের উপর কর্তৃত্ব পাইল। এই পর্য্যন্ত 
ইংলগ্ডের রাজারা প্রজাদিগের ধর্ম্ম ও বিশ্বা- 
সের বিষয়ে নিরপেক্ষ হইলেন। এমনকি 
ক্রমে২ দেই ভাব বৃদ্ধি ছইয়! এক্ষণে 
কোন ধর্মই রাজরক্ষিত হইবে না এইব্প 
কল্পনা হইতেছে। বস্ততঃ তদানীস্তন 
প্রজারা আপনাদের ধর্শগ্রণালীর উপর 
দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং রাজরক্ষিত 
প্রণালীর বিপক্ষ । এই দলের লোকের! 
ক্রমে২ উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ 
স্থাপিত করিয়াছিলেন ও তাহাদিগের 
বংশধরের! খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ- 
“ভাগে স্বাধীনতা লাভ ও মান রক্ষার্থ ইং- 
লণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং 
তাহাদের দ্বারা “ইউনাইটেড ষ্টেট্স” 
অর্থাৎ “মিলিত রাজ্য”স্থাপিত হইয়াছে। 
এখানকার লোকেরা! ছুইবার ইংলগ্ডের 
সহিত যুদ্ধ করিয়। জয়লাভ করিয়াছেন। 
অতএব যে বিষবৃক্ষের বীজ সপ্তদশ 
শতান্ধীর ইংলীয় ইয়ার্ট বংশীয় রাজারা 
প্রজাপীড়ন দ্বারা রোপিত করিয়! বুদ্ধ 
বিগ্রহে প্রথম জলসিক্ত ও পালিত করিয়া- 
ছিলেন তাহার ফল অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষে হানোবর বংশীয় তৃতীয় জর্জ ভোগ 
করিলেন। 
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খৃঃ ১৬৪২ হইতে ১৬৬০ পর্য্যস্ত ও 
পুনরাক্ম ১৬৮৮ হইতে ১৬৯০ পর্য্যস্ত রাঁজ- 
পীড়নে যে রাষ্ট্র বিপ্লব হয় তাহাতে প্রা 
পক্ষও কথঞ্চিৎ পাপী ছিল। কেন ন! 
তাহারা উত্তেজিত হই! র।ঞার প্রকৃত 
স্বত্বেরও হস্ত! হুইয়াছিল। রাজা ও 
মরিলেন প্রজারাও মরিল। ইংলগ্ডের 
অনেক পরিবার একেবারে কালগ্রাসে 
পতিত হইল। অনেক পরিবার নিংস্ব- 
হইল। কেহ২ দেশ পরিত্যাগ করিয়া 
উত্তর আমেরিকার ভীষণ অরণ্যে হিং 
জন্ত ও বন্যজাতির আশ্রয় গ্রহণ করিল। 
এইরূপে রাজার রাজ্য নাশ, প্রজার বন- 
বাস, হইল। রাজবংশ তাড়িত, প্রজার 
কেহ২ পলায়িত। রাষ্ট্রবিপ্রবের এই ফল 
ইংলণ্ডে ঘটিয়াছিল। ইহাঁতেও অনিষ্টের 
ভাগ অন্ন। অন্যদেশে এতদপেক্ষাও 
গুরুতর। 

কথিত মময়ে সমাজ ছুইদলে বিভত্ 
হইল। এক দল বেশ বিন্যাম করিতে, 
দীর্ঘ চণচর রাখিতে,গন্ধাদি সেবনে;বৃত্য- 
গীত বাদ্য করিতে সর্বদ| তৎপর। সুরা 
পান ও পরদার বহুল পরিমাণে ইহাদিগের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল। রাজ! দ্বিতীয় 
চার্লস্‌, ফরাশী সম্রাট, চত্বদ্শশ লুই- 
য়েব আশ্রিত হইয়া তৎসভাস্থ অসৎ 
লোকের সংসর্গে এই সকল ছুর্্মতি লাভ 
করিয়াছিলেন। তাঁহার পারিষদ বর্গও 
তদন্রূপ হইলেন। যখন ১৬৬০ খৃঃ 
অন্দে রাজ! ইংলগ্ড প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, 
তখন হইতেই দেশের ধনাঢ্য ও ভূম্য- 
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: িক্রারীরা এরূপ ইন্জরিয়পরায়ণ হই- 
লেন। স্ত্রীলোকের সতীত্ব, সতাবাকা, 
ভাহাদিগের নিকট কবিকল্পনাসম্ভূত বোধ 
হইতে লাগিল ।* কিন্তু তাহার! সাধা- 
রণতঃ দাতা, উদ্দারস্বভাব, বিদ্যোৎ- 
সাহী, সরলপ্রকৃতি ছিলেন। তাৎকালিক 
ইংরেজি কাব্য নাটকাদি তাহাদিগের 
দ্বারা অধিকাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল । 
এদিকে অন্য দল বেশ ভূষার প্রতি 
বিরক্ত, ধর্ম্মান্ুরক্ত, ধর্ম্মকথান্তরক্ত ও 
আড়ঙ্গর ত্যাগী হইলেন। কিন্তু তীহাঁ- 
দিগের মধ্যে অনেকে ধর্মের ভাণ করি- 
তেন মাত্র, কোপণ স্বভাব ও ক্রুর ও 
দ্বেষী ছিলেন । নাটকের চিত্রকার্ষ্যের ও 
ভাঙ্র্য্যের প্রতি বিদ্বেষ ছিল। তবে 
মিণ্টন ও বনিয়ান এই: দলের লোক 
হুইয়াও উৎকৃষ্ট কাব্য রচন! করিয়া- 
ছিলেন বটে । ফলতঃ এই রাষ্টবিপ্লবে 
ইংরেজি সাহিত্য সংসারেও বিপ্লব ঘটি- 
য়াছিল। প্রথম দলস্থ কবিরা ফরাসী 
দিগের অনুকরণ করিতে লাগিলেন । 
আদি রসের ঘটা আরম্ভ হইল। রানী 
এলিজাবেথের সময় যে.অসাধারণ মানব 
চরিত্রজ্ঞ সেক্সপিয়ার প্রভৃতি কবিকুল 
চুড়ামণির৷ ইংরেজি সাহিত্যের চরমোৎ- 
কর্ষ লাভ করিয়াছিলেন তৎপরিবর্তে 
আদিরস ঘটিত গল্পের ঘট! ফখন বা 
শব্দের ছট। ও ছন্দোলালিত্যের বাড়াবাড়ি 
আরম্ভ হইল। ইহাদিগের মধ্যে 
ড্রাইডেন ও অটওএ উৎকৃষ্ট ছিলেন। 
কিন্ক এই অবধি কা্ব্যর বারভাগের 
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প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়! কবির! ক্রমে 
ক্রমে ছন্দের উৎ্কর্ষের প্রতি যত্ব 
করিতে লাগিলেন । শব্দ মাধুরিতে এই 
দ্লগ্রস্থত ইংরেজ কবি পোপ কিছু. 
দিন পরে ধারণ নিকৃষ্ট কাব্যকারের 
আদর্শ হইয়াছিলেন। পোপ ইংরেজি 
ভরত। পোপের অনুকরণে ইংরেজি 
সাহিত্য কিছু কালের জনা ব্যতিব্যস্ত 
হইয়াছিল। অতএব ইংলতীয় রাষ্ট্র 
বিপ্লব ইংরেজি সাহিতোর অঙ্গে চিরকা- 
লের জন্য কলঙ্ক চিহ্ন স্থাপন করিয়াছে, 
কিছুতেই তাহা মুছিবে না। পোপের 
অন্যান্য গুণে তিনি*আদরণীয় থাকি- 
বেন কিন্তু দোষগুলি, কাহারও ভুলি- 
বার নহে। 


সাহিত্য জাঁতিচরিত্রের আদর্শ । 
যে জাতি মধ্যে যেরূপ সাহিতোর আদ্র 
সে জাতির চরিত্র তদন্ুরূপ। যেখানে 


আদি ও হাস্যরস আদরের সামগ্রী সে 
খানকার লোক কি চরিত্রের তাহ! সহ- 
জেই বুঝা যায়। ইংরেজচরিত্রে এক 
কালীন যে কলম্করেখ! পড়িয়াছিল ইং- 
রেজি সাহিত্যে তাহা অদ্যাপি দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে । এই প্রকারে ইংলপীয় রাষ্ট্র 
বিপ্লবের ফল ইংরেজসমাজে, শাসনগ্রণা- 
লীতে, আচার ব্যবহারে ও সাহিত্যে 
সর্বত্র লক্ষিত হইতেছে। 

বখন প্রাচীন পদ্ধতিপ্রিয় ইংরেজনিগের 
মধ্যেও রাষ্্রবিপ্নবের ফল সমাজের অস্থি 
মজ্জা পর্য্যন্ত ভেদ করিয়াছে তখন 
উদ্ধতপ্রক্কতি. জাঁতিগণের মধ্যে রাষ্ট্র 
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১৮: রাষ্টুবিহাব। 


বিপ্লব, সমাছে যে একগ্রক।র প্রলয় উপ- 
স্থিতকরে তাহ! বল! বাহুলা । কিন্তু তাই 
বলিয়া যেরাষ্ট্রবিপ্লব সর্বাথ! অবিধেয় এরূপ 
বিবেচনা করা অন্ুচিত।' যেমন জড় 
প্রক্তি অলঙ্বনীয় নিয়মের বশীভূত সেই 
রূপ মন্ুযাদিগের মনও নিয়মের অধীন 
এবং সমাজ ও রাজাগ্রণালী মনের 
অধীন; অতএব যে২ কারণ দ্বার সমা- 
জের মানমিক পরিবর্তন হয় তদ্দবারা! 
বিপ্লবঘটে | ফলতঃ সর্বত্র নিত্যই সমাজ 
মধ্যে বিপ্লবের বীজ অস্কুরিত হইতেছে । 
অতএব বিপ্লব অনিবার্য। কোন ন! 
কোন সময়ে সকল'দেশেই বিপ্লব ঘটিয়। 
থাকে। বিপ্লব ত্রিধা। ধারা, সামাজিক ও 
রাষ্ত্রীয়। কেবল দেখা উচিত যে ইহার 
মধ্যে কোনটাই ভয়ানক না হয়। বিপ্লব, 
যে খানে কোমল মৃষ্ঠি ধারণ করে সেখা- 
নেও যে সহজ তাহা নহে। রাজার কর্তব্য 
»ষাহাতে প্রজ।দিগের বিদ্রোহপ্রবৃত্তি উত্তে- 
জিত না হয় ইছারই চেষ্টা পান। প্রজার 
কর্তব্য রাজার শাসনেচ্ছা অপ্রকৃত 
বলধারণ না করে। উভয়ের সাম- 
গদ্য যত দিন থাকে "তত দিন 
বিদ্রোহানল জলিয়া উঠে না। রাজার 
বিবেচন। করা উচিত যে আগ্রেক্স 
পর্বতের শিখায় বসিয়। আছেন, কোন 
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দিন অগ্নুৎপাত হয় তাহার নিশ্চন্ 
নাই । প্রজা দেখিবেন যে ধেখন হ্গিগ্রচ্ছা- 
যাদায়িনী মেঘমালা আরোহণে বজ্- 
পাণি বসব বিরাজ কন্ুরন, রাজগণও 
তন্রূপ; প্রজাগণ, রাজমহিমার শীত লচ্ছা- 
য়ায় থাকিয়া! বজ্জ দেখিতে পায়ন!। কিন্ত 
মন্ত্রধবনিতে কম্পিত করেন মাত্র,কিস্ত মনে 
করিলে তাড়িতাঘাতে মন্তকচূর্ণ করিতে 
পারেন। ছুঃখের বিষয় এই যে বিশ্ব- 
বিধাতার প্রত্যক্ষ উপদেশ অবহেলন 
করিয়া নিত্য নিত্যই আমরা বিপদে 
পড়িতেছি। ইতিহাসের স্থষ্টি পর্যাস্তএখনও 
রাঙ্গা বা প্রজা কেহই শিখিল ন|। 
অথবা এই কৌশলে তাহার কোন 
নিগুঢ় অভিযন্ধি দিদ্ধ হইতেছে। মনুষ্য 
বুদ্ধি তত দূর চৃষ্টিসম্পন্ন নহে। মেকি- 
যাবেলির ছুশ্চেষ্টা, বিস্মার্কের কৌশল, 
পিটের দূরদৃষ্টি ও মেজারিণের মন্্রণা 
অপরিহার্ধ্য প্রকতিনিয়মের নিকট হোঁট- 
মুড হইয়া থাকে । একজন বুদ্ধিমান 
রাজনীতিজ্ঞের কৌশল সমাজকে বান্ধিয়! 
রাখিতে পারে না। উভয়ের মিল 
নহিলে যত চেষ্টাবৃদ্ধি হয় তত ফল 
অগ্প হয়। চতুর রাজা এইটী বিবেচন! 
করিয়া চলিলেই ভাল । 
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জৈনধর্ঘ্ম. ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম 
করিয়া ভিন্নদেশৈ প্রচারিত "হয় নাই। 
বিদেশীয়গণ বৌদ্ধধর্থের ন্যায় জৈনধর্শের 
কেহই আদর করেন নাই, এবং ইহা 
ভারতবর্ষের মধ্যে কিয়দ্দিবসের জন্য 
উজ্জ্বল দীধিতি বিকীর্ণ করিরা ক্রমে২ 
প্রভাহীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার 
আত্যন্তরিক ভাব সারহীন ও নিস্তেজ, 
কাজেই বৌদ্ধধর্মের ন্যায় ইহা বৈদেশিক- 
গণের হৃদয় আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় 
নাই। রর 

চৈনিক পরিব্রাজক হিয়া সিয়াঙ্‌ 
শ্বেতাম্বর টজন ও তিক্ষুমগ্ডলীর বিবরণ 
তাহার সিংহপুরতভ্রমণবৃত্তাস্তমধ্যে লিখি- 
য়াছেন, এবং অপর একস্কলে তিনি 
ভারতবর্ষের “ চিং লিয়া্পু” বা সম্মিত্য 
সম্প্রদায়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। 
এই সম্প্রদায়কে জৈনধর্্ীবলম্বী বলিয়| 
বোধ 'হুইতেছে, কেননা জৈনমতের 
অপর নাম সম্মতি, স্থতরাং তাহার মতে 
“সম্মিত্য”' সম্প্রদায় জৈনভিন্ন অন্য ধর্মমা- 
বলম্বী নহে । এই চীনদেশীর পণ্ডিত 
ভিন্ন অনা কোন বিদেশীয় গ্রাচীনকালের 
পণ্ডিতগণের গ্রন্থে জৈনধন্মের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায় না। 

তিনশত খষ্টান্ে বৌদ্ধের! বারানরশাঁ 
হইতে কাঞ্চীঠে অবস্থিতি করিয়া! সুগতের 
বিশ্তদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন॥। তৎপরে 
৭৮৮ খষ্টান্দে তথায়* শ্রথণ বেলিগোল! 


জৈনমত সমালোচন । 


হইতে অকলঙ্ক নামক একজন জৈনধর্ে 
স্বপণ্ডিত যতি আগমন করত তথাকার 
বৌদ্ধতিক্ষুকগণকে বৌদ্ধনূপ হিমশীত- 
লের সম্মগ্ে ধর্মসন্বন্ধীয় বিতগায় পরাস্ত 
করিয়৷ তাহাদিগকে নৃপতির সাহায্যে 
দেশ হইতে বহিফৃত করিয়! দিয়াছিলেন। 
বৌদ্ধগণ তথা হইতে সিংহলে প্রস্থান 
করেন। হিমশীতল নৃপতি জৈনধর্ছে দী- 
ক্ষিত হইয়া এই নবধর্ম্ের উন্নতিসাধনে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হেমাচার্যায এইরূপে 
কুমারপালকেও জৈনধর্টে দীক্ষিত করিয়! 
গুজরাটে ১৪০০ খৃষ্টা্ধে জৈনধর্ন্ম প্রচার 
করেন। মহীগুরের হম্চী নামক গ্রামের 
জৈন, নৃপতির তাত্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে। এই তাত্রশাসন ৯** খুষ্টান্ছে 
প্রদ হইয়াছিল। ইহার পূর্বের কোন 
প্রামাণিক জৈন শাসন প্রাপ্ত হওয়া যায়* 
না। বেলাল রাজগণ ও বিজয় নগরের 
নৃপতির রাজ্য শাসন কালে ১৬০ এবং 
১৭** খুষ্টান্বে জৈনধর্ম্ম উক্ত রাজ্য 
সমূহে প্রচারিত ছিল। দেবগণ্ড ও বেলা- 
পোলমের বৌদ্ধমন্দির সমূহ ১১০৯ 
খৃষ্টাব্দে জৈনগণ ধ্বংস করিয়াছিলেন 
তাহার পরেই শৈবগণ কল্যাণের ন্দৈন 
নৃপ্ি বিজয়লকে বিনাশ করিরা শৈবধর্ম 
প্রচার করেন। আমরা ৮০* খুষ্টাবের 
পূর্বের জৈনধর্ত্মের সমুক্সতির গ্রামাণিক 
বৃদ্ধান্ত দেখিতে পাই না। অধ্যাপক 
উইলস্ন ও কর্ণেগ মেকেঞ্ধি ইহার পূর্বের 


ী সাজা তষপ 
না জৈনমত সমালোচন। 


জৈন ইতিবৃত্ত কিছুই সঙ্চলন করিতে 
পারেন নাই; তত্িক্ন জৈন মাহাত্ম্য সমূহ 
জৈনধর্ম্ের অলৌকিক বৃত্তান্ত পরিপূর্ণ, 
ভাহা৷ হইতে 'অণুমাত্র ্তিহাসিক সত্য 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
স্থধর্শ জৈনধর্ষ্বের প্রথম আচার্ধ্য। 
জন্ৃস্বামী তাহার শিব্য এবং শেষ কাবলি। 
তাহার পরে প্রভাবস্বামী, শ্যামভদ্ত্র সরি) 
যশভন্তর স্থরি, সন্ভুতিবিজার স্থরি, ভদ্র 
বহুস্থরি, স্থুলভর্্র স্থুরি, এই ষড় শ্রুত 
কাবলি, ও আর্য মহাগিরি; শুহষ্িস্থরি, 
আর্ধা সুস্থিট ক্রি, ইক্জুদীন স্থরি, দীন্য 
স্থরি, সিংহগিরি সরি, বজস্বামী স্যরি, 
নামক দশ পূর্ব দ্বারা মহাবীরের মৃত্য 
পরে জৈনধর্্ম প্রচারিত হইয়াঁছিল। 
অতকাবলি দ্বারা দশবৈকালিক নামক 
ধর্ম প্রচারিত হয় । এই শ্রুতকাবলি 
ও দশপুর্বিগণ জৈনধর্মর প্রথম আচার্য্য । 
* তাহার পরে আচার্য্য হেমচন্ত্র এইধর্্মের 
উন্নতিসাধন করেন। 
আমরা এই প্রস্তাবে জৈনমত ও জৈন 
নীতির স্থল স্থল বিবরণ আলোচনা স্ব 
প্রবৃদ্ত হইলাম । 
জৈনধর্ত্ের সৃষ্টিকর্তা অর্থৎ। ইনি 
দক্ষিণ কর্ণাট নিবানী এবং বেঙ্কটগিরির 
অধীশ্বর। অর্থৎ নৃপতি খঘভ দেবের 
চরিত্র আদর্শ করিয়া তাহার মত খ্ধর্শ্- 
পরায়ণ হইবার জন্য সকলকে উপদেশ 
দিবার নিমিত্ত সংসার পরিত্যাগ করত 
ধর্মগুরু হইয়াছিলেন। উৈনধর্ম্মের 
দিগন্থর ও স্থেত।ষর মৃত তাহার পরে 
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্্ট হয়, এ বিষয় আমরা বিশেষরঞ্সে 
জৈনধর্থ্ের প্রস্তাবে আলোচন! করিয়াছি। 
শ্রীমস্ভাগবতের ৫ম স্বন্ধে খষভদেবের 
বিষয় লিখিত আছে। “ইনি হিন্ুদ্িগের 
মতে বিষ্ণুর অংশাবতার। জৈনেরা 
ইহাকে প্রথম আর্ত বলিয়া গানেন। 
অর্থৎ নৃপতি 'খষভদেবের চরিত্র আদর্শ 
করত ধর্টর সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 
এজন্য তাহার আহত আখ্যা প্রদত্ত 
হইয়াছিল। পৌরাণিক মতে খষভদেব 
অতি প্রাচীন এবং মহারাজ ভরতের 
পিতা । 
জৈনের! পরমেশ্বর অস্বীকার করেন 
না। তাহারা বলেন *অর্থৎঃই, পর- 
মেশ্বর। বীতরাগন্তরতি নামক জৈনগ্রান্থে 
লিখিত আছে__ 
“কর্তান্তি নিত্যো জগতঃ সচৈকঃ স 
সর্বগঃ 
সস্ববশঃ স নিতাঃ। ইমাস্ত হেয়ঃ কু 
বিড়স্বনাঃ 
স্থ্য স্তেষাং ন.যেষা মন্ুশাসকত্তবম্‌ 11% 
এই জগতের এক অদ্বিতীয় কর্তা 
আছেন। তিনি নিতা, সর্ধগত, স্বাধীন, 
তিনি ভিন্ন এই সকল দৃশ্য সমস্তই বিড়- 
স্বনার সামগ্রী এবং কুদৃষ্টি অর্থাৎ মিথ্য! 
জ্ঞান বিলক্ষিত। হে অর্থন্‌! তৃমি যাহার 
শান্তা বা নিয়স্তা নহ, এমন কোন বস্তই 
'নাই। 
জৈনদিগের পরমেশ্বর বৈদান্তিক পর- 
মেশ্বর হইতে ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত। জৈনের! 
পরমেশ্বরকে নিম্নলিখিত ভাবে দেখেন । 


বজনদর্শপ, বৈ ১২৮৪, ) 


সজ্ঞো দ্দিতরাগাদি দে।ষ 'ক্েলোক্য 
পুজিতঃ। 
যথাস্থিতার্থবাদীচ দেবোহ্ৃন্‌ পরমেশ্বরঃ॥ 
(অহংচন্্র স্থরিকৃত আগুনিশ্চয়ালঙ্কার) 
অর্থাৎ সব্ধজ্ঞ, রাগদ্ধেষাদি সমত্ত দোষ 
জয়ী, ত্রিলোক মানা, সত্যবাদী (অর্থাৎ 
আপ্ত পুরুষ) অর্থৎ দেবই পরমেশ্বর । 
ধন্মুই একমাত্র মুক্তির সাধন। ধর্ম 
দ্বার বন্ধ ক্ষয় হইলে জীব মুক্ত হয়,অর্থাৎ 
স্বভাব প্রাপ্ত হয়। মুক্তির স্বরূপ সতত 
উর্ধগমন। জৈনের! এইরূপ বলেন, 
যথা 
“মৃত্তিকা! বিলিপ্ত মলাবু দ্রব্যং জলেহযঃ 
পততি-_ 
পুনরপেত মুত্তিক! বদ্ধং সৎ উর্ধংগচ্ছতি 
তথা কর্মবন্ধ বিনিমুক্ত আত্মা অসঙ্গত্বাৎ 
উর্ধাং গচ্ছতি”” 
জৈন আচার্ধাবৃন্দের এই মত প্রকাশক 
শ্লোক যথা__ 
গগত্বা গত্বা নিবর্তৃস্তে চন্দ্র হুর্যযাদয়ো 
ঠ্রহাঃ । 
অদ্যাপি ন নিবর্তস্তে আলোকাকাশ 
মাগতাঃ | 
ইহার মর্মার্থ এই যে চন্দ্র হুর্ধাদি গ্রহ- 
গণের আকাশ বা উর্ধগতির সীমা আছে 
-_ভাহারাও উর্ধগমন করে এবং পুনশ্চ 
নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ অধঃ আগমন করে, 
কিন্ত যাহার! একবার 'আলোকাকাশ ্রাপ্থ 
হইয়াছে, তাহারা আর নিয়ে প্রত্যাগত 
হয় না। আত্মার স্বভাঁবই সতত উর্ধধ 
গমন।  দেহরূপ পাগভরে আত্মা অধঃ- 


জৈনমত সমালোচন। হ১ 


পতিত আছেন_উহার খণ্ডন হইলে 
আত্ম! স্বীয় স্বভাব ধারণ করে, স্থৃতরাং 
অনস্ত আকাশ--উন্নতিও অনস্ত। ইহার 
দৃষ্টান্ত এই যে যেমন অলাবু ফলকে 
মৃত্তিকালিপ্ত করিয়! অথবা গুরু বস্ত 
বাধিয়! সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিলে তাহা! 
যেমম ভাসমান স্বভাব হইলে নিয়ে ডুবিয়! 
যায়। পুনরায় সেই বন্ধন মুক্ত করিয়া 
দিলে স্থীয স্বভাব জনা ভতলম্পর্শ সমু- 
দ্রের নিয় হইতে ক্রমে উদ্ধে উখিত হয়। 
ইহাও ঠিক সেই মত। 

এই মতে ছুট মাত্র মূলতত্ব। একের 
নাম জীব, দ্বিতীয় অজীব। তন্মেধ্যে 
বোধস্বর্ূপ জীব আর আবোধাত্মক 
অজীব। এই ছই তত্ডের বিস্তার বহুবিধ 
যথা পদ্মনন্দী বাকা__ 
“চিদচিদ্দে, পরেতত্বে বিবেকম্তদ্ধিবে 

চনম্‌।” 

কোন২ সম্প্রদায়ের মতে এ জীবাজীব* 
পদার্থের ভেদ এইরূপ-_জীব দ্বিবিধ-_ 
সংসারী জীব এবং মুক্তজীব। অজীব 
বহুবিধ যথা__অমনস্ক ধর্ম ধর্ম, পুদ্গল, 
(শরীর) অস্তিকায়, (তব্ব) গ্রভৃতি। 
জৈনেরা বৃক্ষলতাদিকেও জীবস্ত পদার্থ 
মধো গণ্য করে; কিন্তু তাহারা অমনস্ক 
জীব অর্থাৎ তাহাদের মন নাই। 
- এক সম্প্রদায়ের মতে জগতের তত্ব ৭ 
“জীব; অজীব, আত্মব, সংবর, নির্জর, 
মোস্ষ, বন্ধ । এতন্মধ্যে আজব, সংবর, 
নির্জর, এই ৩ প্রকার পদার্থের লক্ষণ 
বলা যাইতেছে, 'অন্যগুলি স্পষ্টার্থ। 


€ 


২২ 


আম্রব_-অঠরাগ্রি বা শারীরিক তাঁপ- 
বলে দেহের চলন হয়। তাহাতে আত্মাও 
সচল হয়। নিশ্চল নিদ্ধিয় আত্মার 
ধীরূপ চলন অর্থাৎ ক্রিয়াকারিত্ব ঘটন! 
হওয়ার নাম যোগ ।: এই যোগভাব 
প্রাপ্ত হইলেই আত্ম! বদ্ধ হয়, এই জন্য 
প্র যোগভাবের নাম আজ্রব। কেবল 
 যোগভাব হইতেই নানাবিধ কর্ম 
অ্রবিত হয়। যেমন আর্রবস্ত্েই ধুল! 
জড়ায়, সেইমত আত্মবার্্ আত্মার নানা- 
বিধ কম্ম্ম (পাপ) জড়ায়, স্থৃতর!ং আত্ম! 
মলিন। 
ংবর-_ষে কার্ধয দ্বারা আত্মার আশ্রব 
অর্থাৎ আর্দভাব নিবৃত্তি হয়, তাহার 
নাম সংবর। 
নির্জর-__যে কার্যাদ্বার! আত্মার সংসার 
ভাবের বীজ সকল জীর্ণ হয় তাহার নাম 
নির্জর। 
জৈন তন্বজ্ঞানীর! বলেন ।-- 
সংসারবীপ্ভূতানাং কর্শণাং জরণাদিহ । 
নির্ভর! সংস্থৃতাদ্েষ সকাম। কামবর্জিতা। 
স্থতাসকাম! কামিন! মকামাত্বনাদেহিনাম্। 
জৈনতবভ্ঞানীর! বন্ধমোক্ষের কারণ 
এই বূপ নির্দেশ করেন যথা__ 
“আম্রবো বন্ধহেতুঃস্যাত্‌ সংবরো! মোক্ষ 
কারণং। 
ইতীয় মাহতী মুষ্টিরপ্য দাব্যাঃপ্রপঞ্চনম্।” 
অর্থাৎ, পৃর্ববোক্ত লক্ষণ আস্রবই জীবের 
বন্ধন হেতু এবং যুক্তির হেতু সংবর। 
যুক্তি__“ নিঃশেষ কর্মবন্ধোচ্ছেদাদ- 
সংগহত্বেনাবস্থানম্‌ মোক্ষঃ+__ 


জৈনমত 'সদালোচন। 


রঙ 
(বঙ্গদর্শন বৈ: ১২৮৪) 


কর্খজন্য বন্ধনের নিঃশেষ ছেদ হইলে 
জীব যে আপনার ন্বাব প্রাপ্ত হইয়! 
অধঙ্গততাবে অবস্থান করে, তাহাই 
মোক্ষ। (&? ৪ 


জৈনদিগের '্সাগমসার নামক এক 
খানি গ্রন্থ আছে, তাহান্তে অর্থতের 
বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে । এর গ্রন্থে এই 
রূপ মোক্ষ পথ নির্দিষ্ট আছে। 
সম্যগ্‌ দর্শন ভান চারিত্রাণি মোক্ষমার্গয, 

সমাক্‌ দর্শন, জ্ঞান এবং চরিত্র এই 
তিন টা মোক্ষের পথ ইহার বৃত্তিকর্ত! 
যোগদেব ব্যাখ্যা করিয়! কহিয়াছেন।-_ 


« যেনরূপেণ জীবাদ্যর্থে। ব্যবস্থিতা 
স্তেনরূপেণ অহ্তা গ্রতিপাদিতেহর্থে 
বিপরীতাভিনিবেশ রাহিত্য বূপং শ্রদ্ধানং 
সম্যক্‌ দর্শনম.। যেন স্বভাবেন জীবা- 
দয়ে! ব্যবস্থিতা স্তেনৈব স্বতাবেন সংশক্স 
সংমোহ জীবস্য গুনধপদিষ্ট শ্রবণ মননা- 
দ্যভ্যাসপাঠবেন জ্ঞানিবরকাণাং পুর্ব্বোপ- 
পাদিত মিথ্য। দর্শনাবিরতি প্রমাদীনামুপ- 
শমে সতি ম্বয়মেব সমূহেতি। সংসরণ- 
চ্ছেদায়োদাতস্য শ্রদ্দধানন্য জ্ঞানবতে! 
জীবস্য পাপ কশ্ম্ভ্যো। নিবৃত্তিঃ সম্যক 
চারিত্রম্‌। 
এতানি সম্াক্‌ জ্ঞানারদদীনি সমুদতান্যেব 

মোক্ষকারণং । 
নতুপ্রত্যেকং । এতজয়ং চারতৈ রত্ত্রয় 
পদেন ব্যবন্হিয়তে 1” 
অর্থাৎ জীব অজীব প্রভৃতি পদার্থ 
যে রূপ ব্যবস্থিত 'অর্থাৎ এ সকল পদাঁ- 


্ $ 
(বেপনরশন, বৈ; ১২৮৪) 


খের যাহা! ঠিকৃতত্ব অত অবিকল সেই 
রূপ উপদেশ করিয়াছেন। 'অহ্তের 
উপদেশ যে রূপ, তাহার বিপরীত অন্থু- 
ভব না হইয়া "যদি ঠিক অহ নির্দিষ্ট 
অর্থ বুঝিতে পারে এবং তাহাতেই অবি- 
চলিত শ্রদ্ধ। উপস্থিত হয়, তাহা হইলে 
তাহাকে সম্যক্‌ দর্শন বলা যায় এবং 
সেই জ্ঞান সংশয় ও সম্মোহ রহিত হইয়া 
দুঢ় হইলে তাহাকে সম্যক্‌ জ্ঞান শব্দে 
উল্লেখ কর! যায়। এই জ্ঞান শ্রদ্ধাবান্‌ 
_ জীবের গুরূপদেশ অনুসারে শ্রব্যা মনন 
দ্বার! অভ্যাসপটু হইলে তত্জ্ঞানের আচ- 
রণ যাহা! পূর্বে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ 
মিথ্যা জ্ঞান, মিথ্যা দর্শন প্রভৃতি বিলয় 
হইলে তত্ৃজ্ঞান স্বভাবতই উদ্দিত হয়। 
সংসারের কর্ম অমুদয়ের ছেদ করিতে 
উদ্যত শ্রদ্ধানু ভ্ঞানবান্‌ জীব যে পাপ 
কর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকে তাহার নাম 
সম্যক চরিত্র। অতএব জীব সমাক্‌ 
দর্শন, সম্যক জ্ঞান, ও সমাক্‌ চরিত্র, 
এতভ্রিতয় বলেই মুক্তি লাভ করে। এ 
৩ টা মিলিত হইলেই মুক্তি, নচেৎ প্র- 
তোোকের মুক্তি করার ক্ষমতা নাই। 
ইহাকেই অন্তর “রত্বত্রয় * নামে 
ব্যবহার করিয়৷ থাকেন। 

ছৈনদিগের কয়েকখানি দর্শন শান্তর 
আছে, তাহার মধ্যে দ্রব্যান্থযোগতর্কণার 
রচনা প্রাঞ্জল। ভ্রব্য : অর্থাৎ পদার্থ 
বিচার দ্বারা জ্ঞানমার্গ বিস্তার করাই 
ইহার উদ্দেশ্য । ইহার গুস্থকার আপ- 
নারস্পষ্ট পরিচন্স প্রদান করেন নাই। 


জৈনমত সীমালোচন । ২৩ 


দ্বিতীয় অধ্যায় মমাণ্তিকালে এই মাত্র 
লিখিয়াছেন। 
« সংজ্ঞা সংখ্যা লক্ষণাভো। বিভাগং। 
দ্রব্যাদীনাং যো.বিদিত্বা মিথো হত্র ॥ 
বাচাস্তে শ্রীতীর্থ নাথ প্রণীতে । 
অদ্ধাং কুষ্যান্লিশ্চলন্তস্ত বোধঃ ॥ 

অর্থাৎ শ্রীতীর্থ নাথ প্রণীত বাক্যে 
বাহার শ্রদ্ধা করিবেন, তাহাদিগের 
নিশ্চল অর্থাৎ কেবলী জ্ঞান উৎপন্ন হই- 
বেক। এই শ্লোক দ্বারা স্পষ্ট গ্রন্থ 
কর্তাকে বুঝাইতেছে না। তীর্থনাথ প্র- 
ণীত বাকা বোধ হয় অর্হৎ বাক্য লক্ষ্য 
করিয়! উল্লেখ করা হুইয়াছে, যদি তাহা! 
ন| হয় তবে গ্রস্থকারের নাম তীর্থনাথ। 
এতন্তিন্ন গ্রস্থকর্তার স্পষ্ট পরিচয় নাই। 
ইহার টীকাকারও বিশেষ পরিচয় দেন 
নাই। তিনি বলেন গ্রন্থকর্তার নাম 
তোজ। ইহাতে লিখিত আছে ।-_ 
“ তেষাং বিলেয় লেশেন ভোজেন রচি-* 


(তোক্তিভিঃ। 
পরঞ্চাত্ম প্রবোধাথ দ্রব্যান্থযোগতর্কণ] |” 


ধাহারা জৈনমুনি_তাহাদের ক্ষুদ্র 
শিষা ভোজ কর্তক আপন এবং পরের 
আস্মজ্ঞানের নিমিত্ত দ্রব্যানুযোগতর্কণ। 
প্রকট করাগেল। এই শ্লোকের ব্যাখ্যার 
স্থলে লিখিত আছে “ ভোজেতি সঙ্কেতেন 
সন্দর্ভ কর্ত, নাম নিদর্শন মিতি? অর্থাৎ 
ভোগ এই সঙ্কেতে সন্দর্ভ কর্তার নামও 

ভোজ । গ্রন্থের প্রারস্ত বাক্য যথা__ 
ভরীযুগাদিজিনংনত্বা কতা শ্রীগুরুবন্দনম্‌। 
আত্মোপ কুতয়ে কুর্ধযে ভ্রব্যান্ুযোগতর্ক- 
গাম্‌।॥ 


২৪ জৈনমত স্মালোচন। 


শ্রীধুগ গ্রস্ৃতি জিন কুলকে নমস্কার 
করিয়া শ্রীগুরু দেবকে বন্দনা করিয়া 
আপনার উন্নতির মিমিত্ দ্রব্যান্থুযৌগত্ত- 
কর্ণা নির্মাণ করিলাম |: দ্রব্যান্থমোগত- 
কপ! এবং তত্টরীকাধৃত দৈনগ্রস্থের নামা- 
বলি ।-- 

পঞ্চকল্প, (ভাষা গ্রন্থ) ধর্ম্মদাস, (প্রন্থ- 
কার) তত্বার্থ সম্মতি, ষোড়ষ বাকৃ, উপ- 
দেশমালা, প্রবচনসার, ললিতবিস্তরঃ 
বিংশতি, সম্মতিগ্রস্, অর্থত্প্রবচন সংগ্রহ, 
আচারাঙ্গ, দ্রবযসংগ্রহগাথ।, নয়চক্র। ধর্ম 
সংগ্রহণী স্থত্র, হরিভদ্র স্থরিকৃত ধর্ম 

তগ্রহণী টাকা, তথার্থ ভাষা, দ্রব্যার্থিক 
নয়, সিদ্ধসেন ও দিবাকর, [গ্রস্থকার) 
আচার স্থত্র, খদুস্ত্র, উত্তরাধায়ন, নয়- 
গ্রন্থ, যোগপৃষ্টিসমুচ্চয়, মহানিশীথ ত্র, 
বৃহৎকল্পগাথা। 

ড্রব্যান্যোগতর্কণ! ১৫ অধ্যায়ে গ্রথিত। 
এএখানি শ্বেতাম্বর জৈনমতের গ্রন্থ, কেন 
না ইহাতে দিগম্বর মতের খণ্ডন আছে 


এবং খষভ নাথকে সমধিক মান্য কর!” 


হুইয়াছে। 

জৈনমতে ত্রব্য বা পদার্থ ৬, হিন্দুদার্শ- 
নিক দ্বিগের মধ্যে যেমন কেহ ১৬, কেহ 
১৪) কেহ ৭,পদার্থ স্বীকার করিয়! তাহা- 
রই বিভূতি এই জগৎ এই কথা৷ বলেন। 
সেইরূপ জনের! ৬ পদার্থ স্বীকার কুরত 
তাহারই বিভৃতি বা বিস্তার এই জগৎ 
বলেন। 
“ধর্ম্মাধর্শেশি নভঃ কালৌ পুদ্গলোজীব 

ইত্যমী। 


বঙ্গদর্শন বৈঃ১২৮৪ | 


অথাঃ ষট, সময়ে খ্যাতাঁজিটনবাদাত্ত ০ 
বর্জিতাঃ 1” 
(্রেব্যান্ধযোগ ১০ অধ্যায়) 
ধর্ম (১) অধর্থ্ব (২) অনস্ত আকাশ (৩) 
অনস্ত কাল (৪) পুদগল অর্থাৎ দেহ (৫) 
জার জীব এই ৬ প্রকার পদার্থ জৈন 
শান্ত্ের প্রমিদ্ধ। এই পদাথনিচয় আদ্যান্ত 
বর্জিত অর্থাৎ নিত্য। 
“সম্যক্ত্বংহি দয়াদান ক্রিয়ামূলং 
প্রকীর্তিতম। 
বিন! তৎ সঞ্চরন্‌ ধর্শে জাত্যান্ধ ইৰ 
খিদ্যতে |” 
(ওঁ ১০ অ) 
কথিত ৬ দ্রব্য এবং তাহাদের গুণ 
বিচার দ্বারা যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, 
আত্ম সংস্কৃত হয়, তাহার নাম সম্যক্ত্ব 
এই সম্যক্ৃতার মূল দয়। (জীব রক্ষা) দান 
(অভয়াদি দান) প্রভৃতি পঞ্চধা৷ ক্রিয়া । 
অতএব এই সম্যকৃত্ব ত্যাগ করিয়া যিনি 
ধন্মপথে ভ্রমণ করিতে বাঞ্! করেন, 
তিনি জন্মান্ধের ন্যায় পদে২ খেদ প্রাপ্ত 
হয়েন,সুতরাং জৈনেরা জ্ঞান ভিন্ন কেবল 
চারিত্র মাত্রে সন্তষ্ট হইবেন না। 
ধী ৬ পদার্থের মধ্যে কাল ভিন্ন অন্য 
৫টির অস্তিকায় সংজ্ঞা দেওয়া হয়__ 
“অন্তরঃ প্রদেশাঃ তৈ$ কথ্যতে শব্দা- 
য়তে ইত্যন্তিকায়$ এই ব্যুৎপন্তির দ্বারা 
শদেশ সংঘাতবৎ বস্ত বুঝাইতেছে। 
তত্তীকা বথা--“ননু কালা খ্যান্তি কারত্বং 
কথং নান্তি-_তত্রাহ অপত্র সিত্রকালে 
কালজব্যস্য প্রদ্ধেশ মংঘাতৌ ন বিদ্যতে 


) 
বলদর্শস, বৈ ১২৮৪ 1) 


য্ভ একঃ, সময়ঃ অন্যন্মাৎ সময়াৎ ন 
প্রশ্নি্তে এব মন্যেষামপি-_” যেহেতু 
একটি সময় অন্য একটি সময় হইতে 
বাস্তবিক বিশ্লিষ্ট হয় না এজন্য উহার 
সংঘাত ব! প্রদেশ নাই । 
জৈনেরা ধর্ম ও অধর্ম্মকে দেহের এবং 
জীবের বিবিধ পরিণামের কারণ বলিয়! 
নির্ধারিত করেন না। যথা 
“পরিণামি গতি ধর্ম্ো ভবেৎ পুদ্গল 
জীবয়োঃ। 
অপেক্ষ! কারণাল্লোকে মীনসোবজলং 
সদ। 1৮ 
(ঞ ১০ অ) 
অর্থাৎ যে প্রকার মৎস্যের গতি সঞ্চা- 
রণ হাস বৃদ্ধ্যাদি বিবিধ পরিণামের হেতু 
এইরূপ দেহ ও জীবের গত্যাগতি প্রভৃতি 
বিবিধ পরিণামের হেতু ধর্মদ্রব্য ও অর্ধ 
ড্রব্য। 
জীব মুক্ত এবং সতত উর্ধগমন স্বভাব; 
স্থৃতরাং সহজমুক্ত ও নিসর্গ উর্ধগমন 
স্বভাব জীবের নিয়ামক ধর্থ্ যদি না 
থাকিত, তবে অনস্ত আকাশে জীব নির- 
স্তরই. উদগত হইত__নিবৃত্ত হইত ন| 
অর্থাৎ তাহা হইলে এই..সংসারে আর 
কোন দেহীই থাঁকিত না; আর যদি অধর্্ 
না থাকিত তাহা হইলে. জীবের এক 
স্থানেই নিত্য স্থিতি হইত । কুত্রাপি গতি 
হইত ল|।.. অতএব 'ধর্মাধন্ম থাকাতেই 
জীবের গত্যাগতি সিদ্ধি হইতেছে । যথা, 
* মহজোর্ধগমুক্রস্য ধর্মস্য নিয়মং বিনা। 
কদাপিগমনেইনস্তে ভ্রমণং ন লিবর্তয়েৎ॥ 


জৈনমত সমালোচন। | ২৫ 


স্থিতিহেতু ধঁদাধর্ম্। নোচ্যতেক।পি 
চেদ্য়োঃ। 
তদানিত্য স্থিতিঃ স্থানে কুত্রাপি ন 
ট গতির্ভবেৎ ॥ 
(১০ অ) 
এইরূপ প্রণালীতে দ্রব্যান্যোগকাঁর 
স্বমতের পদার্থ মকলকে হেতুবাদ প্রদর্শন 
পুর্ব্বক নির্ণয় করিয়া! ছন্দোবন্ধে রচনা 
করিয়াছেন। টীকাঁকার সেই সকল 
বিচার ও হেতুবাদ গুলি পরিস্কার করিয়া 
বলিয়াছেন। এই টীকার মধ্যে বিবিধ 
প্রান্কত বা ঢব্বা! ভাষার গ্রন্থের, উদ্বাহণ 
আছে। যথা, 
“ুস্মজহাসমৃত্তান নম্মহ কয়বযবং মিপড়ি 
য়াইইয়ংজীবে! বিস স্তন ৭স্মই গউচি- 
সংসারে 
(উত্তরাধ্যয়ন) 
“গিয়চ্ছো কেবলী চতুব্বিতে জাননেয় 
কথনেয়? 
উল্লেরাগদ্ধেষ অনন্ত করেস্স বজ্জণ বা।”” 
(বৃহত্কল্পগাথ!) 
ইত্যাদি মহানিশীথ স্তর, নন্দিষেনা- 
ধিকার প্রভৃতি প্রাকৃত জৈন দর্শন শান্ত 
হইতে পদার্থ বিচার করা হুইয়াছে। 
যোগনৃষ্টিসমুচ্চয় নামক গ্রন্থে লিখিত 
ছে 
«তাৎকালিক পক্ষপাতভাব শূন্াঁচ 
যাক্রিয়া। 
অনয়োরেতরং জ্ঞেয়ং ভানুখদেযাত- 
য়োরিব ॥ 


তঘ 


২৬ 


যোঁগপক্ষ নিবিষ্ট জ্ঞ।ন আর ভাববিহীন 
ক্রিয়া এতছভয়ের প্রভেদ কুর্ধ্য ও খদেযা- 
তের গ্রভেদের ন্যায়। ভ্ঞাননম্বপ্ধে 
জব্যান্মযোগটাকাকার লিখিয়াছেন। 
পজ্ঞানংহি ভীবসা গুণে! বিশেষে। জ্ঞানং 
ভবান্ধে স্তরণে স্ুপোতঃ। জ্ঞনং হি 
মিথ্যাত্বতমে! বিনাশে ভানুঃ কূশানঃ পৃথু 
কর্ম কক্ষে ॥ 
জ্ঞানং নিধানং পরমং গ্রধানং জ্ঞানংসমানং 
ন বছক্রিয়াভিঃ। 
জ্ঞানং মহানন্দ রগং রহসাং জ্ঞানং পরং 
ব্রহ্ম জয়ত্যনস্তং ॥ 
বাহাচার পরাশ্চ বৌধরহিতা ইজ্যাখ্য 
যোগোদ্ধতাঃ। 
যে কেপি প্রতি সেবন! বিধুরিতান্তে 
নিন্দিতা শাসনে ॥ 
অর্থাৎ জ্ঞান জীবের একটা বিশেষ গুণ, 
জ্ঞানই ভবসমুত্র তরণের নৌকা জ্ঞানই 
* মিথ ভূত অজ্ঞানের বিনাশক ॥ ভ্ঞানই 
কর্ম্নরূপ তৃণের অগ্নি। জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ও 
প্রধান, জ্ঞান কে।ন প্রকার ক্রিয়ার তুল্য 
হয় না। ভ্তানই আনন্দ, জ্ঞানই রহসা, 
জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম । যাহারা রহস্য আচা- 
রে রত, ইজ্যাযোগ উদ্ধত, প্রতিসেবন 
অর্থাৎ জ্ঞান বিরহিত, তাহারা জৈনশান্তর 
সম্মত নিন্দা ব্যক্তি । 
জিনদত্ত সুরিক্ত বিবেক বিলাস 
প্রভৃতি গ্রন্থে জৈনদিগের অভিমত নীতি 
গ্রথিত আছে। বিবেক বিলাস হইতে 
কতিপয় জৈন নীতির বিষয় নিয়ে প্রদান 
করিলাম। 


জৈনমন্তপ্নষালোচন। 


৪ 
চি 


(বঙ্গদর্শন, বৈ, ১২৮৪ 


বসতি খোগ্য স্থান-- মু ৯ 
«গুণিনঃ স্ুনৃতং শৌচং প্রতিষ্ঠা গুণ- 
গৌরবং। 
অপূর্বজ্ঞান লাভশ্চ যত্র “তত্রবসেৎ সুধীঃ॥ 
যেখানে গুণবান্‌ লোক, সভা, শুচিতা, 
প্রতিষ্ঠ।, গুণের গৌরব, এবং যেখানে 
বাস করিলে অপুর্ব জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা, 
সেই স্থানেই বাম করা কর্তব্য। 


“বালরাজ্যং ভবেদ্যত্র দ্বৈরাজ্যং যত্রবা 
ভবেৎ। 
স্ত্ীরাজ্যং মূখ রাজ্যং বা যত্র স্যাত্তত্র 
নে বসেৎ ॥” 
বালক, রী, মুখ যেখানে রাজ! বা 
যেখানে দুইজন রাজ সেখানে বাস 
করিবে না। 
ভ্রমণ_-“ নব্রজে ন্লিক্ষলংকচিৎ” অর্থাৎ 
নিষ্ষল গমন করিবে না। 
“একাকিন! নগন্তব্যং স্বপেন্নৈকাকীনো! 
গৃহে। 
নৈবোপরি পথিনাপি বিশে কস্যাপি 
বেশ্মনি ॥ 
একাকী দূরগমন করিবে না, একাকী 
শয়ন, একগ্ৃহে শয়ন করিবে ন1'] উচ্চ 
স্থানে শয়ন করিবে না, সহসা একা 
কাহার গৃহে প্রবেশ করিবে না। 
“নধার্য্যুত্ধমৈ জীর্ণং বস্ত্রং নচ মলীমসম্‌। 
*বিনারক্তোৎপলংরক্ত পুষ্পঞ্চ নকদাচন॥ 
উত্তম ব্যাক্তির! জীর্ণ কি মলাযুক্ত বন্ত 
পরিধান করিবেন ন1। রক্ত পদ্মা ব্যতীত 
অন্যপ্রকার রক্কপ্ুপ্প ধারণ করিবেন ন1। 


বেল টুর: ১২৮৪। 


“বা বৃদ্ধাস্চন প্রা বর্চনীয়! কদাচন। 
ভাব্ংগ্রতিভূবানৈব দক্ষিণেনচ সাক্ষিণা! 
যদি প্রাজ্ঞ হও তবে দেবতা ও বৃদ্ধ 
দিগের প্রতারণা করিও না প্রতিভূ 
হইও না-__সাক্ষি হইও না। 
বহিস্তোহভ্যাগতে। গেহ মুপবিশ্য ক্ষণং 
2 সুধী2। 
ুর্াদ্বন্্ পরাবর্ভং দেহ শৌচাদি কর্মচ॥ 
বাহির হইতে ভ্রমণ করিয়া আদিলে 
ক্ষণকাঁল বিশ্রাম করিবে; অনন্তর বস্ত্র 


ত্যাগ করিবে। তৎপরে হস্তপদাঁদি 
গ্রক্ষালন করিবে । 
“পেষণী থণনী চূন্লী গর্গরী বর্ধনী তথা। 


অমী পাপকরাঃ পঞ্চ গৃহিণে! ধর্মমবাধকাঃ,'” 
পেষণ যন্ত্র, ছেদন যন্ত্রপাকস্থান,জলা- 
ধার) (কুন্ত) বর্দনী (পয়ঃ পায়িকাদি) এই 
পাচ ব্যবহার্য বস্ত হইতে গৃহস্থদিগের 
ধর্ম্মবাধক পাপ জন্মে অর্থাৎ এ সকল 
হিংস! স্থান, সাবধান থাকিলেও এ সকল 
স্থানে হিংসা ঘটে । কিস্ত-_ 
“গদিতোন্তি গৃহস্থসা তৎপাতক বিঘাতকঃ। 
ধর্মঃ সবি্তরে। বৃদ্ধ রশ্রান্তং ধর্মমমাচরেঞ |” 
এ সকল অবশ্যন্তাবী পাপকিনাশক 
ধর্মরাশি বৃদ্ধের অনেক প্রকাঁর বলিয়া- 
ছেন, অতএব মন্থুষ্য নিরন্তর ধর্মাচরণ 
করিবেক। 
“দয়! দানংদমো। দেবপুজা! ভক্তি 
গুরো ক্ষমা? 
বত্যং শৌচং তপোহস্তেয়ং ধর্ষ্মোহয়ং 
গৃহমেধিনাম্‌।” 
দয়!, দাঁন, ইত্জিসংযম, দে বপুজা, গুরু- 
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ভক্তি, ক্ষম!, সত্য, শুচি থাকা, তপস্া।, 
চৌর্ধ্যবিমুখ, এইগুলি গৃহস্থদিগের ধর্ম 


“সারঃ পরোপকারশ্চ ক্রমোধর্ম্মুবিদাময়ং। 
ধর্টের অবয়ব বহুবিস্ত, ত হইলেও তৎ- 
সমন্তের মার প্রোকার। 
ধর্ম ছুই প্রকার। পাপনাশক (ইহার 
নামান্তর প্রায়শ্চিত্ত) আর নির্বাণোপ- 
কারক, পাপনাশক ধর্মই এই__ 
“হীনোদ্ধরণ মদ্রোহে! বিনয়েক্ির সংযমে। 
ন্যায়বৃত্তি মদত ধর্ম্োহয়ং পাপসংছিদি।” 
পত্তিতের উদ্ধার, অহিংসা, বিনয়, 
ইন্ট্িয়সংযম ন্যায় পূর্বক জীবিকা গ্রহণ, 
মুদ্ূতা, এই সকল ধর্শ পাপ নাশ করে। 
“অতিথীনর্ধিনো ছুংস্থান্‌ ভক্তিঃ শক্তান্থ 
কম্পনৈঃ। 
কৃত্ব। কৃতার্থিনে। পশ্চান্োক্তং যুক্তং 
মহাত্মনাম্‌ ॥?” 
অতিথি, যা, ছুঃস্থ বাক্তি গৃহাগত 
হইচল যথাশক্তি ভক্তি শ্রদ্ধ। সহকারে, 
তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়। পশ্চাৎ আহার 
করা যুক্ত । 
আর্তভূষণ। ক্ষুধাভ্যাং যে! বিত্রস্তে। বা 
4. স্বমল্দিরম। 
আগত: সোতিথিঃ পৃজ্যোবিশেষেণ 
মনীষিণ1 ॥ 
পীড়িত,ক্ষুধা তৃষ্গায় কাতর ও ভয়যুক্ত 
হইয়া যদি কোন ব্যক্তি আগমন করে, 
তে তাহাকে বিশেষদ্ধপে অর্না করি- 
বেক। 
“ছ্ঃপ্র।প্যং প্রাপ্য মানুষাং কার্যাং তৎ- 
কিধি্তমৈঃ। 
মুহূর্ভ মেক মপ্যস্য নৈব বাতি যথা বৃথা ॥? 


তি বড়া বাটসের কথা 


দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পাইয়া এমন কার্ধ্য 
করিতে হইবে যে, যাহাতে এক মুহুর্তও 
যেন বৃথ! না যায়। 

হিন্দুদিগের নীতি ও 'জৈনদিগের নী- 
'তিতে বড় প্রভেদ নাই। তাহার কারণ 
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$ 


এই ছুই অম্প্রদায় একদেশ, ও একত্র 
বাসী এবং জৈননীতির অধিকাংশ ভাব 
হিন্দুদিগের নীতিশান্ত্র হইতে গৃহীত 
হইয়াছে।: : 

। শ্রীরামদাস সেন। 
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বুড়। বয়সের কথ! । 


আমি বুড়া বয়সের কথ৷ লিখি লিখি 
মনে করিতেছি কিন্ত লিখিতে পারিতেছি 
না। হইতে পারে, যে এই নিদারুণ 
কথা আমার কাছে বড় প্রিয়,_আপনার 
মর্মান্তিক ছুঃখের পরিচয় আপনার কাছে 
বড় মিষ্ট লাগে, কিন্তু আমি লিখিলে 
পড়িবে কে? যে ঘুবা, কেবল সেই 
পড়েঃ বুড়ায় কিছু পড়ে না। বোধ 
* হয়, আমার এই বুড়া বয়সের কথার 
পাঠক যুটিবে ন1। 
অতএব আমি ঠিক বুড়া বয়সের কথ। 
লিখিব না। বলিতে পারি ম্াঁ; বৈত- 
রণীর তরঙ্গাভিহত জীবনের সে শেষ 
মোপানে আজিও পদার্পণ করি নাই 3 
আজিও আগার পারের কড়ি সংগ্রহ করা 
হয় নাই। আমার মনে মনে বিশ্বাস 
যে সে দিন আজিও আসে নাই । তবে 
যৌবনেও আর আমার দাবি দাওয়! 
নাইও মিক্াদি পাট্টার মিয়াদ ফুরাই- 
ম্কাছে। এক দিকে, মিয়াদ অতীত হইল 
কিন্তু বাকি বকেয়া আদায় উন্মুল করা 


হয় নাই, তাহার জনা, কিছু পীড়াপীড়ি 
আছে; যৌবনের আখিরি করিয়া ফার- 
খতি লইতে পারি নাই। তাহার উপর 
মহাজনেরও কিছু ধারি ; অনাবৃষ্টির দিনে 
অনেক ধার করিয়! খাইয়াছিলাম, শোধ 
দিতে পারি, এমত সাধ্য নাই। তার 
উপর পাটনির কড়ি সংগ্রহ করিবার 
সময় আমিল। আমার এমন ছুঃখের- 
সময়ের ছুটো! কথ! বলিব, তোমরা যৌ- 
নের স্থখ ছাড়িয়। কি একবার শুনিবে 
না? 
আগে আসল কথাটা! মীমাংসা! কর! 
যাউক--আমি কি বুড়া? আমি আমার 
নিজের কথাই কলিতেছি এমত নহে, 
আমি বুড়া, না হুয় যুবা, ছুইয়ের এক 
স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু বাহা- 
রই বয়স্টা একটু দোটান! রকম-_যারই 
গছায়।' পূর্বদিকে হেলিয়াছে, ভাহাকেই 
ভিজ্ঞাঘা করি, মীমাংসা করুন দেখি, 
আপনি কি বুড়া । আপনার কেশশুলি, 
হয় ত আজিও অনিন্ধ্য ভ্রমরকষ, হয় ত 
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জাজিও দত্ত সকল অবিচ্ছিন্ন ুক্কীমীলার 
লজ্জাস্থল, হয় ত আপনার নিদ্রা 
অদ্যাপি এমন প্রগাঁট়, যে দ্বিতীয় পক্ষের 
ভার্ধ্যাও তাহ1”তাঙ্গিতে পারেন না; 
তথাপি, হয় ত আপনি প্রাচীন। নয়ত, 
আপনার কেশগুলি শাদা কালোয় গঙ্গ! 
যমুনা হইয়া গিয়াছে, দশন যুক্তাপাতি 
ছি'ড়িয়া গিয়াছে, ছুই একটি মুক্তা হারা- 
ইয়া গিয়াছে__দিদ্রা,চক্ষুর প্রতারণামাত্র, 
তথাপি আপনি যুবা। তুমি বলিবে 
ইহার অর্থ,“ বয়সেতে বিজ্ঞ নহে, বিজ্ঞ 
হয় জানে ।”' তাহা নহে-_আমি বিজ্ঞ- 
তার কথা বলিতেছি না, প্রাীনতার 
কথা বলিতেছি। প্রাচীনতা বয়সেরই 
ফল, আর কিছুরই নহে। ধাতু বিশেষে 
কিছু তারতমা হয়, কেহ চলিশে বুড়া; 
কেহ বিয়ালিশে যুবা। কিন্তু তুমি কখন 
দেখিবে না, যে বয়সে অধিক তারতম্য 
ঘটে। যে পয়তাল্লিশে যুবা বলাইতে 
চায় সে হয় যমভয়ে নিতান্ত ভীত, 
নয় তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছে; যে 
পয়ত্রিশে বুড়া বলাইতে চায়, সে হয় 
বড়াই ভাল বাসে, নয় পীড়িত, নয় 

কোন বড় ছঃখে ছুঃখী | 

কিন্ত এই অর্ধেক পথ অতিবাহিত 
করিয়া, গ্রথম চস্‌মা খানি হাতে করিয়া, 
রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে ঠিক বল! দার 
যে আমি বুড়া হইয়াছি কি না। বু'ি 
বা হইয়াছি। : বুঝি হই নাই।। মনে২ 
ভরসা! আছে একটু চক্ষুর দোষ হৌক, 
ছুই একগাছ! চুল পাকুক,আজিও প্রাচীন 
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হই নাই। কই, কিছু ত: প্রাচীন হয় 
নাই? এই চিরগ্রাচীন-_ভূবনমণ্ডল ত 
আজিও নবীন; আমার প্রিয় কোকিলের 
স্বর প্রাচীন হয় নাইঃ আমার সৌনদর্যয- 
মাখা, হীরাবসান, গঙ্গার ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ 
ত প্রাচীন হয় নাই; প্রভাতের বায়ু, বকুল 
কামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্যামলতা, এবং 
নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা, কেহ ত প্রাচীন হয় 
নাই__তেমনই €কামল, তেমনই স্থন্দর 
আছে, আমি কেবল প্রাচীন হইলাম ? 
আমি একথায় বিশ্বাস করিব না। পৃথি- 
বীতে উচ্চ হাসি ত আজিও আছে,কেবল 
আমার হাসির দিন গেল? পৃথিবীতে 
উৎসাহ, ক্রীড়া, রঙ্গ, আজিও তেমনি 
অপর্যাপ্ত, কেবল আমারই পক্ষে নাই ? 
জগৎ"আলোকময়, কেবল আমারই রাত্রি 
আমিতেছে? সলমন্‌ কোম্পানির দো- 
কানে বজ্াঘাত হউক, আমি এ চস্মা 
ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আমি বুড়া বয়স স্ব" 
কার করিব না। 

তবু আসে-_ছাড়ান যায় না। ধীরে, 
দিনে২, পলে২ঃবয়শ্চোর আসিয়া, এদেহ- 
পুর প্রবেশ করিতেছে_-আমি যাহা মনে 
ভাবি ন| কেন, আমি বুড়া, প্রতি নিশ্বাসে 
তাহা জানিতে পারিতেছি। অন্যে হাসে, 
আমি কেবল ঠোট হেলাইয়! তাহাদিগের 
মনু রাখি । অন্যে কাদে, আমি কেবল 
লোকলজ্জায় মুখ ভার করিয়া থাকি-_. 
ভাবি ইহার! এ বৃথা কালহরণ করিতেছে 
কেন? উতৎ্পাহ আমার কাছে পঞ্ডশ্রম-_ 
আশা আমার কাছে আত্মপ্রতারণা। কই, 
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আমার ত আশা ভরসা কিছু নাই? কই 
_দূর হৌক, যাহা নাই তাহা আর 
খুঁজিয়া কাজ নাই। 

খুঁজিয়া দেখিব কি? 'যে কুস্থমদাম 
এ জীবনকানন আলে! করিত, পথিপার্খে 
একে তাহা খনিয়। পড়িয়াছে। যে 
মুখমণ্ডল; সকল ভাল বাসিতাম, একে২ 
অদৃশ্য হইয়াছে, ন! হয় রৌদ্রবিশুকক 
বৈকালের ফুলের মত, শুকাইয়! উঠি- 
য়াছে। কই, আর এ ভগ্ন মন্দিরে, এ 
পরিত্যক্ত নাটাশালার়,এ ভাঙ্গা'মজলিষে, 
সে উজ্জ্রলদীপাবলী কই? একে একে 
নিবিয়া যাইতেছে ।' কেবল মুখ নহে_- 
হৃদয় ! সে সরল, মে ভাল বাসা পরিপূর্ণ, 
সে বিশ্বাসে দৃঢ়; সৌহার্দ্যে স্থির, অপ- 
রাধেও প্রসন্ন, সে বন্ধুহৃদয় কই? নাই। 
কার দোষে নাই? আমার দোষে নহে। 
বন্ধুরও দোষে নহে। বয়সের দোষে 
«অথবা ঘমের দোষে । 

তাতে ক্ষতি কি? এক! আমিয়াছি, 
একা যাইব_-তাহার ভাবনা কি? এ 
লোকালয়ের সঙ্গে আমার বনিদ্না উঠিল 
না-_আচ্ছাঁ রোখসোদ । পৃথিবি ! তুমি 
তোমার নিরমিত পথে আবর্তন করিতে 
থাক, আমি আমার অভীষ্ট স্থানে গমন 
করি--তোমায় আমায় সম্বন্ধ রহিত হইল 
__তাহাতে, হে মৃন্সয়ি জড়পিওগৌন্রব- 
পীড়িতে বন্ধদ্ধরে | তোমারই বা! ক্ষতি 
কি, আমারই বা ক্ষতি কি? তুমি অনন্ত 
কাল, শূন্যপথে ঘুরিবে, আমি-আর অল্প 
দিন ঘুরিব নাত্র। তার পরে তোমার 


বজপ্াল। টবঃ, ১২৮৪ | 


কপালে ছাই গুলি দিয়া, যাঁর কাছে 
সকল জালা! জুড়ায়,ঠার কাছে গিয়! সকল 
জাল! জুড়াইব ! 

তবে, স্থির হইল এক “প্রকার যে রঃ 
বয়সে পড়িয়াছি।: এখন কর্তব্য কি? 
£ পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ?” এ কোন 
গণ্ডমূর্খের কথা । আবার বন কোথা £ 
এ বয়সে, এই অট্রালিকাময়ী লোকপূর্ণ। 
আপনীসমাকুল! নগরই বন। কেন না 
হে বধীয়ান পাঠক! তোমার আমার 
সঙ্গে আর ইহার মধ্যে কাহারও সহৃদ- 
য়তা নাই। বিপদ কালে কেহ কেহ 
আসিয়া বলিতে পারে, যে “বুড়া ! তুমি 
অনেক দেখিয়াছ, এ বিপদে কি করিব 
বলিয়া দাও,” কিস্ত,সম্পদ্‌ কালে কেহই 
বলিবে না, “ বুড়া, আজি আমার আন- 
ন্দের দিন, তুমি আমিয়৷ আগাদিগের 
উৎসব বৃদ্ধি কর!” বরংআমোদ আহ্লাদ 
কালে বলিবে, “ দেখ ভাই, বেন বুড়া 
বেট! জানিতে না পারে ।” তবে আর 
অরণ্যের বাকি কি? 

যেখানে আগে ভাল বাঁসার প্রত্যাশা 
করিতে, এখন সেখানে তুমি কেবল ভয় 
বা ভক্তির পাত্র। ধে পুক্র, তোমার 
যৌবনকালে,তাহার শৈশবকালে,তোমার 
সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াও, অর্দ- - 
নিত্রিত অবস্থাতেই, ক্ষুদ্র হস্তপ্রসারণ 
করিয়া, তোমার অনুসন্ধান করিত, সে 
এখন লোকমুখে সম্বাদ লয়) পিতা কেমন 
আছেন। পরের ছেলে, সুন্দর দেখিয়] 
যাহাকে কোলে "তুলিয়া, ভুমি আদর 
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করিয়াছিল, সে এখন কালক্রমে লক্ধ- 
বয়ঃ, কর্কশকাস্তি হয় ত মহাপাপিষ্ঠ, 
পৃথিবীর পাপক্রোত বাঁড়াইতেছে, হয় ত, 
তোমারই দ্বেষক-_তুমি কেবল কাদিয়! 
বলিতে পার,“ ইহাকে আমি কোলে 
পিঠে করিয়াছি ।” তুমি বাহাকে কোঁলে 
বসাইয়!, ক; খ, শিখাইয়াছিলে, সে হয় 
ত এখন লব্বপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তোমার 
মূর্খতা দেখিয়া মনে২ উপহাস করে। 
যাহার ইস্কুলের বেতন দিয়া তুমি মান্থষ 
করিয়াছিলে, সে হয় ত এখন তোমারে 
টাকা ধার দিয়া, তোমারই কাছে কদর 
খায়। তুমি মাহাকে শিখাইতে, হয় ত 
সেই তোমায় শিখাইতেছে ৷ যে তোমার 
অগ্রাহ্থ ছিল, তুমি আজি তার অগ্রাহা। 
আর অরণ্যের বাকি কি? 

অন্তর্জগৎ ছাড়িয়া, বহির্জগতেও এইরূপ 
দেখিবে ।” যেখানে তুমি গ্বহস্তে পুষ্পো- 
দ্যান নির্মাণ করিয়াছিলে,__বাছিয়! বাঁ 
ছিয়্া, গোলাপ চন্দ্রমলিকা, ডালিয়া, 
বিগ্লোনিয়া,সাইপ্রেস অরকেরিয়! আনিয়! 
পু'তিয়াছিলে, পাত্রহস্তে স্বপ্নং জলসিঞ্চন 
করিয়াছিলে, সেখানে দেখিবে, ছোলা 
মটরের চাস,_হারাধন পোদ, গামছা! 
কাদে, মোটা২ বলদ লইয়া, নির্বিল্সে 
লাঙ্গল দিতেছে-_-সে লাঙ্গলের ফাল 
তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । 
যে অট্টালিকা! তুমি যৌবনে, অনেক সাধ 
মনে২ রাখিয়া, অনেক; সাধ. পুরাইয়া, 
যদ্ধে নির্মাণ করাইয়াছিলে,যাহাতে গালক্ক 
পাড়িয়া, নয়নে নয়ন অধরে অধরে 
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মিলাইয়া, ইহঞ্জীবনের অনশ্বর প্রণয়ের 
প্রথম পবিত্র সম্ভষণ করিয়।ছিলে, হয় 
ত দেখিবে সে গৃহের ইষ্টক সকল দামু- 
ঘোষের আস্তাবলের স্থরকির জন্য চূর্ণ 
হইতেছে; সে পালঙ্কের ভগ্রাংশ লইয়া! 
কৈলাশীর মা গাচিকা, ভাতের হাড়িতে 
জাল দিতেছে_-আর অরণ্যের বাকি কি? 

সকল জালার উপর জালা, আমি সেই 
যৌবনে, যাহাকে স্ন্দর দেখিয়াছিলাম 
_-এখন সে'কুৎমিত। আমার প্রিয়বন্ধু 
দাস্মিত্র, যৌবনের রূপে ক্ষীতকণ্ 
কপোতের ন্যায় সগর্ক্বে বেড়াইত,_-কত 
মাগী গঙ্গার ঘাটে,ন্স।নকালে তাহাকে 
দেখিয়া নমঃশিবায় নমও. বলিয়া ফুল 
দিতে, “ দাস্থ্ মিত্রায় নমঃ” বলিয়! ফুল 
দিয়াছে। এখন সেই দান্ুমিত্রের শুফ 
কণ্ঠ, পলিত কেশ, দন্তহীন, লোল চর্ম, 
শীর্ণকায় । দাস্ুর, একটা! ব্রাণ্ডি আর 
তিনটা মুরগী জলপানের মধ্যে ছিল, 
এখন দাস্থ নামাবলীর ভরে কাতর;পাতে 
মাছের ঝোল দিলে, পাত মুছিয়া ফেলে। 
আর অরণ্যের বাকি কি? 

গদার মাকে দেখ । যখন আমার সেই 
পুষ্পোদ্যানে, তরঙ্গিণী নামে যুবতী ফুল 
চুরি করিতে যাইত, মনে হইত নন্দন 
কানন হইতে সচল সপুদ্পু পারিজাত বৃক্ষ 
আনিয়। ছাড়িয়! দিয়াছে। তাহার অলক 
দাম লইয়া উদ্যান বায়ু ক্রীড়া করিত, 
তাহার অঞ্চলে কীট! বিধিয়! দিয়া, গোঁ- 
লাপ গাছ রসকেলি করিত। আর আছি 
গদার মাকে দেখ । বকাবকি করিতে২ 
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চাল ঝাড়িতেছে__মলিনবসন| বিকট- 
দশনা, তীব্ররসনা_দীর্ঘাঙ্িণী, কষ্ণা- 
িনী, কুশাঙ্গিনী,__লোলচর্ম্, পলি 
কেশ, শুক্ষবাহু, কর্কশ ক%। এই সেই 
তরঙ্গিণী_-আর অবণ্যের বাকি কি? 
তবে, স্থির, বনে যাওয়! হইবে না। 
তবে কি করিব__ 
শৈশবেহভ্যন্তবিদ্যানাং 
যৌবনে বিষয়ৈষিণাং 
বার্ধকে মুনিবৃত্বীনাং 
যোগেনাস্তে তন্গৃত্যজাম্‌। 
সর্ধগুণবান্‌ রঘুগণের বার্ধক্যের এই 
ব্যবস্থা কালিদাস 'করিয়াছেন। আমি 
নিশ্চিত বলিতে পারি-কালিদাস চল্লিশ 
পার হুইয়া রঘুবংশ লিখেন নাই। তিনি 
যে রঘুবংশ যৌবনে লিখিয়াছিলেন, এবং 
কুমার সম্ভব চল্লিশ পার করিয়া লিথিয়া- 
ছিলেন, তাহা আমি ছুইটি কবিতা উদ্ধার 
“করিয়া দেখাইতেছি-_ 
প্রথম, অজবিলাপে, 
ইদমুচ্ছমিতালকং মুখং 
তববিশ্রান্তকথং ছুনোতিমাং 
নিশি স্থপ্তমিবৈকপঙ্থজং 
বিরতাত্যন্তর ঘট পদস্বনং।* 
এটি যৌবনের কান্না । 
তারপর রতিবিলাপে, 


ট-1515:455565:7221421485 
* বাঘুবশে অলকাগুলিন চালিত হই- 


তেছে--অথচ বাকাহীন তোমার এই 
মুখ রাত্রিকালে প্রমুদিত সুতরাং অভ্যন্তরে 
ভ্রমরগুঞ্জন রহিত একটি পদ্মের ন্যায় 
আমাকে ব্যথিত করিতেছে। 


বুড়া বয়সের কথা । 
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গ্রতএব নতে নিবর্ভতে ৪ 
স সখা দীপ ইবনিলাহতঃ। 
অহমসা দশের পশ্যমা 
মবিসহা ব্যসনেন ধুমিতাম্‌ ॥1 
এটি বুড়া বয়সের কান্না ।__ 
তা যাই হউক, কালিদাস বুড়া বয়সের 
গৌরব বুঝিলে কখনও বৃদ্ধের কপালে 
মুনিবৃত্তি লিখিতেন ন|। বিস্মার্ক, মোল্‌ 
ট.কে,ও ফেডেরিকউইলিয়ম বুড়া) তা- 
হার! মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে-__জন্ম্মান্‌ 
এঁকভাত্য কোথ| থাকিত ? টিয়র প্রাচীন 
_ টিয়র মুনিৰৃত্বি অবলম্বন করিলে, ফান্‌- 
মের স্বাধীনত। এবং সাধারণ তগ্রাবলম্বন 
কোথ। থাকিত? গ্লাডষ্টোন এবং ডিজেলি 
বুড়া তাহার! মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে, 
পালি'মেণ্টের রিফর্ম এবং আয়রিশ চর্চের 
ডিসেষ্টাব্ষমেণ্ট কোথা খাকিত ? 
প্রাচীন বয়সই বিষয়ৈষার : সময়। 
আমি অন্ত্র দত্ত হীন ত্রিকালের বুড়ার 
কথা৷ বলিতেছি না-__তাহার! দ্বিতীয় শৈ- 
শবে উপস্থিত। বাহার আর যুবা নন 
বলিয়াই বুড়া, আমি তীহাদ্িগের কথ! 
বলিতেছি। যৌবন কর্মের সময় বটে, 
কিন্ত তখন কাজ ভাল হয় না। একে 
বুদ্ধি অপরিপন্ধ, তাহাতে আবার রাগ 
দ্বেষ ভোগাশক্তি, এবং স্ত্রীগণের অনু- 


«তোমার সেই সখা বাযুতাড়িত 
দীপের ন্যায় পরলোকে গমন করিয়াছেন, 
'আর ফিরিবেন না। আমি নির্বাপিত 
দ্বীপের দশাবৎ্ অসহ্য দুঃখে ধুমিত হই- 
তেছিদেখ। , 
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সন্ধীনে, তাহা! সতত হীনপ্রভ; এজন্য 
মন্থুষ্য যৌবনে সচরাচর কার্য্যক্ষম হয় 
না। যৌবন অতীতে মনুষ্য বদর, 
স্থিরবুদ্ধি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, এবং ভোগাশক্তির 
অনধীন, এজন্য সেই কা্য্যকারিতার 
জময়। এই জন্য, আমার পরামর্শ, যে 
বুড়া হইয়্াছি বলিয়া, কেহ স্বকাধ্য পরি- 
ত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তির ভাণ করিবে ন1। 
বার্ধক্যেও বিষয় চিন্তা করিবে। 
তোমর! বলিবে,এ কথা বলিতে হইবে 
না; কেহই জীবন থাকিতে ও শক্তি 
থাকিতে বিষয়চেষ্টা পরিত্যাগ করে না। 
মাতৃস্তন পান অবধি উইল করা পর্যন্ত 
আবাল বৃদ্ধ কেবল বিষয়াস্বেষণে বিব্রত। 
সত্য, কিন্ত আমি সেরূপ বিষয়ান্ুুসন্ধানে 
বৃদ্ধকে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছি না। 
যৌবনে যে কাজ করিয়াছ, সে আপনার 
জন্য; তার পর যৌবন গেলে যত কাজ 
করিবে, পরের জন্য । ইহাই আমার 
পরামর্শ। ভাবিওনা যে, আজিও আপ- 
নার কাজ করিয়া উঠিতে পারিলাম না__ 
পরের কাজ করিবকি? আপনার কাজ 
ফুরায় না-যদি মন্ুুষ্ুজীবন লক্ষবর্ষ 
পরিমিত হইত, তবু আপনার কাজ ফুরা- 
ইত না-_মন্ুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা 
নাই-_অন্ত নাই। তাই বলি, বাদ্ধক্যে, 
আপনার কাজ. কুরাইয়াছেঃ বিবেচন! 
করিয়া! পরহিতে রত হও। এই মুনিবৃত্তি' 
বথার্থ মুনিবৃত্তি। এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন 
কর। 
যদি বল, বাদ্ধকে)ও যদি, আপনার 


বুড়া বয়সের'কথা। 


৩৩ 


জন্য হৌক, পরের জন্য হৌক, বিষয় 
কার্ষ্যে নিয়ত থাকিব, তবে ঈশ্বরচিন্তা 
করিব কবে?_-পরকালের কাজ করিব 
কবে? আমি বলি আশৈশব পরকালের 
কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে 
হৃদয়ে প্রধান স্থান.দিবে। যে কাজ 
সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীন 
কালের জনা তুলিয়! রাখিবে কেন? 
শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্ধকো, 
সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার 
জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই-_ 
ইহার জন্য অন্য কোন কার্ষ্যের ক্ষতি 
নাই। বরং দেখিবে, ঈশ্বরতক্তির সঙ্গে 
মিলিত হইলে সকল কার্য্যই মঙ্গলপ্রদ, 
যশস্কর, এবং পরিশুদ্ধ হয়। 

আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের 
এ সকল কথা ভাল লাগিতেছে ন!। 
তাহারা এতক্ষণ বলিতেছেন, তর- 
গ্িণী যুবতীর কথা হইতেছিল_-হুইতে 
হইতে আবার ঈশ্বরের নাম কেন? এই 
মাত্র বুড়াবয়মের ঢেকি পাতিয়া, বঙ্গ- 
দর্শনের জনা ধান ভানিতেছিলে-__আবার 
এ শিবের গীত কেন? দোষ হইয়াছে 
স্বীকার করি, কিন্ত, মনে মনে বোধ হয়, 
যে সকল কাজেই একটু একটু শিবের 
গীত ভাল। 

ভাল হউক; বা না হউক, প্রাচীনের 
অন্য উপায় নাই। তোমার তরঙ্গিণী 
হেমাজি নী স্রঙ্গিণী কুরঙ্গিণীর দল, আর 
আমার দিকে ঘে'ধষিবে না। তোমার 
মিল, কোম্ত, স্পন্সর, ফুরবাক্‌, আর 

ড 


৩৪ 


মনোরঞ্জন করিতে পারৈ নাঁ। তোমার 
দর্শন, বিজ্ঞান, সকলই অগার-_-সকলই 
অন্ধের সুগয়! । আ[জিকা!র বর্ষার দুর্দিনে, 
_আজি এ কালরাতির শেষ কুলগ্নে, 
_-এ নক্ষত্রহীন অমাবস্ত।র নিশীথ মেঘা- 
গম-__আমায় আর কে রাখিবে ? এ 
ভবনদীর তপ্ত সৈকতে, প্রথরবাহিনী 
বৈতরণীর আবর্তভীমণ উপকূলে-__এ 


কেন:ভীল বাসি? 


বজগদশীন বৈঃ ১২৮৪), 


ছুস্তর পারাঁবারের প্রথম তরঙ্গমাললীর 
প্রঘাতে, আর আমায় ফে রক্ষা করিবে? 
অতিবেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে__ 
অন্ধকার, প্রো ! চাঠিদিকেই অন্ধকার! 
আমার এ ক্ষুদ্র: ভেলা ছুদ্ুতের ভরে 
বড় ভারি হইয়াছে । আমায় কে রক্ষা 
করিবে ? 


865০39৩23০৯ 


কেন ভাল বাসি ? 


১ 
কি দিব উত্তর? আমি কেন ভাল বাসি? 
আজি পারাবার সম, হায় ভালবাসা হম, 


কেন উপজিল সিন্ধু, এই অন্ুুরাশি, 


কে বলিবেঃকে বলিবে কেন ভালবামি? 

২ 
অনন্ত অতল সিন্ধু ! পশি বারি তলে,. 
কেমনে বলিব বল, কোথ! হতে নিরমল, 
বহিল সে ক্ষুদ্রজোত, পরিণাম যার, 
আজি প্রিয়তমে, এই প্রেম পারাবার । 

৯১ 
যে তরু অনন্য ছায়া হৃদয় আমার» 
করিয়াছে,আলজপ্রিয়ে! কেমনে চিরিয়ে হিয়েঠ 
দেখাব মে পাদপের অস্কুর কোথায় ? 
কেন ভাল বাসি হায়! বুঝাব তোমায়। 

৪ 
ছায় রে হৃদয় যবে, কিশোর কোমল, 
প্রেমের প্রতিম! তায় কেমনে অঙ্কিত হায় 
হইল অজ্ঞাতে, তুমি জান শশধর ; 
কেন ভালবাসি, তুমি দাওন! উত্তর। 


৫ 
ভুমি কাল ! জান তুমি, নিরাঁশ।-অনলে! 
গোপনে হৃদয় মম, পুড়িয়! পাষাণ মম, 
করিয়াছ, মুদ্রিয়াছ গভীর রেখায় 
স্মৃতি অস্ত্রে, নিরুপম সেই প্রতিমায়। 

ঙ 
কত দিন কত বর্ষ! জান তুমি কাল! 
এজদয় যার তরে, জলিয়াছে স্তরে স্তরে, 
ফাটিয়াছে বক, তবু ফুটেনি বচন। 
কেন ভাল বামি তারে কহনা! এখন। 

৭ 
কেন বাসি ভাল ? তুমি সচন্ত্র শর্ববরি, 
দেখেছ 'প্রথম তূমি, এন্দয় বনভূমি__ 
সুখময়, ঝলসিতে মে রূপ-কিরণে 
গ্রবেশিতে দাবানল কুন্থন-কাননে । 

৮ 
“ছিল এহদয় ক্ষুদ্র প্রেমসরোবর, 

একটা নক্ষত্র তায়, ভাসিত,সে চিত্ত হায়। 
কেন মরুময় আজি পিপাসা লহরী ?-. 
কেন ভাববাধি,“কহ সচন্ত্র শর্বারি। 


রঙ 
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৮ নি 
শর্বরি! তোমার অস্কে চাপিয়! হৃদয়, 
হাসিয়াছি, কীদিয়াছি,মরিয়াছি,বীচিয়াছি, 
দহিয়াছি, সহিয়াছি, তীব্র জাল! রাশি; 
শব্দরি! কহন! তুমি কেন ভাল বামি। 
ডি 
তব অন্ধকারে সখি, খুলিয়! হৃদয়, 
দেখেছি অন্তরান্তরে,নিত্য ষে বিরাজ করে 
দেখিয়াছ তুমি দেই কৃপণের ধন, 
হৃদয়-বািনী মম জীবন-জীবন ॥ 
১১ 
দেখিয়াছ তুমি সেই মার্জিত কুত্তল, 
স্থৃকুস্তল কিরীটি নী, প্রেমের প্রতিম! খানি, 
আচরণ বিলম্বিত দীর্ঘ কেশ রাশি 
দেখিয়াছ কহ তবে কেন ভাল বামি। 
১২ 
সে কেশ আধারে সেই রূপ কহিন্থুরঃ 
সে বদন)চন্ত্র? নানা,সে আননপদা? তান, 
পদ্মরাগে পুর্ণচন্ত্র ম্ডিত মধুর । 
প্রসন্ন সজল নেত্র, হায় তৃষ্ধাতুর। 
১৩ 
এ হৃদয়ে, নিশীথিনি ! জাগ্রতে নিদ্রায়, ২ 
ষেই দুষ্টি-ুধাদান, মাতিম/ নি প্রাণ 
“ করিয়াছে সেই দৃষ্টি শ্রিগ্ধ স্ুশীতল!_ 
কেন ভাল বাসি, নিশি, বুঝিলে মকল। 
১৪০ 
জীবন, যৌবন, আশা, কীর্তি, ধন, মান,* 
ভূণবৎ ঠেলি পার, আসিনু উন্মাদ গায় 
যার কাছে। হায়! তার মন বুঝিবারে, 
সে কি ভ্রিজ্ঞ।সিণ কেন*ভাবঝমি তারে? 


কেন ভাল বার্মম ? 


ঙ্ নথ রি 
৩৫... 


১৫ 
তুমি পত্র, তুমি চিত্র_-সর্ধপ্ঘ আমার 
অক্ষরে অক্ষরে-পত্রে,রেখায়রেখায়-চিত্রে, 
কত জিজ্ঞাসিয়া, কত কীদিয়াছি হার! 
কেন ভালবাসি আহা বলন। তাহায়। 

১৬ 
কেন ভালবাসি প্রিয়ে, বলিব কেমনে, 
কোথা আমি,কোথা তুমি,মধ্যে এই|মরুভূমি 
নির্মম সংসার,_-কিসে শুনিবে স্থন্দর 
হৃদয়ে হৃদয়ে যার সম্তবে উত্তর । 

১৭ 
কেন ভালবাসি যদি শুনিতে বাসন!, 
নিষ্ঠর সংসার ধাম; ছাড়ি বনে যাই পরাণ, 
সাজিরা নবীন যোগী, নবীন যোগিনী,* 
প্রণয়-সঙ্গীতে ভাসি দিবম রজনী । 

১৮ 
খাব বন ফল মূল, পরিব বাকল, 
সাজাইয়৷ বনকুলে, বসি বন-আোত-কুলে, 
কব বনদেবী-পদে, প্রণয়ে উচ্ডাসি, 
নির্ঝরের কলকলে, কেন ভানবামি। 

১৯ 
চল উচ্চগিরি-শৃঙ্গে বসিয়া নির্জনে, 
রবিকরে মনেলোভ1,দেখি দূর সিন্ধুশো ভা, 
প্রকুতির সান্ধ্য শোভা নিরথি নরনে, . 
কব কেন ভালবাসি প্রেমানন্দ মনে 

২০ | 
কপোত কপোতী মত যুখে সুখ দিয়, 
তরলতা আলিঙ্গিয়! বসিবে, চঞ্চল হিরা 
নাচিবে, সতৃষ্ণনেত্রে চাহিয়। তোম|য়, 
কেন ভাল বামি, কবে নীরব ভাষায় ॥ 
চক তাইত! রং ঘং। 
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২১ 
পারিবে না? ভীমরবে গশিবে তথায় 
সংসারের কোলাহল? অতল জলধিতল 

. অগম্য তাহার--চল পশিগে তথায়, 
কেন ভালবাসি প্রাণ! কহিব তোমায়। 


আমাদের গেঈ্রবের ছুই দময়। 


$ 
(বপদর্শস, বৈ ১২৮৪ | 


২২ ৫ 
ন! পারঃ দীড়াও তুমি সংসার বেলায়, 
প্রেমের প্রতিমা খানি, দেখিতে২ আমি 
ডুবিব, ঢাকিধে যবে নীল অন্ধুরাশি 
চাহিও, বুঝিবে হায় কেন ভালবাসি । 
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আমাদের গৌরবের ছুই সময়। 


উপক্রমণিক| | 
(সময় তালিক! উদ্ধারের চেষ্টা বিফল |) 


যে দিন হইতে সর উইলিয়ম জোন্দের 
অন্বাদিত শকুস্তলখ ইয়ুরোপে প্রচারিত 
হইল সেই দ্দিন হুইতে ভারতবর্ষের 
ক্রনলজি বা সময়তালিকা নির্ণয়ার্থ চেষ্ট। 
হুইতেছে। সর উইলিয়ম জোন্স নিজে, 
উইল্স্ন কোলক্রক মান্সমুলর প্রভৃতি 
মহামহোপাধ্যায়গণ কেহ জ্যোতিষগণন!, 
কেহ পুরাণ, কেহ ভোভপ্রবন্ধ, কেহ ঝা 
তাম্রফলকাদি লইয়া এই সময় তালিকা! 
উদ্ধারের চেষ্ট। করিয়াছেন । আজি এক- 
জন মহামহোপাধ্যায় “ অযোঘযুক্তি”” 
* অভ্রান্ততর্ক” এবং * অকাট্য প্রমাণ” 
বলে “এবিষয়ে আর সন্দেহ হইতে পারে 
ন| ইহাতে কোন রূপ ভ্রম নাই” এই- 


রূপ ভোরে২ লিখিয়া এক পূর্ণতালিকা! . 


দিয়া গেলেন; কালি আর একজন উঠিয়া 
সেই অমোদযুক্তি অভ্রান্ততর্ক ও অকাট)- 
গ্রমাণ বলে সেইরূপ জোর জোর কথায় 
তাহার সব উপ্ট।ইয়।৷ দ্রিলেন। অথচ 
উভয়েরই যুক্তি এক, গ্রমাণ এক ও তর্ক 


এক। এইরূপ ৭০৮০ বৎসর চলিয়। 
আমিতেছে। কত মত যে প্রচারিত হইল 
বলা যায় না। কিন্ত যাহা হইবার নয় 
তাহা তুমি আমি চেষ্টা করিলেও হইবে 
না,দিগ্গজ পণ্ডিতে চেষ্টা করিলেও হুই- 
বেনা। শ্রীক সময় তালিকানির্য়চেষ্টা 
২০০০ বৎসর পরে বৃথ! বলিয়। প্রতিপন্ন 
হইল। 
(পোর্বাপর্ষ্য নির্ণয় চেষ্টাও বৃথা) 


ইহাদের মধ্যে একদল আর দিন মাঁস 
বৎমর নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করেন না। 
কেবল পৌর্ধাপর্্য অর্থাৎ কে কাহার 
পরে বা! পূর্বে নির্ণয় করিবার জন্য মাত্র 
প্রয়াস পান। ইহাদের দ্বারা কতক উপ- 
কার হইবার সম্ভাবনা । কিন্তু ইহাদেরও 
নির্ণযগ্রণালী অপুর্বব। আজি কালিদাসের 
মধ্যে ভবভূতির ভাবের একটা কবিতা! 
পাইয়া একজন বলিলেন “কালিদাস ভব- 
“ভূতির পর 1” কালি আর এক জন (যিনি 
আগে কালিদান পড়িয়াছেন) বলিলেন 
দভবভূতিই ও স্থলে কালিদাসের অন্ু- 
কর্তা।” কে সত্য ৫ক মিথ্যা জানিবার কোন 


চি 
(বঙদর্শন। বৈঃ ১২৮৪ 


 দ্পায় নাই অথচ উভয়েই প্রাণ দিবেন 
সেও স্বীকার মত ত্যাগ করিবেন না । 
যেমন কাব্যাদিতে তেমনি দর্শনেও। 
আদি গৌতমন্থুত্রে বৌদ্ধদিগের শুন্যবাদ 
নিরাকরণ দেখিয়া বলিলাম গৌতম আগে, 
বুদ্ধ পরে; কালি হয় ত বৌদ্ধ স্থত্রে ন্যায় 
শাস্ত্রের পরমাথুবাদ নিরাকৃত দেখিব। 
সাংখ্য বেদান্ত ন্যার প্রভৃতি প্রাচীন সুত্র 
সমূহে পরস্পর মতের খণ্ডন মুণ্ডন দেখিতে 
পাওয়| যায়। উহাদিগের পোর্বাপর্য্য 
নির্ণয় কি রূপে হইবে? 
(মতোন্নতি পৌর্ববাপর্ধ্য নির্ণয় সম্ভব নহে) 

আর একদল একটু ঘুরাইয়া বলেন 
যে গ্রন্থকার ও গ্রন্থের পৌর্বাপর্য্য নির্ণয় 
না হউক মন্ুষ্যের মানমিক উন্নতি,মতের 
উন্নতি লইয়া কতকটা সময় তালিকা! 
নির্ণয় হইতে পারে। তীহারা ইযুরোপের 
মানসিক উন্নতির ইতিহাস জানেন ভারত- 
বর্ষেসেই সকল নিয়ম প্রয়োগ করিয়! 
সময় তালিকা! উদ্ধার সম্ভব এই তাহাদের 
বিশ্বাস। কিন্ত ইয়ুরোপের নিয়ম ভারত- 
বর্ষেখাটিবে কি? 

(এইরূপ নির্ণর চেষ্টায় কি উপকার 

দর্শিয়াছে।) 

এইরূপে প্রায় ১০* এক শত বৎসর 
পৃথিবীশুদ্ধ লোক সময় তালিক লইয়া 
ব্যতিব্যস্ত । কেহই-কিছু করিতে পারি- 
তেছে.না__কিন্ত বিধাতার এমনি আশ্চধ্য 
নিয়ম থে একেবারে নিগুণ ও নিশ্রয়ো- 
জন জগতে কিছুই নাই। এই নির্ণয় 
প্রস্তাবে অনেক নূতন সংবাদ বাহির 


আমাদের গৌরধের ছুই মময়। র্‌ ৩৭ 


হইয়! পড়িয়াছে। ঈশপের গল্পে যেমন 
ক্ষেত্রমধ্যে স্বর্ণ না পাওয়াগেলেও প্রচুর 
শস্য লাভ হইয়াছিল, সেইরূপ সময় নির্ণ- 
য়ের চেষ্টা! বার্থ হইলেও উহাতে সুধাময় 
ফল উৎপাদন করিয়াছে। 

(আমর! জানিয়াছি আমাদের ছইটা 

গৌরবের দিন ছিল 1) 

এই সমস্ত নৃতন খবর ও পুরাতন 
যাহাছিল একত্র সংগৃহীত হইলে দেখ! 
যাইবে ভারতবর্ষের মনের গতি কোন 
দিকে ধাবিত। সমাজের গতি রীতি- 
নীতি কোন পথে চলিয়া আফিয়াছে। 
বরাবর কোন 'একটা' সময় তালিকা ধরিয়া 
দেখিলে দেখা যাইবে যে আমাদের 
দেশে শাস্ত্চর্চচ কোন কালেই একে- 
বারে বন্ধ ছিল ন| ইহাদের বুদ্ধির চালন! 
কখন রহিত হয় নাই ॥ হয় দর্শন, নয় 
স্থৃতি, না হয় পুরাণ__কিছু ন! হয় কাব্য 
ব্যাকরণ গণিত বরাবর রচিত হইয়া! আসি, 
য়াছে। কেবল ছুই সময়ে এইরূপ শান্- 
চ্চ৷ অত্যন্ত গ্রবল হয়। এ দুইটাই 
ভারতবর্ষের প্রধান সময়, ইহাই আমা- 
দের গৌরবের দ্িন। একটি হিন্দুস্থানের 
আর একটা দক্ষিণের । একটাতে মৌলি- 
কতা পরিপূর্ণ__অপরটীতে প্রকুষ্টরূপ 
চর্চামাত্র ; খুলের দোহাই অধিক কিন্ত 
মেিকতারও কমি নাই। একাটির 
প্রভাবে সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ কম্পিত হর, 
আর একটির প্রভাব ভারতবর্ষীয় জাতি 
মাত্রে পধ্যবষিত। একটার চরম ফল 
উন্নতি, আর একটার ফল অধোগতি। 


1 ঞ 


৩৮ আমাদের গৌরধের ছুই সময় । 


তথাপি প্রথমটি দ্বিতীয়টার মূল, প্রথমটি 
না হইলে ্বিন্তীর়টর নামও শুনিতে পাই" 
তাম না। জিজ্ঞাসা হইতে পারে তবে 
কিরূপে ফল ছুই'গ্রকার হইল। উত্তর । 
সমাজের অবস্থায়) কতকটা দৈবই বল 
আর অনৃষ্টই বল আর অন্থপ্জ্বনীয় সামা- 
জিক নিয়মই বল একটা হইতে স্থুধাময় 
অপরটি হইতে বিষময় ফল জন্মিয়াছে। 
গ্রথমটি প্রবল অর্থাৎ সমাজিক উন্নতিই 
মূল পরমার্থ তত প্রবল নহে-_-অপরটিতে 
হাই চর্চ টোরি মত; উন্নতির গন্ধও 
নাই। সবই পরমার্থ_ইহলোকের নামও 
নাই। / 

এই ছুইটা সময়ের বিশদ সবিস্তার 
বর্ণন! প্রদান করিলে ভারতবর্ষীয় ইতি- 
হাসের ছুইটী অতি জটিল অংশ পরিষ্কার 
হইতে পারে। “যে আধ্য আর্ধ্য করিয়া 
দেশশুদ্ধ লোক বাতিব্ন্ত, ষে আধ্যনাম 
বঙ্গীর যুবকের মুখে দিবানিশি ধ্বনিত, 
সেই আধ্্যগণের প্রত অবস্থা কিরূপ 
ছিল-_এবং ষে গৌরব তীহাদের উপর 
দিয়া আমর! তাহার অংশ আদায় করি, 
সে গৌরবের তাহারা কতদূর অধিকারী 
ছিলেন জান! যাইতে পারে। কোন 
জাতির ইতিহাস ধারাবাহিক গাঠ অপেক্ষা! 
কোন বিষম বিপ্লবের সময় তাহাদের 
ইতিহাস উত্তম রূপে দেখিতে পারিলে 
তাহাদের স্বভাব বিলক্ষণ বুঝা যায়। 
বিপদের সময় নহিলে মন্ুয্যের কত 
ক্ষমতা জানিতে পারা যায় না-_সে কত 
দুর কাজ করিতে পারে কতদূর চিন্তা! 


৪ 
বজনরখন, টব, ১২৯৪ । 


করিতে পারে কতদূর সহা করিতে পারে 
বল! যাঁয় না। জাতীয় ম্বভাবও ঠিক 
সেই রূপ । 

সম্ভবতঃ এই ভুইটী বৃদ্ধি-বিপ্লবের একটি 
বীন্ড খৃষ্টের জন্মের: পূর্বে ৯%* বৎসর 
হইতে আরম্ত হইয়া ৪** বৎসর সমান 
তেজে সুফল প্রদান করে। অপরটি ৃষ্ট 
জন্মের ৬০* বৎসর পরে আরম্ত হইয়! ৩০০ 
বৎসর ধরিয়। ভারতের পুনঃসংস্কার করে। 
প্রথমটাতে বৈদিক উপদ্রবের শেষ হয় । 
দ্বিতীয়টাতে পৌরাণিকদিগের শ্রীবৃদ্ধি হয়। 
প্রথমটীর প্রভাবে সমস্ত ভারতে বিছবাৎ- 
সঞ্চার হস্ক; দ্বিতীরটাতে একজাতির একা- 
ধিপত্য সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হর অথচ 
ছুইটাতেই আমাদিগের সমান গৌরব । 
আমাদের সমান সম্মান। প্রথম বিপ্লবের 
কথা অনেকে বলিয়াছেন এজন্য এখানে 

ক্ষেপে মাত্র বলিব। দ্বিতীয়ীর বর্ণ- 
নার বিস্তার আবশ্যক যেহেতু মে কথার 
এ পর্য্যন্ত কেহ উল্লেখ করেন নাই। 





প্রথম অধ্যায় । 

(প্রেথম বিপ্লবের প্রাধান্যও প্রয়োজন )) 

প্রথম বিগ্লবটা ইউরোপীয় পঙ্ডিতের! 
সকলেই স্বীকার করিয়! থাকেন। উহার 
প্রভাব অমীম বহুকাল স্থায়ী ও জগদ্বাপী। 
উহার গ্রভাব ভারতবর্ষবাসীদিগের 
হাড়ে বিধিয়! আছে, ৩০০ তিন সহঙ্গ 
বৎসর অতীত হইক্সাছে তথাপি উহার 
শক্তির অগুমাত্র ত্রাঁঘ হয় নাই। তারত- 


বজদর্শম বৈ, ১২৮৪1) 


ট্ররিত্রে অনেক মল! পড়িয়াছে অনেক 
উন্নতিও হইয়াছে [অনেকে যে বলেন 
কেবল অধঃপাতে গিয়াছে তাহা! আমরা 
স্বীকার করি না] কিন্ত আদত আজিও 
ঠিক আছে। উপরিউক্ত বিপ্লবে আমা- 
দিগকে যাহা করিয়াছে আমরা আজিও 
তাহাই আছি। ভারতচরিত্রে ভারত 
অদৃষ্টে সেই সময়ে যে শিল পড়িয়াছে 
সেই মোহরের অঙ্ক আজিও বর্তমান 
আছে। শুদ্ধ ভারত নয় এপিয়াও এই বিপ্ল- 
বের ফলভাগী। এসিয়ার অনৃষ্টও উহা 
হইতে ফিরিয়াছে, এসিয়ার সভাযতাও এ 
বিপ্লবের ফল। এসিয়ার ছুরবস্থাও ইহার 
স্বন্ধে ন্যস্ত হইতে পারে। এমন কি 
এই তিন সহম্স বৎসর ধরিয়া! ইউরোপও 
অনেক অংশে উহার নিকট খণী। এবং 
এই যে উনবিংশ শতাব্ধী উনবিংশ 
শতাব্দী বলিয়া ইউরোপ এত ক 
করেন, সংস্কৃত সাহিত্য আবিষ্কার কি 
সেই উনবিংশ শতাব্দীর মহীয়নী উন্নতির 
অন্যতম উদ্দীপন কারণ নহে? যেমন 
ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে গ্রীকবিদ্যার 
প্রথম প্রচারে ও প্রথম আলোচনায় 
একটা প্রলয় কাও উপস্থিত হয় সংস্কৃত 
সাহিত্য আবি্ধার সংস্কৃতশান্্র আলোচ- 
নাও ততদূর হৌক আর নাই হৌক ইউ- 
রোপীয় উন্নতিকে দ্রুত গতি প্রদান করি- 
য়াছে তাহ! কেহুই অস্বীকার করিতে পারি- 
বেন না। সংস্কৃত সাহিত্য*সংস্কত বিজ্ঞান, 

ংস্কৃত দর্শনও উপরোক্ত বিপ্লব হইতে 
উৎপন্ন । অতএব নেই বিপ্রকের নিকট 
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পৃথিবী শুদ্ধ খণী এজন্য উহ্থার কারণ স্থিতি 
উতৎপত্তিফল ও প্রভাব সংক্ষেপে অব্গভ 
হওয়া আবশ্যক । 
(বিপ্লবের পূর্বতন অবস্থা ।) 

আমরা পৃর্বেই বলিয়াছি খৃষ্টের ৮1৯ 
শত বৎসর পুর্বে ভারতবর্ষীয় দিগের 
মনোবৃত্তি পরিবর্তন হইতে থাকে । তাহার 
কারণ নির্দেশ করার পূর্বে তাহার আগে 
আর্সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল জান! 
উচিত। জানিবার কিন্তু কোন উপায়ই 
নাই । কেবল অনুমান মাত্র। অন্থমানে 
বোধ হয় ইহার পূর্বে আর্ধযজাতি পঞ্জাবে 
বান করিতেন। তাহাদের মধ্যে ব্যবসায় 
গত বিভিন্নত। ছিল বটে কিন্তু জাতিভেদ 
ছিল না। কেহ পুরোহিত ছিলেন,কেহ 
শাসনকর্তা ছিলেন, কেহ ক্ুষিব্যবসায়ী 
ছিলেন কেহ ব! অন্যান্য ব্যবসায় করি- 
তেন। প্রথম পঞ্জাৰ আধিপত্য । আধি- 
পত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মের প্রভা 
বৃদ্ধি হইল। পুরোহিতদিগের ক্ষমতা 
বৃদ্ধি হইল। আর্ধাভূমি যাগযক্তময় হুইসব! 
উঠিল; রাজন্থয় অশ্বমেধ বাজপেয় সোম- 
যাগ শ্যেনযাগ কারীর যাগ প্রভৃতি বড় 
যজ্ঞ হইতে লাগিল। পুরোহিতের! 
ক্রমে একদল ক্রমে একজাতি ক্রমে 
সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। রাজার! 
কেরল যুদ্ধের সসয় প্রাণ দিবার জন্য 
রহিল। ক্রমে সমাজের লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নৃতন দেশ অধিকার 
আবশ্যক হইল। আর্ধ্যগণ পঞ্জাবসীম! 
অতিক্রম করিয়া হিন্দুস্থানে উপস্থিত 
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হুইলেন। দিনকতক শতানীরা তাহাদের 
পুর্বসীমা হইল । শেষ তাহারও পুর্ব 
পারে আর্ধাগণের বাস হইতে লাগিল। 
কিন্তু প্রাচীন আর্ধ্গণ মিথিলার পূর্বে 
যে কখনও আসেন নাই তাহা এক 
প্রকার স্থিরই । কা'রণ ত্রাঙ্গণাদি প্রাচীন 
গ্রন্থে বঙ্গদেশের নামও শুনা যায না। 
্রাঙ্গণের এই নূতন দেশে আধিপত্য 
করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু 
এ সকল দেশ ক্ষত্ররুধিরে অর্জিত 
তাহারা বিরোধী হইল। এই ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয়ের বিরোধ পূর্বোক্ত বিপ্লবের একটা 
কারণ। ব্রাহ্মণের! যেমন একটি দল জাতি 
হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়েরাও নৃতন দেশে 
তাহাই হইলেন । আধ্যগণ তিন জাতিতে 
বিভক্ত হইল। পুরোহিতগণ ব্রাহ্মণ,যোদ্ 
গণ ক্ষত্রিয়, অবশিষ্টগণ বিশ. অর্থাৎ 
গ্রজা। তাহার নীচে পরাজিত অনার্ধ্যগণ 
“ছিল। চাতুর্ধর্ণ বিভাগ হিন্ুস্থানেই হয়। 
পঞ্জাবে এরূপ বিভাগ ছিল কি না 
সন্দেহ। প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় আর্ধ্য- 
গণ প্রথম যে দেশে উপনিবেশ সংস্থা- 
পন করিতেন তথাকার অদিম অধিবাসী 
দিগকে সমূলে বিনাশ করিতেন । পঞ্জা- 
বেও বোধ হয় তাহাই হইয়াছিল। 
চাতুব্বর্ণ বিভাগ যে হিন্দৃস্থানে হয় তাহার 
আর এক কারণ এই মন্গুর বর্ণধন্মন্থে 
(মন্থসংহিতায়) হিন্দুস্থানেরই প্রাধান্য 
অধিক। আমর! যে অনাধ্ধযদ্িগের নাম 
করিলাম তাহারাও নিতান্ত নির্ব্বিরোধী 
ছিল না। তাহাদের ধর্ম ছিল, রাজ্য 
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শাসনপ্রণাঁলী ছিল, সভ্যতা ছিল । তাহা 
দিগের দেখির| গুনিয়! বাহ্গণদিগের 
সর্ধজ্ঞতার প্রতি লোকের সন্দেহ হইতে 
লাগিল। এই অনার্ধাজাতির সম্পর্কই 
উপরিউক্ত বিপ্লবের দ্বিতীর কারণ। 
ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি অনুসারে অনেকে 
পৌরোহিত্য ত্যাগ করিয়! জ্ঞানোন্নতির 
চেষ্টা, করিতে লাগিলেন | আচার্য্য উপা- 
ধ্যার হইতে লাগিলেন। খষি মুনি হইতে 
লাগিলেন । আর একদল ব্রাহ্মণ অন্যান্য 
ব্যবসায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। 
মন্থুতে ব্রাঙ্ণদিগকে কৃষিবাণিজ্য ও 
কুমীদ গ্রহণ করিবার আজ্ঞা দেওয়া 
আছে; যিনি যে ব্যবসান্গই করুন সক- 
লেই স্বজাতির প্রাধান্য রক্ষায় বদ্ধপরি- 
কর। ক্ষত্রিয় রাজাদের অনেকেও ব্রাহ্মণ 
দিগের পক্ষ। বিশেষ পঞ্জাবস্থ ক্ষত্রিয়- 
গণের ত ব্রাহ্মণদিগের বিরোধী হইবার 
কোন উপায়ই ছিল ন1। স্ৃতরাৎ ব্রাহ্মণ 
দিগের একটি প্রকাণ্ড দল হইল । অপর- 
দিকে হিন্দস্থানের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ 
উৎপীড়িত অনার্ধাগণ আর এক দল একে- 
বারেই আর্ধ্য অধিকারের প্রতি দ্বেষবান্‌। 
বিশেষ ব্রাহ্গনদিগের প্রতি অভক্তি। 
বিপ্লবের কারণ । 
ক্ষত্রিয়দিগের প্রীধান্য ও অনার্ধ্য সভ্য- 
তার সম্পর্ক, এই ছুইটাই উপরিউক্ত 
মনোবৃত্তি পরিবর্তনের প্রধান কারণ। 
খষিদিগের কোন প্রণালীবদ্ধ শীসন ছিল 
না) সেও একটা কারণ। খধিরা আপন 
আপন তপোবনে আপন আপন মতানগু- 
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যাস্ী উপদেশ দিতেন। তাহাদের উপরে 
কাহারও তন্বাবধারণ করিবার ক্ষমত! 
ছিল না। তীহাদিগের মধ্যেও আবার 
অনেকে স্বজাতিদ্বিগের অত্যাচারে অত্যন্ত 
ক্ষোভ করিতেন এবং অনেকে প্রকাশ্য- 
ভাবে ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যোগ দিতেন । 
জাবালি মুনি যে উপদেশ দিতেন তাহা 
একপ্রকার চার্বাক্দর্শন বলিলেও হয়। 
বশিষ্ঠাদি দশরথের সহিত রাম পরশুরাঁ- 
মের সহিত বিবাদ করেন, তাহাও পুরাণা- 
দিতে শুনা যায়। পুনশ্চ লেখাপড়া শিখি- 
বার কোন বাধাই ছিল না। ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলেই ছুই একটা বিষয় 
ভিন্ন প্রায় সমান শিক্ষা পাইত। স্কৃতরাং 
তিন জাতিরই মানসিক উন্নতি যথেষ্ট 
হুইত। কেবল যাগ ঘন্ত ব্রাঙ্মণদিগেরই 
হস্তে থাকিত। জনক রাজ! তাহাও করিতে 
দিতেন না'। তিনি স্বয়ং সকল কার্ধ্য 
করিতেন। তিনি নিজে খষিদিগের ন্যায় 
শিক্ষা দিতেন। এইরূপ অনেকগুলি 
ক্ষত্রিয় রাঁজর্ধিও ছিল। স্থৃতরাং, যাগ- 
যজ্ঞাদি ভিন্ন সর্বত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিগ্স 
অন্ততঃ একপ্রকার শিক্ষাই পাইতেন। 
অনার্ধাগণ যাহার! নুতন অধিকৃত হুইয়া- 
ছিল তাহাদের অনেকেই আরধ্্যদিগের 
দলে ভুক্ত হইয়! গিয়াছিল । এবং অধি- 

ংশ শূদ্রনামে-একটা-.স্বতন্ত্র জাতিতে 
গরিণত হইয়াছিল । অনেকে বনছূর্গ জলঃ 
ছুর্গ ও গিরিছুর্গ মধ্যে স্বাধীনভাবে অব- 
স্থিতি করিতেছিল। শৃদ্রদিগের মধ্যে 
আপনাদিগের পূর্বপুরুষের 'কীর্ভিকলাপ 
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জাজল্যমান ছিল। উহাদের অনেকেই 
ত্রাঙ্গণদিগকে এমন কি সমস্ত- আধ্যজাতি 
দিগকে দ্বণ! করিত। উহার স্বতত্ত্র আইনে: 
শাসিত হইত এমন কি. উত্তরাধিকার: 
সম্বন্ধে আজিও শূদ্রের! আমাদের আইন 
অন্কুষারে চলে না । : দায়ভাগে শৃদ্রের 
উত্তরাধিকারী নির্ণয়ের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা 
আছে । উহাদের মধ্যে প্রাবীণের! অনে- 
কেই কেবল অবসর, প্রতীক্ষায় ছিল? 
যে সকল  অনার্যের! .অধীনতা স্বীকার 
করে: নাই, তাহারাও স্বজতীয়দিগকে 
সাহায্য করিতে ক্রুটী করিত ন|। তাহার! 
আপন ধর্মে রত  থাঁকিয়। ব্রাঙ্গণ- বর্ম 
কর্মের নানা ব্যাঘাত-করিত এবং উপ- 
হাসাদি করিত। প্রতি বনে প্রতি পর্বতে 
গ্রতি ছুর্গে অনার্যযদিগের স্বাধীনতা ছিল। 
ত্রাঙ্মণদিগের ঘেবূপ সমাজনিয়ম তাহাতে 
বৃহতরাজ্যস্থাপন একপ্রকার অসম্ভব ॥ 
আর্ধাভূমি নান! ক্ষুদ্র ক্ষত্র রাজ্যে বিভক্ত , 
ছিল প্রায় দেখ! যায় ক্ষুদ্র রাজ্যে 
সভ্যতা ও স্থনিয়ম প্রবেশ করিলে শীন্ঘ 
শীঘ্রই তাহার উন্নতি লাভ হয় । 
(পূর্বোক্ত বিপ্লবের প্রক্কৃতি।) :: 
এইরূপ মিশ্রিত সমাজে স্বাধীনভাবে 
চিন্তা প্রবল হওয়া একান্ত সম্ভব। 
তাহাতে আবার ছুই সন্যজাতির বহুকাল 
ধরিয়া একত্র বাস। তুলনা সামগ্রী 
লোকের চক্ষে ছুই বেল! । এইখানে 
অনার্ধ্গণ অ।মাদের অপেক্ষা ভাল-এই 
খানে মনা । এই এই স্থলে আমাদৈর 
পরিবর্তন আবশ্যক এই এই স্থলে আমা- 


৬ আমাদের গোরাঁবের ছুই সময় । 


দের নিয়ম অনাধ্যগণের অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট। 
এই তুলনা একবার আরম্ভ হইলেই লো- 
কের মানফিক: প্রবৃত্তি পরিব্তিত হইতে 


লাগিল: ব্রাক্মণদ্িগের গ্রাতি বৈরীভাব- 


হেতু সেই পরিবর্ সত্বর বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। ক্রমে হিন্দুস্থানের আধ্যগণ 
পঞ্জাব ও কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আপ- 
নাদিগকে নিরুষ্ট মনে করিতে লাগিল । 
ইউরোপীয় পঙ্ডিতের! ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থ 
হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধীর করিয়াছেন । 
আমরা, আর্ধ্যগণের তৎকালীন ইতিবৃত্ত 
ভাল-জানি নাংকেবল নানা শান্্রীর কত- 
কগুলি পুস্তক গড়িয়ী অন্থুঘান করি মাত্র। 
কিন্তু অনার্ধাসমাজের কোন সম্বাদই জানি 
নাঃ জানিবার উপারও নাই । তবে 
এই পর্যন্ত বলিতে পারা যায়. যে ছুই 
জাতির সংঘর্ষে মনোবুত্তির পরিবার্ভন 
আরম্ত হয়। পরিবর্তন সময়ে প্রলয়কাণ্ড 
*উপস্থিত হয় । সে কাণ্ড পরে লিখিব। 
এখন সেই মনোবৃত্তি পরিবর্তনে পূর্বোক্ত 
পুরোহিত, অধ্যাপক ও. অন্য ব্যবসায়ী 
্রাঙ্গণ, ব্রাঙ্গণফপক্ষ ও বিপক্ষ ক্ষত্রিয় 
সংক্ষেপে, সমস্ত আর্ধা এবং অনাধ্যসমাজ 
কি. আকার ধারণ করে তাহাই লিখি- 
তেছি। একজন ইউরোপীয় পণ্ডি- 
তত বলিয়াছেন সভ্যতার লক্ষণ দেওয়! 

বড় কঠিন।. তবে এই পর্য্যন্ত বল! 
যায় সভ্যতার ছুই সুষ্ঠি আছে ৫১) 
আতন্তরিক (২) বাহাক। উপরিউক্ত 
ভারতবর্ষীয় বিপ্লবে ছুই মৃর্ঠিরই উন্নতি 
হয়। / 


$ 
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(১) মানসিকবৃত্তির উন্নতি ছুই প্রকার 
(ক) বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি ও (খ) হ্ৃদয়বৃত্তির 
উন্নতি। ৮ 

(ক)বুদ্ধিবৃত্ধির উন্নতি দর্শনগণে প্রকাশ 
আছে।: সমফ্তালিকা মাত্রেই: দর্শন 
গুলিকে এই বিপ্লব কালে রচিত স্থির 
হইয়াছে । এই “কয় শতাব্দীতে উষ্বাদের 
উৎপত্তি স্থিতি-ও সংগ্রহ । যুগপৎ সমস্ত 
হিন্দুস্থানে নানা মতের উৎপত্তি হয় ॥ 
আজি একজন জগৎ শুন্যময় বলিলেন। 
কালি আর: একজন বলিলেন -ক্ষণিক 
জ্ঞান মাত্র সত্য । পরশ্ব একজন প্রত্যক্ষ- 
বাদ স্থষ্টি. করিলেন। আজি একজন বলি- 
লেন চক্ষের জ্যোতি পদার্থে পড়িয়া পদা- 
থেরউপলন্ধি হয়। কালি অর একজন ঠিক 
বিপরীত মত চালাইয়৷ দ্িলেন। এক 
অঞ্চলে আত্মার অনাদিনিধনত্ব  প্রমাথ 
হইল. আর এক -অঞ্চলে আত্ম! অনিত্য 
বলিয়। দেহের সহিত ভক্মসাৎ -হইয়! 
গেলেন। : একেবারে শত শত মতের 
উৎপত্তি হইল। ক্রমে এই সকল মতের 

গ্রহ আরম্ত- হইল ।_ ব্রাহ্মণ অথবা! 
ব্রাহ্মণ পক্ষীয়দিগের মত ছয়ঞজনে.সংগ্রহ 
করিলেন. ।. ব্রাহ্মণের! এই ড়, দর্শনের 
প্রাধান্য স্বীকার করিলেন; গোতমাদি 
নিজে নংগ্রহকার মাত্র। তাহ।দের নিজের 
মতও তাহাদের পুস্তকে অনেক আছে। 
বিশেষ অনেক চলিত: মতের তাহারা 
সমালোচন! করিয়া সমুদয় পুস্তকে এরূপ 
মৌলিকতা ওচিন্তাশীলতা প্রকাশ করি- 
লেন যে পরবন্থী,লোকে জানিল.যে 
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স্টল মত তাহাদের নিজেরই । তাহারা 
নানামতের সমালোচনা করিয়াছিলেন 
বলিরাই . আমর! সকল গ্রস্থেই সকল 
মতের খণ্ডন... স্ুগুন দেখিতে পাই । 
সুতরাং তাহা দেখিয়া সাংখ্ ন্যায়ের 
পর ব! ন্যায় সাংখ্যের পর এরূপ. বিবে- 
চন! হইতে পারে না। এমন হইতে 
পারে ন্যায়স্থত্রকার মিথিলায় বসিয়া 
বুদ্ধির নিতাতা৷ খণ্ডন করিলেন । সাংখ্- 
স্ত্রকার পঞ্জাবে বদিয়। বুদ্ধিনিত্যতার 
উপর সমস্ত সাংখাশান্ত্র নির্মাণ করিলেন । 
বুদ্ধিনিত্যতা মত তাহাদের  কাহারই 
নিজের নয়। অথচ তৎকালে গ্রচ- 
লিত ছিল।  ব্রাঙ্গণবিরুদ্ধপক্ষীয়দিগের 
মধ্যেও_. পুর্ববোক্তরূপ অংগ্রহ হইল.। 
ত্রাহ্মণবিরুদ্ধমতে কয়খানি দর্শন সংগ্রহ 
ছিল ও তাহাদের কি প্রকার ভাব জানিবার 
উপায় নাই । অনেক গ্রন্থ বিলুপ্ত হই- 
য়াছে। বৌদ্ধদিগের দর্শনাবলী অধ্যয়ন 
করিলে অনেক দূর বলা যাইতে পারে 
কিন্ধ এ সকল দর্শন আজিও মুদ্রিত হয় 
নাই। এখন. এই পর্যন্ত বল! যায় 
বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা আর ন। 
করা ত্রান্মণ্য ও ব্রাহ্গণবিরোধী দর্শন নির্ণ- 
য়ের উপায়।. তোমরা যতদুর স্বাধীন 
ভাবে চিন্তা করন বেদের প্রামাণ্য অর্থ/ৎ 


্রাহ্মণদিগের প্রাধানা স্বীকার করিলেই_ 


ব্রাহ্মণের! তোমাকে আপন দলভূষ্ 
করিয়। লইবে। নচেৎ তোমাকে নাস্তিক 
বলিয়া বাহির করিয়া দিবে মন্ত্র এ 
বিষয়ের সাক্ষী ।  , 1 
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যোহমন্তেত তে মূলে (ত্রুতিস্থৃতী) হেতু- 
শানজাঅয়াদিজঃ। 
স সাধুভিবহিষ্ার্ো নাস্তিকো বেদ- 
নিন্দকঃ 
(যেএকেহ হেতুশান্ত্র আশ্রয় করিয়া! 
ধর্মের মূল শ্রুতি ও স্মতিকে অপমান 
করিবে সে নাস্তিক বেদ নিন্দক। তাহাকে 
সাধুরা সমাজচ্যুত করিবেন |) বেদের 
বিরুদ্ধে হেতু প্রয়োগ করিলেই নাস্তিক 
ও সাধু্দিগের বহিস্কার হইল।. নচেৎ 
সকল মতেই ধর্ম । এক্ষণে প্রমাণ হইল': 
ষড় দর্শন, ষড় দর্শনের মূল উপনিষদ, ও 
বরাহ্মণবিরোধী দর্শন এই কালের? 
(খ) হৃদয় বৃত্তির উন্নতিও এই সময়ে 
যথেষ্ট হয়। বিস্তারে তৎকালীন সমা্রের 
হৃদয়বৃত্তির উদ্নতি বর্ণন করিতে গেলে, 
“পুথি বেড়ে যায়” এই বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে এই কালে ধর্মাশাস্ত্রের স্থষ্টি 
হয়। পুর্বে ব্রাহ্মণাদি যাহ। ছিল তাহা 
যাগ যজ্ঞ লইয়া এবং নারশংস, পুরা 
কল্প প্রতৃতি পুরণ ও গল্প লইরা বাস্ত 
থাকিত। এই কালে যে সকল ধর্মুশান্ 
হয় তাহাতে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি, পুনের 
পিতা মাতার প্রতি, গৃহস্তের অতিথির 
প্রতি, রাজার প্রজার প্রতি, শিষ্যের গুরুর 
গ্রতি, কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহ! 
বিস্তাররূপে বর্ণিত আছে। মনুষ্য মন্থু- 
ষ্যের গ্রতি অনেক অধিক পরিমাণে সদ্ধ্যব- 
হার করিতে শিখে। এমন কি অনেক 


চিন্তাশীল ব্াক্তি যেমন মন্ুষোর প্রতি 


তেমনি পশুপক্ষীর প্রতি বাবহার করিতে 


1 


০, 


৬৮ আমারের গৌরবের হই সম়। 





উপদেশ দেন। যাহা আজিও কোন ধর্মে 
কোন দেশে হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও 
নাই, সেই সর্ধভূত প্রতি দয়! প্রচার হয় 
এবং কার্ষো পরিণত হয় / ব্রাহ্গণেরাও 
সর্ধভূতে মমজ্ঞন গ্রচার করিয়াছিলেন 
কিন্তু তাহাদের নিজের স্থার্থরক্ষার্থ উহার 
অনেক বিশেষ নিয়ম করিয়াছিলেন। 
সেই সকল বিশেষ নিয়মও এত অপ্দিক 
যে সাধারণ নিয়ম কথায় মাত্র পর্যবসিত 
হয়। তাহাদের বিরোধী সর্ধভূতে দয়] 
যেমন মুখে গ্রচার করিতেন বিশেষ নিয়- 
মও তেমনি অবজ্ঞ! করিতেন। সুতরাং 
“বাকা ও কাধ্য উভক্ক প্রকারেই তাহার! 
সর্বভৃতে দয়াবান্‌ হইয়াছিলেন। ্রাঙ্গ- 
ণের| আপনাদিগকে প্রধান বলিতেন, 
অবশিষ্ট মন্থুযযের উপর আধিপত্য প্রকাশ 
করিতেন,শুদ্রদিগকে দাস করিয়া রাখিয়া 
ছিলেন, প্রাণিহিংস। করিতেন। উহাদের 
,বিরোধীরা অর্বমন্থষ্যকে সমানাধিকার 
প্রদান করেন_ও অহিংসা প্রচার করেন। 
এই পর্ধ্যস্ত আস্তরিক উন্নতি। হিন্দু ও 
বৌদ্ধ উভর ধর্মশান্ত্রেই হৃদয়বৃত্তিগত 
উন্নন্তি বিশেষ দৃষ্ট হয় সকলেই স্বীকার 
করেন,কিস্ত ষতদ্দিন বৌদ্ধদিগের ধর্মগ্রন্থ 
সকল পর্য্যাণ্ড পরিমাণে প্রচার ন| হয় 
ততদিন বলা যায় ন| সে উন্নতি কতদূর 
দীঁড়াইয়। ছিল. মন্থু একস্থানে লিখি- 
য়াছেন যাগ যজ্ঞ সন্ধা বন্দনাদি: না 
করিয়াও যদি লোকে -সতা, শৌচ, দয়া, 
আর্জব দশধা ধর্ম আচরণ করে তবে 
সে..ন্বর্গল!ভ করিবে ॥  অর্থ।ৎ তিনি 


বদল, বৈ$) ১২৮৪.) 


সমাজধর্শনকে পারত্রিক ধর্মের অপেক্ষা: 
শ্রেষ্ঠ বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। . 


(২) বাহ্যিক উন্নতি সমাজবদন্ধনকে বল! 
ষায়। এই সময় আইনের স্থষ্টি 
হয়। রাজনীতি দণ্ডনীতির স্থষ্টি হয় খণা- 
দান প্রভৃতি অষ্টাদশ বিবাদ পদের স্পট 
হর়। সমাজ আইন তন্ত্র হয়--আইনই 
প্রবল আইনের রক্ষক ব্রাহ্মণ রাজা 
নহেন। রাজার ক্ষমতা অসীম কিন্ত 
তাহাকে আইনমতে চলিতে হইবে নচেৎ 
নরকে যাইতে হইবে। ত্রাক্ণদিগের 
গ্রন্থে রাজা অত্যাচারী হইলেও তাহার 
বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ স্পঞ্টাক্ষরে উপদিষ্ট 
নাই প্রভাত দোষ বলিয়া লেখা আছে। 
কিন্তু তাহারই পরে লেখা আছে অমুক 
অমুক অত্যাচারী রাজার- অনৃষ্টে অমুক 
অমুক ছূর্দশ! ঘটিয়াছিল সুতরাং যদিও 
প্রকাশ্যে রাঞদ্রোহ প্রচার করুন আর না 
করুন তাহার! অত্যাচারী রাজাকে অধিক 
দিন রাজত্ব করিতে দিতেন না। বৌদ্ধ 
দিগের রাজ্যশীসনের বিষয় ঠিক বলা 
যায় না কিন্ত বৌদ্ধ সমাজ ব্রাহ্মণ সমাজ 
হইতে অনেক অংশে উন্নত ছিল। একজন 


* আমাদের স্থৃতিতে পারত্রিক ধর্খু 
(01125) লৌকিক ধর্দ্ম (9007715) ও 


দওনীত্যাদি তিনই উক্ত হইয়াছে আধু 
নিক সভ্যসয়াজে তিনটার জন্য. তিন 
প্রকার শান্ত আছে। ইহাদের মধ্যে 
ত্রাহ্মণাদিতে পারত্রিক ধর্মের উপদেশ 
আছে; লৌকিক ধর্ম ও দণ্ডনীত্যাদি এই 
সময়েই রচিত। 


৬ 


॥ 
(ব্লনর্শস, বৈ, ১২৮৪1) 


: ইখ্লতীয় ইতিহাসবিদ বলেন আর্য 
জাতিক্র রাজাশাসন_ অতিপ্রাচীনকালে 
সর্বত্রই এককপ ছিল। কি গ্রীস্কি 
জন্দ্রণি কি হিন্দুস্থান পর্ব্বত্র একজন রাজ! 
তাহার পর কতকগুলি জ্ঞানী বড়লোক: 
তাহার নীচে আধ্ধ্য জাতীয় সাধারণ লোক 
তাহারনীচে দাস (আর্য ও অনার্য্য)। 
দাসভিন্ন সকলেরই রাজ্যমধ্যে কথা 
থাকিত। এরূপ সমাজে বৃহৎ রাজ্য 
স্থাপন হইতে পারে ন1। ব্রাহ্মণ সমাজে 
ঠিক এইরূপ ছিল । বৌদ্ধ সমাজে বোধ 
হয় গোড়া হইতেই চীনের মত কোমল 
প্রাকৃতিক যথেচ্ছাচার প্রচলিত হয়। 
বৌদ্ধ পুরোহিতের! ব্রান্মণদিগের ন্যান্স 
এহিক ক্ষমত! গ্রহণার্থ প্রসারিতহস্ত 
ছিলেন না। কিন্ত বৌদ্ধ দিগের কথা 
আজি আমরা কিছু বালিলাম না । 

সামাজিক ব্যতীত সাংসারিক উন্নতি 
বিষয়ে অনেক লেখা হইয়াছে । স্থতরাং 
এস্বলে চর্বিভচর্বণ নিশ্রয়োজন | মন্বাদি 
গ্রন্থে জলপাত্র ভোজনপাত্র আহারীয় 
দ্রব্যাদি সকল কথাই আছে এই ঝলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে অনেক দূর উন্নতি 
হইয়াছিল। খাদখননাদি_ কার্ধা, পথ 
নির্মাণ ধর্্মকর্শ্ মন্ডধা গণিত থাকায় 
রাজার আর পবলিকওয়ার্কস্‌ বলিয় 
একটি সর্বভূক্‌ ডিপাটমেণ্ট রাখিতে 
হইত না।. এরিষয়েও হিন্দু অপেক্ষা” 
বৌদ্ধদিগের উত্তি অধিক 

আমরা ইতিপুর্ব্বে তদানীস্তন হিন্দু 
স্তান মমাজকে যে কয়ভাঁগে - বিভক্ত 


আমাদের গৌরবৈর ছুই সময়। 


চু 
৪৫ 


করিয়াছি । বুদ্ধিবিপ্লব উপলক্ষে মকলেই 
উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সকল দলেরই 
লিখিত পুস্তক আছে। পুরোহিত ত্রাঙ্ষণ 
গণ. হইতে আমর! কল্প, গৃহ্য প্রভৃতি 
স্ত্র পাই । উহা! পারঞ্রিক ধর্শে যাগযজ্ঞ 
সন্ধ্যাবন্দনাদি বিধানে নিযুক্ত । অধ্যাপক 
্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে ষড় দর্শন, 
মন্বাদি ধর্মাশান্ত্র পাই । ব্যবসায়ী ব্রাঙ্গণ- 
দিগের নিকট কোন গ্রন্থ পাইয়াছি কিন! 
বলিতে পারি না। কিন্ধু তাহাদের 
দ্বারায় স্বীয় অবলদ্বিত ব্যবসায়ে পুস্তক 
লেখ! হইয়াছিল বলিতে সাহস করা! 
যার। আমুর্বেদ অশ্বশাস্ত্, হস্তীশ্ান্্ 
কৌটাল্য কামন্দকীয় মূ স্বরূপ রাজনীতি . 
এবং অর্থশান্ত্র উহ্নাদের-দ্বারাই রচিত 
হয় । অর্থাৎ এই কালীন বাবসায়ীর্দিগের 
রচিত গ্রন্থাদি প্রমময়ে সংগৃহীত হইয়া! 
আমুর্কেদাদিরূপে পরিণত হয়। বৈদিক 
ব্যাকরণ মংস্কত বাকরণ ও প্রাকৃত 
ব্যাকরণের ছুই একখানি গ্রস্থ এই 
কালে লিখিত হয়। ব্রাহ্মণ পক্ষীয় ক্ষত্রিয় 
হইতে আমর! মোক্ষ শান্তর প্রাপ্ত হই । 
জনক রাজ উহার অধ্যাপক ॥ ব্রাহ্মণ 
বিরোধী ক্ষাত্র হইতে আমর! বুদ্ধাদি 
শান্ত প্রাপ্ত হই। অনাধ্য দিগের রচিত 
কোন পুস্তক আমর! পাই নাই। পুর্ব্বা 
ঞ্চলীয় অনার্যোর1 ব্রাঙ্মণবিরোধী মত 
প্রচার বিষয়ে অনেক সাহাধ্য করে) 
এমন কি বোধ হয় অনার্ধ্য সম্পর্ক ব্যতি- 
রেকে বৌদ্ধ ধার্খের উৎপত্তি হইত কিনা 
মনেহ। এতৎকালীন অনার্যোর! ব্রাঙ্গণ- 


নি ও ৫ 


৮৫ 0 শৈরশবসহচরী। 


দিগের ধর্দ্কেও যথেষ্ট পরিমাণে কলুষিত 
করে। ২৬ 


ঞ 
(ব্ন্রশন 77১ ৯২৮৪ ৰা 


দেবতা দিগকে বৈদিক দেবতার সহিত 
একাকার করিষ্াছেন। ঃ 
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পূর্বপ্রকাশিতের পর 1& 


দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ | 
ৃ শ্মশানে । 
রাত্রি দ্বিতীয়গ্রহরে বস্থন্ধরার ঘাটে 


একটি শবদাই হইতেছিল। উপরে নীল 


নভোমগুলে অসংখ্য তারকা নিঃশব্দে 
ভামিতেছে-_নিয়ে জাহ্বী নিঃশব্দে গাড় 
অন্ধকারে ভাসিতেছে । রজনী গাঁ 'আন্ধ- 
কারমগী,ভয়ঙ্করা)শব্দহীনা ; কেবল কোন 
হুততাগ্যের এ চিতার অগ্ির পিট. পিট 
শব্ধ আর গর্জন শুনা যাইতেছিল। 
ভীষণ অন্ধকারে স্বভাবের কিছুই লক্ষ্য 
হইতেছিল ন!। কেবল সেই  সর্ধ্ব- 
সংহা'রী সর্বদেশব্যাপী অগ্নি একটি নম্বর 
হিন্দুদেহ ধ্বংস করিতেছে, ইহাই দেখা 
যাইতে ছিল; আর তদালোকে তৎপার্খে 
বসিয়া! অনভিদূরে শবদাহককে দেখা 
যাইতেছিল। দাহকারী এক স্সন্দর যুবা 
পুরুষ একদৃষ্টে অগ্নিএরতি চাহিয়াছিলেন। 

সে সুখমগ্ডল একবার দেখিলে আর ভুলি. 
বার নহে,__সে দূপ নহে,সে মুখশ্রী নহে 
কেন গভীর স্বদয়ঘাতিনী চিস্তাযুত্ত 


সে মুখমণ্ডল--তাহা! একবার দেখিলে 
আর ভুলিবার নহে। সে মৃত্তি কেবল সেই 
নিবিড় অন্ধকাময়ী যামিনীতে সেই ফলো- 
লিনীর সৈকতোপরি শশীনোপযোগী । 
যুবক ছুই জানুপরি ইঈষ বক্রভাবে 
মস্তক রাখিয়া অগ্নির প্রতি চাহিয়াছি- 
লেন। একমুহুর্তের মধ্যে সেই মহাকাল 
অগ্নি সেই মন্তুষ্যদেহ ধ্বংম করিল-_ 
তাহাকে পথের কাঙ্গাল করিলি।. রক্রনী- 
কান্ত কাঙ্গাল হউন, তাহাতে ক্ষতি নাই 
কিন্ত আজ তাহার অগ্নিতে যাহাকে 
পোড়াইল তাহা কি আর কখন দেখিতে 
পাইবেন না গ্রাণ দিলেও দেখিতে 
পাইবেন না, এ বিশ্বমগুলে খু'ঁজিলে 
কি কোথাও পাইবেন না? আজি হউক 
কাণি হউক দশদিন বিলঙ্কে হউক আর 
কি কখন দেখিতে পাইবেন ন1? অগ্নিতে 
,পোড়াইলে কি কৌন চিহ্ন থাকে না? 
হা বিধাতঃ! তুমি কি নিষঠর! ক্রমে 
অগ্নি নিস্তেজ হইয়া ত্য শবদেহ 


* বঙ্গদর্শনের চতুর্থ ৭ণ্ডে ৪২০ পৃষ্ঠা দেখ। 


॥ 
বলদ, দৈ8 ১২৮৪1) 


পুঁউয়া' অঙ্গার হইল, অগ্সি নির্বাণ 
হইল। রজনীকান্ত সেইপ্রকাঁরে সেই 
খানে বসিয়া আছেন। একটি শবদুক্‌ 
কুকুর লোললিহ্ব! বহিষ্কত করিয়। স্মশা- 
নের নিকট আসিয়! দীড়াইল আবার 
ফিরিয়া গেল।: : রজনীকান্ত এক ৃষ্টে 
সেই শশান প্রতি চহিয়াছিলেন। ক্রমে 
পূর্বদিক্‌ ঈষৎ পরিফার হইল। গঙ্গার 
হৃদয়হইতে ক্রমে অন্ধকার অন্তর্থিত 
হইতে লাগিল; সমস্ত রাত্রি নির্ব্বাত ছিল, 
এক্ষণে দক্ষিণদিক্‌ হইতে মৃছু মুছু সনীরণ 
গঙ্গার হৃদয় ঈষৎ চঞ্চল করিন। ছুই 
একবার বস্থন্ধরার ইষ্টকনির্মিত সোপানে 
ঠুনঠূন শব হইল। ছুই চারিটি গ্রাম্য 
কুলকাঁমিনী ক্রুতপদে মৃছুমধূর কথো- 
পকথনে এবং কখন২ মুদছুমধুর হাস্য 
করিতে ২ গল্গাক্সানে আসিতেছিল। 
তৎপরে একটা বৃদ্ধ গ্রামবাসী আসিয়! 
জলে নামিল। এবং কিঞিৎ পরেই 
শ্শানপ্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে চীৎকার 
করিয়। উঠিল । “একি রজনী বাবু যে!» 
রজনীকান্ত প্র চীৎকারে -প্রকৃতিস্থ হুই- 
লেন। ঘাটের দিকে আস্তে অস্তক 
ফিরাইলেন। দেখিলেন, যামিনী প্রভাত 
' হইয়াছে, এবং জলে াড়াইয়া কতিপয় 
অবণ্ডঠনবতী ও একজন তাহার গ্রাতি- 
বাসী ব্রান্ষণ): ভীহার” প্রতি একদৃষ্টে 
চাহিয়া রহিয়াছেন। রজনীকান্ত উঠিয়া 
ফাড়াইলেন। কিন্তু তাহার পদ্য অবশ 
হওয়াতে দড়াইতে অক্ষম হইলেন । 
নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষে অবলম্বন করিয়া 


রিপন 


৪৭. 


ধাঁড়াইলেন। ইত্যবসরে সেই ত্রাঙ্মণ 


জিজ্ঞাসা করিল, “রজনী বাবু আপনার 


বেশ দেখিয়া বোধ হইতেছে ফে আপনি 
পিতৃ অথবা! মাতৃহীন হইয়াছেন। কিন্তু 
তাহারা ত বছদিন হইলন্বর্গে গিয়াছেন। 
তবে. আজ আপনার এ'বেশ কেন?” 
রঙ্গনীকান্ত অতি মৃহুস্বরে উত্তর করি- 
লেন, “আজ আমি মাতৃহীন হইলাম” 
ব্রাহ্মণ বলিলেন, “সে কি আপনার-_* 
রজনীকান্ত কোন প্রশ্ন করিতে হস্তো- 
ত্তোলন করিয়া নিষেধ করিলেন। তৎপরে 
আস্তে শশানের নিকট যাইয়া পরিশিষ্ট 
কারধ্য সমাপন করিয়! বস্ুন্ধরার ঘাটের 
দিকে ক্গানকরিতে চলিলেন। অতি মৃদু- 
পাদবিক্ষেপে মস্তক নত “করিয়া চলি- 
লেন। রজনীকান্তের চক্ষে জল ন।ই-_ 
কিন্ত গ্রতিপদ বিক্ষেপে যে কত কার! 
কাদিতেছেন তাহা! কেবল যাহারা! সেখানে 
দাড়াইয়া তাহাকে দেখিতেছিল তাহারাই 
বুবিয়াছিল। রঞ্জনীকাস্ যত নিকটবর্তী 
হইতেছিলেন ততই তাহার সুখমওল 


পরিষ্কাররূপে দুষ্ট হইতেছিল। তাহার 


মুখগ্রীর ভীষণ পরিবর্তন দেখিয়া অব- 
গুঠনবতীদিগের মধ্যে একজন কাদিতে 
লাগিল। কিস্ত সে সময়ে কেহ তাহা! 
লক্ষ্য করিল না। রজনী আসিয়া জলে 


নামিলেন । হঠাৎ রমণীদিগের প্রতি দৃষ্টি 


পড়িল। স্থিরচক্ষে একটি রমণীর প্রতি 
চাহিয়া রহিলেন কিন্তু আর সে ঘাটে 
নামিলেন না। ক্রুতপদে মেস্থান হইতে 
স্থান করিলেন। রমণীদিগের মধ্যে এক 


জন আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিল, 
“কুরুদিনি রজনীকান্ত অমন রুরে ফিরে 
গেল কেন ক ক করিল 


শরস্্াছের। মর্ধক্ষি সমালোচনা! । 


৬ 


[ বরন ১৪৮৮ ঁ 


“বোধ হয় 748 ধু 
তখন কুমুদিনী কাঁদিতেছিল। 
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প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন। । 


রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাছুর 
প্রণীত গ্রস্থাবলী। গ্রন্থকারের 
 জীবনীসম্বলিত |. 


কয়বৎসর হইল বঙ্ধিম বাবু বঙ্গদর্শন 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে ৬ দীনবন্ধু 
মিত্রের -গ্রন্থাবলী ঘ্টাহার. তত্বাৰধারণে 
পুনর্মুদ্রিত করিবেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবু 
অনবকাশবশতঃ নিজ কৃত অঙ্গীকার ক্ষ! 
করিতে পাঁরেন নাই । এক্ষঞ্ দীনবন্ধু 
বাবুর পুত্রগণ কর্তৃক সেইনস্লাণ গ্রন্থ 
পুনরমুিত হইয়াছে। বঞ্ধিম বাবু কেবল 
: গ্রস্থকারের একটি জীবনী লিখিয়া!দিয়া- 
ছেন। তাহা এই. সংগ্রহে সন্পিবেশিত 
হইয়াছে । 
পাঠকগণ, শুনিয়া আহল!দিত হইবেন, 
্ে এই সংগ্রহে দীনবন্ধু বাবুর কতকগুলি 
নুতন রচন৷ সন্ধিবেশিত হইয়াছে। নুর- 
খুনী কাব্যের. প্রথম ভাগ দীনবন্ধু বাবু 
প্রকাশিত করিয়া গিয়াছিলেন,, তাহার 
দ্বিতীয় ভাগ এই প্রথম প্রচারিত হইল। 





.. গ রায়, দীনবন্ধু মিত্রের ্রস্থাবলী। 
এস্থকারের জীবনী সম্বলিত। ২৯ 
দৃক সংগৃহীত এবং প্রকাশিত। 
এ গিরিখ-বিদ্যারত্ব । সু 


84075 


এতছিন্ন" « গোঁড়া মহে্বর” নামে একটা রর 





গদ্য প্রবন্ধ.এই প্রথম প্রকাশিত-হইল। 
এতৎ পাঠে অনেকেই বুঝিতে পারিবেন 
যে মনে করিলে দীনবন্ধু রাবু অতি 
উৎকৃষ্ট গদ্য রচন! করিতে পারিতেন। 
«“ প্রভাত” নামে পদ্য, এবং“ যমালয়ে 
জীয়ন্ত এমানুষ” ইত্যাখ্যেয় গদ্য প্রবন্ধ 
বঙ্গদর্শন হইতে পুনরুদ্রিত-হইরা ইহাতে 
সন্গিবেশিত হইয়াছে।  বন্ধিম. 
লিখিত জীবনী মধ্যে পাঠকেরা «জামাই 
ষষ্ঠী” নামে একটি পদ্যের: উল্লেখ দেত্ি- : 
বেন। উহা প্রথমে প্রভাককে প্রকাশিত. 
হইয়াছিল। এক্ষণে পঁচিশ কি ত্রিশ 
বৎসর পরে- প্রথম পুন্মুত্বিত-হইল$ 
উহাকে কতকটা অশ্লীলতাদোষে দূষিত 
বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, কিন্ত 
তাহা হইলেও উহাতে হাসারদের.অব- 
তারণায় যুর৷ কবির অযাধারণ ক্ষমতার 
পরিচয়. আছে ॥ বোধ হন -দ্বীনবন্ধুর 
কোনে পদ্য রচনায়, এতটা হাস্যরসের 
আধিক্য পাই ।. প্রথম এ্রকাশকালে, 
শ্রী কৃৰিতা বঙ্গসমাজে এতাদৃশ সমাদূত 
হইয়াছিল, থে. সেই সংখ্যক: প্রভাকর 
খানি পুনসু্জিত করিয়াঈশ্বর শুপ্তঞতাহা 
সবক সর ০ টিজার । 
ছিজেনন।:7 %:৮ 7 8কত চাতক 


বঙ্গদর্শন [ 


মাসিক পত্র ও সমালোচন। 


52৮68932388 


পঞ্চম খণ্ড । 
সর 88292528-- 
ভারতে একতা! ৷ 


প্রত্যেক জাতির মধ্যে একপ্রকার 
সাধারণ সহানুভূতি থাকে, উহাই জাতীর 
বন্ধনের মূল। সেইপ্রকার বিশেষ সহা- 
স্থভৃতি এক জাতীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে 
যেরূপথাকে,তাহাদের সহিত অপর কোন 
জাতির সেরূপ থাকিতে পারে না। সেই 
সহাম্থভৃতি বশতঃই তাহার! পরম্পরের 
সহিত যোগ দিয়া কার্ধ্য করিতে, ও 
সকলে মিলিয়৷ এক রাজশাসনের অধীন 
থাকিতে ইচ্ছ। করেন। এই প্রকার 
ভাবকে জাতীয় ভাব বলা যায়। এক্ষণে 
জিজ্ঞাস্য এই যে,কি কি কারণে এই জাতীয় 
ভাব ব! জাতীয় বন্ধনের উৎপত্তি হয়। 
আলোচনাদ্বারা৷ কয়েকটা কারণ স্থিরীক্ৃত* 
হুইয়াছে। জাতিবন্ধনের একটি কারণ 
ধর্ম । এক ধর্মাবলম্বী হইলে পরস্প- 
রের সহিত প্রগাঢ় সহাম্ৃভৃতির সথষটি হয়। 


ধন্মান্থগত সহাঙ্ভূতির যে কি প্রকার 
আশ্চর্য্য বল, মনুষ্যজাতির সমগ্র ইতিবুত্ত, 
তদ্বিষয়ে উচ্চৈঃস্বরে সাক্ষ 

বৌদ্ধধর্ম, খুষ্টধর্্, দুসলমানবর্ম্ম 
প্রচলিত ধর্ম সকল কি অদ্ভুত পরাক্রম ₹ 
সহকারে লক্ষ লক্ষ মানবাকে এক ছুরতি- 
ক্রমণীয় বন্ধনে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে? 
কোন স্থচতুর রাজনীতিজ্ঞ কোন কালে 
বুদ্ধিকৌশলে যাহা করিতে সক্ষম হন 
নাই, শাকাসিংহ, ইশা ও মহম্মদ তাহ! 
স্ব স্ব গ্রচারিত ধর্্মমতদ্বারা সংসিদ্ধ করি- 
য়াছেন। ধর্ম্জনিত সহানুভূতির বল, 
দেশ ও কাল উভয় সন্বন্ষেই পরিলক্ষিত 
হয়। দৃষ্টান্তশ্বক্ূপ উপরে যে কয়েকটি 
ধর্টের নাম উল্লেখ কর! হইয়াছে, তাহার 
প্রত্যেকটিই একথার সত্যতা বিষয়ে 
অকাট্য প্রমাণ। মুসলমান ধর্ম্ম গ্রভৃতি 


১ 


৫০ ভারতে*একতা । 


ধর্ম কল পৃথিবীর বিভিন্ন খণ্ডে লক্ষ লক্ষ 
নর নারীর উপর যে আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছে,_যে ছুশ্ছেদ্য বন্ধনে ভাহা- 
দিগকে বন্ধ করিয়াছে, তাহ! কখন কোন 
রূপ রাজনৈতিক ব1 সামাজিক কারণে 
সংঘটিত হয় নাই। শত শত রাজ্য ও 
রাজার অভ্যুদয় ও বিনাশ হইয়াছে, নব 
নব সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত ও বিলুপ্ত 
হইয়াছে,বিবিধ দার্শনিক মতের প্রাদুর্ভাব 
ও তিরোভাব হইয়াছে, অসংখ্য ঘটনা- 
বলী পৃষ্ঠে বহন করিয়া শত শত শতা্দী 
নদীজোতের ন্যায় চলিয়া গিয়াছে, তথাচ 
অদ্যাপি পৃথিবীতলে মুষা ও মহম্মদ, 
শাকাসিংহ ও ইশার আধিপত্য অক্ষ 


রহিয়াছে । জাতিবন্ধন সম্বন্ধে ধর্ম যে 
একটি প্রধান কারণ তদ্বিষয়ে লেশমাত্র 
সংশয় নাই। 


ভাষ। আর একটি কারণ। পরস্পরের 
«নিকট পরস্পরের মনের ভাব প্রকাশ 
করিতে পারিলে যাদৃশ সহানুভূতি জন্বিয়া 
থাকে, অন্য প্রকারে কখনই সে প্রকার 
মহান্ৃভূতি জন্মিতে পারে না। এক বংশে 
জন্ম অপর কারণ। এক বংশে ধাহাদ্দগের 
জন্ম তাহারা আপনাদিগের মধ্যে একটি 
সম্বন্ধ অনুভব করেন, এবং সেই জন্য 
তাহাদিগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজে 
এক প্রকার যোগ নিবদ্ধ হইবার সম্ভা- 
বনা। বাসস্থানের প্রাকৃতিক সীম! চততর্থ 
কারণ। নদী পর্বত প্রভৃতি দ্বারা কোন 
হ ভূখণ্ড সীমাবদ্ধ হইলে তদস্তর্গত অধি 
বাসিগণের পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতের 
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স্থবিধা জন্য যাদৃশ যোগ সংঘটিত হইবার 
সম্ভাবনা, উক্ত লীমার বাহিরে যাহার! 
বাস করেন তাহাদের সহিত তাদুশ নিকট 
সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইবার সন্তাবনা অপেক্ষা" 
কৃত অনেক অল্প ॥ এতিহাসিক 'ঘটনা- 
বলীর একত্ব জাতিবন্ধনের পঞ্চম কারণ। 
ধাহাদের পুরাবৃত্ত এক অর্থ!ৎ ধাহাদের 
পিতৃপুরুষের! এক কার্যো একত্রে যোগ 
দিয়াছিলেন, এক প্রকার ঘটনা] ধাহাদের 
সম্পদ ও বিপদ্‌,স্থখ ও দুঃখের কারণ হই- 
য়াছিল, তাহার! পরস্পরের সহিত সহজে 
যুক্ত থাকিতে ইচ্ছা! করেন, তাহার! পিতৃ- 
পুরুষদিগের কার্য্যের গৌরব বা! হীনত! 
স্মরণ করিয়। এক সাধারণ সুখ ছুঃখ, 
অহঙ্কার ও লজ্জা! অনুভব করিয়া থাকেন। 
সামাজিক আচার ব্যবহার জাতিবন্ধনের 
ষষ্ঠ কারণ। একপ্রকার সামাজিক 
আচার ব্যবহার হইলে লোকে সামাজিক 
কার্ধ্য উপলক্ষে পরপ্গর মিলিত হইতে 
পারে; স্থতরাং তাহাদের মধ্যে অতি 
সহজেই নৈকট্য সংস্থাপিত হয় । প্রক্কতি- 
গত বিশেষ লক্ষণ সপ্তম কারণ। এক 
এক ত্বাতির এক এক প্রকার বিশেষ 
প্রকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজ 
অধ্যবসায়শীল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাহসী ও অর্থ, 
লিপৃঙ্গ। ফরাসি আমোদপ্রিয়, সরল, 
ক্ষীণপ্রতিভ্ত। বাঙ্গালি চতুর, কোমল- 
"হৃদয়, ভীরু । শারীরিক ও মানসিক 
প্রকৃতিগত একতা, জাতীয়ভাব সংরক্ষিত 
'ও দুড়ীরূত করিয়া থাকে । 
জাতীয়ভাবের যে সকল কারণ ও 
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শক্ষণ প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি পর্য্যায় 
ক্রমে উল্লিখিত হইল, তাহা উহাদের 
গুরুত্ব ও কার্ধযকারিতার পরিমাণ অন্ধু- 
সারে করা হয় নাই। এ কয়েকটি কার- 
ণের প্রত্যেকটিই জাতীয়ভাবের মূলে 
বর্তমান রহিয়াছে, ইহাই কেবল বলা 
হইল। উহাদের আপেক্ষিক কার্যকারি- 
তার বিষয় বিচার করা হইতেছে না। 
এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল 
লক্ষণদ্বার! বিচার করিয়! দেখিলে ভারত- 
বাসিগণকে একজাতি বলিয়। প্রতি পন্ন 
কর! যায়কিনা। ভারতবর্ষের ন্যায় 
প্রকাণ্ড ভূখগ্ডকে এক দেশ না বলিয়! 
এক মহাদেশ বলাই যেন অধিক সঙ্গত 
বলিয়া বোধ হয়। ইযুরোপ হইতে 
রুসিয়াকে ছাড়িয়া দেও,যে অবশিষ্ট অংশ 
রহিল, ভারতবর্ষের আয়তন তদপেক্ষা 
অধিক ক্ষুদ্রতর হইবে না। এমন বৃহৎ 
দেশে বিংশতি কোটির অধিক অধিবাসি- 
গণের মধ্যে আতীয় একতা! সন্বদ্ধ হত্তয়! 
যে সহজ নহে ইহা অনায়াসেই বুঝিতে 
পারা যাইতেছে । সে যাহা হউক, 
জাতীয়ভাবের লক্ষণ কয়েকটির সহিত 
মিলাইয়া দেখ! যাউক যে, চীন বা 
রুসিয় প্রভৃতি জাতির ন্যায় ভারতবর্ষীয় 
জাতি বলিয়া! একটি জাতি আছে কি না। 
ছুই প্রকার হইতে পারে, প্রথম, ভারতবর্ষ 
একটি মহাদেশ, উহার অন্তত বিভিন্ন 
দেশে বিভিন্ন জাতি বাস করিতেছে। 
দ্বিতীয়. ভারতবর্ষ একটি দেশ,এবং উহাতে 
ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয্লা এক বিশেষ 
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জাতি বাস করিতেছে । এ ছুইএর মধ্যে 
কোন্ট সত্য ?' প্রথমতঃ ধর্ম লইয়া বি- 
চার করিলে দেখা যায় যে, ভারতবাসিগণ 
এক ধর্মাবলম্বী নহেন। সীওভাল,ভিল 
প্রভৃতি অসভ্য জাতি সকলকে ছাড়িয়া 
দিলেও, হিন্দু ও মুসলমান এই ছুই 
গ্রকাণ্ড সম্প্রদায়ে তাহারা বিভক্ত রহিয়া* 
ছেন। উক্ত ছুই সম্প্রদায়ভুত্ত লোকের 
মধো ধরঙ্দ্জনিত বিদ্বেষ চিরকাল চলিয়া! 
আমিতেছে। মুসলমানের সংখ্যা সমগ্র 
অধিবাসীর সঙ্গে তুলনা করিলে প্রায় 
এক পঞ্চমাংশ হইবে। কেবল হিন্দুদিগের 
মধো যে ধর্ম প্রচলিত রহিয়াছে তাহা 
হিন্দৃধর্শা নামে সর্বত্র আখ্যাত হইলেও, 
বাস্তবিক উহা! ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
বিভিন্ন মৃষ্ঠি ধারণ করিয়াছে । বাঙ্গালায় 
যাহ] ধর্মম,পঞ্জাবে তাহা ধর্ম নহে, আবার 
পঞ্জাবে যাহা ধর্ম, মান্দ্রাজে তাহা ধর্ম 
কেবল সামান্য সামান্য বিষয়ে 
যে প্রভেদ লক্ষিত হয় 'এরূপ নহে, অতি 
গ্রধান ও গুরুতর বিষয়েও তাহা দৃষ্ট হইগ্সা 
থাকে । দৃষ্টান্তম্বূপ এস্থলে কয়েকটি 
বিষয়ের উল্লেখ কর! যাইতেছে ।: বঙ্গ 
দেশে অন্ন ব্যঞ্জন অগ্রিপক হইলে উহ 
উচ্চিষ্টের ন্যায় ব্যবহৃত হুইয়া থাকে,_- 
বন্দের সহিত উহার সংস্পর্শ হইলে সে 
বস্ত্র ধৌত করা আবশাক। কিন্তু উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলে ভোজনাবশিষ্ট উচ্ছিষ্টই উক্ত 
রূপে বাবন্ৃত হইয়থাকে, কেবল অগ্নি- 
পু অন্নের সহিত বন্দির সংস্পর্শ কোন, 
দোষাবহ বলিয়া মনে করা হয়-ন!। কিন্ত 
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এ দৃষ্টাস্তাটও অপেক্ষাকৃত সামান্য বিষয় 
সম্বন্ধে হইল। বাস্তবিক "অতি গুরণতর 
বিষয়েও যে এই প্রকার গ্রভেদ লক্ষিত 
হয় তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়! যাই- 
তে পারে। যে সকল বঙ্গদেশবাসী হিন্দু 
কখন পঞ্জাবে গমন করেন নাই, তাহারা 
গুনিলে অবাক্‌ হইবেন যে,উক্ত প্রদেশে 
শুদ্রে অন্ন বাঞ্জন রন্ধন করে,ব্রাঙ্গণে তাহ! 
ক্রয় করিয়! লইয়! গিয়। আহার করিয়া 
থাকেন তাহাতে কোন দোষ হয় না। 
লাহোরে গিয়। দেখ বাজারে কাহার 
জাতিতে অন্ন বাঞ্জন পাক করিতেছে, 
অতি সন্বংশজাত .ব্রাঙ্গণেও তাহা ক্রয় 
করিয়া লইয়! যাইতেছেন। কাশ্মীরে যদি 
মুসলমান অন্ন বহন করিয়া লইয়া আইসে 
তাহা অতি শুদ্ধসত্ব ব্রাহ্মণেরও পরিতাজ্য 
হয় না। মৎসাভোজন বাঙ্গালির নিকট 
অতি নির্দোষ দৈনিক কার্যা, কিন্তু উত্তর 
«পশ্চিম গ্রদেশবাসীর নিকট উহা! যার 
পর নাই দ্বণিত, অশরদ্ধেয় ও ধর্ম্মবিকুদ্ধ 
বলিয়। গণ্য । কোন হিন্ুস্থানী মৎস্য 
ভোজন করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে সমাজ- 
চ্যুত হইতে হয়। আর একটি দৃষটাস্ত 
দেওয়া যাইতেছে ॥ বাঙ্গালি হিন্দুদিগের 
নিকট কুকুট মাংসাহার যে কি বিষম 
দোষাবহ ব্যাপার, কতদূর ধর্ম্নহানিকর 
ও স্বণিত কার্য তাহ! আমরা সকলেই 
জানি। কিন্ত মান্্রাজ প্রদেশে যাও সে 
খানে আর এক অবস্থা দেখিতে পাইবে । 
সেখানে ব্রাহ্গণজাতি নিরামিষভোজী ; 
কিন্ত তন্তিন্ন অন্য সকল জাতিই আল্লান 
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বদনে অতি উপাদের জ্ঞানে কু্ুট মাংয় 
ভোজন করিয়া থাকেন। কেহ তাহা 
ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়! মনে করেন ন।, তজ্জন্য 
কাহাকেও জান্িচুত হইতে হয় না। 
ধর্ম সম্বন্ধীয় আচার বিষয়ে কয়েকটিমাত্র 
ৃ্টাস্ত প্রদর্শিত হইল) বাস্তবিক তদ্ধি- 
ষয়ে রাশি রাশি প্রমাণ প্রদর্শন কর! 
যাইতে পারে। এতন্ডিন্ন ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে ধর্মবিষরক মতের বিভিন্নতা যে 
কতদুর অধিক তাহা! বল! বাহুলা মাত্র। 
ধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ,ভাষা সম্বন্ধেও সেই 
প্রকার বা ততোধিক। আধ্য ও অনার্ধ্য 
কত প্রকার ভাষাই ভারতের সর্বত্র প্রচ- 
লিত রহিয়াছে। এমন একটি ভাষাও 
নাই যাহা সমস্ত ভারতবাশী ব্যবহার 
করিয়া থাকে বা করিতে পারে। হিন্দি 
ভাষা সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক: 
দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মান্ত্রাজ 
প্রদেশ ব্যতীত আর সর্বত্রই উক্ত ভাষায় 
কথা বলিলে লোকে প্রায় বুঝিতে পারে। 
বংশ সম্বন্ধেও দেখা যাইতেছে যে, 
ভারতবাসিগণ বিভিন্ন বংশ (78০6) হইতে 
সমুৎপনন। আর্ধা ও অনার্য এই ছুই 
প্রধান বিভাগে ভারতবাসিগণ বিভক্ত । 
অনেকে মনে করেন ধে এতদেশীয় মুঘল- 
মানগণ অনার্ধা বংশসম্ভৃত। বাস্তবিক 
তাহা নহে । মুসলমানদিগের মধ্যে প্রায় 
অর্ধেক লোকের পূর্ধবপুরুষ হিন্দু ছিলেন; 
তাহারা যে কোন কারণে হউক মুসল- 
মান ধর্ম শ্রহণ করিয়াছিলেন । অবশিষ্ট 
মুদলমানদিগের মধ্যে যাহাদের পূর্ববপু 


ঃ 
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: কুষগণ পারস্য ও আফ্গানস্থান হইতে 
আলিয়াছিলেন তাহারাও আধ্যবংশীয়। 
কেবল বাহার! আরব ও তুর্কিস্থান হইতে 
সমাগত তাহারাই অনার্য, কিন্ত তাহা- 
দের সংখ্যা অধিক নহে। সেই অল্প- 
সংখ্যক মুনলমান ভিন্ন আরও বহুসংখ্যক 
অনাধ্য বংশজাত লোক ভারতবর্ষে বাস 
করিতেছে । গারো! প্রভৃতি অনার্ধ্য অসভ্য 
জাতির কথ৷ বলিবার আবশ্যকতা! নাই । 
স্থুসভ্য হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও শত 
সহম্র লোক অনার্ধা বংশজাত। ইহা! 
নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, মান্দ্রীজ 
প্রদেশবাঁসিগণের, আবধ্যবংশীয় বলিয়া 
গৌরব করিবার অধিকার নাই। তীহা- 
দের আকুতি আর্য্যবংশীয়দিগের মত নহে, 
উহা সম্পূর্ণরূপে অনাধ্যদিগের তুল্য। 
উক্ত প্রদেশে ছুইটি ভাষ৷ প্রচলিত আছে, 
তেলু্ড ও তামিল। এ ছুটিই অনার্য 
ভাষা । সংস্কৃতের সহিত উহাদের কোন 
সম্বন্ধ নাই। আমরা বাঙ্গালায় বলি 
“আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন।” 
হিন্দু স্থানীরা বলেন “আপ কাহাসে 
আতেহে» ইত্যাদি ভারত প্রচলিত আর্য্য 
ভাষা মাত্রেই সংস্কৃতের চিহন দেখিতে 
পাওয়া যায়। কিন্তু নাক্ত্রাজীরা বলিবেন 
“তাজড় ইয়াপড়ু ইন্দিড় হিড়।” পুরা- 
তত্ববিৎ পগ্ডিতেরা অন্মান করেন যে, 
মান্্রাজীরা রামায়ণবর্ণিত মহা ঘটনার” 
সময় হইতে ক্রমে ক্রমে আধ্যজাতির 
সহিত সংনিলিত হইয়াছে। বংশ অন্ু- 
সারে বলিতে গেলে মান্দ্রাজ গ্রদেশবাসী 


ভারতে শুকতা। 
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হিন্দুদিগের অপেক্ষা ইউরোপীয়গণ আমী- 
দের নিকট কুটুম্ব। ভাষাবিজ্ঞানের 
উন্নতি সহকারে ইহা স্থন্দর রূপে প্রতিপন্ন 
হইয়াছে যে, ' ইংরেজ, জন্্মান, ফরাসি, 
হিন্দু গ্রভৃতি জাতি সকল এক মূল জাতি 
হইতে উৎপন্ন। 

ভারতবর্ষের চত্তঃসীমা! এরূপ ছূর্ভেদ্য- 
রূপে পরিবেষ্টিত যে বিদেশীয় জাতির 
সহিত বহুকাল পধ্যত্ত এদেশের অধি- 
বাসিগণের অধিক সংএব হয় নাই। কিন্তু 
আবার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসিগণের 
মধোও কোন কালে পরস্পরের অধিক 
সংশ্রব সংঘটিত হয় নাই। বিভিন্ন প্রদেশ 
সকল এত দূরবর্তী ও তন্রৎস্থলে গমনা- 
গমনের এত অস্থৃবিধা যে, উক্ত সকল 
প্রদেশবাসিগণের মধ্যে আলাপ পরিচয় 
হওয়া নিতান্ত স্থকঠিন। রেলওয়ে সংস্থা- 
পনের পুর্বে বোম্বাই হইতে বাঙ্গাল! 
এবং মান্্রাজ হইতে পঞ্জাব যাত্রা যে কি 
ছুরহ ব্যাপার ছিল ত।হা সকলেই অবগত 
আছেন। ন্ববৃহৎ জোতম্বতী, উত্তঞ্জ 
পর্বতশ্রেণী, ভয়ঙ্কর অরণ্য, পর্যাট কগণের 
গতিরোধ করিবার জন্য ভারতের নানা 
স্থানে বর্তমান । স্থৃতরাং দুরগ্রদেশ- 
নিবাসী ভারত সস্তানগণের মধ্যে এতদূর 
বিচ্চিন্নভাব সমুপস্থিত হইয়াছে যে, তীহা- 
দের মধো কোন সম্পর্ক নাই বলিলেই 
হয়। এক্ষণে রেলওয়ের সৃষ্টি হইয়া! অল 
অল্পে এই শোচনীয় অবস্থা বিদ্রিত হইতে 
আরম্ভ হইয়াছে মাত্র! 

ভারতবালিগণের মধো পুরাবৃত্ সঙ্থ- 
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স্বীয় ঘটনার একতাও নাই। হিন্দুদিগের 
মূল ইতিহাসের একতা! আছে। কল 
হিন্দুই সমভাবে গৌরব করিয়া বলিতে 
পারেন, আমাদের রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির, 
আমাদের ব্যাস ও বাল্সীকি, আমাদের 
ভবভূতি ও কালিদাস, আমাদের 'আর্ধাভট্ট 
ও ভাস্করাচার্ধ্য। ভারতবর্ষের যেখানে 
ইচ্ছা যাও, দেখিবে, প্রাচীন আর্ধ্যপিত- 
পুরুষগণের নামে ভক্কি ও শ্রদ্ধার সহিত 
হিন্দুসস্তানমাত্রেরই মন্তক অবনত হইয়া! 
থাকে। সেই পুজ্যপাদ পিতৃপুরুষগণের 
নামে যাহা বলিবে তাহাই তাহাদের হৃদ- 
য়ের গুঢ়তম প্রদেশে আঘাত করিবে। 
কিন্ত বিভিন্ন প্রদেশবাসী হিন্দুদিগের পর- 
বর্তী ইতিবৃত্বের মধো একতা! নাই। 
শিখ, মহারাষ্ীয়,রাঁজপুত, বাঙ্গালি প্রভৃতি 
জাতিসকলের ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস। এত- 
ভিন্ন মুসলমানদিগের সহিত এতিহাসিক 
একতা ত কিছুই নাই । আমাদের আদি 
গৌরবের ক্ষেত্র আর্ধ্যাবর্ভ; তাহাদের 
আরব দেশ। আমরা বিজিত, তাহারা 
বিজেতা। 

অন্যান্য বিষয়সন্বন্ধে যেরূপ দর্শিত 
হইল, সামাজিক আচারব্যবহার সম্ব- 
ন্বেও সেইন্ধপ। ভারতবর্ষস্থ ভিন্ন ভির 
'অ্প্রদায় ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে সামা- 
জিক প্রথাসম্বন্ধে যারপর নাই ভিন্নতা 
ধরখান্থগত আচার সঙ্বন্ধে যে প্রকার ঘোর- 
তর প্রভেদ লক্ষিত হুইয়া থাকে তাহা 
পূর্বে বলা হইয়াছে। এস্কলে কেবল 
সামাজিক প্রথার বিষয় বলা যাইতেছে । 


ভারতে একতা । 


বজদশন বৈঃ১২৮৪। [ও 


বিবাহ সামাজিক কার্ধয সকলের মধ্যে 
সর্ব প্রধান। এই বিবাহমস্বন্ধে অতিশর 
প্রভেদ লক্ষিত হয়। অপেক্ষাকৃত সামান্ত 
সামান্য প্রতেদের বিষ এস্লে উল্লেখ 
করিবার প্রয়োজন নাই। প্রধান গ্রধান 
ছুই একটির কথা রলিলেই যথেষ্ট হইবে। 
বঙ্গদেশ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি ভার- 
তের প্রায় অধিকাংশ স্থানবানী হিন্দুদি- 
গের মধ্যে বহুকাল হইতে পতিবিহীন 
রমণীগণের পক্ষে পুনঃপরিণয় যারপর 
নাই ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্ধ্য বলিয়া! বিশ্বাস রহি- 
য়াছে; চিরটৈধব্যই তাহাদিগের অবশ্য 
বহনীয় ও প্রতিপাল্য কার্ধ্য বলিয়া মনে 
কর! হইতেছে । তথাচ দেখুন উড়িষ্া! 
প্রদেশে এক প্রকার বিধবাবিবাহ প্রচ- 
লিত রহিয়াছে । দাম্পত্য সম্বন্ধ বিষয়ে 
বিবিধ সম্প্রদায় মধো অনেক তারতম্য 
ও ভিন্নতা দৃষ্ট হয় । মাঙ্গালের কোচিন, 
কালিকট প্রভৃতি মলবার উপকূলস্থ অনেক 
স্থানে বিবাহবন্ধন যারপার নাই শিথিল। 
নেয়ার, বেলোয়ার প্রভৃতি জাতিসকলের 
মধ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে এই 
এক চমৎকার নিয়ম প্রচলিত আছে যে 
পুত্র না হইয়! ভাগিনেয় বিষয়াধিকারী 
হইয়া থাকে । - এই স্থষ্টি ছাড়া গ্রার 
যুক্তি এই যে, ভাগিনেয়ের শরীরে যে 
বংশের শোণিত প্রবাহিত হইতেছে ইহ! 
শনিশ্চিত; কিন্ত দ।স্পত্য বন্ধনের শিথিলতা! 
বশতঃপুক্র সম্বন্ধে সে কথা নিশ্চয় করিয়া 
বল। বায় না। কে কাহার সন্তান স্থির 
হওয়া কঠিন বলিয়াই এই গ্রাকার নিষ্বম 


প্রচলিত রহিয়্াছে। 
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আমাদের দেশের 
চৈতনাবৈষ্ণবদিগের মধো বিবাহ ও 
দাম্পতা সন্বন্ধ বিষয়ে কি প্রকার প্রথা 
সকল গ্রচলিত-"্মাছে, তাহা! প্রায় সক 
লেই অবগত আছেন । সুতরাং তদ্বিষয়ে 
বিশেষ করিয়া কিছু বলিবার প্রয়োজন 
নাই। সামাজিক প্রথাসম্বন্ধে আর একটি 
দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা করি। স্ত্রী-স্বাধীনতা! 
বিষয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের অবস্থা এক- 
প্রকার নহে। বঙ্গদেশ,উত্তর পশ্চিমাঞ্চল 
প্রভৃতি স্থানে অবরোধ প্রথা প্রচলিত 
রহিয়াছে । পঞ্জাবে অপেক্ষাকৃত অল্পপরি- 
মাণে রহিয়াছে । কিন্ত দাক্ষিণাত্যে অব 
রোধপ্রথা নাই বলিলেই হয়। বিদ্ধাচল 
অবরোধ প্রথার শীম]। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ 
প্রদেশে ভদ্রমহিলাগণ প্রকাশ্রূপে রাজ- 
পথ দিয়া গমনাগমন করেন, তাহাতে 
কেহই দোষ মনে করেন না। তথায় 
অবগুঠনদিবার নিয়ম নাই; এবং অপর 
পুরুষের সহিত আলাপ করিতেও নিষেধ 
নাই। 
প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণ অনুসারে 
বিচার করিলেও দেখা যায় যে,ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন প্রদেশবাসিগণের মধ প্রক্কৃতিগত 
একতা! নাই । ফরাসি, ইংরেজ প্রভৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রকৃতি যেমন ভিন্ন 
ভিন্ন, তাহাদেরও সেইরূপ মানসিক ও 
শারীরিক উভয়বিধ প্রকৃতি ভিন্ন তিন্ন।” 
সবলকার ও সাহনী পঞ্জাবী; অধাবসায় 
ও উদ্যামশীল মহারাষ্ট্ীর; বুদ্ধিমান্‌ দূর্বল 
দেহ ও ভীরু বঙ্গবাসী ইত্যাদি ভারতের 
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ভিন্ন ভিন্ন গ্রদেশবাসিগণের প্রকৃতির 
ভিন্নতা লক্ষিত হইতেছে । 

জাতীয় ভাবের লক্ষণ কয়েকটি লইয়া! 
দেখান হইল যে; তাহার কোনটিই সাধারণ 


ভাবে সকল ভারতবাসীর মধ্যে বর্তমান 


নাই । তবে কেমন করিয়া বলিব যে, 
আমাদের ( ভারতবর্ধীর়গণের ) কোন 
বিশেষ জাতীয় ভাব আছে? যখন সকল 
বিষয়েই অনৈকা,তখন এক ভারতবর্ধীর 
জাতি নলিয়া পরিচয় দিবার আমাদের 
অধিকার কোথায়? কোন চিন্তাশীল 
পণ্ডিত বলেন যে, জাতীয় ভাবের অন্ঠান্ত 
লক্ষণের মধো ভাষাই 'সর্ধ প্রধান। সে 
ভাষা সন্বন্ধেও যখন এতদূর ভিন্নতা, 
তখন একতা! স্ত্রে বদ্ধ হইবার আমাদের 
আশ! কোথায়? এই প্রস্তাব লেখক 
একবার মান্দ্রাজে গমন করিয়াছিলেন । 
তথাকার কোন আফিসে জনৈক তৎ- 
প্রদেশবাসীর সহিত ইংরেজী ভাষায় 
আলাপ করিতেছেন। এমন সময় একজন 
ইংরেজ আপিয়া বলিলেন, “ আপনার! 
কি পরস্পরকে স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় 
বলিয়া মনে করেন?” তাহারা সে কথায় 
সা বলিয়া উত্তর করায়, সাহেব বলিলেন) 
“তবে কেন আপনার! আপনাদের মাতৃ- 
ভাষায় কথা বার্তা বলুন না।”” সাহেব 
প্ররূত অবস্থা! জানিতেন বলিয়া ও কথাটি 
বিদ্রুপ করিয়াই বলিয়াছিলেন। তীহা- 
দের পক্ষেও বাস্তবিক ইংরেজী ভিন্ন অন্য 
কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় পরস্পর আলাপ 
করা অসম্ভব ছিল। মাজ্জাজী যদি হিলি 
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জানিতেন তাহা হইলেও এক প্রকার 
চলিতে পারিত। শিক্ষিত বাঙ্গালি ও 
শিক্ষিত মান্্রাজীর পরস্পর আলাপ করি- 
তে হইলে ইংরেজী ভিন্ন অন্য উপ।র 
নাই। 

সমগ্রভারতে কখন এক ধর্ম ও এক 
ভাষা প্রচলিত হইবে কি না এ প্রশ্শ্ে 
মীমাংসা! করা সহজ নহে। যিনি বিশ্বাস 
করেন যে, সতোর জয় এককালে ভ্ই- 
বেই হইবে, তিনি নিজে যে ধর্মাবলম্বী 
তাহাই সমস্ত ভারতের,_কেবল ভার- 
তের কেন--সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম হইবে 
বলিয়। মনে করেঁন। কিন্তু আমরা এ 
স্থলে ধর্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার তর্ক 
বিতর্কে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছ! করি না। 

নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন লোকও 
আছেন, যাহারা মনে করেন যে, ক্রমে 
ইংরেজী ভাষাই ভারতের সাধারণ ভাষা! 
হইবে। ধাহার! সে প্রকার বিশ্বাস করেন 
করুন, আমরা কিন্তু সে কথায় হাস্য না 
করিয়াথাকিতে পারি না । শত শত যোজন 
দূরবর্তী সঘুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপ বিশেষের ভাষ! 
যে ভারতের বিংশতি কোটা অধিবাসীর 
সাধারণ ভাষা হইবে, ইহার তুল্য অসম্ভব 
কথা কিছুই হইতে পারে না। সংসারে 
যদি কিছু অসম্ভব থাকে তবে উহাই সে 
অসম্ভব। মানবজাতির পুরাবৃত্তে এবস্িধ 
ঘটনার কোন দৃষ্টান্ত পাওয়! যায় না। 
কোন প্রকার যুক্তিতেও উক্ত বাক্যের 
সারবত্তা উপলব্ধি হয় না। এক সময়ে 
নেক মের্জা সাহেবও পারস্যভাষ! ভার- 
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তীয় সকল ভাষা লোপ করিবে বলিস! 
স্থির করিয়াছিলেন । 
প্রচলিত দেশীয় ভাষা সকলের মধ্যে 
যদি কোন ভাষার পক্ষে ভারতের সাধা- 
রণ ভাষ! হইবার সম্ভাবনা থাঁকে, তবে 
তাহ! হিন্দি সন্বন্ধেই বলা যাইতে পারে। 
কেন ন! ভারতে হিন্দি ভাষাই সর্বাপেক্ষা 
অধিক প্রচলিত । হিন্দি যে স্থানের গ্রচ- 
লিত ভাষ! নহে সেখানকার লোকও সহ 
হিন্দিতে কথা বলিলে বুঝিতে পারেন। 
বাঙ্গালা ভাষ। ও বাঙ্গাল! সাহিত্যের যে 
প্রকার আশ্চর্যা উন্নতি হইতেছে, হিন্দি 
ভাষার পক্ষে সে প্রকার না! হওয়া অতি- 
শয় আক্ষেপের বিষয় । বাঙ্গালার ন্যায় 
হিন্দির উন্নতি হইলে শতগুণ অধিক 
উপকারের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু মান্দ্রাজ 
প্রদেশ সম্বন্ধে এ কথা খাটে না! 
সেখানকার লোক হিন্দি বলিতেও পারে 
না বুঝিতেও পারে না। 
তবে কি ভারতবাসিগণের একতা ্থত্রে 
বদ্ধ হইবার কোন উপায় নাই? এমন 
কি কোন সাধারণ ভূমি নাই যেখানে 
তাহারা সকলে মিলিয়া ভ্রাতৃভাবে দায় 
মান হইতে পারেন? অনেক বুদ্ধিমান 
ব্যক্তি বলিয়! থাকেন যে, সমুদয় ভারত- 
বাসিগণ কখনই একতাবন্ধনে বদ্ধ হইতে 
পারিবেন না। তীহারা বলেন যে, এ 
*দেশে কোন কালে যাহ! হয় নাই তাহ! 
এক্ষণে কি প্রকারে হইবে। কোন 
বিষয়েই ধাহাদের মিল নাই তাহার! 
কেমন করিয়। পরস্পর সংমিলিত হই- 
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ভারতের ভাবী মঙ্গল সম্বন্ধে 
আমর! এই সকল ব্যক্তির ন্যায় একবারে 
বম্পূর্ণদপে হতাশ নহি। এক সাধারণ 
একতাশ্থত্রে সকল ভারত সন্তানের বদ্ধ 
হওয়া যে সম্পূর্ণ অসম্ভব আমরা এরূপ 
মনে করি না। ইহা সত্য বটে যে, সমগ্র 
ভারত কোন কালে একতাবন্ধনে বদ্ধ 
হইতে পারে নাই। হিন্দু, যুসলমান, 
ও ইংরেজ এই ত্রিবিধ রাজশীসনকালের 
মধ্যে কোন কালেই সমগ্র ভারত কোন 
সাধারণ ভাবে সমবেত হইতে পারে 
নাই;-__চিরকালই বিচ্ছিন্ন ভাব। কিন্ত 
পুর্বে কখন একতা হয় নাই বলিয়! যে 
ভবিষ্যতেও কখন হইবে না এমন কথা 
বলা! নিতান্ত অসঙ্গত। ভারতের যে 
অবস্থায় একতা সংস্থাপিত হইতে পাবে 
নাই, ঠিক সেই অবস্থা যতদিন থাকিবে 
ততদিন নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্নভাবও থাকিবে; 
কিন্ত যদি সে অবস্থার পরিবর্তন হইয়া! 
যায়/তবে সে প্রকার বিচ্ছিন্নরভাবও চলিয়! 
যাইতে পারে । বাস্তবিক ইতিমধ্যেই কি 
অবস্থা পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হয় নাই? 
হিন্দু ও মুসলমান শাসন কালের সহিত 
বর্তমান সময়ের তুলন| করিলে ছুই একটি 
অতি প্রধান বিষয়ে পরিবর্তন লক্ষিত 
হয়। প্রথম, ভারতের সমুদবায়- অধি- 
বামিগণ এক সাধারণ রাজশাসনের অধীন 
হইক্সাছেন। পুর্বে কোন কালে এ” 
গ্রকার ঘটে নাই। বৌদ্ধ শাসনকালে 
অশোক প্রভৃতি কোন কোন রাজার সময় 
ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান এক রাজ- 
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শাসনের অধীন হইয়াছিল সত, কিন্ত 
এখন যেমন হিমাচল হইতে কুমারিক! 
পর্যান্ত সমগ্র ভারত এক বুটিস্‌ সিংহের 
করকবলিত হইয়াছে,--এক রাজ দণ্ডকে 
বিংশতি কোটি ভারতসস্ত।ন বিনস্ত্র 
মন্তকে অভিবাদন করিতেছে, এ প্রকার 
পৃর্ষে কখন হয় নাই। দ্বিতীয়, এক্ষণে 
লৌহবর্স ও তাড়িতবার্ভাবহের- স্থষ্টি- 
হওয়াতে, ভারতবর্ষের অতি দূরবর্তী 
প্রদেশ সকলের অধিবািগণের মধোও 
আলাপ পরিচয় আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালি 
পঞ্জাবী, মহা রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় 
ভারতবাসিগণ পরস্পটরর নিবাসপ্রদেশে 
আসিয়া পরস্পরের সহিত সন্ভাব ও 
সৌহাদ্রণ বর্ধন করিতেছেন। স্থুশি- 
ক্ষিত বাঙ্গালি পঞ্জাবে গিয়! উপদেশ ও 
ৃ্টাস্ত দ্বারা তত্প্রদেশবাপিগণের- মধ্যে 


জ্ঞানগ্রচার করিতেছেন, বোম্বাই গমন. 


করিয়া প্রকাশা বক্ততাদ্থার৷ তথাকার 
শিক্ষিত সম্প্রদরের নিকট আপনাদের 
মনের ভাব প্রক!শ করিতেছেন । আবার 
বোম্ব।ই প্রসৃতি প্রদেশের লোকও বঙ্গ- 
দেশে আসিয়া আমাদের সহিত আব্মী- 
য়তা করিতেছেন। জাতিতে জাতিতে 
এ প্রকার সম্মিলন অল্প অল্প আরম্ভ হই- 
য়াছে। এস্থলে ইহা! বলা আবশাক যে, 
পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রচার অতি আশ্চর্ধ্য- 
ব্ূপে ভারতের অবস্থা পরিবর্তন করিয়া 
দিতেছে। মান্দ্রাজ হইতে পেশোয়ার 
পরাস্ত সর্বত্রই ইংরেজীশিক্ষিত নব্য 
সম্প্রদায়ের চিস্তাআোত সামাছিক ও 


খ্‌ চা 


|. 
চি 


চাল, 


চি 
৫৮ 


রাজনৈতিক উন্নতির দিকে প্রধাবিত। 
পুর্বে কখন এ প্রকার হয় নাই। 
ইংরেজী শিক্ষা এখনই অল্প অল্প বুঝা- 
ইয়া দিতে আরস্ত করিয়াছে এবং ক্রমে 
নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে বুঝাইয়া দিবে যে, 
একতাবন্ধন ভিন্ন আমাদের উন্নতির আশ! 
নাই। যিনিই কেনযাহা বলুন না, 
"আমরা অদন্দিগ্চ চিত্তে একটি আশা! 
করিতৈ পারি যে, ভারতবর্ষ অন্যান্য সহজ 
বিষয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন থাকিলেও সকল 
ভারতবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক একতা! 
সংস্থাপিত হইতে পারে । ভারতবাসিগণ 
এক্ষণে এক রার্জার প্রজা, সকলকেই 
এক প্রকার রাজনৈতিক মঙ্গলামঙ্গলের 
বআরীন হইতে হইতেছে । ্ৃতরাঁং অন্ত 
সহত্র বিষয়ে অনৈকা থাকিলেও আমা- 
দের মধ্যে এই একটি সাধারণ জঙ্ন্ধ 
ঝহিয্নাছে। এই সাধারণ ভূমিতে দণডাত্র- 
মান হইয়া আমরা ভ্রাতূভাবে পরস্পরের 
ইস্তধারণ করিতে পারি।  অন্তান্ট বিষয়ে 
গ্রভেদ সত্বেও আমর| সাধারণ রাজনৈতিক 
কষ্ট ও অভীব বিদুরিত করিতে,.এবং 
সাধারণ উন্নতি সংসাধন করিবার উদ্দেশ্যে 
সমবেত হইতে পারি । পৃথিবীর স্থুসতা 
জাঁতি সকলের ইতিহাস বাহারা পাঠ 
করিয়াছেন তাহারা এ কথা কখনই 
বলিতে পারেন না যে, এ প্রকার রাজ- 
নৈতিক সন্মিলন অসম্ভব। স্ুইজর- 
শু) বেল্জ্যাম, ও জর্মমনির ইতিহাস 
একথার : জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত স্থল। 
আুইজরলণ্ডে রাজনৈতিক একতা! বিল- 


ক 


ভারষ্টে শুকতা। 


& 
বজদশম বৈঃ১২৮৪ । 


ক্ষণ রহিয়াছে, অথচ উত্ার ভিন্ন ভিন্ন 
কাণ্টনবাসিগণের মধ্যে ধর্ম, বংশ, শু 
ভাষা এই তিন প্রধান বিষয়েই শ্রভৈদ : 
দুষ্ট হয়। জর্্েনিতে *ধর্পাসপ্বন্ধে ঘোর- 
তর অনৈক্য বিদ্যমান রহিরাছে--রোমান 
কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট এই ছুই সম্প্রদাক্জে 
অধিবাসিগণ বিভক্ত $ অথচ তাহাদের 
মধ্যে রাজনৈতিক একতা বিলগ্ষণ লক্ষিত 
হইতেছে । বেলজ্যাম দেশে ফেমিস, 
ও ওয়ালুন নামক প্রদ্ধেশছয়ের মধ্যে 
বংশ ও ভাষাসম্বদ্ধে ভিন্নতা রহিয়াছে, 
অথচ তাহাদের মধ্যে জাতীয়একতার 
ভাব বর্তমান। অপরাপর বিষয়ে প্রভেদ 
থাকিলেও রাজনৈতিক একতা যে সঙ্বদ্ধ 
হইতে পারে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ 
হইতে পাঁরে না। 

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত কয়েকটি ছারা ইহাই 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জাতীয়ভাঁবের যে 
সকল কারণের কথা বল! হইয়াছে,তাহাঁর 
কাধ্য, সকল অবস্থায় অলঙ্ঘনীর নহে। 
নতুবা ভাষা, ধর্ম প্রভৃতি প্রধান গ্রধান্‌ 
কারণ সত্বেও উপরিউক্ত কয়েকটি দেশে 
রাজনৈতিক একতা বদ্ধমূল হইতে পারিত 
না। 

রাজনৈতিক একতা সংস্থাপন করিতে 
হইলে; ভাষাবিভাগ অনুসারে ভারতবর্ষকে 
চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 

*বিহীর হুইতে পেসোয়ার পর্য্স্ত হিন্দি- 

ভাষা প্রচলিত, স্থতরাং এই প্রথম 
বিভাগ। উড়িষ্যা, বাঙ্গালা, ও আসাম 
অই তিন প্রদেশৈর ভাষা প্রা একই, 


বগম বৈ, ১২৮৪1) 


' অতএব এই দ্বিতীয় বিভাগ । মধ্যভ।রত- 
বর্ষে মহারাষ্্ীয় প্রভৃতি কয়েকটি: ভাবার 
অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য, অতএব উহা! তৃতীয় 
বিভাগ; এবং ্বান্্রাজ প্রদেশে তেলুগু 
ও তামিল বহুল সাদৃশ্যবিশিষ্ট অনাধ্য 
ভাষাদ্বয়, অতএব এই চতুর্থ বিভাগ । 
এই চারি বিভাগে ভারতবর্ষকে বিভক্ত 
করিরা চারিটি স্বতন্ত্র রাজ্য হইতে পারে) 
এবং এ চারিটি রাজ্য এক হইয়া একটি 
মিলিত রাজ্য (78৭67%1 £০৮7107)9706) 
হইতে পারে। 

যে সকল স্থৃশিক্ষিত বাঙ্গালিকে উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব প্রভৃতি ভারতবর্ষের 
ভিন্ন ভিন্ন এদেশে গিয়া বিষয় কর্ম্মোপ- 
লক্ষে বাস করিতে হয়, এস্মলে তাহাদের 
একটি অতি গুরুতর কর্তব্ভার বুঝা 
যাইতেছে । যাহাতে উক্ত প্রদেশবাসী 
ব্যক্তিগণের সহিত সপ্ভাব বর্ধিত হয় তদ্দি- 
ষয়ে তাহাদের সর্বদাই যত্বশীল থাকা 
কর্তবা। কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, 
অতি অল্পসংখ্যক লোকই. সেইরূপ যত্ত্ 
করিয়া থাকেন। এমন কি অনেক 
স্থলেই বাঙ্গালি বাবুদিগের অসদাচার 
জন্য হিন্দুস্থানিগণ তাহাদের প্রতি অত্যন্ত 
বিরক্তি ও অশ্রদ্ধ! প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
পুর্বে এরূপ ছিল না। তৎকালে-ঘে ছুই 
একজন বাঙ্গালি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে থাকি- 
তেন তাহারা মম্মানিত হইতেন। . » 

এস্থলে মুসলমানদিগের বিষয়ে ছুই 
একটি কথা বল! নিতাস্ত আবশ্যক বোধ 

_ হইতেছে। হিন্দু মুসলমানের নধ্য 


ভারতে গএকত। | ৫৯ 


রিদ্বেষবুদ্ধি চিরকালই ভারতের অশেষ 
অকল্যাণের কারণ রূপে বর্মন রহিয়াছে। 
যাহাতে এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সভাব বদ্ধিত হত্ম তদ্দিষয়ে_ দেশহিতৈষী 
মাত্রেরই ঘত্বশীল হুওয়! যার পর নাই 
আবশ্যক। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে গন্ভাব 
সংস্থাপন ভিন্ন কোন ক্রমেই ভারতের 
প্রক্কত মঙ্গল সংসিদ্ধ হইতে পারে না.) 
কিন্তু এক্ষণকার বাঙ্গান। কবিত!লেখক ১৪ 
নাটককারগণের মধ্যে অনেকেই এই 
বিদ্বেষানল নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা ন! 
করিয়া বরং তাহাতে ক্রমাগত ইন্ধন 
প্রয়োগ করিতে অশরম্ত করিয়াছেন । 
“যবন যবন” করিয়া অনেকে জালাতন 
করিয়া! তুলিয়াছেন। বাঙ্গাল! মুক্রাযন্ত্ 
যে সকল “ন। টক ন! মি” নাটক প্রতি 
দিন প্রসব করিতেছে, ত্র! দেশের 
বিশেষ কোন ইস্ট হউক আর. নাই 
হউক অনিষ্ট নিতাত্ত অল্প হইতেছে না। , 
রঙ্গভূমি সকল “ভারতে যবন” “ভারতের 
স্থখশী যবন কবলে” ইত্যাদি লাটিক 
সকলের অভিনয়কার্যে অতিশয় ব্যস্ত । 
এখন যবনদিগকে গালি দিয়া দেশের 
কোন উপকার নাই, অন্কুপকার বিলক্ষণ 
আছে । এখন যবনদিগের সহিত -সন্ভাব 
করিঝার.সময়। “হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাভু- 
গণ! তোমাদের পুরাতন বিদ্বেষ ভুলিয়! 
গিয়া এখন নিজ নিজ মঙ্গল কামনায় 
প্রীতি ও সড়াবের. সহিত পরস্পরের 
অহিত সংমীলিত হও । বর্তমান প্রয়ো- 
জনের গরু অনুভব করিয়া ভূতকালের 


রঙ 


টিক্ছাকা্ালত তি 
ভারতে একতা । 


বিষয় ভুলিয়া যাও।” হিন্দু হছউনকি 
সুমলমান ,হউন ঘিনি দেশের প্রক্কত 
কল্যাণ প্রার্থনা করেন তিনি. এই কথাই 
বলিতে থাকুন । কবিত1,'সঙ্গীত ও বন্তৃ- 
তাঁয় এই কথা হিমালয় হইতে সমুক্র 
পর্য্যন্ত বিঘোষিত হইতে থাকুক । 
“শেষে ডেকে বলি ওরে যূন ভাই, 
গাচীন শক্রতা প্রয়োজন নাই; 
দেশের ছুর্দশ1! দেখ হল টের, 
তোরা তে! সন্তান প্রিয্ন ভারতের; 
সে শত্রুতা ভূলে, আয় প্রাণ খুলে, 
পুঁতে রাখ কথা মঞ্লেম কাফের, 
বল শুধু-« মোরাভ্রিয় ভারতের, » 
ভারতের তোর। তোদের আমরা, 
আয় পূর্ণ হল আনন্দের ভর1! 
সবে একদশ| তবে অহঙ্কার, 
তবে রে শক্রতা শোভে না যে আর। 
মিলি ভাই ভাই জরধ্বনি গাই, 

* খুষিয়! বেড়াই শুত সমাচার, 
অ]মাদের মাতা বাচিল আবার |” 

পুষ্পমালা। 
আমর! প্রথমতঃ দেখিলাম যে জাতীয়- 

ভাবের সাতটি কারণ বা লক্ষণ__ধর্ম্ম,ভাযা, 
বংশ, বাসস্থানের প্রাক্কৃতিক সীমা, এীতি- 
হাসিক ঘটনার একত্ব, সামাজিক প্রথা, 
ও প্রকৃতিগত বিশেষ লক্ষণ । এই লক্ষণ 
কয়েকটি লইয়া বিচার করিয়া! দেখ! হইল 
যে, ভারতবর্ষের সমগ্র অধিবাপিগণের 
যধ্যে ্ কয়েকটি লক্ষণের প্রায় কোন 
টিই সাধারণভ।খে বর্তমান নাই। সেই 
জন্য তীহাদের মধ্যে কোন কালেই 


$ 
বজদশাস, ব,১২৮৬৪ | 


জাতীয়ভাব বদ্ধমূল হয় নাই। কিন্তু এক্ষতশ 
ভারতের অবস্থাসন্বন্ধে পরিবর্তন উপস্থিত 
হইয়াছে। সমুদায় ভারতবামিগণ এক 
সাধারণ রাজশাসনের *অধ্ীন হওয়াতে 
তাহাদের মধ্যে এক সাধারণ সম্বন্ধ হুই- 
য়াছে। এতততিন্ন অতি দূরবর্তী প্রদেশ 
নকলের মধ্যেও: এক্ষণে গমনাগমনের 
স্থবিধা হওয়াতে পরস্পরের মধ্যে যোগ 
সংস্থাপনের সম্ভাবনা হইয়াছে । এক্ষণে 
অন্যান্য বিষয়ে অনৈক্যসন্েও সুইজর- 
লগ্ড জর্শেনি প্রভৃতি কয়েকটি ইউরো- 
পীয় দেশের ন্যায় রাজনৈতিক একতা! 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 

উপমংহার কালে সুশিক্ষিত বঙ্গ বাসি- 
গণকে একটি কথ! বলিতে ইচ্ছা করি। 
ভারতবর্ষের মধ্যে তাহাই পাশ্চাত্য 
জ্ঞানোপার্জনে সর্বাপেক্ষা অধিক কৃত- 
কাধ্য হইয়াছেন । জ্ঞানানুসারে দায়িত্বের 
তারতম্য হইয়! থাকে । সুতরাং যাহাতে 
সকল কল্যাণের নিদানস্বরূপ জাতীয় 
একতা ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়, 
তজ্জন্য অপ্রতিহত উৎসাহ ও অধ্যবসায় 
সহকারে যত্ব করা তাহাদেরই 'যারপর 
নাই কর্তব্য । ইংরেজী ভাষা দ্বারা যাহ! 
হয় হউক, কিন্তু হিন্দি শিক্ষা না করিলে 
কোনক্রমেই চলিবে না। হিন্দিভাষায় 
পুস্তক ও বজ্ুতা দ্বারা ভারতের অধি- 
*কাংশ স্থানের মঙ্গলনাধন করিতে পারি- 
বেন কেবল বাঙ্গালা বা ইংরেজির চচ্চার 
হইবে না । ভারতের অধিবাসীর সংখ্যার 
সহিত তুলন। কৰিলে বাঙ্গালা ও ইংরেজী 


(বদন) বৈ: ১২৮৪ 


হিন্দুদিগের আগ্নেয়াস্থ। 


৬১ 


কজন লোক বলিতে বা বুঝিতে পারেনঠ তীহারাই প্রকৃত ভারতবন্ধু নামে ব্মভি- 
বাঙ্গালার ন্যায় যে হিন্দির উন্নতি হই- হিত হইবার যোগা। সকলে চেষ্টা 
তেছে না ইহা দেশের মহা ছুর্ভাগোর করুন, যত্ব করুন যতদিন পরেই হউক, 
বিষয়। হিন্দি ভাষার সাহায্যে ভারত- মনোরথ পূর্ণ হইবেই হইবে। 
বর্ষের বিভিন্নগ্রদেশের মধ্যে ধাহারা নং নাঃ 
ক্যবন্ধন সংস্থাপন করিতে পারিবেন 

-০21038৮৮৮৮-- 


হিন্ছদিগের আগেয়াস্ত্র। 


বৈদিক কল হইতেই আর্ষ্যের৷ পাশ, 
বজ্, শিল1, চক্র, ধনু, প্রভৃতি যুদ্ধান্ত্র ব্যব- 
হার করিতেন, তৎপরে রামায়ণ ও মহা- 
ভারতের যুদ্ধের সময় অন্যান্য নানাবিধ 
লৌহনির্ষ্িত অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল । 
অগ্নিপুরাণের মতে এই সকল অক্স চারি 
শ্রেণীতে বিভক্ত । যথ!-_যন্ত্রমুক্ত,পাণি 
মুক্ত; মুক্তামুক্ত ও অমুক্ত । এ সকল অস্ত্র 
ভিন্ন আগ্নের অস্ত্রেরও উল্লেখ আছে কিন্ত 
তাহা কি প্রকার অস্ত্র বা যন্ত্র ইহার বি- 
শেষ বিবরণ সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়। 
যায় না। উইলস্ন সাহেব শতম্্বী নামক 
যন্ত্র আগ্নেয় যন্ত্র অনুমান করিয়াছেন। 
কিন্তু তাহা কি প্রকার ছিল, তাহ|র.বি- 
শেষ বিবরণ কিছুই লিপিবদ্ধ করেন 
নাই।  ইহ। ভিন্ন হিন্দুগণ মহাবস্ত্র নামক” 
এক গরকার আগ্েয় যন্ত্র যুদ্ধকালে ব্যবহার 
করিতেন । 

অদ) আমর! সেই পূর্ব্বকালের আগ্নেয় 


যন্ত্রের বিবরণ শুক্রনীত্তি নামক সংস্কৃত" 
নীতিশান্ত্র হইতে নিয়ে লিখিলাম।. এই 
গ্রন্থ শুক্রাচার্যাগ্রণীত। ইহার উল্লেখ 
অগ্নিপুরাণ ও মুদ্র।রাক্ষম নাটকে আছে। 
ইহাতে নালিক যন্ত্র ও অগ্নিচূর্ণ বিষয় 
যে প্রকার লিখিত আছে, তাহাতে স্পষ্ট 
জান! যাইতেছে যে আমরা প্রাচীনকালে 
বন্দুক ও বারুদ গোল] ব্যবহার করি" 
তাম। 
(নালিক যন্ত্র) 
নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎ ক্ষুদ্র বিভে- 
দতঃ। 

তির্য্য গৃষ্ধং ছি্রমূলং নালং পঞ্চ বিতস্তিকং। 

নালিক ছুই প্রকার। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র । 
কিঞ্ৎ বক্র এবং উদ্ধ অর্থাৎ লম্বা ও পঞ্চ 
বিতন্তি পরিমাণ ও মূল স্থানে ছিদ্রযুকজ.। 
মূলাগ্রয়োর্লক্ষাভেদি তিলবিন্দযুতং সদা 
য্রাঘাতাগ্িকৃৎ গ্রাবচূর্ণধূক্‌ মূলকর্ণকম্‌ । 

তাহার মূলে এবং অগ্রে লক্ষ্া.ভেদ 


চে 3 


হিন্দুদিগেরআগ্রেয়াস্ত্র। 


দঃ 
স্থচক দুইটি তিলবিন্দু থাকিবে, এবং মূলে 
.. ছিপ্রস্থানে কর্ণ অর্থাৎ কাঁণ থাকিবে; অগ্নি- 
জনক প্রস্তর দেই স্থানে বঙ্সরদ্ধ 
থাকিবে। এ 45 
স্ুকাষ্ঠোপাঙ্গ বু্ঞ্চ মধ্যাঙ্গুলি বিলা্তর্‌। 
্বাস্তেইপ্রিচর্ণ সন্ধাত্রী শলাকাসংযুতং দৃঢ়ম্‌। 
এই নালিকাস্ত্রট উত্তম কাষ্ঠের উপাঙ্গে 
গ্রথিত এবং তাহার মূল অর্থাৎ মুষ্টি 
বা'ধারণ করিবার স্থানও কাষ্ঠনিশ্শিতি | 
মধ্যম অঙ্গুলি প্রবিষ্ট হয় এরূপ বিল অর্থাৎ 
মধ্যে ছিদ্র থাকিবে। তাহার গাত্রে 
অগ্নিচূর্ণের সংঘাতকারী শলাক! আবদ্ধ 
থাকিবে। রি 
লঘু নালিকমপ্যেতৎ প্রধার্ধ্যং পত্তিসা- 
দিভিঃ। 
যথা যথাতু ত্বক দা'রং যথাস্থল বিলাস্ত- 
রম্‌। 
যথ। দীর্ঘং বৃহৎ গোলং দূরভেদী তথা 
তথা। 
ইহার নাম লঘুনালিক। ইহা! পদাতি 
সৈন্য এবং অশ্বারোহী সৈন্যের! ধারণ 
করিবে । এই লঘু নালিকের ত্বক.অর্থাৎ 
বেধ যেমন পুরু হুইয়া থাকে, ছিদ্রও 
তদ্রপ লম্বা ও দূরভেদী হইয়া! থাকে । 
মূলকীলদ্রমালক্ষ্য সম সন্ধীনভাভিয়ৎ। 
বৃহন্নালিক সংন্রস্তৎ কা্ঠবুপ্নবি বর্জিতম্‌। 
এই রূপ নালিকান্ত্র যদি স্থূল হয় এবং 
কাষ্ঠনির্মিত বুধ অর্থাৎ মূল ব| ধরিবার 
স্থান না থাকে, তাহা হইলে তাহার নাম 
বুহন্নালিক। ৃ 
প্রবাহ্যং শকটাদ্যন্ত নুযুতং বিজয়প্রদম। 


৪ 


(ৰঙগদশন টব: ১২৮৪ । 


ইহা! এত বৃহৎ হুইতে পারে, যে তা! 
শকটাদি দ্বারা বহুন করিতে হয় এবং 
ইহা বিজয় প্রদ শোভন-অন্ত্র। .. 
(আগ্রি চর্থ) 
সবর্চিলবণাৎ পঞ্চ পলানি গন্ধকাৎ পলম্। 
অন্তধূম বিপক্কার্ক নুহ্যাদ্যঙ্জারতঃ পলম্‌। 
শুদ্ধ সংগ্রাহা সঞ্ুণ্য সন্্ীলা প্রপুটে- 
ভ্রকৈঃ। 
স্হ্যর্কাণাং রসেনাস্য শোধয়ে দাত- 
পেন চ। 
পিষ্ট! শর্কর রচ্চেতদগ্রিচূর্ণং ভবেৎ খলু ॥ 
সুবর্টি লবণ অর্থাৎ যবক্ষার বা সোর! 
৫ পল, গন্ধক ৫ পল, ধূম বদ্ধ করিয়! 
দগ্ধ কর! অর্ক অর্থাৎ আকন্দয়ুহী অথাৎ 
সীজ প্রভৃতি কাষ্টের অঙ্গার ১ পল, সং- 
শোধিত ও চূর্ণ করিয়া তাহা সীজ কি 
অকর্রনে মর্দন করিয়া রৌদ্র শুষ্ক করিবে। 
পরে তাহ! শর্করার ন্যায় চূর্ণ করিলে 
সেই চূর্ণের নাম অগ্নিচূর্ণ। ইহা নানাস্ত্রে 
ব্যবহার করিবে । 
গোলো লৌহময়ো গর্ভ গুটিকঃ রেব 
লোহপিরা। 
দীসদ্য লঘুনালােহ্যন্য ধাতুময়োইপিব! 
লৌহলারময়ং চাপি নালান্তস্বনযধাতুজম্‌। 
নিতা সম্মার্জনম্থচ্ছ ঘন্ত্ং পত্তিভি রাবৃতম্‌ । 
লৌহুময় গোল, তাহার গর্ভে অন্য ক্ষুত্র 
দ্র গুটিকা কি কেবল অর্থাৎ নিরেট, 
“ইহা বৃহন্মালাস্ত্রের ব্যবহার্ধা। লঘু নালের 
জন্য সীসনিশ্মিত গুটিকা কি অন্য ধাতু- 
নিশ্মিত ক্ষুদ্র গুটিকা নিষ্াণ করিবে 
লৌহের সার অর্থাৎ খাঁটি লৌহ, কি 


: পেন বিঃ পি) 


দ্ধ অন্য ধাতুছারা! নির্শিতি নালাঙ্ 


নিত্য মার্জন দ্বারা স্বচ্ছ রাখিবে। প্রদ্দাতি 
ও অস্বারোহিগণ তাহ! বাবহার করিবে। 
ক্ষিপন্তি টাপ্সি যৌগাচ্চ গোলং লক্ষেযু 
নালগম্‌ 
নালান্ত্রং শোধয়েদাদৌ দদটাত্ততা্ি- 
চূর্ণকম্‌। 
নিবেশ্কীয়েত দণ্ডেন নালমূলে তথা দৃঢ়ম্‌। 
তততন্ত গোলকং দদ্যাৎ ততঃ কর্ণেগ্রি- 
চর্ণকম্‌। 
কর্ণ চুর্াগ্রিদ/নেন গেলং লক্ষে নিপা- 
তয়েৎ। 
নালাস্ত্রগত গুলিকা অগ্নিসংযোগ দ্বারা 
লক্ষ্যে নিক্ষেপ করিবে । তাহার বিধান 
এইরূপ-_প্রথমতঃ নালান্ত্রটি শোধন 
করিবে, অর্থাৎ মলিনত| রহিন্ত করিবে, 
পরে তন্মধো অগ্রিচূর্ণ প্রদান করিবে, 
তাহা দণুদ্বারা নালমূলে দৃঢ় প্রোথিত 
করিবে। তৎপরে তাহার মধ্যে গুলিক! 
নিক্ষেপ করিবে। কর্ণস্থানে অগ্রিচ্র্ণ 
দিবে, সেই বর্ণস্থ অগ্নিচুর্ণে অগ্নি প্রদান 
করিবে। এইরূপ করিয়া সেই গুলিক! 
লক্ষ্যে নিগাতন করিবে । 
লক্ষ্যভেদী যথা! বাণে| ধনুর্জ্য। বিনিযো- 
জিতঃ। 
ভবেত্থা তু সন্ধায়__ 
ধনুকের জ্ দ্বারা বাণ যেমন বেগে, 


হিন্দুদিগের আঁগ্রেয়ান্্। 


৬ঙ 


যাইয়! ক্ষা'ভেদ করে, ইহাও সেইমত 
বেগে যাইয়া লক্ষ্য ভেদ করিরে। 
সমংন্ানাধিটটক রংশৈরপ্রিচূর্ণান্য নেবাঁশ:। 
কল্পয়ন্তি চ তছ্িদ্যাশ্চন্র্রিকাভাদিমস্তিচ। 

'অগ্রিচূর্ণ প্রস্তত করিবার পুর্র্বকথিত 
জব্য এবং তত্তিন্ন অন্যান্য দ্রব্যের ভাগের 
ন্ানাধিক বশতঃ অনেক প্রকার অগ্িচুর্ণ 
হইয়া থাকে। তাহা তদ্বিদ্যাবিশারদের! 
কল্পনা করিয়াছেন_-তাহা চক্জ্রিকাতুলা 
দীপ্রিবুক্ত। 

(শুক্রনীতি ৪র্থ প্রকরণ |) 

এই বিবরণ পাঠ করিয়া বোধ হয় 
ইউরোপীয়গণ বিশেষ আশ্চর্য্য হইবেন। 
কামান বন্দুক বারুদ গোল! গুলি প্রথমে 
ইউরোপে আবিষৃ্ত হইয়াছে বলিয়া 
তথাকার অধিবাসীরা! কতই আত্মগৌরৰ : 
বর্ধন করেন। কিন্ত এক্ষণে তাহার! 
দেখুন এ সকলই আমাদের ছিল । তীহা- 
দের বভুকাল, পুর্বে এ সকলই আমর! * 
ব্যবহার করিয়াছি । 

শুক্রনীতির এই শ্লোক গুলি সহসা 
আধুনিক বলিতে কেহ বোধ হয় প্রস্তত 
নহেন, তবে ইহার আহ্ষঙ্গিক বলবৎ 
প্রমাণাভাবে আপাতত এবিষরের যথা- 
বিহিত বিচার করিতে পারিলাম না । 

শ্রীরামদাম মেন । 


"০22৬5 


৬৪ স্বপ্ন_ উন্মাপ্ততা__ 


$ 
(বজনর্শন, বৈ, ১২৪ ) 


ৰা 


্বপ্ন-উন্মত্ততা- 


নু 


কি স্থৃখ স্বপন হায় ভাঙ্গিল আমার ? 


দেখি নাই হেন স্বপ্ন দেখিব না আর, 


-জীবন আধারে হায়! 
কেন বল দেখা যায় 
এমন বিজলি খেলা,__স্বখের সঞ্চার ? 
কেন হেন সুখস্বপ্র ভাঙ্গিল আমার? 
চর 
সতা, প্রিয়বর! 
ভ্রমি আশ! মক্ষভনে পিপাসা কাতর, 
দেখিলাম চারু বন অতীব স্ন্দর ১ 
(কিন্ত কি যন্ত্রণা! 
আবার পাষাণ খানি কে চাপিল বুকে, 
অবরুদ্ধ করি মম ভাবের প্রবাহ? 
হুছু করিতেছে প্রাণ; নাহি সরে মুখে 
একটী বচন; হায়! একি অন্ত'দাহ 1) 
তি 
দেখিলাম, প্রিয়বর ! 
ে চারু কানন কোলে রম্য সরোবর, 
প্রেমবারি স্ুশীতল 
করিতেছে টলটল 
কিন্ত না ছুঁইতে বারি মোহের সঞ্চার 
হইল, পিপাস! মম পুরিল না আর! 
৪ 
সেই মোহ স্বপ্রে, 
হায় রে ত্রিদিব শোভা হইল বিকাশ, 
শত চন্দ্র প্রকাশিল, 
শত সিন্ধু উছলিল, 


শত অগ্পরা'র কণ্ঠে সঙ্গীত ভামিল, 
সঙ্গীতে, সৌরভে; সখে ! হৃদয় ভরিল। 


৫ 


হইন্থু উন্মত্ত আমি; শিরায় শিরায় 
ত্রিদিব মদির! যেন কে দিল ঢালিক়্া, 
মাতিল পাগল প্রাণ, 
হায়! হারাইস্থ জ্ঞান, 
শত চন্ত্র করে স্নাত আকাশের পানে 
চাহিলাম;কি দেখিস? (নাহি সে প্রাণে 
ধর চাপি বক্ষ মম, কল্পন। ও তার, 
করিতেছে চিত্বে মম মোহের সঞ্চার |) 


৮ 


দেখিলাম অনর্গল গগনের দ্বার, 
অশাধারিয়! শত চন্দ্র, জ্যোতস্সার হার 
নামিতেছে ধীরে ধীরে হৃদয়ে আমার । 

কি মুর্তি! কি শোভ!! 
মুহুর্তে মুহুর্তে হায়! কত ব্ূপাস্তর, 
মুহুর্তে মুহুর্তে হায়! রূপের সাগরে 

কত লহরী সুন্বর। 

৭ 

কিন্ত সেই রূপ রাশি, 
কোমল পর্যযঙ্ক অঙ্কে চিত্রিত নিদ্রায়, 
মরি-কি অপূর্ব চিত্র ! মুক্ত কেশ রাশি 

" পড়েছে অসাবধানে শয্যা উপাধানে, 

কাননের ছায়া যেন জ্যোত্ম্ার গায়ে । 
শোভে কেশীধারে সেই অক্চুল বন, 
অন্তগামী পূর্ণশশী দি্ধু নীলিমা । 


বঙ্গষণন, টা; ১২৮৪)) স্বপ্ন _উন্মদ্ধতা-_ ছ 
চর ৮ নিষ্ঠ'র হৃদয় তব, 

ফিন্ধ ভিনতধ! নাহি কর অনুভব, 
সণ্তীবনী স্থধাপূর্ণ সেই পদ্মানন ; স্থরাপাত্র হায়! কত সম্ভাপসংহারী |) - 
আকর্ণ বিশ্রান্ত সেই বিস্তুত নয়ন, ৯ ॥ 
জাবৃত নিদ্রায় ; সেই চারু রক্তাধর কিন্বা আন তীক্ষ ছুরি দেখাই তোমারে, 
জীবনের মদ্দিরায় সিক্ত নিরস্তর ১ এ নহে প্রথম হায়! 

(সেই মদদিরার স্থৃতি দেখিন্থ সে প্রতিমায়, 
এখনো! করিছে মম অবশ অস্তর 1) আন ছুরি চিরি বক্ষ দেখাই তোমারে 

৯ আন ছুরি চিরি বক্ষ, 

অতুল সে ভুঙ্ব্লি; বক্ষ অনুপ__ দেখাই স্থৃতির কঙ্চ, 


পার্থিব ত্রিদিব! যেন চারু শিল্পকক্ 
অতরল ভ্াত্ন্নায় করেছে গঠন, 
মরি মনোহর ! 


 জর্ব শেষে-_বলিব না, বলিব কি ছাই, 


যাহার তুলন! নরচক্ষে দেখি নাই_ 

সেই বর্ণ,__যেই বর্ণ নয়নের জ্যোতি, 
মম জীবন আলোক, 

কতদীর্ঘ বর্ষ যাহ! জাগ্রতে, নিদ্রায়, 

করেছে হৃদয় মম বিভাদিত হায়! 


১৩ 


সেই বর্ণ,-ন। না ষখে 1 পারির না আমি, 
চিত্রিতে তোমার কাছে,_ 

জে যে বর্ণ জীবন্ত জ্যোৎস্সা 

দেখি নাই ইহ জন্মে, দেখিতে পাব না। 

কিন্ত সেই রূপরাশি, নয়ন, বরণ, 

দেখেছি দেখেছি যেন হুইল স্মরণ ।. 


১১ 


(দেও সখে স্থ্রাপাত্র, ওই বিষবারি, 
নিবাই স্থৃতির জাল, 


তুমি মূর্খ! 


এ মূর্তির প্রতিমূর্তি, গোপনে, আদরে, 
রাখিয়াছি কত কাল অন্তর-অন্তরে । 


১৩ 


গোপনে প্রণয়পুষ্পে, নয়নের জলে, 
পৃজিয়াছি কত কাল হৃদয় বাসিনী; 
প্রতিদিন বলিদান, 
দিয়াছি হৃদক় প্রাণ,_- 
আত্মঘাতী পৃজ। ! হায়! তথাপি কখন, » 
দারুণ ঘন্ত্রণ। কেহ করেনি দর্শন | 


১৪ 


জানিতাম 
হায়রে পাষাণময়ী দেবতা আমার , 
জানিতাম 
নন্দন কুস্থমে শত উপাসক তার 
পৃজিতেছে নিত্য নিত্য বৈকুঠ্ে তাহারে । 
তবে কেন এই পুজা, আত্মবলিদান ? 
নাহি জানিতাম সখে!কিন্ত জানিতাম-_ 
(দেও স্থুরাপাত্র হায় ! বলিব এখন)-_. 
এই উপাসনা মম জীবন মরণ । 


গ চ 


্ চা 


১৫ 
আজি সখে সেই 
ভীবমের আরাধনা, তপস্যার ফল, 
দেখিলাম নাদিতেছে ত্রিদিব হইতে 
আমি ভকত হৃদয়ে। 
কাপিলেক থর থর, 
এই ভগ্র কলেবর, 
অদ্ঞাতে দক্ষিণ কর হলো! প্রসারিত, 
ফলিল তপস্যা, দেবী পাইল মন্থিত। 
১৬ 
“ প্রাণনাথ !__ 
জীবন সর্বস্ব মম !_-জীবন আমার 1-- 
আমার জীন! 
দেখিতেছিলাম আমি স্বপনে তোমারে। 
কহিল মধুরে কর্ণে। 
“প্রাণময়ি ! প্রেমগয়ি! তপস্থী তোমার ।"” 
পড়িস্থ চরণ প্রান্তে; মনে নাহি আর। 
১৭ 


পোহাল শর্ব্মরীঃ 
প্রভাত কাকলি সহ প্রভাত সমীর 
জাগাল আমারে, সখে ! পাইন্থু চেতন, 
কিন্তু কোথা সখে ! মম তপন্যার ধন? 
এ জনমে তারে আমি পাব কি আবার? 
কেন হেন সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিল আমার? 


$ 
(বঙ্গদশম, জে, ১২৯৮৪ 


৯৮ রা 
স্বপ্ন !! না না সখে, 
এই সুখ, স্বপ্ন যদি? জীবনে আমার 
কোণায়, প্রকৃত সুখ ? 
আমার জীবনে আমি, 
এই এক সুখ জানি, 
স্বপন বলিলে তারে ফাটবে যে বুক! 
নিষ্ঠর কালের আত ) সর্বস্ব আমার 
নেও ভাসাইয়। তুমি, তাহে ক্ষতি নাই, 
এই মুহুর্ধটী মাত্র আমি ভিক্ষ। চাই। 
১৯ 
ছাড় কর, প্রিয়তম, 
ছাড় কর দেও ওই তীক্ষ ছুরি খানি, 
সর্বস্ব অর্পণ করি, 
কালের চরণে পড়ি, 
সেই মুহুর্তটী আমি ভিক্ষা! মাগি আনি। 
২০ 
আবার পাষাণ খানি চাপিয়াছে বুকে, 
আবার দারুণ জালা জলিল আমার, 
হুহু করিতেছে প্রাণ, 
সংসার শ্মশান জ্ঞান,_ 
কি পিপাসা ! আন সুরা, আন নিষ, ছুরি, 
নিবাই দারুণ জালা যন্ত্রণা প|সরি। 
শ্রীনঃ 


. 


মি 


হজদর্শন জ্য। ১২৮৪1) 


কুষ্ণকাস্তের উইল । 


ভগ 


কুষ্ণকান্তের উইল! ০৪১৫৪ 
* স্রবন্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। 


ভ্রমর, শ্বশুরকে কোন প্রকার অস্থরোধ 
করিতে স্বীকৃত হইল না_বড় লঙ্জ! 
করেছি! 

অগত্যা! গোবিন্দলা'ল স্বয়ং রুষ্ণকাস্তের 
কাছে গেলেন। কৃষ্ণকাস্ত তখন, আহা- 
রাস্তে পালক্কে অর্ধশয়ানাবস্থায়, আলবো- 
লার নল হাতে করিয়া_স্যুগ্ত। এক 
দিকে তাহার নাসিকা, নাদ সুরে গমকে 
গমকে তান মুঙ্ছনাদি সহিত নানাবিধ 
রাগ রাগিণীর আলাপ করিতেছে-_-আর 
এক দ্িকেঃতীহার মন,অহিফেন গ্রসাদাৎ 
ত্রিভুবনগামী অশ্ে আবুঢ় হইয় নানাস্থান 
পর্যটন করিতেছে। রোহিণীর চাদ পান! 
মুখ খানা বুড়ারও মনের ভিতর ঢুকিয়া 
ছিল বোধ হয়,_টাদ কোথায় উদয় না 
হয়?__নহ্িলে বুড়া আফিঙ্গের ঝৌকে, 
ইন্জরাণীর স্কন্ধে সে মুখ বসাইবে কেন? 
কৃষ্ণকান্ত দেখিতেছেন যে রোশ্তিণী হঠাৎ 
ইন্দ্রের শচী হইয়|, মহাদেবের গোহাল 
হুইতে স্বাড় চুরি করিতে গিয়াছে) নন্দী 
ত্রিশূল হত্তে খাঁড়ের জাব দিতে গিয়া 
তাহাকে ধরিয়াছে। দেখিতেছেন, নন্দী 
রোহিণীর আলুলাফ্িত কুস্তল দাম ধরির! 
টানাটানি. লাগাইয়াছে) এবং সড়াননের 


ময়ূর, সন্ধান পাইয়া, তাহার সেই আগু- 
ল্ফ বিলম্বিত কুঝ্চিত কেশগুচ্ছকে স্বীত- 
ফণ! ফণিশ্রেণী ভ্রমে গিলিতে গিয়'ছে-_ 
এমত সময়ে স্বরং ষড়ানন মযূরের দৌ- 
রাত্ময দেখিয়া নালিশ করিবার জন্য 
মহাদেবের কাছে উপস্থিত হইয়া ডাকি- 
তেছেন, “ জোঠা মহাশয় 1” 

কষ্ণকাস্ত বিস্মিত ইয়া ভাবিতেছেন, 
কার্তিক মহাদেবকে কি সম্পর্কে “ভ্োঠা 
মহাশয় বলিয়া ডাকিতেছেন 5” এমত 
সময়ে কার্তিক আবার ডাকিলেন, “জোঠা 
মহাশর !”, কৃষ্ণকান্ত বড় বিরক্ত হইয়া 
কান্তিকের কাণ মলিয়া দিবার অভিপ্রায়ে 
হস্ত উত্তোলন করিলেন) অমনি কুষ্চ-, 
কান্তের হস্তস্থিত আলবোলার নল, হাত 
হইতে খসিয়া ঝনাৎ করিয়! পানের বাটার 
উপর পড়িয়া গেল, পানের বাটা? ঝন ঝন 
ঝনাৎ করিয়া পিকদানির উপর পড়িয়া 
গেল, এবং নল, বাটা, পিকদানি, সকলেই 
একত্রে সহগমন করিয়া ভূতলশাযী; হইল. 
সেই শবে রুষ্ণকাস্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল, 
তিনি নয়নোন্মীলন করিয়া দেখেন। যে 
কার্তিকেয় যথার্থই উপস্থিত) মূর্তিমান 
স্কন্দবীরের ন্যায়, গোবিন্দলাল তাহার 
সম্মুখে দাড়াইয়া আছেন--ডাকিতেছেন, 
“জোঠা মহছীশয়!” কৃষ্ণকাস্্ব শশব্যন্তে 








সভা হারার... 
ভিসা 5 


উঠিয়! বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ কি 
বাবা গোবিন্দলাল ?” বুড়া গোবিন্দ- 
লালকে বড় ভাল বাগিত। 
গোবিন্দলালও কিছু অগ্রতিভ হইলেন 
-বলিলেন, “ আপনি নিদ্র। যান__ 
আমি এমন কিছু কাজে আদি নাই ।” 
এই বলিয়!, গোবিন্দলাল পিকদানিটি 
. উঠাইয়া সোজা করিয়! রাখিয়া, পাঁন- 
বাটা উঠ।ইয়া যথাস্থানে রাখিয়া, নলটি 
কৃষ্ণকান্তের হাতে দিলেন। কিন্তু কৃষঃ- 
কান্ত শক্ত বুড়া_সহজে ভূলে না--মনে 
মনে বলিতে লাগিলেন_-“ কিছু না, 
এ ছবঁচো আবার.সেই টাদ মুখো মাগীর 
কথা বলিতে আপিয়াছে ।” প্রক।শ্যে 
বলিলেন, «না । আমার ঘুম হইয়াছে__ 
আর ঘুমাইব না।” 
গোবিন্দলাল একটু গোলে পড়িলেন। 
রোহিণীর কথ! রুষ্ণকাস্তের কাছে বলিতে 
,শ্রাতে ভাহার কোন লঙ্জা করে নাই-- 
এখন একটু লজ্জা! করিতে লাগিল-_ 


কথা বলি বলি করিয়া বলিতে পারি-. 


লেন না। রে'হিণীর সঙ্গে ঝারুণী পুকু- 
রের কথা হইয়াছিল বলিয়া কি এখন 
. লজ্জা? 
॥বুড়| রঙ্গ দেখিতে লাগিল । গোবিম্দ- 
লাল,কোন কথা পাড়িতেছে ন! দেখিয়া, 
আপনি জমীদারির কথ পাড়িল--জমী- 
দারির কথার পর সাংসারিক কথা,সাংসা- 
রিক কথার পর মোকদ্দনার কথা, তথাপি 
রোহিণীর. দ্রিক- দিও গেল না। 
গোবিন্দলাল .রোহিণীর কথা কিছুতেই 


চা 


কৃষ্ণব্ান্তের উইল। 


(বঙ্গদর্শন, জো]: ১২৮৪ । 


পাড়িতে পারিলেন ন1। 
মনে ভারি হাপি হাসিতে লাগিলেন । 
বুড়া বড় ছুষ্ট। 

অগত]| গোবিন্দলাল ফিরিয়া যাইতে 
ছিলেন,_তখন কৃষ্ককান্ত প্রিয়তম ভ্রাতু- 
ক্পুরকে ডাকিয়া ফিরাইয়। জিজ্ঞাসা 
করিলেন, 

“সকাল বেল! যে মাগীকে তুমি 
জামিন হুইয়! লইয়া গিয়াছিলে, সে মাগী 
কিছু স্বীকার করিয়াছে ?”" 


কুষণকাস্ত মনে 


তখন গোবিন্দলাল পথ পাইয়া যাহা, 


যাহা রোহিণী বলিয়াছিল; তাহা সং- 
ক্ষেপে বণিলেন। বারুণী পুস্করিণী ঘটত 
কথাগুলি গোপন করিলেন। শুনিয়া 
কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, 

«“ এখন তাহার প্রতি কিরূপকর! 
তোমার অভিপ্রান্স ?'” 

গোবিন্দলাল লজ্জিত হইয়! বলিলেন," 
“আপনার যে অভিপ্রায়, আমাদিগেরও 
সেই অভিপ্রায় ।৮ ৃ 

কৃষ্ণকান্ত মনে মনে হাসিয়। মুখে কিছু 
মাত্র হাপির লক্ষণ না দেখাইয়া বলিলেন, 
“ আমি উহার কথায় বিশ্বাস করি ন1। 
উহার মাথা মুড়াইস়্া, ঘোল_ ঢালিয়া, 
দেশের বাহির করির। দাও--কি বল?” 

গোবিন্দলাল চ্‌প করিয়া রহিলেন। 
তথন ছুষ্ট বুড়া বলিল--“ আর তোমরা 
ধদ এমনই বিবেচন! কর, যে উহার 
দোষ নাই--তবে ছাড়িয়া দাও1' 

গোবিন্দলাল তখন নিশ্বাস ছাড়িয়া 
বুড়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন । 


য় 


সা ৰা 
(বজদর্শন জে, ১২৮ ।) 


এ 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 

রোহিণী,গোবিন্দলালের অনুমতি ক্রমে 
হরলালের দত্ত নেট বাহির করিয়া লইতে 
আদিল । -স্ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়! সিন্দুক 
হইতে নোট বাহির করিল। ধীরে 
ধীরে দ্বারের দিকে আমিতেছিল-_কিন্তু 
গেল ন1। মধ্যস্থলে বসিয়৷ পড়িয়া, নোট 
গুলির উপর পা রাখিয়া, রোহিণী কী- 
দিতে বমিল। 

“এ হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া আমার যাঁওয়! 
হইবে নান! দেখিয়া! মরিয়া যাইব । 
আমি কলিকাতায় গেলে,গোবিন্দলালকে 
ত দেখিতে পাইৰ না! আমি যাইব 
না। এই হরিদ্রাগ্রাম আমার স্বর্»,এখানে 
গোবিন্দলালের মন্দির! এই হরিদ্রাগ্রামই 
আমার শ্মশান, এখানে আমি পুড়িয়া 
মরিব। শ্াশানে মরিতে পার না, এমন 
কপালও আছে! আমি যদি এ হরিদ্রা- 
গ্রাম ছাড়িরা না যাই, ত আমার কে কি 
করিতে পারে” কৃষ্ণকান্ত রায় আমার 
মাথা সুড়াইয়া, ঘোল ঢালিয়! দেশছাড়া 
করিয়া দিবে? আমি আবার আসিব। 
গোবিন্দলাল রাগ করিবে ? করে, করুক, 
_ তবু আমি তাহাকে দেখিব। আমার 
চক্ষু ত কাড়িয়! লইতে পারিবে না। 
আমি যাৰ না।. লিকাতায় যাব না-_ 
কোথাও যাব না! যাইত, যমের বাড়ী 
যাব। আর কোথাও না 1” 

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিরা, কালামুখী 
রোহিণী উঠিক়্া, নোট গুড়াইরা লইক্সা, 


ক্ুষঃকাস্তেরউইল। 


দ্বার খুলিয়া আবার-_-“ পতঙ্গবন্থরিমুখং 
বিবিক্ষু ”--মেই গোবিন্বলালের কাছে 
চলিল। মনে মনে বলিতে২ চলিল,-- 
“হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে ছুঃখি 
জনের একমাত্র সহায় ! আমি নিতান্ত 
ছুঃখিনী, নিতান্ত ছুঃখে পড়িয়াছি__ 
আমায় রক্ষা কর? আমার স্বদয়ের এই 
অসহ্য প্রেমবহ্ি নিবাইয়! দাও-_আর 
আমায় পোড়াইও না। আমি যাহাকে 
দেখিতে যাইতেছি-_-তাহাকে যতবার 
দেখিব, ততবার-_-আমার অসহ্য যন্ত্রণা 
_অনস্ত স্সুখ। আমি বিধবা_-আমার 
ধর্ম গেল_-ন্ুখ গেঁল__-প্রাণ গেল-- 
রহিল-কি প্রভৃ-_রাখিব কি. প্রভৃ--হে 
দেবতা! হে ছুর্গ-_হে কালি--হে জগ- 
ন্াথ_আমায় স্ুমতি দাও--আমার 
প্রাণস্থির কর _আমি এই যন্ত্রণ আর 
সহিতে পারি ন1।” 

তবু সেই স্ফীত,হৃত, অপরিমিত প্রেম- 
পরিপূর্ণ হৃদয়__থামিল না। কথন ভাবিল 
গরল খাই, কখন ভাবিল গোবিন্দলালের 
প্রপ্রাস্তে পড়িয়া, অন্তঃকরণ মুক্ত করি- 
য় সকল কথা বলি, কখন ভাবিল পলা- 
ইয়া বাই, কখন ভাবিল ব'রুণীতে ডুবে 
মরি, কখন ভাবিল ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়! 
গোবিন্দলালকে কাড়িয়া লইয়! দেশা- 
পুরে পলাইয়া যাই। রোহিণী কাদিতে 
কাদিতে গোবিন্দলালের কাছে, মোট 
ফিরাইয়। দ্িল। ১1 

গোবিন্দলাল জিজ্ঞাস|- করিলেন; £ফে- 
মন? কলিকাতাক়্ যাওয়া স্থির হইল ত?” 





ুাদ্রল নু 


গণ 
রো। লা 

গো। সেকি? এই মাত্র যে আমার 
কাছে স্বীকার করিয়াছিলে ? - 

রো) যাইতে পারিব 'ন1। 

গো। বলিতে পারি না। জোর 
করিবার আমার কোনই অধিকার নাই 
কিন্তু গেলে ভাল হুইত। 


রো কিসে ভাল হইত? 

গোবিন্দলাল অধোবদন হইলেন, স্পষ্ট 
করিয়া কোন কথা বলিবার তিনি কে? 

রোহিণী তথন, চক্ষের জল লুকাইরা 
মুছিতে মুছতে গৃহে ফিরিয়া গেল। 
গোবিন্দলাল নিতান্ত ছুঃখিত হইয়া ভাবি- 
তে লাগিলেন। তখন ভোমরা নাচিতে 
নাচিতে সেখানে আসিয়! উপস্থিত হইল। 
বলিল, * ভাবছ কি?” 

গে । বল দেখি? 

ভ্র। আমার কালরূপ। 

গো। ইঃ_- 

ভোমরা ঘোরতর কোপাবিষ্ট হুইয়! 
বলিল “সে কি? আমায় ভাব্ছনা ? 
আমি ছাড়া, পৃথিবীতে তোমার অন্য 
চিন্তা আছে ?” 

গো। আছে নাত কি? সর্ষে 
সর্বময়ী আর কি? আমি অন্য মানুষ 
ভাব্তেছি। 

ভ্রমরতখন গোবিন্দলালের গল! জড়া- 
ইরা ধরিয়া, মুখচৃম্বন করিয়া, আদরে 
গলিয়া গির1, আধো আধো, মুছ মু 
্টাসি মাঁথ! স্বরে, জিজ্ঞ।সা করিল, “অন্য 
যাস্থুষ_কাকে ভাব্ছ বল না” 


* 


কষ্ণকাঙ্ের উইল। 
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গো । কি হবে তোমায় বলিয়া 1 


ভ্র। বলনা? 

গে! । তুমি রাগ করিবে। 

ভ্র। করি কর্ব--বল না। 

গো । যাও, দেখ গিয়! সকলের খাওয়া 
হলো কি না। 


ভ্র। দেখবো এখন-_.বল না কে 
মান্য? 

গো । নিয়াকুল কাটা! রোহিণীকে 
ভাব্ছিলাম। 

ভো। কেন রোহিণীকে ভাক্ছিলে ? 

গো । তাকিজানি? 

ভো।। জান--বল না। 

গো । মানুষ কি মান্্ষকে ভাবে না? 

ভো। না। যেযাকে ভাল বাসে, 
সে তাকেই ভাবে। আমি তোমাকে 


ভাবি_তুমি আমাকে ভার। 


গো। তবে আমি রোহিণীকে ভাল 
ভামি। 

ভো। মিছে কথা-তুমি আমাকে 
ভাল বাস--আর কাকেও তোমার ভাল 
বাস্‌তে নাই-_ফেন রোহিণীকে ভাবৃছিলে 
বল না? 

গো। বিধরাকে মাছ খাইতে আছে? 

ভোঃ। না। 

গো বিধবাকে মাছ খাইতে নাই, 
ক্কবু ভারিণীর মা ম'ছ থায় কেন? 

ভো!। তার পোড়ার মৃখ-_যা কর্‌তে 
নাই তাই করে। 

গে।। আমারও -পোড়ার মুখ, ফহ£ 


এ 


ইর্তে নাই তাই করি। 


$ 
বগল, ক ২৮৪ :) 


রোহিণীকে 
ভাল বাসি। * 

ধা করিয়! গোবিন্দলালের গালে ভো- 
মর। এক ঠোন! মারিল। বড় রাগ করিয়া 
বলিল, “আমি শ্রীমতী ভোমরা! দাসী-_ 
আনার সাক্ষাতে মিছে কথা ৪” 

গোবিন্দলাল হারি মানিল। ভ্রমরের 
স্কন্ধে হস্ত আরোপিত করিয়!, প্রফুল্- 
নীলোৎপলদলতুল্য মধুরিমাময় তাহার 
মুখমগুল স্বকরপল্পবে গ্রহণ করিয়! মৃদু 
মৃছ,অথচ গন্ভীর,কাতরকণ্ঠে গোবিনলাল 
বলিল, “মিছে কথাই ভোমরা । আমি 


রোহিণীকে ভাল বাদি না। রোহিণী 
আমায় ভাল বাসে ।” 
ভীত্রবেগে গোবিন্লালের হাত হইতে 


মুখমণ্ডল মুক্ত করিয়া ভোমরা দূরে গিয়া 
ঈ্লাড়াইল। হ্বাপাইতে হাপাইতে বলিতে 
ল।গিল, 

“-_আবাগী--পোড়ার মুখী-_বাদরী 
-মকুক! মরুক! মরুক! মরুক! মরুক!” 

গোবিন্দলাল হাসিয়! বলিলেন,“এখনই 
ঞত গালি কেন? তোমার সাত রাজার 
ধন এক মাণিক এখনও ত কেড়ে নে 
নি।” 

তৌমর! একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, 
“স্দূর তা কেন-__-তা কি পারে-__তা! 
মাগী তোমার সাক্ষাতে বলিল কেন? 

গো। ঠিক ভোমরা-_ব্লা! তাহান্গ 
উচিত ছিল নাঁ--তাই ভাবিতেছিলাম। 
আমি তাহাকে বাস উঠাইয়! কলিকাতায় 


গিষ়্া বাম করিতে বলিয়াছিলাম-- 


কুষ্ণকান্তের উইল। 
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আমাকে আর দেখিতে না পার। খরচ 
পর্যন্ত দিতে স্বীকার করিয়াছিলাম | 
ভো। তার পর? 

গো । তার পর, সে রাজি হইল না। 
তো। ভাল, আমি তাকে একট! 
পরামর্শ দিতে পারি? রঃ 


গো। পার, কিন্ত আমি পরামর্শটা 
শুনিব। 
ভো। শোন। 


এই বলিয়া ভোমরা! “ক্ষীরি! স্ষীরি” 
করিয়। একজন চাকরাণীকে ডাকিল। 

তখন ক্ষীরোদা-_-ওরফে ক্ষীরোদমণি 
ওরফে ক্ষীরান্ধিতনয়া 'ওরফে শুধু ক্ষীরি 
আসিয়। দীড়াইল-_-মোটাসোটা গাঁটা 
গোটা-_-মল পায়ে গোট পরা-হালি 
চাহনিতে ভর! ভর1। ভোমর! বলিল; 

“ক্ষীরি,__রোহিণী পোড়ার মুখীর 
কাছে এখনই একবার যাইতে পারবি ?” 

ক্ষীরি বলিল, “পার্ব না কেন? কি, 
বল্‌্তে হবে 1” 

ভোমরা বলিল, «আমার নাম করিয়া 
বলিয়া আয়, যে তিনি বল্লেন, তুমি 
মর |” 

«এই? যাই।% বলিয়া ক্ষীরোদ! 
ওরফে ক্ষীরি_মল বাজাইয়া চলিল। 
গমন কালে ভোমরা বলিয়। দিল, “ কি 
বলে আমায় বলিয়া যাঁস্‌।” 3 

“আচ্ছা ৮". বলিয়। ক্ষীরোদ। গেল । 
অল্পনকাল মধ্যেই ফিরিয়া আমিয়া বলিল, 
« বলিয়া আসিয়াছি।” 

ভো। নেকি বলিল? 


সু ঞ+ 
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_ক্ষীরি। সে বলিল, উপায় বলিয়া 

দিতে বলিও। 

ভো। তবে আবার যা । বলিয়। আয় 
-যে বাক্ণী প্রকুরে-_সন্ধাাবেল। কলমী 
গলায় দিয়ে-_বুঝেছিস? 

্টীরি। আচ্ছা । 

ক্রি আবার গেল। আবার আঙিল। 
ভোমর। জিজ্ঞাম। করিল, “ বারুণী পুকু- 
রের কথা বলেছিস ?” 


ক্ষীরি। বলিয়াছি। 
ভে! । সেকি বলিল? 
ক্ষী। বলিল যে “আচ্ছা ।” 


গোবিন্দলাল বধিলেন, “ছি ভোমরা।” 

ভোমরা বলিল, “ভাবিও ন!। সে 
মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মজি- 
য়াছে_-সে কি মরিতে পারে ?” 





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 


গোবিন্দলাল, হরললের হাজার টাকা 
ডাকে ফেরৎ পাঠাইয় দিলেন । লিখিয়! 
দিলেন, আপনি যে জন্য রোহিণীকে 
টাক দিয়াছিলেন তাহার ব্যাঘাত ঘ্বাট- 
য়াছে,রোছিণী টাকা ফিরাইয়! দিতেছে । 
দৈনিক কার্য সমস্ত সমাপ্ত করিয়!, 
প্রাত্যহিক নিয়মানগুসারে গোবিন্দলল 
.দ্িনাস্তে বারুণীর তীরবর্তা পু্পোদ্যানে 
গিক্স! বিচরণ রুরিতে লাগিলেন । গো- 
রিন্দলালের পুষ্পোদ্যান ভ্রমণ জীবনে 
একটি প্রধান স্ুখ। সকল.বৃক্ষের তলায় 
ছই চারি বার বেড়াইতেন। কিন্তু'আমরা 


কষ্চকাক্ডের উইল। 
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সকল বৃক্ষের কথা৷ এখন বলিব নাঁ। 


বারুণীর কূলে, উদ্যান মধ, এক উচ্চ 
প্রস্তর বেদ্িকা ছিল,বেদিকামধ্যে একটি 
শ্বেতগ্রস্তর খোদ্দিত স্্রীপ্রতিমূর্তি_ন্্ীমৃত্তি 
অর্দাবৃত!, বিনতলোচন1--একটি ঘট 
হইতে আপন চরণ ছয়ে যেন জল ঢালি- 
তেছে,__তাহার: চারিপার্থে বেদিকার 
উপরে, উজ্জলবর্ণরঞ্জিত মুগ্ময়. আধারে 
কদ্র ক্ষুদ্র সপুষ্প বৃক্ষ-__জিরানিয়ম, ভ- 
বিনা, ইউফর্বিরা,চন্দ্র মলিক1, গোলাব-_- 
নীচে, 'সেই বেদিক। ধেষ্টন করিয়া, 
কামিনী, যুখিকা, মল্লিক!, গন্ধরাজ গ্রভৃতি 
সুগন্ধী দেশী ফুলের সারি, গন্ধে গগন 
আমোদিত করিতেছে-_তাহারই পরে 
বছবিধ উজ্জ্বল নীলপীত রক্ক শ্বেত নান! 
বর্ণের দেশী বিলাতী নয়নরঞ্জনকারী 
পুষ্প বৃক্ষ শ্রেণী । নেই খানে গোবিন্দ- 
লাল বমিতে ভাল বাসিতেন। জ্যোত্ন্! 
রাত্রে কখন কখন ভ্রনরকে উদ্যান ভ্র- 
মণে আনিয়। সেইখানে বসাইতেন। ভ্রমর 
পাষাণমরী স্ত্রীৃষ্তি অর্ধারৃতা দেখিয়! 
তাহাকে কালামুখী বলিয়। গালি দিত-_ 
কখন কখন আপনি অঞ্চল দিয়! তাহার 
অঙ্গ আবৃত করিয়া দিত__কখন' কখন 
গৃহ হইতে উত্তম বস্ত্র সঙ্গে আনিম্বা 
তাহাকে পরাইয়! দিয়! যাইত-_কখন 
কখন তাহার হস্তস্থিত ঘট লইয়। টানা- 
প্টানি বাধাইত। 

মেই খানে আজি,গোবিন্দলাল সন্ধ্যা- 
কালে বসিয়া, দর্পনাহ্থরূপ বারুণীর জল- 
শোভা দেখিতে লাগিলেন । দেখিতে 


চা ৪৮৬, ৬) 


রঙ 


রন, গজ) কষ্ণক্স্তেরঞ্উ ইজ। 
ভরিক দেখিলেন,: সেই .. পুষ্করিণীর ঘাটে আগমিলেন।. সর্ধশেষ সৌগানে 
প্রশস্ত প্রস্তরনির্ষিত সোপান পরম্পরা দীড়াইয়৷ পুদ্ধরিণীর সর্বত্র দেখিতে লাগি- 


রোহিণী কলসী কক্ষে অবরোহণ করি- 
তেছে। সবল হইলে চলে, জল ন! 
হুইলে চলে না| এ দুঃখের দিনেও 
রোহিণী জল লইতে আধিয়াছে। রো- 
হিণী জলে নামিয়।, গাত্রমার্জনা করি- 
বার- সম্তাবনা_-দৃষ্টিপথে তাহার থাকা 
অকর্তব্য বলিরা গোবিন্দলাল ষে স্থান 
হইতে সরিয়। গেলেন 
অনেকক্ষণ গোবিন্দলাল এ দিক্‌ ও 
দিক্‌ বেড়াইলেন। শেষ মনে করি- 
লেন, এতক্ষণ রোহিণী উঠিয়! গিয়াছে। 
এই: ভাবিয়া আবার সেই বেদিকাতলে 
জলনিসেকনিরতা৷ পাষাগস্থন্দরীর পদ- 
প্রান্তে আসিয়া বদিলেন। আবার সেই 
বারুণীর শোভা দেখিতে লাগিলেন। 
দেখিলেন, (রাহিণী বা কোন স্ত্রীলোক 
বা পুরুষ কোথাও কেহ নাই । কেহ 
কোথাও নাঁই_কিস্ত সে জলোপরে 
একটি কলমী ভাসিতেছে। 
কার কলপী? হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত 
হইল_-কেহ জল লইতে আসিয়। ডুবি 
যায় নাই-ত? রোহিণীই_এই মাত্র জল 
লইতে আসিয়াছিল !. তখন অকক্মাৎ 
পুর্ববাহ্নের কথা মনে পড়িল । মনে পড়িল 
যে ভ্রমর রোহিণীকে বলির! পাঠাইয়াছিল 
ষে বারুণী পুকুরে__দন্ধ্যাবেণা__কলশী” 
গলায় বেঁধে । মনে পড়িল যে রোহিণী 
. প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল, “আচ্ছা 1” 


গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ পুফ্ষরিণীর 


লেন। জল, কাচতুল্য স্বচ্ছ। ঘাটের 
নীচে জলতলস্থ ভূমি পর্যান্ত দেখা যাই- 
তেছে। দেখিলেন, স্বচ্ছ স্ফাটকমণ্ডিত 
হৈম প্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে 
শুইরা 'আছে। -অন্ধকধর জলতল আলো! 
করিয়াছে। 


যোঁড়শ পরিচ্ছেদ । 


গোবিন্দলাল তঙ্ক্ষণাৎ জলে নামিয়। 
ভূব দিয়া, রোহিণীকেস্উঠাইয়া, দোপান- 
উপরি শায়িত করিলেন।  দেখিলেন 
রোহিণী জীবিত আছে কি না সন্দেহ;. ৫ 
সংজ্ঞাহীন; নিশ্বাস প্রশ্বাসরহিত | 

উদ্যান হইতে গোবিন্দলাল একজন 
মালীকে ডাকিলেন। মালীর স্বাহাফ্যে 
রোহিণীকে বহন করিয়। উদ্যানস্থ গ্র- 
মোদ গৃহে শুঞ্সঘা জন্য লইয়া গেলেন! 
জীবনে হউক, মরণে হউক, রোহিণী 
শেষে গোবিন্বলালের প্রমোদগৃহে প্রবেশ 
করিল। ভ্রমর ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোক 
কখন সে গৃহে প্রবেশ করে নাই। 

বাত্যাবর্ধাবিধৌত চম্পকের মত) ই 
মৃত নারীদেহ পালঙ্কে : লম্বমান হইয়া 
এজলিত দীপালোকে; শোভা! পাইতে 
লাগিল। বিশাল দীর্ঘ বিলপ্বিত ঘোর- 
কু কেশরাশি জলে খাজু-_তাহা! দিয়া 
জল ঝরিতেছে; মেঘে যেন জলবৃষ্টি করি- 
তেছে। নয়ন মুদিত; কিন্ত সেই মুদ্রিত 

॥ 


খ্‌ 





চা 
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পক্ষের উপরে ভ্রযুগ জলে ভিজিয়া আরও 
অধিক কৃষ্ণ শোভায় শোভিত হইয়াছে। 
আর সেই ললাট--স্থির,বিস্তারিত,লজ্জা- 
ভয় বিহীন, কোন অব্যক্ত ভাববিশিষ্ট__ 
গড এখনও উজ্দ্রল--অধর এখনও মধু- 


ময়, বান্ধুলী পুশ্পের লঙ্জাম্থল। গোবিন্দ-, 


লালের চক্ষে জল পড়িল। বলিলেন, 
“মরি মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত- 
রূপ দিয়! পাঠাইয়! ছিলেন, দিয়াছিলেন 
তস্থুখী করিলেন না কেন? এমন করিয়] 
ভুমি চলিলে কেন?” এই সুন্দরীর আত্ম- 
ঘাতের তিনি নিজেই যে মূল--এ কথ! 
মনে করিয়া তীহাঁর বুক ফাটিতে লাগিল। 

'আি গোবিন্লালের পারীক্ষার দিন। 
আজ গোবিন্দলাল পিস্তল কি সোণ! বুঝা 
যাইবে। 

যদ্দি রোহিণীর জীবন থাঁকে, রোহি- 
শীকে বাচাইতে হইবে। জলমগ্রকে কি 
গ্রকারে বাঁচাইতে হয়, গোবিন্দলাল 
তাহা জানিতেন। উদরস্থ জল সহজেই 
বাহির করান যায়। ছুই চারি বার 
রোছ্িনীকে উঠাইয়াঁ বসাইয়া, পাশ 
ফিরাইয়া, ঘুরাইয়া, জল উদগীর্ণ করাই- 
লেন। কিন্ত তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস 
বহিল না। সেইটা কঠিন কাজ। 

গোবিন্দলাল জানিতেন যাহাকে 
ডাক্তারের 951585975 01911)90 বলেন 
তঙ্দারা নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত করান 
যাইতে পারে। সুমূর্খুর বাহুদ্বয় ধরিয়| 
উর্ধোত্বোলন করিলে, অস্তরস্থ বাযুকৌষ 
স্বীত হয়। দেই সময়ে রোগীর মুখে 


রুষ্ণকান্টের উইল। 


€ 
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ফুৎকার দিতে হয়। পরে উত্তোলিত বাহি-. 


দ্বয়,খীরে ধীরে নামাইতে হয়। নামাইলে 
বাযুকোষ সম্কুচিত হয়; তখন সেই ফু 
প্রেরিত বাঘু আপনিই নির্গত হইয়! 
আইসে। ইহাতে কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্থাস 
বাহিত হয়। এইক্প পুনঃ পুনঃ করিতে২ 
বাযুকোষের কার্ধ্য স্বতঃ পুনরাগত হইতে 
থাকে ; কৃত্রিম নিশ্বাস প্রশ্বাস বাহিত 
করাইতে করাইতে সহজ নিশ্বাস প্রশ্বাস 
আপনি উপস্থিত হয়॥।  রোহিণীকে 
তাই করিতে হইবে । ছুই হাতে ছুইট 
বাহ তুলিয়া ধরিয়া তাহার মুখে ফুৎকার 
দিতে হইবে, তাহার সেই পক বিস্ব- 
বিনিন্দিত,, এখনও ন্মুধাপরিপূর্ণ, মদ্ন- 
মদোন্মাদহলাহলকলসীভুল্য, রাঙ্গ! রাজ! 
মধুর অধরে অধর দিয় ফুৎ্কার দিতে 
হইবে ! কি সর্বনাশ! কে দিরে? 
গোবিন্দলালের এক সহায়, উড়িয! 
মালী। বাগানের অন্য চাকরেরা ইতি- 
পুর্কেই গৃহে গিযাছিল। তিনি মালীকে 
বলিলেন, আমি ইহার হাত দুইটি তুলে 
ধরি, তুই ইহার মুখে ফু' দে দেখি? 


মুখে ক! সর্ধনাশ! এ রাঙ্গ! রাজ! 


সুধামাখ। অধরে, মালীর মুখের ফু'--ত| 
হেবে না অবধড়! 
মালীকে যুনিব যদ্দি শীলগ্রামের উপর 
পা দিতে বলিত, মালী মুনিবের খাতিরে 
* দিলে দিতে পারিত;কিন্ত সেই চাদঘুখের 
রাঙ্গা অধরে-_লেই জগরেখে মুখের ফু! 
মালী ঘামিতে আরম্ভ করিল। স্পষ্ট 
বলিল, 


বঙণন, জা; ১২৮৪1). আমাদের গৌরবেরঞ্ছই সময়। ৭ 


সি 
**সু ত পারিবে ন! অবধড়!” 


মালী ঠিক বলিয়াছিল। মালী সেই 
দ্বেবছুর্লভ ওষ্ঠাধরে যদি একবার মুখ 
দিয়া ফু দিত, তার পর যদি রোহিণী 
বাচিয়া উঠিয়া, আবার সেই ঠোট ফুলা- 
ইয়া কলসীকক্ষে জল লইয়া, মালীর 
পানে চাহিয়া, ঘরে যাইত--তবে আর 
তাহাকে ফুলবাগানের কাজ.করিতে হইত 
না। সে খোস্তা, খুর্‌পো, নিড়িন, কীচি, 
কোদালি, বারুণীর জলে ফেলিয়! দিয়া, 
এক দৌড়ে ভদরক-অ পানে ছুটিত সন্দেহ 
নাই-বোধ হয় স্থুবর্ণরেখার নীলজলে 
ডুবিয়। মরিত। মালী অত ভাবিয়াছিল 
“কি-না বলিতে পারি না, কিন্তু মালী ফু 
দিতে রাজি হইল না। 

অগত্য। গোবিন্দলাল তাহাকে বলি- 
লেন,“তবে তুই এইরূপ ইহার হাত ছুইটি 
ীরেং উঠাইতে থাক-_আনি ফু দিই। 


তাহার পর ধীরে২ হাত নামাইবি।"* 
মালী তাহ! শ্বীকার করিল। সে হাত 
ছুইটি ধরিয়া! ধীরে২ উঠাইল-_-গোবিন্দ- 
লাল, তখন সেই ফুক্লরক্কুন্থুমকাস্তি 
অধরযুগলে ফুল্পরক্তকুন্থমকাস্তি অধরযুগল 
স্থাপিত করিয়া__রোহিণীর মুখে ফুতৎকার 
দিলেন। 

সেই মময়ে, ভ্রমর, একটা লাঠি লইয়া! 
একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। 
বিড়াল যারিতে, লাঠি বিড়ালকে ন! 
লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল। 

মালী রোহিণীর বাহ্দ্বয় নামাইল। 
আবার উঠাইল। আবার গোবিন্দল!ল 
ফুৎকার দিলেন। আবার সেইরূপ হইল। 
আবার সেইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে লাগি: 
লেন। ছুই তিন ঘণ্ট। এইরূপ করিলেন। 
রোহিণীর নিশ্বান বহিল। . রোহিণী 
বাচিল। 


পা িিি৬৮৮ 


আমাদের গৌরবের দুই সময় , 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 
বুদ্ধিবিপ্নবের ফল। 


(পুর্বপ্রস্তাবের সংক্ষিপ্তাথ |) 
আমরা পৃর্বপ্রস্তাবে প্রথম বুদ্ধিবিপ্রবের 
পূর্বতন সামাজিক অবস্থা, উহার কারণ, 
প্রকৃতি, এবং উহ! দ্বারা আন্তরিক ওঁ 
বাহিক যে সকল উন্নতি হুইয়াছে তাহার 
উল্লেখ করিয়াছি । আধ্য ও অনার্ধ্য সমা- 
দের একত্র বাস বিপ্লাবের কারণ । ত্রাহ্ষণ 


ক্ষত্রিয়ে বিৰাদ্দ তাহার উদ্দীপক । বিপ্লার- 
কালের সকল সম্প্রদায়ের লোক হইতেই 
আমর! গ্রস্থাদি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সম- 
য়ে দর্শনের স্থষ্টি আইনের স্থষ্টি ও সর্ববনৃতে 
দরা,অহিংসাপরমধন্ম প্রভৃতি উন্নত নীতির 
স্থষ্টি হয়। এক্ষণে উহার কলগুলিএকটু 
বিস্তারক্রমে বর্থনা করিব । 





ন৬ আমাদের পৌরবের ছুই দষয় | 


(প্রথম ফল যাগ যভ্তের বিরলপ্রচার 1) 
বিপ্লবের পুর্বে লিখিত ব্রাহ্মণ নামক 
বেদের অংশগুলি নালারূপ যক্তকীণডের 
নিয়মে পরিপূর্ণ । : উহাতে মাসব্যাপী, 
বৎসরব্যাপী, দ্বাদশ বৎসরব্যাপী, বৃহৎ 
বৃহৎ যজ্ঞের কথা আছে। ব্রাহ্মণ সকল 
ছাপা হয় নাই । যাহ! হইয়াছে তাহাতে 
দেখিতে পাই জগতের যাবতীয় ভ্রব্যই 
যজ্ঞের প্রয়োজনে লাগিত। এক স্থানে 
দেখিয়াছি ইন্দুর মাটাও কাজে লাগিয়াছে। 
বিঞবের পর যাগযজ্ঞ ক্রমে কমিয়াছে। 
ইহার পর আর অশ্মমেধ গোমেধ প্রস্ৃতি 
বড়বড় যজ্ঞের 9াঁম বড় একট! শুনিতে 
পাই না। যদিও রাজ! কুষ্ণচন্দের সময় 
পর্য্যন্ত বাজপেয়াদি ষক্ত হইয়াছে তথাপি 
ব্রাঙ্মণকালের তুলনায় বিপ্লবের পর বজ্ঞ 
'আর ছিল না বলিলেও অতুযাক্তি হয় না। 
বজ্ততৃষ্ণ! নিবৃত্ত হইবার এক কারণ এই 
যে ব্রাহ্মণকালে যন্দ্রভিন্ন মুক্তি ও ভূতি- 
লাভের উপায় ছিল না। বিপ্লবের সমক়্ 
জ্ঞানই মুক্তির উপধয় বলিয়া! পরিগণিত 
হইয়াছে। ক্রমে আত্মজ্ঞান ব্রদ্গজ্ঞান, তত্ব 
জ্ঞান, যৌগ, ভক্তি, বৈরাগ্য মুক্তি-প্রদায়ক 
বলিয়া গণ্য হয়। সুতরাং ঘাগযজ্ঞের 
আর স্্রীবৃদ্ধি হয় নাই । 
(বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি 1) 

সচরাচর শুনিতে পাওয়! যায় যজ্ঞের 
অসহখ্য পণুবধ দেখিয়! শুদ্ধোদন রার্জার 
পুজ মহামতি বুদ্ধদেব দয়াপরবশ হইয়া 
কসহিংসাপরমৌধর্্ঃ এবং জ্ঞানই সুক্কির 
উপায় এই দুইটা মতের প্রচার করেন ॥ 


$ 
(বঙ্গদর্শন. জে, ১২৮৪ । 
4. 


উহাই বৌদ্ধধর্থের মূলমন্ত্র । আমা 

দেখিতে পাই উপনিষদ্‌ সমূহেও এ ছুই 

মত আছে; সুতরাং বোঁধ হয় উহার : 
এই বিপ্লবকালে উদ্ভাবিত বহুসংখ্যক নৃতন 
মতের অন্যতম । পূর্বাঞ্চলে বুদ্ধদেব 
মতদ্য়ের প্রচার করেন। পূর্বাঞ্চলে ব্রাহ্ম- 
গণবিরোধী সম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক ছিল; 

তাহার মত গেখানে সাদরে গৃহীত হয়। 
দেখিতে দেখিতে মিথিলা মগধ কোশলা' 
কাশী প্রভৃতি স্থানের রাজারা তাহার 
শিষ্যমগ্লীমধ্যে পরিগণিত হয়েন। প্রীয় 
দেখিতে পাওয়া যায় রাজ1বে ধর্ম অবলম্বন 
করেন ঘেই ধর্েরই শ্রীবৃদ্ধি। রাঁজদর- 
বারের লোক রাজার অন্কুগমন করে; ছেটি 
লোকের কোনধর্ম্ই নাই, তাহারা কিছুই 
বুঝে না, তাহারাও প্রায় রাজারই পম্চাদ্‌- 
গামী হয়। এইবপ নূতন ধর্ম 'অবলদ্থিত 
হইলে কেবল প্রাচীন ধর্মের প্রতিষিত 
পুরোহিতগণ রাজার বিরোধী হয়েন। 

সৌভাগ্যক্রমে মগধ মিথিলা প্রভৃতি প্র- 
দেশে প্রথম হইতেই ব্রাঙ্গণ্য ধর্ম ভাল 
রূপে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। তথা 
কার পুরোহিতগণ যে কিছু বিরুদ্ধতাঁচরণ 

করিয়াছিল তাহা অনায়াসেই উপশমিত 
হইল। শেষ অনেক ব্রাহ্গএও-বুদ্ধদেবের 
শিষামণ্ুলীমধ্যে গণ্য হইল | মৌন 
জয় জয়কার হইল 1% 


* অনেকে মনে করেন বুদ্ধদেব ধর্ম 
প্রবর্তক ছিলেন না; তিনিও গৌতমাদ্দির 
ন্যার কতকগুলি দার্শনিক মত প্রচার 
করেন মাত্র। তহার মৃত্যুর ছই তিন 


বঙ্গদর্শন, জ্য, ১২৮৪7) আমাদের গৌরবের ছুই সময়। 


-ি 
৯ বৌদ্ধ ধর্শসংক্রাস্ত একটি কথ। 1) 
অনেকে মনে করেন বৌদ্ধধর্ম প্রচার 
হইবাঁমান্র দেশের সকল লোক ভদ্ধন্্াব- 
লক্বী হয়! এই একটি সম্পূর্ণ ভ্রম। অশোক 
রাজার নিজ অধিকারকালেও সমস্ত মগধ 
বৌদ্ধ হইয়! ছিল কি নাসন্দেহ। কোন 
স্থান হইতেই ব্রাহ্মণ নির্ঘুূল হয় নাই। তবে 
্রাঙ্মণাধর্ম্মের বিরোধী রাজারা উক্ত মত 
অবলম্বন করায় ব্রাঙ্গণদিগের ক্ষমতার 
অনেক খর্ধতা হইয়াছিল । বস্ত্রতঃ যেমন 
হিন্দু, মুসলমান তেমনি বৌদ্ধ, ত্রাঙ্মণ 
ভারতবর্ষের সকল দেশে সকল নগরেই 
বাস করিত। ত্রীক্গণের৷ এখন যেমন 
চৈতন্যমতাবলম্বী বৈঞ্ঞবদিগকে দ্বণ! 
করেন,বৌদ্ধদিগকেও সেইরূপ করিতেন; 
বিশেষের মধ্যে এই -চৈতন্য সম্প্রদায় 
কখনও রাজকীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই, 
বৌদ্ধের! তাহ! প্রাপ্ত হইরাছিল। যাহ! 
হউক বৌদ্ধ ধর্মের উৎপন্ভি যে উপরিউক্ত 
বিপ্লবের একটা স্থধাময় ফল তাহার আর 
সন্দেহ নাই। 


(মগধ সাআাজ্যের উৎপত্তি 1) 


বুদ্ধদেবের সময় সমস্ত ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এমন কি এক 


শত বৎসর পরে বৌদ্ধমত ধর্ম বলিয়! 
পরিগণিত হয়|. শ্রই-মত অনেক পরি- 
মাণে সত্য. হইবার সস্তাবনা। কারণ» 
অশোক রাজার'পুর্ব্বে আমরা, বৌদ্ধদের 
কথা৷ বড় একটা শুনিতে পাই না 
তাহার সময়েই বৌদ্ধধর্ম প্রচার ক্রিয! 
গ্রকুষ্টবূপে আরম্ভ হয়। 


চর 


মিথিলা ও মগধেই দশ পনর জন রাজার 
নিকট বুদ্ধদেব আতিথ্য: গ্রহণ: করিয়! 
ছিলেন, শুন! যাঁয়। তার পর দুইশত 
বৎসরের ইতিহাস জানি ন। সেকেনারের 
আক্রমণ কালে শুনিতে পাই, মহানন্দ 
নামে একজন নন্দবংশীয় ভূপাল প্রাচী 
রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়াছিলেন। ছুই 
শত বৎসরের মধ্যে এরূপ সাম্রাঞ্াবৃদ্ধির 
কারণ কি? পশ্চিমে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
রাজ্য তেমনই আছে। সেকেন্দর এক 
জনের সহিত যুদ্ধ করিলেন, একজনকে 
জুয়াচুরি করিয়! হাত করিলেনঃআর এক 
জন আপনি শবরণাগত হইল। অথচ 
ষমস্ত পূর্বাঞ্চল এক রাজ!র অধীন হই- 
য়াছে, ইহার কারণ কি? বোধ হয় পৃর্ববা- 
্চলের সমস্ত রাজারাই ব্রাহ্মণের বিরোধী 
ছিলেন। সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে তাহাদের 
যন্ধি হয়; মিল হয়; শেষ দিলসের রাষ্ট্র 
ঘনবায়ের* ন্যায় ধ সন্ধিতে মগধসাভ্রাজ্য 
স্থাপিত হয়। পাটলিপুত্রের নন্দবংশীয় 
রাজার! শুদ্র ছিলেন। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের 
উপর তাহাদের যথেষ্ট অত্যাচার ছিল, 
পুরাণে লিখিত আছে ।॥ অথচ তাহার! 
বৌদ্ধ ছিলেন না। ইহাতে কি বোধ হয়? 
পূর্বাঞ্চলের লোক ব্রাহ্মণদিগের বিরোধী 
হওয়! হেতুকই পরস্পর একতাপাণে বদ্ধ 
হইবার চেষ্টা করে। রাজকীয় একতা'র 
ফল মগধসাম্রাজা, আর ধর্মসন্বন্ধীয় এক- 


তার ফল বৌদ্ধ ধর্ম 


* 17147 077/51074119%. 
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৭৮ 


(ষগধ সাম্রাজা হইতে ভারতবর্ষের কি 
উপকার হইয়াছে 1) 
মগধসাআাজা হইতে ভারতবর্ষের ছইটা 
প্রধান উপকার হইয়াছে । বিদেশীয় 
হস্তহইতে ভারতের উদ্ধার ও দাক্ষিণাত্যে 
আধিপত্য বিস্তার। এতণ্তিন্ন আরও 
একটি আছে। সেইটা আমরা প্রথমে 
বলি। কতকগুলি চিন্তাশীল ব্যক্তি 
আছেন তাহাদের মতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন 
রাজ্য থাকা প্রজাবর্গের সুখস্থাচ্ছন্দের 
একমাত্র উপায়। আবার অনেকে 
আছেন তাহাদের মতে বৃহৎ সাম্রাজ্যই 
উন্নতির হেতু। “ছুই মতেই আংশিক 
সত্য উপলব্ধি হয়। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র স্বাধীন 
রাজ্য অসভ্য অবস্থায় ভাল। উহাতে 


. শীঘ্র শীঘ্র সভাত। বিস্তার হয়,সাক্ষী গ্রীস্‌ 


ও ইতালী। কিন্তু সভ্যতা,উন্নতি একবার 
বদ্ধমূল হইলে বৃহৎ সাম্রাজাই স্ববিধা) 
রোম ও চীন এই ছুই সা্রাজ্যই প্রাচীন 
সভ্যতা বজায় রাখিয়া তাহার উন্নতি 
করিয়া গিয়াছে । মগধসাম্রাজোর অদৃষ্টে 
ঠিক তাহাই ঘটয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
সভ্যরাজ্য করতলস্থ করিয়া মগধের উৎ- 
পত্তি। যতদিন মগধের সাম্রাজ্য ছিল 
ততদিন প্রজাবর্গের স্থুখ ছিল। মাগধেরা 
রাস্তাঘাট নিষ্দ্াণ করিত, চিকিতৎসালয় 
বিদ্যাণয় স্থাপন করিত, বিদ্যার উৎসাহ 


দিত। মগধের দ্বারা কি উপকার হইয়া. 


ছিল, মগধ ধ্বংসের পর ভারতবর্ষের যে 
শোচনীয় অবস্থ! ঘটিয়াছিল তাহা দেখি- 
লেই জানা যাইবে । একজন ইতিহাস- 


(বঙ্গদর্শন, জৈয:, ১২৮৪ 
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বিৎ লিখিয়াছেন পরাক্রান্ত রাজ্য ভারর্ত- 


বর্ষের পক্ষেবিশেষ উপকারী । ইংরেজ 
রাজত্বে ভারতবর্ষ স্থুখী; তাহার কারণ 
ইংরেজ পরাক্রমশ্শালী ।* মোগলসাত্রাজ্য 
যে ভারতের খশ্বর্ধ্যবৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার 
কারণ মোগলেরা পরাক্রমশালী ছিল । 
মগধের রাজ্যে যে ভারতের এত গৌরব 
হয় তাহারও কারণ মগধ পরাক্রমশালী । 
বন্্মার মগেরা ও সিন্ুতীরবন্ত্রী হিন্দুর 
মগধের অধীনত! শ্বীকার করিয়াছিল । 
সমস্ত আর্ধ্যাবর্ত মগধের হস্তগত ছিল। 
ইংরেজ, মুসলমান ও মাগধে গ্রভেদ এই 
ইংরেজ ও মুসলমান বিদেশী, মাগধ এ 
দেশী; এইজন্য আমাদের চক্ষে মগধের 
এত মান। হিন্দুদিগের সময় মগধ্ের 
ন্যায় বৃহৎ সাম্রাজ্য আর স্থাপিত হইয়া- 
ছিল কি না সন্দেহ। যদিও হইয়া থাকে 
মগধের ন্যায় ভারতবর্ষের এত উপকার 
আর কাহার দ্বারাও সাধিত হয় নাই। 
(গ্রীক হস্তহইতে ভারত উদ্ধার 1) 
পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের ক্ষুত্র ক্ষুদ্র রাজ্য 
গুলি একবার দারা সফ্তাম্প আর একবার 
সেকেন্দরের করতলস্থ হইল। সেকেন্দ- 
রের ইচ্ছা ছিল সমস্ত ভারতবর্ষ জয়, 
করেন।  পুরুরাজ প্রাণপণে বুদ্ধ করি- 
য়াও সেকেন্দরের কিছু করিতে পারিলেন 
না। তখন ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে 
*মগধ গঞ্জন করিয়া উঠিল সেকেন্দর 
তাহাতে ভীত হইলেন; তাহার টৈনাদলে 
গ্রভুদ্রোহ ঘটিল, কাজেই সেকেন্দরকে 
তারত ছাড়িয়া যাইতে হুইল। মগধ গঞ্জন 


নে 
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সাই ক্ষান্ত রহিল । কিন্তু অল্পদিন 


মধ্যেই দিলিউকস আবার অসংখ্য গ্রীক 
সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। এবার 
মগধহঈতেই ভারতের উদ্ধার হইল। ইহার 
- পর চারি পাচ শত বখ্সর ধরিয়া আর 
বিদেশীয় আক্রমণ শুনিতে পাওয়। যায় 
না। যতদিন মগধের এতটুকু বিক্রম ছিল 
ততদ্দিন কেহ ভারতবর্ষে দত্তস্কুট করিতে 
পারে নাই। সলিমান পর্বতের ও পারে 
ভীমবলী পারদ রাজ্য ছিল। কই পার- 
দ্রীয়ানরা ত একবারও ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করে নাই; অতএব ভারতবর্ষ যে সিরিয়া 
ও মিপরের ন্যায় গ্রীকের অধীন হয় 
নাই এবং প্রায় পনরশত বৎসর ধরিয়! 
স্বাধীন ছিল;তাহার কারণ পূর্বোক্ত বুদ্ধি- 
বিপ্লব বৌদ্ধধর্ম ও মগধসাভ্রাজায। 
(দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার) 
অশোক রাজ! দক্ষিণদেশীয় লোক 
দিগকে বৌদ্ধধর্ট্ে দীক্ষিত করিবার জন্য 
প্রথম ধর্মাপ্রচারক পাঠান এবং অনেক 
পরিমাণে কৃতকার্ধ্যও হয়েন। তাহার 
দেখাদেখি ব্রাহ্মণেরাও দাক্ষিণাত্যে স্বধর্মম- 
বিস্তারের চেষ্টা পান। দাক্ষিণাত্যে 
ত্রাঙ্মণদিগের ক্ষমত।ই অধিক হয়, তাহার 
কারণ বৌদ্ধেরা ধর্ম গ্রচারক পাঠাইস,ষেই 
সঙ্গেং সাআজ্য স্থাপনেরও চেষ্টা পাইত। 
শব্ব রাচার্ধ্য ্রাহ্গচর্ধ্যাশ্রম ফুরাইতে না! ফু 
রাইতে যতি হইলেন। এইপ্সপ ধর্্মতাবের 
আধিক্য দেশের মঙ্গলকর হয় না। 
(মঠের ক্ষ্টি।) 
মঠের সৃষ্টি বিপ্লাবের একটা কৃফল। 


বৌদ্ধের| সর্ব প্রথমে যঠের সৃষ্টি করেন। 
বুদ্ধের সখা পাটলীপুত্ররা্জ স্বীয় রাজ- 
ধানীতে প্রথম মঠ নির্মাণ করিয়! দেন। 
মঠের ইতিহাস 'পরে বর্ণনীয়। 
(উপরি উল্লিথিত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তীর্থ ।) 
আমর! বিপ্লবের ফলাফল বর্ণন! 
করিতে করিতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া 
পড়িয়াছি।  বুদ্ধিবিপ্লবের শেষদশায় 
দেশের কি ভাব হইয়াছিল, এক্ষণে সেই 
বিষয়ের কয়েকটা কথা৷ বলিয়া নিবৃন্ত 
হইব। বুদ্ধিবিপ্রবের শেষদশায় দেখ! 
গেল সমাজ পূর্ব অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া 
ছুইটা পরিষ্কাত ভাগে »বিভক্ত হইয়াছে। 
পূর্ববদিক্‌ ব্রাহ্মণবিরোধী অনার্ধাপ্রধান। 
পশ্চিমদিক্‌ আর্ধ্যপ্রধান, ব্রাহ্মণশানিত । 
ব্রাহ্মণের! জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক 
প্রাচীন অত্যাচার ত্যাগ করিয়াছেন। 
তাহাদের বেদ আজিও গুপ পুস্তক আছে, 
সাধারণের জন্য এক সেট নুতন স্থতি- , 
পুস্তক হইয়ছে। স্থৃতি প্রায় রেদের তর- 
জমা মাত্র ভাষা নৃতন। স্মৃতির ভাষা 
আর বুদ্গ্রস্থের ভাঁষা প্রায়ই এক, কেবল 
স্থতিতে বৈদিক প্রয়োগ অধিক, বৌদ্ধ- 
গ্রন্থে অবৈয়াকরণ প্রয়োগ অধিক; দেশীক্ব 
চলিতভাষার উদ্ধৃত কগা অধিক। ব্রাক্মণ- 
বিরোধিগণের মধ্যে একজন দলপতি পাই- 
লেন,তাহার নামে তাভাদের নাম হইল) 
ত্রাহ্মণেরা আপন ধর্ম কাহাকেও দিতেন 
না, উহারা সকলকেই সমানরূপে স্বধর্মম 
দান করিত। ত্রাঙ্গণদিগের মধ্যে অনেকে 
একারণ পুর্বোর ন্যায়ই রহিল; ব্রাঙ্গণ- 
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বিরোধিগণ আঁবালবৃদ্ধবণিতা একদল 
হইল, ইহাদের রাজ্যশাসন ক্ষমত। অধিক 
হইল, ইহার! ব্রাঙ্মণদ্রিগের দেশেও আধি- 
পত্য বিস্তার করিল । ব্রীক্গণের! অনেকে 
গলাইয়া“দক্ষিণাপথে জঙ্গল আশ্রগ্জ করি- 
লেন,অনেকে কথঞ্চিৎ স্বধর্ন্ লইয়া দেশে 
রহিলেন। বন্য জাতীয়দিগকে ক্ষত্রি- 
যত্ব দিয়! তাহাদিগের ধর্মের সহিত আপ- 
নার ধর্ম মিশাইয়া আর এক নূতন আধি- 
পত্যের,নৃতন সত্যতার,এবং নৃতন ধর্মের 
স্থষ্টি করিলেন । মালব গুজরাটের পূর্ব্বাং- 
শে, রাজবারার দক্ষিণাংশে পুরাণাদির 
উৎপত্তি, নাগকুল“অগ্নিকুলের উৎপত্তি,ও 
পৌরাণিকতা ও বর্তমান সভ্যতার উৎ- 
পত্তি। ত্রাঙ্গণদিগের দীক্ষিত করিবার 
প্রণালী অতি চমতকার। আমরা জানি 
হিন্দুধর্ম্টে কেহ প্রবেশ করিতে পারে 
না, কিন্তু কাম্বেল সাহেব বলেন হিন্দুর! 
সঁওতাল পরগণায় গ্রামকে গ্রাম হিন্দু 
করিয়া লইতেছে। এজকন ব্রাহ্মণ একটি 
গ্রামে গেল; সেখানে পুজা অর্চনা আরম্ভ 
করিল;  সাওতালেরা তাহার কাছে 
পীড়ার ওষধ প্রভৃতি লইতে আসিল; 
ক্রমে কালী পুজা! করিতে শিখিল রামা- 
যগ্ুযহাভারতের গল্প শুনিল; তাহার! হিন্দু 
হইল। পাদরীর! তাহাদের 'আর. কিছুই 
করিতে পারিলেন না।  ত্রাঙ্গণ সাঁও- 
তালের ব্রাহ্মণ বলিয়া! নিকৃষ্ট ব্রাঙ্গণমধ্যে 
পরিগণিত হইল । দাক্ষিণাত্যে প্রায় 
এইরূপই ঘটয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে শুদ্র 
ও অন্তযজ -লোকই অধিক। এইরূপে 
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ধর্খের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে দক্ষিণাত্যে 
আর্ধ্য আধিপত্য বিস্তার হইল. । 
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বিপ্লবের কুফল হিন্দুচরিত্রে বৈরাগ্যের 
আধিক্য । এঁহিক বিষয়ে ইহাদের তাদৃশ 
মনোযোগ নাই। এ জগত ত মায়া) ভ্রম 
যাহা! উৎকৃষ্ট তাহ! এজস্মের পর; স্থৃতরাং 
এজন্মের কাজে: তত মনোযোগ দেওয়! 
উচিত নহে । সকলেই পরকালের জন্য 
অধিক চিন্তিত । কেহ প্রমাণ প্রমেয়াদির 
তৰজ্ঞানে নিঃশ্রেযসাধিগমের চেষ্ট| করি- 
তেছেন, কেহ প্রকৃতি পুরুষের সুক্ষ্মত্তম 
বিবেকথখ্যাতি নামক ভেদ নিরূপণ করিয়! 
ছুঃখত্রয়াভিঘাতের চেষ্টায় ফিরিতেছেন, 
কেহ জড়জগৎকে অবিদ্যাবিরচিত মনে 
করিয়া ব্রহ্ম ও আমি. এক এই জ্ঞান- 
লাভের চেষ্টা করিতেছেন, কেহ বীরা- 
সনে উপবেশন করিয়া! প্রাণবাযুতে 
অপান বাযু রোধ করত আত্মসাক্ষাৎ- 
কারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন । এঁহিকের 
উপর বিষয়ী লোকেরও. বাসন! অল্প। 
বৌদ্ধদিগের ত.ভিক্ষুনামে একদণ লোক 
শুদ্ধপারত্রিক চিন্তার জন্য স্বতন্ত্র থাকিত। 
বিপ্লবের পুর্বে এঁহিক পারত্রিক প্রায় 
সমান ছিল, ত্রাহ্মচর্ধ্য ও গাহ্‌স্থ্য আশ্রমের 
পর.লোকে পারত্রিক চিন্তায় ব্যস্ত হইত ? 
বিপ্লবের পর সকলেই যতি । যিনি ব্রন্ধ- 
*চারী তিনিও যতি, ধিনি গৃহস্থ তিনিও 
যতি। পুর্বে নিয়ম ছিল তিন আশ্রম 
না কাটাইয়। যতি হুইতে পারিবেন ন1। 
শেষ দেখি বৌদ্ধেরা বঙ্গ সাগরতীরবর্তী 
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উড, কলিঙ্গ, কর্ণাট, সিংহলের অ- 
নার্ধযপিগকে বৌদ্ধ করিলেন, ব্রাহ্মণের! 
মালবকেন্্র হইতে দক্ষিণে মহারাষ্ট্র দ্রাবিড় 
কেরল, পৌরাণিক ধর্ট্ে দীক্ষিত করি- 
লেন।* এই ভাবে ভারতবর্ষ রহিল। 
ইহার পর হুইতে দ্বিতীয় বিপ্লবের সথত্রপাঁত 
পরে বর্ণনীয়। পঞ্জাবের ব্রাঙ্গণদিগের 
মধ্যে নূতন আধ্যগণ আসিয়া মিলিতে 
লাগিল; হিন্দস্থানের ব্রাহ্মণের উহা- 
দিগকে বড় ঘ্বণ! করিত। অনার্ধাগণ 
একেবারে বৌদ্ধ হইল না। আর্ধ্যাবর্ডের 
পূর্াংশে আছিও অনার্ধ্যধর্ম্ম প্রচলিত 
আছে । যে সকল জাতি বৌদধর্ম্মাবলঙ্থী 


টশৈশবমহচরী। ৯১ 


আমাদের দেশে ডোম, পোঁদ ইত্যাদি। 
ত্রিপুরায় ব্রাহ্মণপুরোহিত আছে, তথাপি 
ত্রিপুরা-পুরোহিতদিগের গ্রভৃত্ব আজিও 
কমে নাই। প্রতি বংসর. কয়েকদিন 
ধরিয়া উহাদের প্রতাপে কাহারও বাহির 
হইনার যো থাকে না। একবার রাজ! 
বাহির হইয়্াছিলেন। বিচারে তিনি 
দণ্ডনীয় হন। -এইরূপে বুদ্ধিবিগ্রবের 
শেষ অবস্থায় তিন ধর্মাবলম্বী লোক দৃষ্ট 
হইল, অনার্ধা, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ । বৌদ্ধ- 
দিগের নৃতন ধর্ম; তাহাদের এক্য অধিক) 
তাহাদিগের ক্ষমতা অধিক। ব্রাহ্মণ- 
দিগের ক্ষমতা! পূর্ববাপেক্ষা অনেক কম। 


নহে অথচ ত্রাঙ্গণ পুরোহিত মাঁনে না), অনাধ্য-গ্রায়ই পর্বত আশ্রয় করিয়াছে। 
তাহারাই অনা্ধ্যধর্মীবলম্বী। যেমন 
০০০8 3৪৮৮৮ 


শৈশবসহচরী । 


ব্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ । 
ধনেই কি সুখ % 
ইহার পর, যাহ! ঘটিবার তাহা! ঘাটল। 
রজনীর কাছে,কুমুদিনীর কথ! বেদবাক্য। 
শরতের বিষয়ঃ শরৎকে দিয়া, রজনী- 
কান্তের স্নেই জীবনের আশ্রশস্থল, 
মনোরম অষ্রালিকাও শরৎকে দিলেন। 


স্ট্রিট” হি 
* দক্ষিণে, ব্রাহ্মণ ও. বৌদ্ধ সকল 
দেশেই 


মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্গণ- 
খানেই ইলোরের 





আপনি গ্রানগ্রাস্তে এক ক্ষুদ্র মৃশ্মষগুহে 
বাস করিতে লাগিলেন। কাহারও সঙ্গে 
দেখা করেন না। তাহাকে সর্ধদ! 
অগ্রসয় দেখিয়া, কেহও তাহার সঙ্গে 
দেখা করে ন|। রজনীর ইচ্ছা নাই 
দেশে আর বাস করেন। একটি উদ্দেগ্ঠ 
ছিল-_শরৎকুমারের সঙ্গে কুমুদিনীর বি- 
বাহ দেখিবেন। দেখিয়া, দেশ পরিত্যাগ 
করিবেন। যথাসাধ্য মাতৃরুতা সমা- 
পন করিয়াছিলেন। 

এদিকে শরখকুমারের সঙ্গে কুমুদিনীর 

ঙ 


৮৯ 


বিবাহের দিনস্থির করিবার জন্য শরৎ- 
কুমার কুমুদিনীর পিতার কাছে উপস্থিত 
হইয়া! প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। হরিনাথ 
বাবু বলিলেন, “ আমার কন্যা বয়ঃস্থা ৷ 
তাহার অনভিমতে খ্আমি তাহার বিবাহ 
দিব না। তুমি তাহার মন জাঁনিয়াছ?” 


শ। এক গ্রকার। 

হ। সম্মত? 

শা। বোধ হয়। 

হ। তবে তুমি গিয়া আবার তাহার 


অন্মতি লইয়া আইস । বলিয়া আইস, 
যে এই মাসে বিবাহ হয়, তোমার এমন 
ইচ্ছা । কি বলে আমাকে বলিয়া যাইও । 

শরৎকুমার অস্তঃপুরে কুমুদিনীর কাছে 
গেলেন-_-আত্মীয় স্থলে শরৎকুমারের 
ভবারিত দ্বার--বিশেষ হরিনাথ বাবুর 
সাহেবি মেজাজ। হরিনাথ বাবুও সেই 
কথা মনে ভাবিতেছিলেন_-মনে২ 
বলিতেছিলেন, « বড় ভাল লক্ষণ দেখি- 
তেছি! দেখ, আমার বাড়ীতে বিলেতি 
কোর্টসিপ। আমর! সাহেব হইয়া উঠি 
তেছি। "আমাদের দেশের জন্য ভরসা 
আছে ।”” 

শরৎকুমার গিয়া দেখিলেন, কুমুদিনী 
একট নেঙট! ছেলের ঘাড় ধরিয়া ভাত 
গিলাইয়া দিতেছে । ঠিক বিলাতি মিসের 
চরমোতকর্ষ বলিয়! তাহার বোধ হইল 
না। ' ঘাহাই হউক, সকল সময়ে কু 
'দিনী তাহার কাছে সুন্দরী,মকল সময়েই 
তাহার আরাধনীয়! । তাহাকে দেখিয়া 
প্রথমে কুমুদিনীর অধরপ্রান্তে_সধর- 


শৈশবসহচরী। 


(বলদশন জো; ১২৮৪) 
রি 


প্রাস্তে কি কোথায় তাহা ঠিক বলির্তে 
পারি না হাসির একটু লক্ষণ দেখ! দিল । 
তখনই তাহা শিলাইয়া গেল। তখনই 
আবার তাহার সুখ গস্ভীরকান্তি ধারণ 
করিল। শরৎকে দেখিয়া কুমুদিনী হাত 
ধুইয়া উঠিলেন। বলিলেন, 

“আমায় কি খঁজিতেছ ? 

শ। হা, তোমাকেই। 

কুমুদিনী তখন অন্তরালে দাড়াইলেন। 
শরৎকুমার দেইখানে আঙিলেন। কুমু 
দিনী বলিলেন, 

« কেন £” 


শ। আমার স্থুখের দিন কৰে হইবে? 

কু। সেআবারকি? 

শ। আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা! 
হইয়াছে। 

কুমুদিনী মুখ একটু অবনত করিলেন । 
একটু ত্রীড়াবিকম্পিত স্বরে বলিলেন, 

“ কাহাকে ?” 

শ। কাহাকে আবার? যে আমাকে 
কামিনী কুগ্ধরনে বাচিতে হুকুম দিয়াছিল, 
তাহাকেই। 


কুমুদিনীর মুখকাস্তি, অতিশয় গম্ভীর) 
স্থির,চিস্তাযুক্র হইল। 
“তুমি বোধ হয়, 
তেছ। তোমায় বী 
*এমন পামরী পামর 






টা 
বঙ্গদর্ণন জং, ১২৮৪1) 


ই অবনত করিয়া, রহিলেন । হিন্দুর 

মেয়ের সঙ্গে কোর্টসিপ কি চলে গা? 

এ কি, সেই কি, কুমুদিনি? 
.. কুমুদিনী ঢোক গিলিয়া) ঘামিয়া, মুখ 
লাল করিয়া, হাপাইয়, বলিলেন, ' 

“তাকেই কি বিবাহ করিতে চাহিবে?” 

শরৎকুমারের মাথায় যেন আকাশ 
ভাঙ্গিয়া পড়িল। শরতকুমার বলিজেন, 

«এ কি তামাসা কুমুদিনি??? 

“তামাসা কি?” 
শ। আমায় রক্ষা কর। 

কু। কি প্রকারে? 

শ। আমায় বিবাহ কর। 

কুমুদিনী আবার ঢোক গিলিতে আরম্ত 
করিলেন--আবাঁর ঘামিতে আরম্ভ করি- 
লেন। অতিাষ্টে। ঘাড় ঠেঁট করিয়া 
বলিলেন, “বিধবার কি আর বিষে হয়?” 

তখন শরৎকুমার বহুবিধ তর্কবিতর্ক 
করিয়। কুনুদিনীকে বুঝাইতে আরম্ত 
করিলেন, যে বিধবার বিবাহ জশাক্জ্রী় 
বা ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে। কুমুদিনী বলিলেন, 

“আমি মেয়ে মানুষ অত বুঝি না। 
আমাকে অত বুঝাইও ন1।” 

শরৎকুমার হতাশ হুইয়া বলিলেন, 
“কুমুদিনি! তুমি ত তোমার পিতার 
কাছে স্বীকার করিয়াছ যে আবার-বিবাহু 
করিবে ৮... 

কুমুদিনীর রাগ হইল।  সে'বাবার» 
কাছে যাই স্বীক।র করুক না, সে জোরে 
জোর করিবার শরৎকুমার কে? সেত 
আজও স্বামী হয়নাই । রাগের সময় 


শৈশবসহচরী । 


৮৩ 


লজ্জা! একটু খাট হয়-_কুষুদিনী লজ্জা 
একটু খাট করিয়! রুষ্টভাবে বলিলেন, 

“আমি বাপের কাছে এমন স্বীকার 
করি নাই, যে তোম!কে বিবাহ করিব 1” 

শরৎকুমার অপ্রতিভ এবং বাখিত 
হুইলেন। বলিলেন, 

“কুষুদিনি, তুমি আমাকে একদিন 
আশ! দিয়াছিলে ?”? 

কু। যদিই দিয়! থাকি? 

যদিই দিয়া থাকি ?.কি নিষ্ঠর কথা! 
শরৎকুমার বলিলেন, “ এ কি কুমুদিনি! 
তুমি থাক বলিয়াছিলে বলিয়াই আমি 
সংসারে আছি" * 
কুমুদিনী ভাধিলেন, “শরৎকুমারের কি 
অন্যার! আমি কি ইহাকে ইতিমধ্যে 
জীবনসর্বস্থ লেখা পড়! করিয়া! দিয়াছি! 
যাহা হৌক ইহাকে অনর্থক মানসিক 
কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই । লজ্জ! ত্যাগ 
করিয়! স্পষ্ট কথ! বলাই আমার ধর্ম 1? 
তখন কুমুদিনী বলিলেন, 

“আমি কি বলিয়াছি না 'বলিয়াছি, 
তাহ। ঠিক শ্মরণ করিয়! বলিতে পারি 
না। যদি তোমার কাছে আমি আত্ম- 
সমর্পণে স্বীকৃত হইয়া থাকি--তবে সে 
অঙ্গীকার বিস্বৃত হও 1” 

শ। কেন, কুমুদিনি? কেন, আমাকে 
প্রাণে মারিবে ? 

কু। যখন তুমি নিদ্ধন ছিলে তখন 
তোমাকে বিবাহ করিতে পারিতাম। 
এখন তুমি ধনী--এখন তোমায় আমায় 
বিবাহ হইলে লোকে বলিবে কি জান? 


৮ শৈশখসহচরী। 


লোকে বলিবে হরিনাথ বাবু কেবল 
ধনের গৌরবে অন্ধ হইয়া, জাতিত্যাগ 
করিয়! বিধবা কন্যার বিবাহ দিল। 
- আমি যদি পিতার অনুরোধে কখন বিবাহ 
করি-_-তবে দরিদ্রকে। ধনীকে আমি 
বিবাহ করিব না। 

শরৎ বালকের ন্যায় কাদিয়! বলিলেন, 
«দরিদ্রকে বিয়ে করিবে, কুমুদিনি! 
বুঝিয়াছি,তুমি রজনীকে বিবাহ করিবে।” 
শরৎকুমার ক্রোধে,অভিমানে,এবং দুঃখে 
কাঁদিতে কাদিতে দ্রতগমনে বাহিরে গমন 
করিলেন । এ 

কুমুদিনী কিছু 'অপ্রতিভ, কিছু দুঃখিত 
কিছু রুষ্ট হইয়/,অন্যমনে ভাবিতে লাগি- 
জেন। কুমুদিনী ভাবিতেছিলেন, «শরৎ- 
কুমারের অন্য যে গুণ থাকুক,শরৎকুমার 
বালকম্বভাব বটে । আমার মনে বিশ্বাস 
ছিল, শরৎকুমার আমার স্বামী হইলে, 
আমি সুখী হইব। এখন আমার সন্দেহ 
অন্পূর্ণ। রজনী ?_-আর ফাহাই হউক, 
রজনীকান্ত রালকস্বভাৰ নহে। হোৌক 
বৰা না হৌক-_রজনীকান্ত দরিদ্র | 
আমার স্বর্ণের স্বামী, আজি আমার 
কথার উপর নির্ভর করিয়াই এ দারিদ্র 
স্বীকার করিয়াছে । আমি,তাহার এশবর্্য 
শরৎকে দিয়া, বদি এখন খ্রৎকে বি- 
বাহ করি-__সেই এশ্বর্যের আপনি অধি- 
কারিণী. হুইয়া বসি_-তবে রজনী কি 
মনে করিবে? ছি! ছি! শরতকুমারকে 
কখনই বিবাহ করা হইবে ন]।% 

কে দেন কুষুদিনীর মনকে জিজ্ঞাস! 


1 
(ব্লদখন টু জাঃ ১২৮৪ 


টি 
করিল-+“তবে কাহাকে বিবাহ করির্বেই, 
ভূমি যে বাপের কাছে স্বীকার করিয়াছ 
বিবাহ করিবে ।” কুমুদিনীর মন উত্তর 
করিল, “কাহাকে র্িবাহ করিব? কি 
জানি কাহাকে ?” 


পপ 


চভর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ | 
কিছুতেই সখ নাই। 

ফান্তন মাস প্রায় অবসান হইয়াছে । 
অদ্য দোলপুর্ণিমার রাত্রি। নীল নভো- 
মগডলে অসংখ্য তারাগণবেষ্টিত নব 
বসস্তের পূর্ণচন্ত্র বিরাজ করিতেছে। 
তন্লিস্বে পাপিয়ার আকাশব্যাপী বঙ্কার 
পৃথিবীতে বষস্তসমাগম প্রচার করি- 
তেছে। তন্নিক়ে অর্থাৎ স্থুবর্ণপুরের রাজ- 
পথে, ঘাটে, নদীকুলে, দেবমন্দিরে, কষ 
ক্ষুদ্র বালকবালিকাদিগের 'আনন্স্চক 
ধ্বনিতে বুঝা! যাইতেছে যে, অদ্য রাত্রে 
স্থবর্পুরে কোন আনন্দজনক কার্য 
আছে। নবগ্রশ্দুটিত মাধবীলতা৷ সঞ্চা- 
লিত করিয়া, নব বসস্তপবন গৃহস্থ কুল- 
কামিনীদিগের অল্প অন্ন স্বেদ্বিজড়িত 
অলকদাম চঞ্চল করিতেছিল। যুবতী 
দিগের এত দিন ছ্রস্ত শ্দশীতের দৌরা্মো 
দিবারাত্র কুঞ্চিত হইয়া! থাকিতে হইত, 
রাত্রে গৃহের বাহিরে আদিতে হইলে, কু 
নিত,কুঞ্চিত ভাবে এবং শীতবসনে লাবণ্য 
আবৃত. করিয়! আসিতে হইত, কিন্ত আজ- 
এই মধুযাসের মধুর জ্যোতস্গালোৌকে 
প্রাসাদ্দোপরি পদশ্রসারণ করিয়! বসিয়া 


কযা কক ্ু ্ 
ঙ্গদর্ণন, জৈ7:, ১২৮৪1) 


সৎ অলসাবেশে : মন্তকের এবং 
শরীরের কিয়দংশ স্খলিতবসন করিয়! 
কতিপয় সুন্দরী লাবণা বিকীর্ণ করিতে- 
ছিল। ছুশ্চরিত্র, পাপিয়ার আর স্থান 
নাই;এই প্রাসাদ বেড়িয়! বেড়িয়া তাহার 
নেই আকাশভেদী কখন কখন হৃদয়তেদী 
চীৎকার করিতে ছিল। প্রাসাদ হইতে 
জ্যোতক্সাময়ী জাহ্নবী দূরে ধুমপ্রান্তে 
মিশাইতেছে, তাহা লক্ষ্য হইতে ছিল, 
এবং সন্নিকটে একটি বৃহৎ শ্বেত অট্রালি- 
কার শ্রেণী চন্ত্রালোকে চিত্রপটে চিত্রিত- 
বৎদেখাইতে ছিল। তাহার বাতায়ন পথ 
দিয়। শত শত দীপমালা দেখা যাইতে 
ছিল, এবং এ অট্টালিকাশ্রেণী হইতে 
কখন কখন মধুর সঙ্গীত এবং কখন 
কখন উচ্চ হাসি শুন! যাইতে ছিল। 
যুবতীগণ প্রাসাদোপরি বসিয়! সেই বৃহৎ 
অট্টালিকাশ্রেণীর প্রতি চাহিয়া সেই 
মধুর সঙ্গীত শুনিতেছিলেন । কিয়ৎ- 
ক্ষণের জন্য সঙ্গীত বন্ধ হইল। কিন্তু 
তৎক্ষণাৎ সেই নিলজ্জ পাপিয়া আবার 
ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। যুবতীদিগের মধ্যে 
একটি পঞ্চদশ বর্ষায়! সুন্দরী জিজ্ঞাসা 
করিল;“দিদি' পাখখীটে অমন করে একশ- 
বার-ডাকৃচে কেন্‌?৮” যুবতীগণ সকলেই 
হাঁপিয়! উঠিল । সকলের বয়োজ্োষ্ঠা চক্র 
মুখী নায়ী. এক জন বলিল, “বিনোদিনি, 
তোমাকে দেখে ও চাদকে দেখে, পাখীর” 
ৰড় আমোদ হয়েছে, তাই এত ডাকছে ।% 
বিনোদিনী লজ্জায় মন্তক নত করিয়া 
রহিল) কোন উত্তর করিল না। অষ্টা- 


শৈশবঞগহচরী। 


৮৫ 
লিকাশ্রেণি হইতে পুনরায় সঙ্গীতধবনি 
হইতে লাখিল।  যুবতীগণ নিস্তব্ধ 
শুনিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর 


চন্ত্রমুখী বলিল ” কি অদৃষ্ট 1” 
বামাস্গন্দরী জিজ্ঞাস! করিল “কার? 
চন্দ্র। শরৎ কুমার কাল কিছিল 
আর আজ কি হলো! 
বামা। অনৃষ্ট বুঝা যাইত, যদি রজনী 
কাচা ছেলে না হত--এক কথায় বিষয় 
ছেড়ে দিলে, বল কি! 

চন্ত্র। দেবে না কেন, যার বিষয় 
তাকে দিয়াছে। 

বামা। কে বলিল শরতের বিষয়? 

চন্দ্র॥ রজনীর মা মৃত্যুশয্যায় বলিয়া 
গিয়াছে। 

বামা। আমি নিশ্চয় জানি রজনীর 
মার মহিত রজনীর সাক্ষাৎ হয় নাই। 
বে ব্যক্তি তাহার মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত 
ছিল তাহারই নিকট তাহার ম! এ কথ! 
বলিয়াছিল। রজনী তাহারি নিকট শুনিয়! 
বিষয় ছাড়িয়! দিয়াছে। 

চন্ত্র। তা কি মানুষে পারে? যে 
ব্যক্তির নিকট শুনিয়া রজনী বিষয় ছাড়ি- 
য়াছে, সে যদি দেবতা হয় তা ইলেই ইহা 
সস্তব। 

বামা। কে জানে ভাই, সে মান্য কি 
দেবতা, আমাদের সে কথায় কাজ নাইন 
কিন্তু রজনী কি অদৃষ্ট করিয়ছে__আজ 
আপনার অতুল এরঙ্বধ্য পরকে দিয়! 
আপনার একখানি বাতাসার সঙ্গতি 
রাখে নাই। 


৮৬ 


যেষন তার1গণবেষ্টিত পর্ণচক্ত্র বিরান্ম 
করে, সেইরূপ রমণীদিগের মধ্যে একটি 
যুবতী বমিয়| অনন্ভমনে এই কথোপ- 
কথন শুনিতেছিল । সে কুমুদিনী ॥ কুমু- 
দরিনী বামান্সন্দরীর এই শেষ উক্তি শুনিয়া 
অতি মৃছ্ অথচ ব্যগ্রতাব্যঞ্জক কে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, 

“রজনীকাস্তের কি জর হইস়্াছে ?” 

বাম! । আজ তিন দিন জর ছইয়াছে। 

কুমু। খুব জর হুইয়াছে কি? 

বামা। ত|জানি না। রামের মা 
বলিতেছিল আজ তিন দিন আপন হাতে 
রেঁধে বড় অর হুইয়াছে। অদ্োর হইয়া 
রহিয়াছে; একটু জল দিবার লোক নাই, 
একখানি বাতাসার সঙ্গতি নাই। 

বয়ঃকনিষ্ঠা সরল হ্বদয়া_বিনোদিনী 


বাহুবন্দ ও বাকাবল। 


(বঙ্গদখন, ট্জ্য', ১২৮৪ । 


কীদিয়! উঠিল । কুমুদ্দিনীকে বলিল, £ রি 
দিদি রজনী আমাদের ভগিনীপতি_- 
আমাদের বাড়ীতে আনা না কেন? 
আমরা ৫সব। করিব 1”. কুমুদিনী বলিল 
“ আমাদের বাড়ী আদিবেন ন1_আমার 
সেবা লইবেন না।” 

বিনোদিনী । কেন? 

কুমুদিনী। কেন তা জানি ন|। 
বলিয়! কুমুদিনী অন্যমনস্ক! হইয়া মেই 
স্থানে বসিয়া রহিল; তাহার পিতৃবাকন্ত। 
সরল! বিনোদিনী যেইস্থান হইতে ক্রত- 
পদে উঠিয়| গিয় তাহার পিতৃব্োর নিকট 
কি বলিতে লাগিল। এবং তৎক্ষণাৎ 
একটি পরিচারিক1 সমভিব্যাহারে খড়কির 
দ্বার খুলিয়া কোথায় গমন করিল । 


সা 593008387- 
বাহুবল ও বাক্যবল। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
সামাজিক ছুঃখ। 

সামাজিক দুঃখ নিবারণের জন্য ছুইটি 
উপায় মাত্র ইতিহাসে পরিকীন্তিত-_ 
বাহুবল ও বাক্যবল। এই ছুই বল 
সম্বন্ধে, আমার যাহা বলিবার আছে__ 
তাহা বলিবার পুর্ব সামাজিক ছুঃখের 
উৎপত্তিসন্বদ্ধে কিছু বলা আবশ্যক। 

মন্ুষ্যের দুঃখের কারণ তিনটি। (১) 
কতকগুলি দুঃখ, জড়পদার্থের €দাষ 


গুণঘটিত। বাহ্য জগৎ কতকগুলি নিয়ম- 
ধীন হইয়া চলিতেছে; কতকগুলি শক্তি- 
কর্তৃক শাসিত হইতেছে । মন্ুষ্যও বাহ্য 
জগতের অংশ; ক্ুরাং মনুষ্যও তেই 
সকল নিয়মাধীন, মনুষ্যও সেই সকল 
শক্তিকর্তক শাদিত। নৈসর্গিক নিয় 


*মকল উল্লজ্বন করিলে, রোগাদিতে কষ্ট 


ভোগ করিতে হয়, ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত 
হুইতে হয়, এবং নানাবিধ শারীরিক ও 
মানসিক ছুঃখভোগ করিতে হয়। 


টু রঙ 


বঙগশশন, জি: ১২৮৪1) 
সি 


(২) বাহ্য জগতের ন্যায়, অস্তর্জগতও 
আরও একটি মন্ুষ্যুঃখের কারণ। কেহ 
পরী দেখিয়া সুখী, কেহ পরশ্্রীতে 
ছুঃবী। কেহ ইন্ছরিয়সংঘমে সখী, কাহা- 
রও পক্ষে ইন্দ্রিয়মংঘম ঘোরতর দুঃখ । 
পৃথিবীর কাব্যগ্রন্থ সকলের, এই দ্বিতীয় 
শ্রেণীর ছঃখই আধার । 

(৩) মন্ষাছুঃখের তৃতীয় মুল,সমাজ । 
মনুষা সুখী হইবার জন্য, সমীজবদ্ধ হয়) 
পরস্পরের সহায়তায়, পরস্পারে অধিক- 
তর স্থী হইবে বলিয়া], সকলে মিলিত 
হইয়াঁবাস করে। ইহাতে বিশেষ উন্নতি- 
সাধন হয় বটে, কিন্ত অনেক অমঙ্গলও 
ঘটে। সামাজিক দুঃখ আছে। দারিদ্র- 
ছুঃখ, সামাজিক ছুঃখ । যেখানে সমাজ 
নাই, সেখানে দারিদ্র নাই। হিন্দুবিধবার 
যে দুঃখ, সে সামাজিক ছুঃখ। 

কতকগুলি সামাজিক ছুঃখ, সমাজ 

ংস্থাপনেরই ফল-_যথ! দারিদ্র । যেমন 
আলো হইলে, ছায়! তাহার আনুষঙ্গিক 
ফল আছেই আছে-_তেমনি সমাজবদ্ধ 
হইলেই,দারিদ্রাদি কতকগুলি সামাজিক 
দুঃখ আছেই আছে।* এসকল সামাজিক 
ছুঃখের উচ্ছেদ কখন সম্ভবে না। কিন্ত 


* আলোকছায়ার উপমাটি সম্পূর্ণ ও 


শুদ্ধ। ইহা! সত্য যে এমত জগৎ আমরা 
মনোমধ্যে কল্পনা করিতে পারি, ফে সে 
জগতে আলোকদায়ী সুর্য ভিন্ন আর 
কিছুই নাই--স্থুতরাং আলোক আছে, 
ছায়া নাই। তেমনি আমর! এমন সমাজ 
মনে মনে কল্পনা করিতে পারি, যে 
তাহাতে সুখ আছে ছুংখ নাই। : কিন্ত 


বাহুবল ও বাফ্যবল। 


চে 
৮৭ 


আর কতকগুলি, সামাজিক ছুঃখ আছে, 
তাহা সমাজের নিত্য ফল নহে; তাহা! 
নিবার্ধ্য এবং তাহার উচ্ছেদ সামাজিক 
উন্নতির প্রধান অংশ। সামাজিক মনুষা 
সেই সকল সামাজিক দুঃখের উচ্ছেদজনা, 
বহুকালহইতে চেষ্টিত। সেই চেষ্টার 
ইতিহাস, সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান 
অংশ, এবং সমাজনীতি ও রাজনীতি 
এই ছুইটি শাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশা। 
এই দ্বিবিধ সামাজিক দুঃখ, আমি 
কয়েকটি উদ্বাহরণের দ্বারা বুঝাইতে 
চেষ্টা করিব। ন্বাধীনতার হানি, একটা 
ছুঃখ সন্দেহ লাই। কিন্ত সমাজে বাস 
করিলে অবশাই স্বাধীনতার ক্ষতি স্বী- 
কার করিতে হইবে। যতগুলি মনুষ্য 
সমাজসম্ভৃক্ত, আমি, সমাজে বাম ক- 
রিয়া, ততগুলি মন্থুষ্যেরই কিয়দংশে অ- 
ধীন-__এবং সমাজের কর্তৃগণের বিশেষ 
প্রকারে অধীন। অতএব স্বাধীনতার 
হানি একটা সামাজিক নিত্য ছুঃখ। 
্বানথবর্তিতা, একটী পরম স্থুখ। স্থান 
বন্তিতার ক্ষতি পরম ছুঃখ। জগদীশ্বর 
আমাদিগকে যে কল শারীরিক এবং 
মানসিক বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার স্কুর্তি- 
তেই আমাদের মানসিক ও শারীরিক 
সুখ। যদি আমাকে চক্ষু দিয়া থাকেন, 
তবে যাহা কিছু দেখিবার আছে, তাহা 
দেখিয্বাই আমার চাক্ষুষ স্থখ। চক্ষু 
পাইয়া যদি আমি চক্ষু চিরমুদিত রাখি- 


এই জগৎ আর এই সমাজ কেখল মনঃ- 


কল্পিত, অস্তিত্থ শূন্য 


লাম_-তবে চক্ষু সম্বন্ধে আমি চিরছুঃখী। 
যদি আমি কখন কখন ব! কোন কোন 
বস্ত সম্বন্ধে চক্ষু মুদিত করিতে বাধ্য 
হইলাম-_দৃশ্য বস্ত দেখিতে পাইলাম 
না--তবে আমি কিয়দংশে চক্ষুন্থান্ধে 
ছুঃখী। আমি বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়াছি__ 
বুদ্ধির স্ুর্ধিই আমার স্থুখ। যদ্দি আমি 
বুদ্ধির মাঞ্জনে .ন্থেচ্ছামত পরিচালনে 
চিরনিষিদ্ধ হই, তবে বুদ্ধিসন্বন্ধে আমি 
চিরছুঃখী। যদি বুদ্ধির পরিচালনে আমি 
কোন দিকে নিষিদ্ধ হই, তবে আমি 
দেই পরিমাণে বুদ্ধিস্বন্ধে ছুংবী। 
সমাজে থাকিলে “আমি সকল দৃশ্য বস্ত 
দেখিতে পাই না-সকল দিকে বুদ্ধি 
পরিচালনা করিতে পাই না। মনুষ্য 
কাটিয়! বিজ্ঞান শিখিতে পাই না-অথব! 
রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়! দির্ৃক্ষা 
গরিতৃপ্ত করিতে পারি না। এ গুলি 
মাজের মঞ্গলকর হইলেও, স্বানুবন্তিতার 
নিষেধক বটে। অতএব এ গুলি সামা- 
জিক নিত্য ভুঃখ॥ 

দারিদ্রের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 
অসামাজিক অবস্থায় কেহই দরিদ্র নহে 
_বনের ফল মূল, বনের পশু, সক- 
লেরই প্রাপ্য, নদীর জল, বৃক্ষের ছায়! 
সকলেরই ভোগ্য। আহার্য্য,পেয়, আশ্রয় 
শারীরধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজনীর, 
তাহার অধিক কেহ কামন1করে না,কেহ 
আবশ্যকীয় বিবেচনা করে না, কেহ সং 
গ্রহ করে না। অতএব একের অপেক্ষা 
'অনো ধনী নহে, একের অপেক্ষা অন্যে 


বাহুবলঞও বাঁক্যবল। 


চে রঙ 


(বঙ্গদর্শন, (জ্য$, ১২৮৪ ] 


বাতা গার 


কাজেই অসামাজিক অবস্থা দ্বারিদ্রশূন্য । 
দারিদ্র তারতম্যঘটিত কথা; সে তার- 
তম্য সামাজিকতার নিত্য ফল। দারিজ্র 
সামাজিকতার নিত্য কুফল। 
সামাজিকতার এই এক জাতীয় ফল। 
যত দিন মন্থুধা সমাজবদ্ধ থাকিবে, তত 
দিন এ সকল ফল. নিবার্ধ্য নহে। কিন্ত 
আর কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে, 
তাহ! অনিত্য এবং নিবার্ধ্য। হিন্দুবিধ- 
বাগণ যে বিবাহ করিতে পারে না, ইহা 
সামাজিক কুপ্রথা॥ সামাজিক ছুঃখ-_ 
নৈসর্গিক নহে। সমাজের গতি ফিরিলেই 
এছুঃখ নিবারিত হইতে পারে । হিন্দু- 
সমাজ ভিন্ন অন্য সমানে এ ছুঃখ নাই 
স্ত্ীগণ যে সম্পত্তির অধিকাঁরিণী হইতে 
পারে না, ইহা! বিলাতী সমাজের একটি 
সামাজিক ছুঃখ; ব্যবস্থাপক সমাজের 
লেখনীনির্গত এক ছত্রে ইহা! নিবার্াঃ 
অনেক সমাজে এ দুঃখ নাই। ভারত- 
বর্ষীয়ের। ষে স্বদেশে উচ্চতর রাজকার্ধ্যে 
নিষঘুক্ত হইতে গারে না, ইহা আর একটি 
নিবাধ্য সামাঙ্গিক ছুঃখের উদ্দাহ্রণ ।-. 


_ঘে সকল সামাজিক ছুঃখ নিত্য ও. 


অনিবার্ধ্য,তাহারও উচ্ছেদের জন্য মনুষ্য 
যত্বান্‌ হইয়া থাকে । সামাজিক দরি- 
দ্রতা নিবারণ জন্য, যাহার! চেষ্টিত। ইউ. 
* রোগে দশিয়ালিষ্ট কমু[নিষ্ট প্রভৃতি নামে 
তাহারা খ্যাত। স্থান্থবর্তিতার সঙ্গে 
সমাজের যে বিরোধ, তাহার লাঘব জন্য, 
মিল “1,১67” নামক অপূর্ব গ্রন্থ 


রানা” 8 ক ও 
119১, র্‌ 


১055০ এ ্$ ন্‌ 
এপ 


গার করিযাছেন_ক্সনেকের কাছে এই 
্রন্থ দৈবপ্রসাদ বাক্যস্বন্মপ গণ্য । যাহা 
অনিবার্ধ্য, তাহার নিবারণ ষস্তবে নাঃ 
কিন্ত অনিবার্ধ্য দ্ুঃখও মাত্রায় কমান 
বাইতে পারে: বে রোগ সাংঘাতিক, 
তাহারও চিকিৎসা আছে-মন্ত্রণা কমান 
ধাইতে পারে" সুতরাং যীহার। সামা 
জিক নিত্য ছঃখ নিরারণের চেষ্টায় বান্ত) 
তীহাদিগ্রকে বৃথা পরিশ্রমে রত-মনে কর! 
যাইতে পারে না। 
* নিত্য এবং অপরিহার্য সাঁমান্িক 
দুঃখের উচ্ছেদ সন্ভবে না, কিন্তু অপর 
সামাজিক ছুতখগুলির উচ্ছেদ সম্ভব, এবং 
মনুষ্যসাধ্য। -সেই সকল দুঃখ নিবারণ 
জনা অনুষাসমাজ সর্বদাই ব্যস্ত । মন্থু 
ফ্যের ইতিহাস সেই ব্যস্ততার ইতিহাস। 
বলা হুইয়াছে, সামাজিক নিত্য দুঃখ 
সকল, সমাজ সংস্থাপনেরই অপরিহার্ধ্য 
ফল--সমাজ হইয়াছে বলিয়াই সে গুলি 
হুইরাছে। কিন্ত অপর সামাজিক দুঃখ 
গুলি কোথা হুইতে আইসে£ সে গুলি 
সমাজের অপরিহীর্ধ্য ফল না হইয়াও 
'কেন'ঘটে? তাহার নিরারণ পক্ষে, এই 
প্রশ্নের মীমাংসা নিতান্ত গ্রয়োজনীক় | 
এগুলি সামািক অত্যাচারজনিত। 
- বোধ হয়) প্রথমে অত্যাচার কথাটি 
বুঝাইতে হইবে--নহিলে অনেকে বলিতে 
পারিবেন সমাজের আবার অষ্ঠ্যাচার* 
কিন শক্তির অবিহিভ এপ্রয়োগকে অ- 
ত্যাচার বলি) দেখ মাধ্যাকর্ষণাদি যে 
(সকল নৈসর্গিক শক্তি, তাহা এক নিয়মে 


বাহুবল ও বাগ্যবল-। 


৮৯ 


চলিতেছে; ভাঁহ!র কখন আধিক্য নাই, 
কখুন অল্পতা- নাই 7 বিধিবদ্ধ অন্থল্পজ্বনীয় 
নিয়মে তাহা চলিতেছে ।  কিন্ধ যে 
সকল শক্তি মানুষের হস্তে, তাহার এপ 
স্থিরতা নাই |. মন্থুষ্যের হস্তে শক্তি 
থাকিলেই, তাহার, প্রয়োগ বিহিত হইতে 
পারে, এবং অবিহিতও হইতে পারে. 
যে পরিমাণে শক্তির প্রয়োগ হইলে উদ্দে- 
শ্যটি সিদ্ধ হইবে, অথচ কাহারও কোন 
অনিষ্ট হইবে ন1, তাহাই বিছিত প্রয়োগ । 
তাহার. অতিরিক্ত প্রয়োগ অবিহিত 
প্রয়োগ । বারুদের যে শক্তি, তাহার 
বিহিত প্রয়োগে শক্রবধ হয়, অবিহিত 
প্রয়োগে কামান ফাটিয়া! যার । শব্কির 
এই অতিরিক্ত প্রয়োগই অত্যাচার | 
মনুষ্য শক্তির আধার । সমাজ মন্তু- 
ফ্যের সমবায়, সুতরাং সমাজও শক্কির 
আধার। সে শক্তির বিহিত প্রয়োগে 
মন্থষ্যের মঙ্গল-দৈনন্দিন সামাজিক 
উন্নতি । অবিহিত প্রয়োগে, সামাজিক 
ছুঃখ। সামাজিক শক্তির সেই অবিহিত্ত 
প্রয়োগ, সামাজিক অত্যাচার । 
- কথাটি এখনও পরিফ্ষার হয় নাই। 
সামাজিক অত্যাচার ত বুঝ! গেল, কিন্ত 
কে অত্যাচার করে? কাহার উপর অত্যাঁ- 
চার হয়? সমাজ মন্তুষ্যের সমবায় । এই 
সমবেত মন্ুষাগণ কি আপনাদিগেরই 
উপর অত্যাচার করে? অথবা. পরস্প- 
রের রঙ্গার্থ যাহারা মাজনম্বদ্ধ হইয়াছে, 
তাহারাই কি পরম্পরে উৎপীড়ন করে ? 
তাই বটে, অথচ ঠিক তাই নহে। 


- মি বাঁছবল*৪ বাকাবল। 


মনে রাখিতে হইবে যে শক্কিরই 'অত্যা- 
চার, যাহার হাতে সামাজিক শক্তি সেই 
অত্যাচার করে। যেমন গ্রহাদি জড়পিও 
মাত্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কেন্দ্রনিহিত, 
তেমনি সমাজেরও একটি প্রধান শক্তি 
কেন্রুনিহিত। সেই শক্তি শাসনশক্কি 
--সামাজিক কেন্ছ্র রাজা বা সামাজিক 
শামনকর্তগণ। সমাজ রক্ষার জনা, 
সমান্জের শাসন আবশ্যক। সকলেই 
শাসনকর্তা হইলে, অনিয়ম এবং মতভেদ 
হেতু শাসন অসন্ভব। অতএব শাস- 
নের ভার, সকল সমাজেই এক বা ততো- 
ধিক ব্যক্তির উপঠী নিহিত হইয়াছে। 
তাহারাই সমাজের শাসনশক্তিধর__সা- 
মাজিক কেন্দ্র। তাহারাই অভ্যাচারী। 
তাহারা মন্ুষা; মন্গমামাত্রেরই ভ্রান্তি 
এবং আত্মাদর আছে। ভ্রান্ত হইয়] 
তাহারা সেই সমাজপ্রদত্ত শাসনশক্তি, 
শাসিতব্যের উপরে অবিহিত প্রয়েগ 
করেন। আত্মাদরের বশীভূত হইয়াও 
তাহারা উহার অবিহিত প্রয়োগ করেন। 

তবে এক সম্প্রদায় সামাজিক অত্যা- 
চারীকে পাইলাম । তাহারা রাজপুরুষ-__ 
অত্যাচারের পাত্র মমাজের অবশিষ্টাংশ। 
কিন্তু বাস্তবিক এই অম্প্রদায়ের অত্যা- 
চারী কেবল রাজা বা রাজপুরুষ নহে। 
যিনিই সমাজের শাসনকর্তা, তিনিই এই 
সম্প্রদায়ের অত্যাচারী । প্রাচীন ভারত- 
বর্ষের ব্রাহ্মণগণ, রাজপুরুষ বলিয়া! গণ্য 
হয়েন ন1,অথচ তাহারা সমাজের এ্রাধান 
শাসনকর্তী ছিলেন। আর্ধ/সমাজকে, 


& 
(বজনণম, জৈয , ১২৮৪ ॥ 


তাহার যে দিকে ফিরাইতেন বর 
আর্্যসমাজ সেই দিকে ফিরিত ঘুরিত। 
আধ্যসমাজকে তাহার! যে শিকল পরা- 
ইতেন, অলঙ্কার বলিয়া আরধ্যসমাজ 
সেই শিকল পরিত। তাহারা ঘোরতর 
সামাজিক অত্যাচারী ছিলেন। মধ্য- 
কালিক ইউরোপের ধর্শ্যাজকগণ সেই 
রূপ ছিজেন-_রাজপুরুষ নহেন, অথচ 
ইউরোপীয় সমাজের শাগনকর্তা) এবং 
ঘোরতর অত্যাচারী । পোপগণ, ইউরো- 
পের রাজা ছিলেন না, এক বিন্দু ভূমির 
রাজা মাত্র,কিস্ত ঠাহারা সমগ্র ইউরোপের 
উপর ঘে!রতর আত্যাচার করিয়া গিয়া- 
ছেন। গ্রেগরি ব ইনোসেন্ট, লিও বা 
আদ্িয়ান, ইউরোপে যতট। অত্যাচার 
করিয়। গিয়াছেন, দ্বিতীয় ফিলিপ বা চতু- 
দিশ লুই, অষ্টম হেনরি ব। প্রথম চার্লস্‌ 
ততদূর করিতে পারেন নাই। 

কেবল রাজপুরুষ বা ধর্যাজকের 
দোষ দিয়! ক্ষান্ত হইব কেন? ইংলগ্ডে 
এক্ষণে রাজ! (রাজ্ঞী) কোন প্রকার অত্যা- 
চারে ক্ষমতাশালী নহেন-__-শাসনশক্তি 
তাহার হস্তে নহে । এক্ষণে প্রকৃত শাসন 
শক্তি ইংলঙ্ে সম্বাদপত্রলেখকদিগের 
হস্তে। স্থতরাং ইংলগ্ডের সম্বাদপত্র 
লেখকগণ অত্যাচ।রী। যে খানে সামা- 
জিক শক্তি, যেই থানেই সামাজিক 


* অত্যাচার । 


কিন্তু মমাজের কেবল শাসনকর্তা 
এবং বিধাতৃগণ অত্যাচারী এম নহে। 
অনা প্রকার সামাজিক অত্যাচারী আছে। 


বজদর্শন জ্যে., ১২৮৪1) 


5 
সি সকল বিষয়ে রাজশীসন নাই, ধর্ম 
শাসন নাই, কোন প্রকার শাসনকর্তার 
শাসন নাই-_সে সকল বিষয়ে সমাজ 
কাহার মতে চলে,? অধিকাংশের মতে। 
ফষেখানে সমাজের এক মত, দে খানে 
কোন গোলই নাই--কোন অত্যাচার 
নাই। কিন্তু এপ ধঁকমত্য অতি বিরল। 
সচরাচরই মতভেদ ঘটে। মতভেদ ঘটিলে, 
অধিকাংশের যে মত, অল্লাংশকে মনেই 
মতে চলিতে হয়। অন্লাংশ ভিন্নমতাবলম্বী 
হুইলেও,অধিকাংশের মতান্ুসারে কার্য্য- 
কে ঘোরতর দুঃখ বিবেচনা করিলেও, 
তাহাদদগকে অধিকাংশের মতে চলিতে 
হুইবে। নহিলে ভধিকাংশ অল্লাংশকে 
সমাজবহিষ্কীত করিয়া দিবে_বা অন্ত 
সামাজিক দণ্ডে পীড়িত করিবে । ইহ! 
ঘোরতর সামাজিক অত্যাচার। ইহ 
'অল্লাংশের উপর অধিকাংশের অত্যাচার 
বলিয়া কথিত হইয়াছে। 
এদেশে অধিকাংশের মত যে, কেহ 
হিন্দুবংশজ হইয়! বিধবার বিবাহ দিতে 
পারিবে না, বা কেহ হিন্দুবংশজ হইয়! 
সমুদ্র পার হইবে না। অল্লাংশের 
মত বিধবার বিবাহ দেওয়া অবশ্য 
কর্তব্য এবং ইংলগুদর্শন পরম ইষ্টসা- 
ধরু। কিন্তু যদি এই অল্পাংশ আপনা 
'দিগের মতান্গসারে কাধ্য করে;_বিধবা 
কন্তার বিবাহ দেয় বা! ইংলত যায়,* 
তবে তাহারা অধিকাংশকর্তৃক সমাজ- 
বহিষ্কৃত হয়। ইহা অধিকাংশকর্তৃক 
অব্লাংশের উপর সামাজিক ভাতা!চার। 


বাহুবল ও বাঁক্যবল। ৯১ 


ইংলণ্ডে অধিকাংশ লোক গ্রীষ্টভক্ত, 
এবং ঈশ্বরবাদী। যে অনীস্বরবাদী, ব! 
্রীষ্টধর্্মে ভক্তিশৃন্ত, সে সাহস করিয়া 
আপনার অবিশ্বাস বাক্ত করিতে পারে 
না। বাক্ত করিলে নানা প্রকার সামা- 
জিক পাড়ায় পীড়িত হয়। মিল জন্মা- 
বচ্ছিপ্নে আপনার অভক্কি বাক্ত করিতে 
পারিলেন না; বাক্ত ন! করিয়াও, কেবল 
সন্দেহের পাত্র হইয়াও, পার্লিমেণ্টে অভি- 
ষেক কালে অনেক বিদ্ববিব্রত হইয়া- 
ছিলেন। এবং মৃত্যুর পর অনেক গালি 
খাইয়াছিলেন । ইহা ঘোরতর সামাজিক 
অত্যাচার । ্ 

অতএব সামাজিক অত্যাচারী দুই 
শ্রেণীভুক্ত; এক মমাজের শান্তা এবং 
বিধাতৃগণ; দ্বিতীম্ম সমাজের অধিকাংশ 
লোক । ইহাদিগের অত্যাচাবে সামাজিক 
ছুঃখের উতৎপন্তি। সেই সকল সামাজিক 
ছঃখ, সমাজের অবনতির কারণ। তাহার , 
নিরাকরণ মন্থষোর সাধা, এবং অবশ্য 
ক্তবা। কিকি উপায়ে, মেই সকল 
অত্যাচারের নিরাকরণ হইতে পারে 5 

ছুই উপায়; বাহুবল এবং বাক্যবল। 

বাহুবল কাহাকে বলি, এবং বাক্যবল 
কাহাকে বলি, তাহা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
বুঝাইব। তৎপরে' এই বলের প্রর়্াগ 
বুঝাইব। এবং এই ছুই বলের গ্রভেদ ও 
তারতম্য দেখাইব। 


শ্ীবন্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ॥ 


খদ্যোত। রর 


খদেো]ভ যে.কেন আমাদিগের উপ- 
হাসের স্থল, তাহ! আমি বুঝিতে পারি 
না। বোধ হয় চন্জ্র কুর্ঘ্যাদি বৃহৎ আলো- 
কাধার সংসারে আছে বলিয়াই জোনা- 
কির এত অপমান । যেখানেই অল্পগুণ- 
বিশিষ্ট বাক্তিকে উপহান করিতে হইবে, 
সেই খানেই বক্তা বা লেখক জোনাকির 
আয় গ্রহণ করেন। কিন্ত আমি দেখিতে 
পাই যে জোনাকির অল্প হউক অধিক 
হউক কিছু আলো আছে__কই আমাদের 
তকিছুই নাই। এই অন্ধকারে পৃথি- 
বীতে জন্মগ্রহণ করিরা কাহার পথ 
আলে! করিলাম? কে আমাকে দেখিয়া, 
অন্ধকারে, ছুন্তরে, প্রান্তরেঃ দুর্দিনে, 
বিপদে, বিপাকে, বলিয়াছে, এসো ভাই, 
চল চল, এ দেখ আলো জলিতেছে, 
চল & আলো। দেখিরা পথ চল? অন্ধকার। 
এপৃথিবী ভাই বড় অন্ধকার! পথ চলিতে 
পারি না। যখন চন্দ্র কুর্য্য থাকে, তখন 
পথ চলি_-নহিলে পারি না। 
গণ আকাশে উঠিয়া, কিছু আলো করে 
ঘটে, কিন্তু ছুর্দিনে ত তাহাদের দেখিতে 
পাইনা চন্ত সথরযযও সুদিনে__ছুদ্দিনে, 

£সময়ে, ঘখন মেঘের ঘটা, বিছ্যু- 
তের ছট।, একে রাত্রি, তাতে-ঘোরবর্ষা, 
তখন -কেহ-ন17. - মন্থুযানির্শিতি যন্ত্রে 
ন্যায় তাহারাও বলে“ 11974 98072 


তারা- 
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-খ্াদেটোতও। 
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খদ্যোত,__ক্ষুত্র, হীনতাস, দ্বগিত) সহজে 
হস্ত, সব্ধদা হুত-তুমিই সেই অন্ধকার 
দুর্দিনে বধাবৃষ্টিতে দেখা দাও। তুমিই 
অন্ধকারে আলো।। আমি তোমাকে 
ভাল বাদি । 

আমি তোমায় ভাল বাসি, কেন না, 
তোমার অল্প, অতি অন্ন, আলে! আছে 
-আমিও হনে জানি আমারও অল্প, 
অতি অল্প, আলো৷ আছে-_ভুমিও অন্ধ- 
কারে, আমিও ভাই, ঘের অন্ধকারে । 
অন্ধকারে স্থুখ নাই কি? তুমিও অনেক 
অন্ধকারে বেড়াইয়াছ__তুমি বল দেখি 
যখন নিশীথমেঘে জগৎ আচ্ছন্ন, বর্ষ। 
হইতেছে, ছাড়িতেছে, ছাড়িতেছে হই- 
তেছে-চন্ত্র নাই, তারা-নাই, আকাশের 
নীলিমা নাই) পৃথিবীর দ্বীপ নাই--প্র- 
স্কুটিত কুস্থমের শোভা পধ্যস্ত নাই__ 
কেবল অন্ধকার, কেবল 
আন্ধকার আছে-আর তুমি আছ-- 
তথন, বল দেখি, অন্ধকারে কি সুখ 
নাই? ঘেই তপ্ত রৌদ্রপ্রদীপ্ত কর্কশ 
স্পর্শপীড়িত, কঠোর শব্দে শব্দায়মান 
অসহ্য সংসারের পরিবর্তে, সংসার আর 
তুমি! জগতে অন্ধকার, আর মুদিত্ত কাঁ- 
মিনীকুস্থম জলনিসেকতরুণায়িত বৃক্ষের 


অন্ধকার ! 


পাতায় পাতায় তুমি! বল দেখি, ভাই, 


সখ আছে কিনা? 


আমি ত-বলি আছে। নহিলে- কি 
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সাহসে, তুমি এ বন্তান্ধকারে, আমি এই 
সামাজিক অন্ধকারে, এই ঘের ছু্দিনে 
ক্ষুদ্র আলোকে আলোকিত করিতে চেষ্টা 
.করিতায়? আছে--অন্ধকারে মাতিয়া 
আমোদ আছে । কেহ দেখিবে না 
অন্ধকারে তুমি জলিবে--আর অন্ধ- 
কারে অমি জলিব; অনেক জালায় 
জলিব। জীবনের তাৎপর্ধ্য বুঝিতে অতি 
কঠিন-_-অতি গুঢ়, অতি ভয়ঙ্কর_ 
ক্ষুদ্র হইয়া তুমি কেন জল, ক্ষুদ্র হইয়! 
আমি কেন জলি? তুমিতাভাবকি? 
আমি ভাবি। তুমি যদি না ভাব, তুমি 
স্থথী। আমি ভাবি_আমি অস্থুখী। 
তুমিও কীট- আমিও কীট, ক্ষুপ্রাধিক 
ক্ষুদ্র কীট-_তুমি সুবী,কোন পাপে 
আমি অন্ুখী? তুমি ভাব কি? তুমি 
কেন জগৎসবিতা সুর্য হইলে না, এক- 
কালীন আকাশ ও সমুদ্রের শোভ1 যে 
্ুধাকর, কেন তাই হইলে না_-কেন 
গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু নীহারিকা,__কিছু 
না হইয়। কেবল জোনাকি হইলে, ভাব 
কি? যিনি, এ সকলকে স্বজন করিয়া- 
ছেন, তিনিই তোমায় স্থজন করিয়াছেন, 
যিনিই উহ।দিগকে আলোক দিয়াছেন, 
তিনিই তোমাকে আলোক দিয়াছেন__ 
তিনি একের বেল। বড় ছাদে--অন্যের 
বেলা ছোট ছাদে, গ্রড়িলেন কেন? অন্ধ- 
কারে, এত নেড়াইলে, ভাবির! কিছু 
পাইয়াছ.কি? 
তুমি ভাব না ভাব, আমি ভাবি। 
আমি ভাবিয়া স্থির করিয়াছি,থে বিধাতা! 
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তোমায় আমায় কেরল অন্ধকার রাজের 
জন্য পাঠাইয়াছেন । আলো একই--তো- 
যার আলো! ও স্্য্যের__উভয়ই জগদীষ্বর- 
প্রেরিত_-তবে' তুমি কেবল বর্ষার রাত্রের 
জন্ত ; আমি কেবল ব্র্যার রাতের জন্য 
এমে। কাদি। 

এসে! কীদি, বর্ধার সঙ্গে, তোম।র 
আমার সঙ্গে নিত্য লম্বন্ধ কেন? আলোক- 
ময়, নক্ষরপ্রোজল বণগ্তগগনে তোমার 
আমার স্থান নাই কেন? বসন্ত চন্দ্রের 
জন্য, স্ুখীর জন্য, নিশ্চিন্তের জন্য )__ 
বর্ষা তোমার জন্য, ছুঃখীর জন্য, আমার 
জন্য। সেই জন্য কাদিতে চাহিতেছিলাম 
কিন্ত কা।দব ন। যিনি তোমার,আমার 
জন্য এই সংসার অন্ধকারময় করিয়াছেন, 
কাদিয়া তাহাকে দোষ দিব ন1।, যদি 
অন্ধক।রের সঙ্গে তোমার আমার নিত্য 
সম্বন্ধই তাহার ইচ্ছা, আইন অন্ধকীরই 
ভাল বামি। আইস, নবীন নীল কাদ- 
ঘ্বিনী দেখিন্লা,এই অনন্ত অসংখ্য জগন্থয়' 
ভীষণ বিশ্বম গলের করাল ছায়, অন্গৃভূত 
করি; মেঘগঞ্জন শুনিয়া, সর্ধবধ্বংসক্ারী 
কালের অবিশ্রান্ত গঞ্জন স্মরণ করি; 
বিদ্বাদ্দাম দেথর।, কলের কটাক্ষ মনে 
করি। মনে কার, এই সংসার ভয়ঙ্কর, 
ক্ষণিক,_তুমি আমি ক্ষণিক,বর্ধার জন্যই 
প্রেরিত হ্ইয়াছিলাম; কাদিবার কথ! 
নাই। আইস নীরবে, জলিতে জলিতে, 
অনেক জ।লায় জিতে জলিতে, নকল 
সঠ্য করি। 

নহিলে, আইস, মরি। তুমি দীপা- 
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লোক বেড়ি বেড়িয়া পুড়িয়া মর, 
আমি আশারূপ গ্রবল প্রোজল মহাদীপ 
বেড়িয়া বেড়িয়! পড়িয়া মরি | দীপা- 
লোকে তোমার কি মোহিনী ছে জানি 
না-আশার আলোকে আমার যে মো- 
হিনী আছে, তাহা জানি। এ আলোকে, 
কতবার ঝাঁপ দিয় পড়িলাম, কতবার 
পুড়িলাম, কিন্তু মরিলাম না। এ মোহিনী 
কি আমি ানি। জ্যোতিম্মান্‌ হইয়। 


এ সংসারে আলে! বিতরণ রি 
সাধঃ কিন্ত হায় !.আমর1 খদ্যোত! এ 
আলোকে কিছুই আলোকিত হইবে না! 
কান নাই তুমি এ বুকুলকুঞ্জ কিসলয়- 
কৃত অন্ধকার মধ্যে,তোমার ক্ষুদ্র আলোক 
নিবাও, আমিও জলে হউক, স্থলে হউক, 
রোগে হউক, ছুঃখে হউক, এ ক্ষুদ্র দীপ 
নিবাই। 
মন্ষ্য-খদেযাত । 
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প্রা গ্রন্থের সংক্ষি্ত সমালোচনা । 


পূর্বকালে অগ্নি মহাপরীক্ষক ছিলেন। 
মন্থুষোর, চরিত্র পর্যাস্ত অগ্রিদ্বারা পরী- 
ক্ষিত হইত। যাহার স্বভাবে অণুষাত্র 
, মলা থাকিত অগ্নির নিকট তাহা ধরা! 
পড়িত। ৰানরপতি শ্্ীরানচন্দ্র গ্নিদ্বার! 
সীতার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। অদ্যা- 
পিও অনেক অরণ্াপতি সাধুত্বের পরীক্ষ। 
সেইরূপে লইয়। থাকেন । অগ্রিদ্বারা স্বর্ণ 
পরীক্ষা! অতি স্থুন্দর হয়, সকলেই তাহা 
নিত্য দেখিতেছেন। অতএব অশ্নিদ্বারা 
আমাদের কতকগুলি বাঙ্গালাগ্রস্থ পরীগ্গণ 
করিয়া দেখা উচিত। অন্ততঃ নাটক 
গ্রহসনউপহ্দন প্রভৃতি আধুনিক রসিক- 
রঞ্রন গ্রন্থগুলিকে এই পরীক্ষারীন 
করিলে তাল হয়। গ্রন্থের পক্ষে এ 
পরীক্ষা নৃতনও নহে! কথিত আছে রাজ! 


বিক্রমাদিত্যের সময়ে এই পরীক্ষা প্রবল 
ছিল গ্রস্থ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিলে যদ্দি 
পুড়িয়া যাইত রাজসভাসদ্গণ সিদ্ধান্ত 
করিতেন যে গ্রস্থখানি অবশ্য অসার ছিল 
নতুবা পুড়িবে কেন। আমরাও নেই 
ৃষ্টান্তের অন্থুবন্তী হইয়া একখানি প্রহসন 
পরীক্ষা! করিয়া দেখিল!ম গ্রন্থ পুড়িয়া 
গেল। কি করিব গ্রন্থকার কিছু মনে করি- 
বেন না। গ্রস্থকারের নাম হরিহর নন্দী । 

মাধবিক1। -এই নাটকেরও এ রূপ 
পরীক্ষা করিতে আমাদের বড় ইচ্ছা হই- 
য়াছিল$ কোন বিশেষ বন্ধুর অন্থুরোধে 
বাপাততঃ তাহাতে বিরত হওয়1 গ্েল। 
এক্ষণকার নাটকমাত্রেরই ষদদি রূপ পরী- 
ক্ষ হয় তাহ। হইলে নিতান্ত ক্ষতি হইবে 
না। বতই নাটক দেখিতে পাওয়া যার 
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রাঃ সকল গুলিতেই এক জাতীয় কারি- 
গরের হস্ত লক্ষিত হয়, সকল রচয়িতার 
সংস্কার যে নাট্রোলিখিত ব্যক্তিগণের কথা- 
বার্থ। লিখিতে গারিলেই নাটক রচন! 
হইল। আবার পাঠকেরও সংস্কার যে 
উত্তর প্রত্যুত্তর পাঠ করিতে পাইলেই 
নাটক পাঠ করা হইল। সে যাহাই 
হউক এবার অবধি আমর! গ্রগ্থবিশেষের 
নিমিত্ত অগ্নিপরীক্ষ! প্রচলিত করিলাম । 
বাঙ্গাল! শিক্ষা । বাবু সিদ্ধেশ্বর 
রায় অনুগ্রহ করিয়া তাহার কৃত বাঙ্গালা 
শিক্ষা প্রথম ভাগ আমাদের দিয়াছেন । 
প্রথম গন্দে দেখিলাম ক হইতে ক্ষ পধ্যস্ত 
সকল বর্ণ গুলি ডবল গ্রেট টাইপে মুদ্রিত 
হইয়াছে । কোন বর্ণ ভুল হয় নাই। 
দ্বিতীয় পত্রে য ফল,তৃতীয় পত্রে ব ফলা 
প্রভৃতি সকল ফলা আছে। কোনটিই 
ভূলেন নাই,আশ্চরধ্য ক্ষমত|। বিজ্ঞাপনে 
বাবু লিখিয়াছেন যে “ এরূপ পুস্তকের 
অভাব অনুভব করিয়া আমাকে এই অভাব 
পুরণ করিতে অনেকে অস্থরোধ করেন ॥”? 
আবার জানাইয়াছেন যে এই অভাৰ 
মোচনের নিমিত্ত এক! কৃতকার্য হইতে 
পারেন নাই, “শ্রীযুক্ত মিয়াজান রহ- 
মান মহাশয় সমুদয় উপকরণ সংগ্রহ 
করিয়া দিয়াছেন।” হিন্দু মুসলমান একত্র 
হইলে যে ভারতের কতদূর উন্নতি হয় 
তাহার এই এক অঙ্ভুত উদ্বাহরণ।  * 
অপরিচিত গ্রন্থ । কোন গ্রন্থকার 
একখানি অনুরোধ পত্র পাঠাইয়াছেন 
কিন্ত তাহার গ্রন্থখানি পাঠান নাই। 
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অনুরোধ পত্রে গ্রস্থকারের উল্লেখ 
আছে কিন্ত গ্রন্থের না নাই; তাহা! 
নাই থাকুক আমর! সমালোচনার ত্রুটি 
করিব লা। বিশেষতঃ ভাল বলতে 
অনুরুদ্ধ হইয়ছি অতএব আমরা এক্ষণ- 
কার বাঙ্ারচলিত সযালোঢনা অনুকরণ 
করিয়া বলিলাম গ্রস্থখানি স্থন্দর হই- 
ফ্াছে “ এরূপ পুস্তক যতই হয় ততই 
দেশের মঙ্গল ।” কোন পাঠক যদি গ্রন্থ 
খানির নাম জানিতে চাহেন তবে অন্কু- 
রোধ করি গ্রন্থথানি ক্রয় করিয়া! তাহার 
নাম অবগত,হইবেন 1 

পুরাতন গ্রন্থ | ছয় বৎসর গত হইল 
দেশহিতৈষী কোন গ্রস্থকার জ্ঞানদীপে বা- 
হ্গালাজাল।ইবার জন্য একখানি চারিআন! 
মূলোর গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছিলেন । বাঙ্গা- 
লার ছুবদৃষ্ট বশতঃ কেহই গ্রন্থধনি ক্রুয় 
করে নাই । এক্ষণে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন 
হইয়াছে কিন্তু বোধ হয় তাহার ব্যয় 
বাচাইবার উদ্দেশে গ্রস্থখানি সমালো- 
চনার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। অনেকে 
জানেন সমালোচিত হইলে বিজ্ঞাপনের 
ফল পাওয়া যায়। অতএব গ্রস্থকারকে 
সে ফল দেওয়া গেল ন1! 

সভ্যতার ইতিহাস । প্রথম খণ্ড 
শরীত্রীকুষ্ণ দাসপ্রণীত, শ্রীদৈবকীনন্দন 
সেন কর্তৃক প্রকাশ্িত,কলিকাতা ভবানী. 
চরণ দাসের লেন দাস এও কোম্পা- 
নির বিজ্ঞান যর মুদ্রিত। মূল্য স্বতন্ত্র 
বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে। গ্রন্থখানি 
কোন সনে মুদ্রিত বা গ্রকাশিত হইয়াছে 


লজান্ছহ' লারা নে 


রঙ 
৯ 


ভাহা প্রকাশ নাই বোধ হয় সম্প্রতি 
মুদ্রাঙ্কন নহে। শ্রস্থখানি উৎকৃষ্ট অক্ষরে 
উতুষ্ট কাগজে মুদ্রিত হইরাছে। শ্র্থ 
কার স্বয়ং অপরিচিত নহেন,্রীকুষ্চ বাবু 
জ্ঞানাস্কুর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 
এবং স্মরণ: হইতেছে এই: ইতিহাস 
জ্ঞানাস্কুর পত্রিকায় তিনি সময়ে সময়ে 
প্রকাশিত করিরাছিলেন। তৎকালে 
অনেকেই ইহা পাঠ করিয়াছেন, এই 
জন্য আমার। ইহার প্রকৃত সমালোচনায় 
প্রবৃত্ত হঈলাম ন!। কিন্ত তথাপি ইহার 
মর্বোধার্থ প্রথম অধায়ের স্থচী পত্র 
নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 

১। মনুষ্য কি? শরীর সহ কি সম্বন্ধ 
মুক্ত? 

২। স্বকীয় ও সামাজিক সভ্যতা । 
- ৩7 বাহাক-ও আঁভ্যন্তরিক সভ্যতা । 


৪1 প্ররূত সভ্যতা । 

৫1 উন্নতি ও অবনতিশীল সমাজের 
মভ্যতা। 

৬। বরুর মত। 


৭।  বরুসস্বন্ধীগ্ন এতিহাপিক প্রমাণ। 
৮। মানসিক ও ধর্থপ্রবৃত্তির একত্র 
উন্নতি। 
৯1. এততমত্বন্ধীয় আপত্তি । 
১০) আীক ও রোমেয়। 


হাতত্ভারায়া। 


1) ১. মাক "ঢু 
দুদ 


আাথআহেরসহিউ সতত £ (বঙ্খান ঠ জা ১২৮৪৪ 


স্ুধীরঞ্ন |: চজকবারর্টে 


প্রণীত তৎপুত্র ভ্রীনীলরতন অধিকারী 
কর্তৃক প্রকাশিত) দ্বারকানাথ,বাবু বখন 
কালেজে অধ্যয়ন কপ্পিতেন সেই সময় 
বালকদিগের নিষিপ্ত এই পদ্য শুলি 
প্রকাশ করেন এবং বিজ্ঞাপনে লিখি- 
ফাছিলেন যে “ পাঠক মহাশয়েরা গ্রন্থ 
কারের নাম দেখিয়াই দ্বৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক 
পুস্তক খানি পরিত্যাগ করিবেন না অন্থু- 
গ্রহ করিয়! একবার আদ্যোপান্ত পাঠ 
করিয়া দেখিবেন1”: কিন্ত তাহার এই 
অনুরোধ কতদূর রক্ষা হইয়াছিল তাহ! 
আমরা জানি না। বহুকালের পর 
আবার স্ুবীরগ্রন প্রকাশ হইয়াছে । গ্রন্থ- 
কর্তার পুত্র লিখিয়াছেন যে “আমার 
্বর্গীর পিতার এক অতুলকীর্তি বিলুপ্ত 
হয় দেখিয়া উহা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।” এখানৈ পিতু- 
ভক্তি অতি প্রবল/সমালোচনার আর স্থান 
নাই।ঈশ্বর গুপ্রের সময় দ্বারকীনাথ বাবু 
মরল কবি বলিয়া! ঘশোলাভ করিয়ী- 


'ছিলেন,বালকের! তাহার কবিতা পড়িতে 


'ভালবাসিত। এখন ভাল বাঁসিবে কি না, 
আমরা নিশ্চয় অনগুভব' রা 188 ব 


তেছি না। 


বঙ্গদর্শন | 


মাসিক পত্র ও সমালোচন। 


রর পঞ্চম খণ্ড । 
৩৪ ৯৯2৩58-- 


সতীদাহ। 


এক মরণে ছই জন মরিত, ইহ! 
আমাদের পক্ষে প্রায় কাহিনী হইয়া উঠি- 
স্বাছে ; কিন্তু আবালবৃদ্ধবনিত। সকলেই 
জানেন, যে অতি অল্পকাল পূর্ধবে এরূপ 
মৃত্যু সচরাচর সংঘটিত হইত। ইংরে- 
জের অধিকৃত প্রদেশসমূহ হইতে প্রথাটা 
রহিত হুইয়! গিয়াছে বটে,_মুসলমান 
রাজত্বকালেও অনেক স্থানে সহগমন 
নিষিদ্ধ ছিল; আবে ছুবোয়। দাক্ষিণা- 
ত্যের রীতিনীতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, 
মুসলমান শাসনকর্তারা আপন আপন 
শাসনাধীন প্রদেশে সতী যাইতে দিতেন 
না, এবং আর্ধ্যাবর্তে এব্যবহারের বহুল- 
প্রচার হইলেও দাক্ষিণাত্যে বিরলপ্রচার 
ছিল;-_ইংরেজের অধিকারমধ্যে রহিত 
হইয়াছে বটে, কিন্ত ভারতবর্ষীয় স্বাধীন 
রাজা সকল হইতে এখনও একেবারে 


লুপ্ত হয় নাই। সে দ্রিনও মৃত জং বাঁহ।- 
ছুরের ভার্ধ্যারা সহগমন করিয়াছেন । 
গ্রথাটা কত কালের, তাহা স্থির কর! 
ছুফধর। অনেকের মতে, খখ্বেদের দশম 
মগ্ডলে মতীগমনের অন্মতি আছে?" 
কিন্ত উইল্সন, মক্ষমূলর, কাউয়েল 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! উক্ত বিধির 
পাঠের সত্যতায় সন্দেহ করেন। তাহার! 
বলেন, যেখানে “ অগ্নে* আছে, সেখানে 
£অগ্রে” পড়িতে হইবে । সে যাহাই 
হউক, অন্কুগমনের অনুকূল বিধি বেদে 
থাকুক বা নাই থাকুক, প্রাচীন ধর্ম 
শান্ত্ে যে আছে তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। অঙ্গিরা, ব্যাস, পরাশর, পত্যন্থ- 
গমনই জ্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম বলিয়! 
নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদিগেরই 
যখন কারনির্ণয হয় না, তখন ইহাদের, 
টা 


বচনের উপর নির্ভর করিরা প্রথাবিশে- 
যের মুলান্সন্ধান কি রূপে হইতে পারে? 
তবে,ভিন্নদেশীয় সাহিতোও ইহার উল্লেখ 
আছে। দিওদোরস্‌ এই প্রথার উল্লেখ 
করিয়াছেন। কথিত আছে, খঃ পুঃ 
চতুর্থ শতান্দীতে ইউমিনিদের টপন্য- 
মধ্যে সতীদাহ হইয়াছিল। অতএব 
ইহা এক রূপ সিদ্ধ, থে সভীদাহ প্রথাটা 
সার্দদ্বিসহক্্ বর্ষ বাঁততোধিক কালের | 
প্রথাটির মূল নির্ণয় কর! আরও কঠিন। 

এ সম্বন্ধে লিখিত কিছু নাই, সুতরাং 
ইহার উপর অন্মান বাতীত আর কিছু 
চলিতে পারে না অনেকে অনেক 
অনুমান করিয়| থাকেন। তন্মধ্যে ছুই 
চারিটার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। 
দিওদোরস্‌ বলেন, পত্যন্থগমনের মূল 
কারণ, হিন্দুসমাজে বিধবার ছুর্গতি এবং 
দুরবস্থা | এ অন্ুমানটি সঙ্গত বলিয়া 
«আমাদের বোধ হয় না। সামাজিক 
নিয়মান্থনারে বিধবার যে ছুর্গতি, তাহ! 
বিধবামাত্রেরই-_ছুই.চারি জনের নহে। 
বৈধব্য-ছুঃখই যদি সহমরণের কারণহইত 
তাহা হইলে অধিকাংশ অথবা] বহুদংখ্যক 
বিধব! পতিবক্গ! হইত। তাহা হয় 
নাই। সতী যাওয়া! ঘখন অত্যন্ত গ্রচ- 
লিত, তখনও অন্গামিনী বিধবার সংখ্যা 
. শতকর। এক জনেরও নান _উর্ধসংখ্যা, 
হাজারে পাচ জন । এতও বটে কি না, 
সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ, বৈধবানিবন্ধন যে 
£ ছুঃখ, তাহা নীচজাতীয়ার অপেক্ষা উচ্চ- 
জাতীয়ার অধিক_ প্রন বর্ধচধ্য কেবল 


মহীদাহ। 


র্ 1 
(বঙ্গদর্শন, আঃ, ১২৮৪ । 


ব্রাহ্মণের বিধবার কপালে । রি 
ভারতবর্ষের যে সকল স্থলে সতীদাহ 
হইত, সে সকল স্থানেই নীচজাতীর 
নতীসংখ্যা অপেক্ষা, উচ্চ জাতীয় সতী- 
খ্যা অবশ্য অধিক হওয়! উচিত: ছিল, 
কেন না! উচ্চ জাতীয় বিধবার দুর্গীতি 
অধিক। কিন্তু তাহা হয় নাই। সরু. 
তামস্‌ ট্েঞ্চ লেন,আার্য্যাবর্তে না হউকঃ 
অন্ততঃ দাক্ষিণাত্যে সর্ভীর সংখ্যা নীচ 
জাতির মধোই এঅধিক। দ্দিওদোরসের 
অনুমানের সঙ্গে এ কথার সামঞ্জ্য হয় 
না। - অতএব, ইহ| একরূপ নিশ্চিত 


যে বৈধব্যদুঃখ মহমরণের একমাত্র,কারণ. 


ত নহেই, প্রধান কারণও নহে। 

তবে কি ন্বর্গলাভের জন্ত? তাহ1ও 
সম্ভবপর বঝলিয়। বোধ হয় না কেনন। 
চিতারোহণ অপেক্ষ। এমন অনেক সহজ 


কার্য আছে, যাহা! করিলে শান্সান্ুনারে :, 


স্বর্গ হয়। কিন্ত স্বর্গের জন্ত মে সকল 
অপেক্ষাকৃত সহজ কাজও লোকে করে 
না। যদি স্বর্ণের জন্য স্থকরতর কার্ধ্য 
না করে, তবে সেই স্বর্গের জন্যই যে 
এমন ছুদ্ধর কাধ্য করিবে-_জলন্ত বহ্চিতে 
জীবান্তে পড়িয়া মরিবে-_এ সিদ্ধান্ত যুক্তি- 
সিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। অতএব 
ইহাও বুঝা গেল যে কেবল স্বর্গের জন্য 
তীর! পুড়িত না। 

* বুঝি ভালবাসার জন্থ। তাহাও বোধ 
হয় না। স্বামীকে ভালবাদে বলিয়া, 
স্বামি-বিরহ-ছুঃখ অসহ্য বলিয়! যে গ্রাণথ- 
ত্যাগ করিতে চায়, তাহার চিতারোহ 


নাক 


টিন [রস রি, 
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উর পুড়িযা মরিবার আবশ্যকতা রাখে 
নাসে অন্ত উপাঁয়েও মরিতে পাবে। 
সত্য সত্যই মরিবার ইচ্ছা থাকিলে কেহ 
কাঁহাকেও ধরিয়। রাখিতে পারে ন!। 
যমালয়ের পথ অনংখা । ব্াঁজবিধি 
একট! প্রকাশ্য পথ রুদ্ধ করিতে পারে» 
কিন্ত সকল পথ বন্ধ করা রাজবিধির 
সাধ্যাতীত। প্রকাশ্য রূপে, ধৃমধাম 
করিয়া, ধূপধূনা জালিয়া,শঙ্খ ঘণ্টা বাজা- 
ইয়া চিতারোহণ কর! যেন রহিত হইল, 
কিন্ত তেমন ইচ্ছা! থাকিলে, অন্য পথও 
'আছে-_গলায় দড়ি দেওয়া যাইতে পারে, 
বিষ খাওয়া যাইতে পারে, জলে ঝাঁপ 
দেওয়া বাইতে পারে--ধ্বংস-পুরের শত 
সহস্্ দ্বার । তবে, যে দিন হইতে ১৮২৯ 
শ।লের ১৭ আইন জারি হইয়াছে, সেই 
দিন হইতে আর কেহ পতি-বিরহে প্রাণ- 
ত্যাগ করে না কেন? আরও একটা 
কথা আছে। যে কেহ হিন্দুসমাজের 
প্রকৃতি এবং গতি একটু পর্যালোচন! 
করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে স্বামীকে 
ভাল বামিতে হইবে, ইহা কোন কালেই 
হিন্দুমাজ কর্তৃক নারীধন্মের মধ্যে পরি- 
গণিত হয় নাই॥ হিন্দুললনার ধর্থা, 
এগতিভক্তি-_পভিগ্রেম নহে । হিন্দুসমাজ 
হিন্দুললনাকে ইহাই শিখার ষে, স্বামী 
দেবতা, তাহাকে ভক্তি করিতে হইবে, 
তাহার প্রমাদ্ব খাইতে হইবে, তাহা 
পাদোদক সেবন. করিতে হইবে, তীহা- 
কে ভাল বাদিতে হইবে, এ শিক্ষণ হিন্দু 
সমাজের নহে।. এই, 'অপরিবর্তনীয়্ 


সতীদাহ। ৯৯ 


জাতিভেদপ্রপীড়িত বৈষমাপূর্ণ দেশে, 
সাম্-নীতি নাই, সৃতরাং প্রেম-খিক্ষাও 
নাই। যদি কিঞ্চিৎ প্রেম-শিক্ষাঁ আঙ্া- 
দের হইর! থাকে, তাহা পাম্চাত্য সভা- 
তার ফল। দাম্পত্য প্রণয়ের তাবট! 
কেবল নব্য দলে। অতএব, কেবল 
ভালবাখার জন্যও সভীরা! পুড়িত ন!। 
আমর। এমন কথা বলিতেছি না যে, 
পূর্বতন হিন্দুললনাদের হৃদয়ে পতি-খ্রেম 
আদৌ ছিল না। আমাদের এই মাত্র 
বক্তরা যে, যাহ! ছিল তাহা এত প্রবল 
নহে যে আগ্নেয় পথ দিয়! মৃত্যুর দ্বারে 
লইয়! যাইতে পারিত । 

তবে কেন? কারণাভাবে কাঁধ্য হয় 
না। আমরা দেখিলাম যে পৃর্ববলিখিত 
কারণনিচয়ের : মধ্যে বিশেষ কোনটিই 
প্রকৃত কারণ নহে। আঘাদের বিশ্বাস 
এই যে, সতীদাহের নিন্দাপ্রশংসার় সকল 
গুলিরই দাবি আছে. প্রথমতঃ, এই, 
চিতায় পুড়িতে পারিলে স্বর্গ নিশ্চিত। 
কিন্তু স্বর্গ ইইলেই যথেষ্ট হইল না 
যার যেথা ভালবাসা, তার সেথা চির আশ! 

শ্রখ দুঃখ মনের খনিতে ॥ 

অতএব বাঞ্ছিতকে চাই, নতুবা বিমল 
খাটি সুখ হইল:না। সতী যাইলে ফে 
সুখও পাওয়া যাইবে) স্বামীর যদি 
পাপ থাকে--এ সংসারে কাহার নাই ? 
তাহ! ও.এই আস্মবিসর্জনে ধুইক্স! যাইবে। 
হিন্দুললনা'র এ সংসারে সু স্বামী লইয়া) 
স্বামীর সঙ্গে স্বর্গে যাইতে পারিলে স্বর্গের 
সখ, সংসারের সখ, উভয় স্থুখই পাওয়া 


নিট রঃ ছাদ 


ক কুযদম্লা ্ ৪ 


গেল। অতএব দ্বিতীয়তঃ স্বামি-লাভ ৷ 
ভৃতীয়তঃ) ছুঃখনিবৃত্তি; বৈধব্য এবং দুঃখ 
আমাদের দেশে একই কথা । চতুখত্£ 
গৌরব্লাভ; যে সাধ্বী. পতান্গমন 
করিল, সে ইহলোকেও ধন্ত পরলোকেও 
ধন্ত। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর অধিক বলি- 
বার প্রয়োজন নাই। আমরা যে মত 
প্রকাশ করিলাম, এল্ফিন্ষ্টোন্‌ সাহে" 
বেরও মেই মত। 

এই স্থলে সহমরণপ্রথার দোষ গুণ বিচার 
কর! আবশ্যক হইতেছে । এতছদ্দেশে 
আমর! প্রথমে সর্তীদাহের গ্রতিকূল 
তর্ক সকলের সমালোচনা করিব তৎপরে 
অনুকূল তর্কের অবতারণা কর! যাইবে | 

অহমরণের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি এই 
যে আত্মহত্যা মহাপাপ এবং ধাহার! আত্ম- 
হুত্যার সহায়তা বা অনুমোদন করে 
তাহারা মহাপাতকী । যতদূর সাধ্য, এ 
পাপপ্রবাহ রোধ করা উচিত। 

আত্মহত্যা পাপ কিসে, তাহা ঠিক 
বুঝ! যায় না। ফল-নিরপেক্ষ পাপপুণ্ে 
আমাদের বিশ্বাব নাই। যাহা পাপ, 
তাহা! সকল সময়ে, সকল স্থানে, সকল 
অবস্থাতেই পাপ, যাহা পুণ্য, তাহাও 
তেমনি সকল অবস্থায় পুণা; এ মতে 
'আমাদের আস্থ! নাই । আমাদের বিশ্বাস 


; যাহা স্থানবিশেষে এবং অবস্থাবিশেষে 
দুষ্কর স্থানাস্তরে এবং অবস্থাস্তরে তাহা 


সৎকর্শা হইতে পারে। সুতরাং বিষয় 
বিশেষকে সাধু ব1 অসাধু বলিতে হইলে 
তাহার সফল কুফল দেখান চাই। নতুব। 


সতীদাহ। 
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কেবল সাধু র! অসাধু বলিলে বিচারক 
কথাট! স্বীকার করিয়াই লওয়া হইল। 
ইহা ন্যায়বিরুদ্ধ এবং অযৌক্তিক । 'অত- 
এব দেখা যাউক, সহ্ুগমনে সমাজে 
কোন অমঙ্গল আছে কি না! 

ছুই চারি দশ ভন মন্ুষ্যের মৃত্যুতে 
যে সমাজের বিশেষ কোন অনিষ্ট আছে, 
ইহা আমর! বোধ করি না। পুরুষের 
মৃত্যু, সমাজকর্তৃক অনুভূত ন! হইলেও, 
তাহাতে - পরিবারবিশেষের গ্রাসাচ্ছাদ- 
নের ক্লেশ সংঘটিত হইতে পারে। এ 
দেশীয় স্ত্রীলোকের মৃত্যুতে সে অস্থৃবিধা 
টুকুও নাই। কেবল সাংসারিক অন্ু- 
বিধার কথ! বলিতেছি, মানসিক সুখ 
দুঃখের কথা পরে বলিব। 

ধাহারা পৃথিবীর প্রভূত উপকার করি- 
য়াছেন, মহান্‌ সত্যের আবির করিয়া- 
ছেন, চিন্তার জন্য নৃতন পথ খোদিত 
করিয়াছেন, মন্থুষাজাতিকে উন্নতির পথে 
অগ্রসর করিয়াছেন, তাহাদের অপগমেও 
সংসারের তাদৃশ ক্ষতি নাই। নিউটন 
না থাকিলেই ষেমাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আ- 
বিষ্কৃত হইত না, এমন নহে। স্ু্য্যকে 
বেষ্টন করিয়া পৃথিবী ঘুরিতেছে, এ সত্য 
গালিলীয় না জন্মিলেই যে চিরকাল অ- 
জ্ঞাত থাকিত, এন্ধপ নহে। হর্বি ন! 
জন্মিপেও রক্রসঞ্চরণ আবিষ্কৃত হইত, 
টরিচেলি বাল্যে বৃত্যুকবলিত হইলেও 
বাষুর ভার স্থিরীরুত হইত 3 তবে কি 
না, দশ দিন পুর্বে হইল, ন] হয় দশ 
দিন পরে হইত। নিউটন অথবা! কেপ্রুর, 


ুষ রর 
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গালিলীয় অথবা বেকন, বিস্তৃত ক্ষেত্র- 
পার্খস্থ উচ্চশির গিরিশূঙ্গ মাত্র ;_স্রধ্যা- 
লোক ক্ষেত্রে আসিবার পূর্ব্বে অবস্ঠ 
তাহাদের মন্তকেস্পড়িবে, কিন্তু তাহার! 
ন| থাকিলেও সুর্যযালোক ক্ষেত্রে আসিত। 
সকলই সময়ে করে। নিউটনের পূর্ব 
কি ইউরোপে বুদ্ধিমান লোক ছিল না__ 
তত্বান্থুন্ধারী লোক ছিল না, তবে মাধ্যা- 
কর্ষণ আবিদ্কত হয় নাই কেন? ইহা'র 
এক মাত্র সছুত্তর, তখন সময় হয় নাই। 
মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে যে 
সকল সতোর আবিঞ্ষার এবং প্রচার 
নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সে সকল আবিষ্কৃত 
এবং প্রচারিত হয় নাই । যে সময়ে এবং 
সমাজের যে অবস্থায় তিনি পৃথিবীতে 
আসিয্লাছিলেন, সে সময়ে, সে অবস্থায় 
তদাবিদ্কত সত্য আবিষ্কৃত হইতই হইত ।* 
নিউটন না করিতেন, আর কেহ করিত; 
কেবল-_বলিয়াছি ত, দশু দিন অগ্র 
পশ্চাৎ। তাহাতেই বলি কাহারও সমাগ- 
মাপগমে সংসারের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। 
যে ক্ষতি, তাহা অপূরণীয় নহে। যে বৃদ্ধিঃ 
তাহা অবশ্যস্তাবী। 
নিউটন অথবা কেপ্নরের, কোমৎ 
অথবা বিষার অভাবে যদি জগতের 
বিশেষ এবং অপুরণীয় ক্ষতি না থাকে, 
তবে মুগ্ধা, প্রণয়বিহ্বলা, বিরহকাতরা, 


* নিউটন যে সময়ে মাধ্াকর্ষণ নিয়ম 


আবিষ্কার করেন ফান্সে অন্ত এক ব্যক্তি 
সেই সময়ে উক্ত নিয়ম আবিদ্ধার করিয়া 
ছিলেন। 


তীদাঁহ। 
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সন্তাপদগ্ধা, অস্তঃপুরবদ্ধা! হিন্দুবিধবাঁর 
মৃত্যুতে কি ক্ষতি ? বিদ্যায় যে বর্ণজ্ঞান- 
শৃন্তা, ভূয়োদর্শন যার. স্বামিমুখ পর্যন্ত, 
সংসারজ্ঞান*যার শয়নমন্দিরের চতুঃসীমা- 
বদ্ধ, ঘর হইতে আঙ্গিন। যার বিদেশ-_ 
হিন্দুবিধবার মৃতাতে সমাজের কি ক্ষতি? 

এরূপ তর্ক উঠিতে পারে যে, হিন্দুর 
স্ীলোক মাত্রেরই ত এই ছুর্দশ1-_সক- 
লেই নিরক্ষর, অজ্ঞান, অন্তঃপুরবদ্ধ-_ 
তবে, সধবা, বিধবা, অধব! সকলেই 
মরিবে কি? 

ইহার উত্তরে প্রথমতঃ ইহা বলা যাইতে 
পারে যে, হিন্দুবিধবার যে অবস্থা, সেই 
অবস্থা যাহারই হইবে তাহাকেই মরিতে 
হইবে, এমন কথা আমরা বলি নাই। 
আমরা এই মাত্র বলিয়াছি যে তাহার 
মৃতাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। দ্বিতীয়তঃ 
কুমারী এবং সধবা যে সমান্দের কোন 
উপকারে লাগে না, তাহ! কে বলিল ? 
সমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাহাদের উপর 
নির্ভর করে। তাহার! মরিলে গর্ভধারণ 
করিবে কে ? নূতন জীবের সমাবেশ ন! 
হইলে, যেমন২ প্রাচীনেরা উহলোক 
ত্যাগ করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে সমাঞ্জও লুপ্ত 
হইবে। কিন্তু এ কার্য্যকারিত1 বিধবাঁর 
নাই। বিধবার বিবাহই যখন নিষিদ্ধ 
তখন গর্ভধারণের ত কথাই নাই। 
কোন হতভাগিনী অবৈধ উপায়ে গর্ভ- 
ধারণ করে, সেও গর্ভ বিনষ্ট করিতে বাঁধ্য 
হয়, নতুবা তাহাকে সমাজচাত হইতে 
হয়। 


যদি. 


১5২ ও 
আরও একটা তর্ক আঁছে। ইহা এক 
রূপ নিশ্চিত যে, অন্যানা ভীবের ন্যার 
মন্থুষাও্, জিবিতচেষ্টানিবন্গন, প্রাকৃতিক 
নির্বাচন নিয়মে, উপস্থিত উন্নত পদ- 
- বীতে আরোহুণ করিয়াছে । ভবিষাতে 
আরও উন্নত হইতে হইলে, এই কঠোর 
ভীবিতচেষ্ট। দ্বারাই হইতে হইবে। 
জীৰিতচেষ্ট/ যত কঠোর হইবে, উন্নতিও 
তত অধিক হইবে। আবার জীবিত 
চেষ্টার মূলভিত্তি, জনসংখ্যার আধিক্ 
এবং বুদ্ধি। যে কোন প্রথা জীবসংখ্যা 
হাস করে, স্থৃতরাং জীবনসংগ্রামের বেগ 
হৃন্ব করিয়! দিয়া উন্নতির ব্যাঘাত জন্মার, 
তাহাকেই অবশ্যই দোষাবহ বলিতে 
হইবে। অতএব সহমরণ প্রথ! মন্দ । 
ইউরোপে এবং আমেরিকায় এ তর্কের 
উত্তর নাই। ভারতবর্ষে আছে। স্ত্রীলো- 
কের সাক্ষাৎসম্থন্ধে জীবিতচেষ্টা অতি 
“অল্প । যাহা কিছু আছে আমেরিকায় । 
ইউরোপে তদপেক্ষা অল্প । 
নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় না, কেন না 
ভারতীয় স্ত্রীলোকদিগকে স্ব স্ব অভাব 
পুরণের ভার লইতে হয় না। পিতা ব! 
ভ্রাতা, তৎপরে স্বামী, ৩ৎপরে পুত্র, এ 
সকলের অভাবে জাত্মীয়_ইহারাই 
তাহাদের অভাবপূরণের ভার লইস্ 
থাকেন। যাহাকে নিজের অভাব নিজে 
পুরণ করিতে হয় না, তাহার আবার 
ভীরিতচেষ্টা. কি? 
স্ত্রীলোকে সাক্ষাৎসন্বদ্ধে জীবিতচেষ্টা 
না করিলেও পরম্পরা! সন্বদ্ধে যে জীবিত 


রি 


ভারতবর্ষে 


স্তীদাহ । 


৪ 
1 
(বঙ্গদখন, আং, ১২৮৪ | 


টি? 

চেষ্টার সাহায্য করে, তাহ! অবশ্য স্বী- 
কাধ্য--তাহারা গর্ভধারণ করে বলিয়াই 
জনসংখা| বৃদ্ধি হয়। কিন্ত এদেশীয় 
বিধবায় গর্ভধারণ করে” না, কেন না 
বিধবাবিবাহই নিষিদ্ধ । সুতরাং এদে- 
শ্ীীর বিধবা জীবিতচেষ্টার সাহাযাও করে 
না। অতএব উপরি উক্ত তর্ক ভারত- 
বর্ষে খাটিল ন1। 

সতীন্বাছের বিরুদ্ধে আর একট! 
আপত্তি এই যে, সতীদ্িগের ইচ্ছা না 
থ।কিলেও াম্ীয় স্বজন অনেক সময়ে 
তাহাদিগকে উৎসাহিত করিত। সহজে 
নিদ্ধকাম না হইলে প্রবঞ্চন।, প্রতারণা, 
তয়প্রদর্শন, লাঞ্না, গঞ্জনা, তিরস্কার, 
ছল, বল্গ, কৌশল,_-এ সকলও অব- 
লম্বিত হইত। সে অবস্থার এ সকলের 
দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধও হইত। : একেই 
স্ত্রীলোকের! কুসংস্কারান্ধা এবং সংসাঁর- 
জ্ঞানশুন্যা, তাহাতে আবার তখন নব- 


বিয়োগবিধুরা, স্থতরাং বীতসংসারান্ষ- 


রাগিণী; এ অবস্থায় কৌশলে প্রতারিত 
কর! অতি সহজ । 

কদাচিৎ কোথাও এরূপ ঘটিলেও 
ঘটির়। থাকিতে পারে। হুইতে পারে, 
কোন স্থলে কোন অর্থলোলুপ আত্মীয় 
বিষয়াধিকারিণী বিধবাকে পোড়াইয়! 
মারিবার যত্র করিয়াছে । হইতে পারে, 
কোথাও কোন অন্ুদারপ্রকৃতি আত্মীয় 
ভবিষ্যৎ কলঙ্কের আশঙ্কা করিয়া নব- 
বিরহিনীকে জলন্ত চিতায় আত্মমমর্পণ 
করিতে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্ত 


বঙ্গদর্শন, আ$ :২৮৪ 1) 
: বাক্রিবিশেষের দোষ প্রথার উপর দেওয়া 
উচিত নহে । আমি যদি কুবুদ্ধির বশ- 
বর্তী হইয়! কোন সদনুষ্ঠানকে আমার 
স্বার্থসাধনে প্রয়েগ করি,সে পাপ আমার 
_প্রথার দোষ কি? ধর্শাভাবের দোহাই 
দিয়! অনুচিত না হইয়াছে, জগতে এমন 
দক্ষ নাই; কিন্তু তাই বলিয়া কি ধর্ম- 
তাবকে মন্দ বলিতে হইবে ? পণ্ড প্রকৃতি 
গোস্বামীদিগের চরিত্র দেখিয়া হিন্দু- 
ধর্ট্ের বিচার হওয়! কর্তব্য নহে । ক্লাইব 
এবং হেষ্টিংসের চরিত্রের জন্য ্রীষ্টিয়ান 
ধর্্কে দায়ী করা বিহিত নহে। ইহ 
মন্কুযাচরিত্রের দোষ, এই রক্নাংসের 
দোষ; এ দোষ বাক্তিবিশেষের, এ দোষ 
স্বভাবের_-সহমরণপ্রথা তাহার দায়ী 
নহে। 
ধাহারা মনে করেন, যে অধিকাংশ 
স্থলেই বলপ্রয়োগ অথব। প্রতারণার দ্বারা 
অবলাগণ চিতানলে নিক্ষিপ্ত হইত, 
তাহার! বড় ভ্রান্ত। ইংরেজে এরূপ 
মনে করিতে পারেন,__চীনাবাজারের 
ফিরিওয়ালাদিগের চরিজর দেখিয়া লর্ড 
মেকলে সমস্ত বাপ্গালির মস্তকে গালি- 
বর্ষণ করিয়াছেন_কিন্ত এ সকল বিষয়ে 
তাহাদিগের অপেক্ষা আমরা অধিক 
অভিজ্ঞ। আমরা ইহা! মুক্তকণে বলিতে 
পারি, যে অধিকাংশ স্থলেই পতিবিয়োগ- 
বিধুরা সতী আপন ইচ্ছায় পতির অন্ধু- 
গমন করিতেন ইংরেজদ্িগের মধোও 
যাহারা! বিশেষজ্ঞ, তাহারাও  এইক্ূপ 
বিশ্বাস করেন। এলফিন্‌ ষ্টোন লিখিয়া- 


তীদাছি। 


১৩ 


ছেন,__-সকণ স্থলেই না হউক, অধি- 
কাংশ স্থলেই আত্মীয়েরা অকপট হৃদয়ে 
মরণোদাতা সাধবীকে নিবারিত করিতে 
চেষ্টা করিতেন। : আপনারা অনুরোধ 
করিতেন, পুত্র কন্যায় অনুরোধ করিত, 
বন্ধুবান্ধব এবং পদস্থ ব্যক্কিদিগের দ্বার! 
অন্থরোধ করাইতেন; উচ্চ পরিবার হইলে 
স্বয়ং রাজা আনিয়া অনুরোধ করিতেন । 
হেনরি জেফিস্‌ বুস্বি সাহেব, তীহার 
“সতীদাহ+ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঘে 
প্রায়ই বিধবার ইচ্ছাপূর্ববক অগ্নিপ্রবেশ 
করিয়া থাকে।--কচিৎ ইহার বাভিচার 
ৃষ্ট হন। “সতীদাহের, এই স্থলটি এত 
সুন্দর যে আমরা লোভমম্বরণ করিতে 
ন। পারিয়! কতকট। উদ্ধৃত করিলাম ।* 
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৯৬ 


সতীদাহের প্রতিকূল কথা আমরা 
আন্দোলন করিলাম । এক্ষণে তদন্ুকূল 
কথার বিচার করা যাউক। 

হিন্দুবিধবার মৃত্যুতে সমাজের ছুঃখ 
কিয়ৎপরিমাণে হ্বাস হয়। সে নিজে ছঃ- 
খিনী এবং তাহার ছুঃখ দেখিয়া আত্মীয় 
স্বজন ছুঃখী। যাহার গৃহে বিধবা কন্যা, 
তাহার ছুঃখের পার নাই । নৈদাঘ একা- 
দশীতে প্রাণের অধিক ধন আঞ্চান করিয়া 
বেড়ায়, তাহা স্বচক্ষে দেখিতে হয়-_ 
আপনার হাতের গ্রাস চক্ষের জলে সিক্ত 
করিয়া মুখে তুলিয়! দিতে হয়। পাপ 
সমাজের এমনই" নিদারুণ রীতি, যে 
তৃষ্চায় ছাতি ফাটিলেও একবিন্দু জল 
দিব!র ষে| নাই-_পিতার প্রাণ ইহাতে 
কাদে না কি? যাহাকে দশমাস দশদিন 
দেহাভান্তরে করিয়া বহিয়াছেন, বুকের 
রক্ত দিয় মানুষ করিয়াছেন, সেই সাগর- 
নিঞ্চিত'ধন প্রতিনিয়ত বজদগ্ধ স্ৃতিতরু- 
মূলে নয়নবারি সিঞ্চন করিতেছে, বুকে 
করিয়া রাবণের চিত1 বহিতেছে,আপনার 
সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষতবিক্ষত 
হইতেছে__মায়ের বুক ইহা! দেখিয়া 
ফাটে নাকি? তার উপর আশঙ্কা,_ 
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৮ / ০২ 
কে!ন্‌ দিন এই হতভাগিনী প্ররুতির 
সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হইবে, মনের আ- 
বেগ চাপিয়া রাখিতে অসমর্থ হইবে, 
আর অমনি আত্মীয়প্বজনের মাথা ইট 
হইবে । এনসপ 'আাশঙ্কা ফে হয় না,তাহা 
কে সাহস করিয়া বলিবে? পুরুষের 
স্ত্ীবিয়োগ হইলে, পিগাত্তপিগুশেষ প্রদ- 
তত হইতে না হইতে গ্রামে গ্রামে মেয়ের . 
অনুসন্ধানে ঘটক বাহির হয়-__ভয়,পাছে 
ছেলেটির ছুর্ব,দ্ধি ঘটে। স্ত্রীলোকের 
সম্বন্ধে যে এ আশঙ্কা হয় না, ইহা কেমন 
করিয়া বলা যায়? স্ত্রীলোক কি মানুষ 
নহে? তাহাদের রক্কমাংস কি অন্য 
উপকরণে নির্মিত? অবশ্য আশঙ্কা হয়, 
এবং আশঙ্কা দুঃখের ভাব। বিধবার 
মরাই ভাল। কেবল অন্র ছুঃখ নিবাঁ- 
রিত হয় বলিয়া বলিতেছি না, কিন্ত 
বিধবার মরাই ভাল। তাহার মৃত্যুতেও 
আত্মীয় স্বজনের দুঃখ আছে, কিন্তু সে 
বাচিয়া থাকিলে যত দুঃখ; মরিলে কি 
তত ? মৃত্যুনিবন্ধন যে ছুঃখ, তাহা! কালে 
মন্দীভূত হইয়া যায়) কিন্তু বিধবার ছুঃখ 
নিত্য নৃতন,সৃতরাং বাহারা তাহার ছুঃখে 
ছুঃখী তাহাদের ছুঃখও নিত্য নৃতন। 

আবার তাহার নিজের ছুঃখ। হিন্দু 
বিধবার জীবন ছুঃখের জীবন । আঁহীরে 
বল, ব্যবহারে বল, ধর্মানুষ্ঠানে বলহিন্দু- 
"বিধবার জীবন ছুঃখের জীবন। আবার, 
সুন্দর যায়, সৌন্দর্যোন্সাদ ত যায় না 
প্রপয়পাত্র চক্ষের বাহির হয়, প্রণয়তৃষ্ণ 
ত হৃদয়ের বাহির হয় না; সুতরাং হৃদ- 
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সবের জাল! চিরদিন সদরের ভিতর ধিকি 

বিকি জলিতে থাকে । আবার ছঃখের 
_ উপর ছুঃখ, স্ত্রীলোকের জন্য লজ্জার 
শ।সন এতই কজঠার, যে বুক ফাটি! 
গেলেও মনের বেদন। মুখ ফুটিয়া বলি- 
বার যো নাই। হৃদয়ের তাপ হৃদয়ে 
চাপিয়৷ রাখিতে হয়, মনের দুঃখ কেবল 
মন জানে, ভান্তরের শ্বাস অন্তরে মিলা, 
চক্ষের জল চক্ষে শুকায়,_-আবার বলি, 
হিন্দুবিধবার জীবন বড় দুঃখের জীবন । 
এ দারুণ ছুঃখ অগ্রতিকার্ধা, কেন লা 
হিন্দুবালার বৈধব্ায অনপনেয়। না! 
মরিলে আর বিধবার যন্ত্রণ। ফুরায় না। 
যে রোগের যে ঁষধ, সে রোগে তাহাই 
ব্যবস্থা । বিধবার মরাই ভাল। 

দেখান গ্িক্নাছে, বিধবার মৃত্যুতে সং- 
সারের ক্ষতি নাই। দেখান গেল, বিধ- 
বার মুভুাতে, ছুঃখের হাস আছে। যদি 
কেবল ইহাই হই 5, তাহ1”হইলেও বিধ- 
বার মৃত্যুকে অমঙ্গল বলিতাম না। কিন্ত 
আরও দেখান যাইতেছে, যে সহমরণে 
মমাজের লাভ আছে। 
স্মাইল. বলিয়াছেন এবং আমরাও 

বলি, দৃষ্টান্তের ন্যায় উপদেষ্টা নাই। 
যাহারা বলেন,__আমি যাহা! করি তাহা 
করিও না, আমি যাহা বলি তাহাই কর, 
- তাহারা মতিত্রান্ত; - তাহারা অনুষ্য 
চরিত্র বুঝেন ন!॥ এই. পথে যাও,» 
এ কথায় কেহ ফ/ইবে, কেহ যাইবে না। 
তুমি.এই পথে যাও, আমি অন্ত পথে 
যাইব, এ কথায় হয় ত কেহই: যাইবে 


সতীদধীহ। 
না। কিন্তু, আমি পথপ্রদর্শক হইতেছি,: 
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তোমর! আমার সঙ্গে আইস, ইহা বলি- 
লে অনেকে যাইবে । তোমার সঙ্গে 
সমস্ত পথ না যাইতে পারে, অনেক দূর 
যাইবে। অন্ততঃ কিয়দুরও যাইবে? 
ৃষ্টান্তের ন্যান্ব উপদেষ্টা নাই। 

আর স্বামীর জন্য ইচ্চাপূর্ব্বক প্রাণ- 
ত্যাগ করা, কেমন দৃষ্টান্ত । পতিবিয়ো- 
গবিধুরা সতী, পবিভ্রতার, সতীত্বের, 
ভালবানার, আত্মবিসঞ্জনের, সংসারে 
ঘাহা কিছু ভাল তাহারই বীরধ্বজ। স্বর্গে 
উড়াইরা, গভীর অন্করাগের,উৎকট মহ- 
সবের, অপার সহিষ্ণুতার ছুক্ধৃতিনিনাদে 
জগত ভরিয়া, জলন্ত চিতারোহণ করি- 
লেন,_এ জাজল্যমাঁন দুষ্টাস্ত চক্ষের 
উপর দেখিয়| কার হৃদয় গলিবে না$__ 
ধর্দে কার মতি হইবে না1-_-আত্মবিস- 
র্জনের মহক্ধ কার হৃদয়ঙ্গম হইবে না? 
ধর্মের পথে পাদস্থলন হইবার উপক্রম 
হইতেছিল, এমন আনেক রমণী ভার 
ঠিক করি! লইয়! সেই পথে চলিবে । 
যাহাদের সতীত্বের গ্রস্থি শিখিল হইয়া 
আসিতেছিল, তাহাদের অনেকে সতী- 
ত্বের মাহাত্মা ঝুঝিবে,_-পাপ পিশাচকে 
দূরে হইতে নমস্কার করিয়া পতিপদার- 
বিন্দে মনস্থির করিবে । রমণীর, ধর্টে 
আম্ম। হইবে । পুরুষের, রমণীর প্রতি 
ভক্কি হইবে। সহুমরণে সংসারের লাভ 
বই ক্ষতি নাই। 

আর একটি কথা আছে । এ কথাটি 
কামর! তুলিত।ম নাও কিন্ত গলে 

খ 





বিদ্য লোকের সুখেও এরূপ আপন্ডি 
গুনিন্নাছি বলিয়াই এ কথার প্রসঙ্গ কর! 
যাইতেছ্ছে 1. তাহারা বলেন যে, য'হার 
্রণস্থ এত গভীর, যার সহিকুতা এমন 
আপার, তিনি যদি না মরিয়া' আবার 
অভিনব বিবাহ ক্থত্রে বদ্ধ হয়েন, তাহা 
হইলে জগতের আরও মঙ্গল। 

ইহার উত্তরে আমর! বলি, ধে-আরও 
মঙ্গল হুউক বা না হউক, তাহা৷ দেখি- 
বার আবশ্যক হইতেছে না, কেননা 
তিনি বাচিয়া থাকিলেই বা অ!র বিবাহ 
করিতে পাইতেন কই? বিধবার বিবাহ 
শান্ত্বিরুদ্ধ ।* কেবল শান্সবিরুদ্ধ হইলেও 
ক্ষতি ছিল না;_-অশান্্র অনেক গ্রথ। 
সমাজ মধো প্রচলিত আছে,_কিন্ধ ইহ 
দেশাচারবিরুদ্ধ; এবং আমর! হিদ্দুস- 
মাজের কথা বলিতেছি। 

দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন অবল।,আমা- 
দের এই এঙ্গেবর্ণেকুলের সমাজের 
মতান্গুমারে। গ্রথম স্বামীর মৃভ়ার পর 
পতান্তর পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহাতে কাহারও ছাপত্তি নাই। যে 
স্থলে পুরুষের দুই বার বিবাহ হইতে 
পারে, সে. স্থলে জ্ীলোকেরও  হওয়। 
উচিত। আপনার! ঘে নিরমের বাধ্য 
হইতে পারি না, সে নিয়মে অন্যকে 
বাধ্য করা অন্যায় । জানি, বুঝি, মানি; 
কিন্ত যখন আদে। বিবাহই হইতে, পারে 
না, তখন অনর্থক ধরিয়! র|খিবার ফল 


রাগ 


(আষাঢ় ও 
কি? ছুঃখভোগের জন্ত তাহাকে ধরিয! 
রাখিবার তুমি কঃ তবে যে সহমরণ 
প্রথার জন্য হিন্দুসমাজের এত ছুর্নাম, 
শান্রকারদিগের এত খ্যাতি, ইহার অর্থ 
সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়। উঠ। যায় না। স্বীকার 
করি, ভারতে ভ্ত্রীলোকের উপর পুরুষের . 
অনেক অত্যাচার ছিল এবং আছে-- 
কোথায় নাই ?--কিন্তু সতীদাহ তাহার 
আন্তর্গত- নহে । ছুপ্ধপোষা বালকের 
সঙ্গে ছুপ্ধপোষা। বালিকার পরিণয়,অবশ্য 
অত্যাচার কুলীন কন্ঠার চিরকৌ মার্ধয, 
অবশ্য অত্যাচার। মুতভর্তুকার চিরট্ব- 
ধবা অবশা অত্যাচার । কিন্ত সহমরণ 
অত্যাচার নহে। মৃত্যুতেই যার যাতনা'র 
অবসান, মৃত্যুতেই যার শান্তি, মৃত্যু তা- 
হার পক্ষে অমঙ্গল নহে। সে স্থলে বি- 


ধবা বিবাহ নিষিদ্ধ, সে স্থলে সহগমনের 
স্বাধীনত1 থাকা উচিত। 


শান্দ এমন নহে যে বিধবামাত্রকেই 
বলপুর্বক পোড়াইতে হইবে। শান্তর 
এমহ নহে মে বিধবামাত্রকেই স্বামীর 
মৃত দেহের সঙ্গে চিতারোহণ করিতে 
হইবে। যার ইচ্ছা হয়, সে মরুক 3 
ইহাতে অত্যাচার কি? 


তবে শান্্কারদিগের কলম্ক এই যে, 
বিধিটা একতরফা করিয়াছিলেন । পরাঁ- 
*শর যেমন লিখিয়াছিলেন, যে সহযুত! 
বিধব! সাড়ে ভিন কোটা বৎসর ্বর্গতোগ : 





* নষ্টে নৃতে প্রবিতে ক্লীবে চ পতিত পতৌ ইত্যাদি__পরাশর সংহিতার 


এ বচন বান্দত্ত। কন্তার পক্ষে, ঘৃতভর্তৃকার পক্ষে নহে। 
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করিবে,* তেমনই সঙ্গে সঙ্গে যদি লিখি- 
তেন যে সহমত পুরুষ সাড়ে তিন শত 
কোটী বৎসর স্বর্গভোগ করিবে, তাহ! 
হইলে এত কলঙ্কের ভাগী হইতে হইত 
না। 

ইংরেজ গবর্ণমেন্ট সতীদাহ উঠাইয়া 
দিয়া ভাল করিয়াছেন কি? বেশটিস্ক 
সাহেবকে আমরা এ সদনুষ্ঠানের জন্য 
'আশীর্ব্বাদ-করিব, না অভিসম্পাৎ করিব? 
চস্ম! চোখে সমাজসংস্কারক বাঁকুর মনে 
কি আছে, তা তিনিই জানেন; আনরা 
বলি, গবর্ণমেণ্টের এ কার্ধ্য ভাল হয় 
নাই। 

ভাল হয় নাই, কেননা ইংরেজ গবর্ণ- 
মেণ্ট প্রতিজ্ঞা, করিয়াছিলেন, হিন্দুর ধরে 
হস্তক্ষেপ করিবেন নাঁ। ভাল হয় নাই, 
কেনন! বেস্থামের হিতবাদের দ্বারা পরী- 
ক্ষা করিয়া সতীদাহে দোষাধিক্য দেখা! 
যায় না। ভাল হয় নাই, কেনন! হর্বট 


সতীদাহ'। 


১০৯, 


মত 


স্পেন্সরের সমস্থাতত্ত্রাবাদের দ্বারা পরী-: 


ক্ষা করিয়! ইহাতে দৌষ দেখা যাঁয় ন!। 
বরং রাঁজ বিধির দ্বারা ইহ রহিত করার 
দৌষ দেখা যায়। জন ইয়া মিল 
দেখাইয়াছেন, যে, যে সকল কার্ষ্যের 
সঙ্গে সম্বন্ধ প্রধানতঃ কেবল নিজের, 
তাহার উপর সমাজের অথব| রা'জবিধির 
হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে। যে সকল 
বিষয়ে সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনোোর অনিষ্ট নাই, 


তাহা স্ব স্ব প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছার উপর: 


নির্ভর করা উচিত। সহমরণ উঠাইয়! 
দেওয়ায় হিন্দু বিধবার কি লাভ হইয়াছে? 
__তাহাদের দুর্দশার 'কি তারতমা হই- 
য়াছে? এই মাত্র যে তখন এক দিন 
পুড়িত, এখন সমস্ত জীবন পুড়িতে 
থাকে । তখন পুডিয়! মরিতে পাইত, 
_এখনও পুড়িতে পায়, কেবল মরিতে 
পায় না 


* তিত্রঃ. কোটযার্ধকোটাচ যানি লোমানি মানবে। 
তাবৎ কালং বসেও ্বর্গং ভর্তারংযান্ুগঞ্ছতি ॥ 


পরাশর সংহিত| |; 


+ এই প্রবন্ধে যেসকল পক্ষ সমর্থিত হইয়াছে, তাহ! আমাঁদিগের মতে 


অনেক স্থানে অগ্গুমোদনীয় নহে। 


কিন্ত বঙ্গদর্শনে সকলপ্রকার মত সমর্থিত ও 


সমালোচিত হউক, ইহা আমাদিগের ইচ্ছা; স্বাধীন সমালোচন! ভিন্ন উন্নতি নাই । 
সে জন্যও বটে, এবং লেখকের লিপিচাতুর্য্ে মুগ্ধ হইয়াও বটে, আমরা এ প্রবন্ধ 


পত্রস্থ করিলাম। 


ব্ংসং। 


সপাশকি3৪৮৮৮+ 


১০৮ 


খঙ্গদর্শন। 


(আধা । 


বেদবিভাগ। 


ইতিপূর্বে আমর! বেদপ্রচার ও বেদ 
এই ছুইটা প্রস্তাবে আর্ধ্যদিগের প্রধান 
ধর্মগ্রস্থের সারমর্ম বিশেষন্পে সমালো- 
চনা করিয়াছি। এক্ষণে এই প্রস্তাবে 
প্রাচীন খবিগণ বেদবিভাগ ও তাহার 
জংখ্যানির্ণয় যেরূপ করিয়া গিয়াছেন, 
তাহাই চরণব্যহ ও পআধ্ধযবিদ্যান্থধাকর?? 
হইতে ষংক্ষেপে নিয়ে অবিকল সঙ্কলন 
করিয়া পাঠকদিগকে উপহার প্রদান 
করিতেছি।  এই' প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত ছই- 
যাও স্বতন্ত্রূপে সন্কলিত হইল, কেন ন! 
ইহাতে পাঠকবর্গ বৈদিককালে ও পৌরা- 
ণিক সময়ে বেদশান্্র যে কতদূর বিস্তীর্ণ 
ছিল, তাহা উত্তমরূপে অবগত হইতে 
পারিবেন । ইহার মধ্যে যে শাখার 
*মন্ত্র ও ব্রাঙ্মণভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে ও 
যাহা যাহ! এক্ষণে বর্তমান আছে, তাহার 
বিব্রণ ইতিপূর্বে লিখিয়াছি, এজন্য এ 
প্রস্তাবে তাহার আর উল্লেখ করিলাম ন!। 
খখ্েদের পরিমাণ চরণব্যুহে উক্ত: হই- 
য়াছে যথা 
খচ।ং দশসহআণি খ্চাং পঞ্চশতানিচ | 
।.. খচামশীতিঃ পাদশ্চ (১৫৮*) তথ 
1 পারায়ণমুচ্যতে | 
অর্থাৎ ১০৫৮০ টি খক্‌ একত্রিত আছে 
তাহার নাম পারায়ণ । 
শৌনকীয় প্রাতিশাখ্যমতে এই বেদের 
পাচ শাখা যথা__ 


শাকল, বাস্কল; আঙ্খলায়ন, শাঙ্যায়ন, 
মাগুক। ইহার প্রমাণ__ 
খচাংসমূহোখথেদস্তমভ্যন্ত প্রনত্তঃ। 
পঠিতঃ শাকলেনাদৌচর্ভু ভিন্তদনস্তরম্। 
(শৌনকীয় প্রাতিশাখ্য 1) 
অর্থাৎ পুর্ববকথিত খক্সমুহের নাম, 
খগ্খেদ, ইহার দমস্তই সর্বাগ্রে শাকলমুনি 
যন্ত পুর্বক অভ্যাস করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ 
অন্য চারিজন অধ্যয়ন করেন। সেই 
চারিজন যথা! 
“শাঙ্যাখলায়নৌটৈৰ মাওকো! 
বাস্কলত্তথা । ? 
বহ্ৰ চাংখষয়ঃ সর্ব পটঞচতেএকবেদিনঃ। 
(শৌনকীর়প্রাতিশাখ্য) 
শাঙ্যায়ন, আশ্বলারন, মাগুক, ও. 
বাস্কল, ইস্ারাই খাখ্বদীদিগের আচার্য 
এবং কথিত পাচজনই একবেদী। 
শৌনকের মতে ইহারা খষি কিন্ত 
আশ্বলায়নগৃহোর মতে ইহার! আচার্ধা, 
খষি নহেন। আশ্বলায়ন যেখানে দেবতা, 
খষি ও আচার্ধ্যদিগকে তর্পণ করিতে 
হইবে বণিয়। সুত্র! রীতিবদ্ধ করিয়া- 
ছেন সে স্থলে ইহাদিগকে খধিমধ্যে 
গণন! না করিয়া আচার্য্য বলিয়াই গণন! 


করিয়াছেন । 


উল্লিখিত ৫ পাচ শাখ। প্রধান। তন্ন 
তারয়ি, কৌবীতকি, 'শৈশিরী, গৈঙগী, 
ইত্যাদি আরও কয়েকটা শাখ! দৃষ্ট হয়, 


/ 


না 
রি 


১২৮৪ 1) 


তাহা প্রধান শাখা না হইয়া -প্রতিশাখ্য- 
মতে উপশাখা বলিয়! পরিগ্রণিত। বিষুঃ 
পুরাণে এইরূপ আভাস পাওয় যায় 
রা: ১০০, ৰ 
“যুদগলো! গোকুলো! বাঁত্তঃ শৈশিরঃ 
শিশিরস্তথ| ॥ 


গঞ্চেতে শাকলাঃ শিষ্যাঃ শাখাভেদ 
প্রবর্তকাঃ। 


মুদগল,গোকুল, বাত, শৈশির,শিশির 
ইহারা শাকলের শিষ্য এবং শাখাবিশে- 
যের প্রবর্তক । অতএব সর্বসমেত খাগ্থেদ 
২১ শাখায় বিস্তুত। ভাগবত ও মহাভায্যে 
২১ শাখার কথ! উল্লেখ আছে। যথা 
মহাভাষা__ 
“একবিংশতিধ| বহ্ব চাঃ' 

এইবূপে অধ্যয়ন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক 
শাকল প্রভৃতি আদি আচার্াদিগের ভিন্ন 
ভাবের প্রবচন অন্থুমারে একমাত্র খগ্েদ 
অনেক শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। সমুদায় 
শাখা একত্র করিলে অতান্ন মাত্র তারতম্য 
দেখা যায়। প্রবচন শব্দে বেদার্থ বোধক 
শ্রন্থ সকল। যথ! 
“অগ্র্যাঃ সর্বেধু বেদেষু সর্ব গ্রবচনেষুচ” 

মেন্গ ৩ অং) 

এই শ্লোকে প্রবচন শব্দের অর্থে কুল্ুক 

ভট্ট ব্যাখ্যা! করিয়াছেন 


“প্রকর্ষেণেবোচাতে বেদার্থ এভিরিতি 
গ্রবচনান্যঙ্গানিশিক্ষাদীনি+ 


খণখ্েদের সুক্ত এক সহজ ১৭২ সহস্র 

৬ বর্গ ৬৪ অধ্যায়। ১* মণ্ডল ।৮ অষ্টক। 
স্ক্তের লক্ষণ__“ সম্পূর্ণমূষিবাক্যন্ত 

সুক্ত মিত্যভিধীয়তে ।”, বৃহদ্দেবতা। 


বেদাবভাগ । 


১৬৯ 


অর্থাৎ এই নিরাকাজ্ষ ছন্দোময় বেদ 
বাক্যের নাম স্ক্ত অর্থাৎ বৈদ্দিক মহা- 
বাক্য স্থান্তু। 
এই স্থক্ত তিন প্রকার। খাষিস্ৃত্ত, 
দেবতাস্থক্ত, ছন্দঃস্ুক্ত । খ'ষ ও দেবতা- 
স্থাক্তের লক্ষণ,”_ 
“খ্বিহ্ৃক্তানি বাঁচস্তি সুক্তালোকস্ত 
বৈরুতিঃ। 
স্তয়েতৈকাস্ত যাবৎ তৎসথক্তং দৈবতং 
বিছুঃ” (বৃহদ্দেবত1) 
একজন খধির কৃত বা দেখা যতগুলি 
সুক্ত অর্থাৎ্ মহাকাব্য সেই গুলি খধিস্ক্ত। 
১ম অষ্টকের প্রারস্তস্থ « অগ্নিমীড়ে” 
ইত্যাদি হইতে “ইন্ত্রং বিশ্বা অচীবৃষঘৎ” 
ইত্াস্ত খক্‌ ভাগ (২০ বর্গাত্মক) একটি 
খধিহ্ত্ত, কেন না এ সমস্ত খক্গুলি 
একমাত্র মধুচ্ছন্দ নামক খষির কৃত, আ'র 
তন্মধ্যস্থ অগ্নি দেবতার স্তবস্চক ৯টি 
খাক্‌ দেবতা হুক্ত, কেন না এ ৯ খক্‌ 
দ্বারা একমাত্র অগ্নিদেবতার স্তোত্র প্রকাশ 
হইয়াছে। 
একছন্দে নির্মিত পর পর ক্রমে স্থাপিত 
হইলে তাহ! ছন্দক্ুত্ত । যথা--এঁ অগ্নি- 
মীড়ে হইতে ১৮ বর্গ পর্য্যন্ত সমস্ত খক্‌ 
গায়ত্রীছন্দে গ্রথিত বলিয়া তাহ৷ ছন্দঃ" 
সুক্ত। 
খণেদের বর্গবিভাগ ও অধ্যায়বিভা- 
গের কোন নির্দিষ্ট লক্ষণ নাই। উহা 
স্বাধ্যায় বা অধায়ন সম্প্রদায় পরম্পরায় 
প্রসিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। কিন্ত খগ্থে- 


১১০ 


দের মণ্ডলের লক্ষণ সম্বন্ধে সর্বানুক্র- 
মণিকা! গ্রন্থে শৌনক বলিয়াছেন যথ1-- 
“য আঙ্গিরসঃ শৌনহোত্রে! ভূত্বাভার্গ্বঃ 
শৌনকোংভবৎ স গৃত্স মদোদ্ধিতীয়ং 
মণ্ডলমপসন্তৎ”” 

অর্থ এই যে, ভার্গব আঙ্গিরস যাঁহা 
দেখাইয়াছিলেন, গৃত্ষ মদ দ্বিতীয় মগ্লে 
তাহাই দেখিয়াছেন। ভাব এই ষে ২৮ 
মণ্ডলের সমুদায় স্ক্ত গ্রৎসমদের জ্ঞানে 
উদ্দিত হয় নাই, অধিকাংশ তাহার 
সংগ্রহ। এই সকল নির্বাচন দেখিয়া 
বৈদিক অধ্যাপকের মগুলের লক্ষণ এই 
রূপ নির্দেশ করেন যথা 
তত্তৃষ্টি দষ্টানাং বহুনাং সুক্তানাং 

একর্িকর্তৃকঃ সংগ্রহে! মগ্ডলম্‌” ইতি। 

অর্থ এই যে বহুতর খষির দুষ্ট বহুতর 
ক্ষক্মন্ত্র এক. খবির ছারা সংগ্রহ -হইয়! 
নিবদ্ধ হইয়াছে তাহার নাম মণল । 

ইহার দ্বার! বোধ হইতেছে যে অনেক 
মওল ব্যাসের পূর্বেও সংগ্রহ হইয়াছিল। 
এবং ইহার রচনা কত কালের তাহা! 
নির্ণয় কর! স্বুকঠিন। 

খগ্েদের ১* মগুলে কথিত হইয়াছে 
এই সকল মণ্ডলের সংগ্রহকর্তা খষিদিগের 
নাম আঙ্খলায়ন গৃহ্স্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে 
যথা 


বঙ্গদর্শন । 


(আষাঢ়) 
“মধুচ্ছন্দঃ প্রত তয়ে।ইগস্ত্যাত্তা আদ্যমগুলে 
যে সন্ভি খবর়স্তে ৰৈ সর্কে প্রোক্তাঃ 
শার্চন:1” 
মধুচ্ছন্দঃ হইতে অগন্ত্য পর্য্যন্ত খষিরা! 
১ম মণ্ডলের খধি।  তাহারাই শতর্চি 
নামে প্রসিদ্ধ। এই শতর্চিগণ ১ম মণড- 
লেরখধি। তন্মধ্যে মধুচ্ছন্দ খষি ১০২ 
খক্‌ রচন! করিয়াছিলেন স্থতরাং তিনিই 
শতর্টি হইতে পারেন কিন্তু অন্ান্ত খষির! 
এত অধিক খ্ক্‌ রচনা না করিলেও 
উহার সহচর ছিলেন, এজন্য তীহারাও 
শতর্চি বলিয়! গণ্য হইয়াছেন যথা__ 


“দদর্শাদৌ মধুচ্ছন্দোদ্যাধিকং যদৃচাং 
* শতম। 
তৎসাহচর্ধ্যাদন্যেপি বিজেয়াত্ত্ শতর্চিন: 


১১ মণ্ডলের এষির! ক্ষত্র স্থত্ত ও মহা- 
সুত্ত নামে প্রথিত। কেন না তাহারা 
ক্ষুদ্র সুক্ত ও মহান্ক্ত সকল রচনা ব! 

গ্রহ করেন। মহাক্ক্তের লক্ষণ 
শৌনককৃত বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে নির্ণীত 
আছে যথা । 
“দর্শকতায়! অধিকং মহাসক্ত'বিছুবু ধাঃ” 
দশকের অধিক খক্‌ দ্বার! যে ুক্ত 
বন্ধ তাহ! মহাস্থক্ত |. সুতরাং ১০ একের 
ন্যুন হইলে ক্ষুদ্র স্ক্ূ। এইরূপ মধ্যম 
সুক্ত জানিবেন। 
এতাবতা৷ কথিত গৃহস্ক্ত দ্বারা এই 


“ শতর্টিনো। মাধ্যম গ্রথসমদো.বিশ্বা- রূপ. অর্থলাভ হইতেছে যে শতর্চি খষ 


মিত্রোহ্ত্রি তভরদ্ধাজো বশিষ্ঠঃ প্রগাথাঃ 
পাচমান্যাঃ ক্ষুদ্রনথক্তাঃমহাস্থক্তাঃ”” ইতি। 
শত যথা 


গণ ১ম মণ্ডলের সংগ্রাহক ৷ ২য় মণ্ডলের 
গৃত্স মদ, তৃতীয় বিশ্বামিত্র, ওর্ঘ বামদেব, 
৫ম অভ্রি। ৬ষ্ঠ ভরদ্বাজ, ৭. বশিষ্ঠ, ৮ 
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শ্রগাথা, ৯ পাঁচমান্য, ১ ক্ষুদ্র সথক্ত ও 

মহাক্ুক্তীয় খষিগণ। ৃ 

অধ্বর্ধুব! য্ুর্বেদ__১০০ শাখা পতঞ্জলি 
মহাভাষো উল্লেখদেখা ঘায়। 

চরণব্য্ গ্রন্থে লিখিত 'আছে যজুর্বেদের 
৮৬ শাখা, কিন্ত এই সকল শাখা আর 
এখন দেখ! বায় না, নাম পর্য্যস্তও শুন! 
যাঁয় না। তবে যে কয়েকটি শাখার নাম 
পাওয়া যায় তাহা এই-_- 

চরক, আহ্বায়ক, কঠ, প্রাচাকঠ, 
কাপিষ্ঠলকঠ, চায়ারণীয়, বারতস্তবীয়, 
শ্বেত। শ্বেততর, ওঁপ মন্যব,পাতান্তিনেয়, 
নৈত্রায়ণীয়। 

এই মৈত্রায়ণীয় শাখার ৬ প্রকার ভেদ 
আছে। যথা। 

মানব, বারাহ, ছুন্দুভ, ছাগলেয়, হারি- 
ভ্রবীপ়, শ্যামায়নীয় 

চরক শাখায় ২ শ্রেণী আছে-_ওখিয় 
খাণ্ডীকীয়। এই খাণ্ভীকীয় শাখাও ৫ 
প্রশাখায় বিভক্ত যথা । 

আপ্তম্বী, বৌধায়নী, সত্যাষাটা, হির- 
খ্যকেশী, ও শাট্যায়নী। 

বারতন্তবীয়, উখীয়, এবং খাঙিকীয় 
ও তৈত্তিরীর় এই কয়েকটি পদ পাণিনি 
স্ত্রের “তিত্তিরি বরতন্ত খণ্ডিকোখাচ্ছিণ্‌” 
দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। 

আপন্তত্ী ইত্যাদি পাঁচটি শবও 
(কলাপি বৈশপ্পায়নস্তে বামিভ্যশ্চ) ণিণি-* 
প্রত্যয় নিষ্পন্ন। 

য্্বেদের মন্ত্র পরিমাণ যথা_ 

“ অষ্টাদশ সহল্মাণি মন্ত্র ব্রাঙ্গণয়োঃ 


বেদবিভাঁগ। 


সহ। ঘুষি যত্র গঠান্তে সযভূর্বেদ 
উচ্যতে । ৮ (চরণ ব্যহ) ইহা। কুষঃ য- 
জুর পরিমাণ, শুরু ষজুর স্বতন্ত্র যজুর্বেদ 
মন্ত্র এবং ত্রাঙ্গণ উভয়ে ১৮০০* সহ 
গদ্যময় মহাবাকা আছে। 

শুরু যজুবেদের ১৫ শাখা । কাণু 
মাধ্যন্দিন, জাবাল, বুধেয়, শাকের) তাপ- 
নীয়, কাপীল, পৌগু,.বৎস, আচটিক, 
পরমাবাটিক,পারাশরীয়, বৈনেয়, বৌধেয় 
ওঁধেয় গালব। 


পরিমাণ যথা ।__ 

দ্বে সহজ্রেশতন্ানে মন্ত্র বাজসনেয়কে। 
তাবন্যান্যেন সংখ্যাতং বালখিলাং সপ্- 
ক্রিয়ং। ব্রাঙ্গণস্য সমাখ্যাতং -প্রোক্ত 
মানাচ্চতুগুণম্‌। (চরণ বৃহ) 

এক শতের ন্যন ২ সহস্র মগ্র বাজ- 
সনেয়ী অর্থাৎ শুরু য্্বেদের আছে। 
বালখিলা শাখাও এই পরিমাণ । এই 
উভয়ের ৪ গণ অধিক ইহা'র ব্রাহ্মণ । 

সামবেদ-__পৌরাণিক মতে পুর্বে সাম- 
বেদের সহম্র শাখা ছিল। ইন্দ্র বজাঘাতে 
তত্তাবত, ধ্বংস করেন। যাহা অবশিষ্ট 
আছে__তাহা এই-_রাণায়নীয়, শাট্য- 
মুগ্রা, কাপোল, মহাকাপোল, লাঙলিক, 
শার্দুলীয় কৌথুম, (বঙ্গদেশে কুখুম শাখা 
ভিন্ন অন্য শাখার ব্রাহ্মণ নাই) এই কুথুম 
শাখার ছয় উপশাখা । যথা-_আন্্‌রা- 


রণ, বাতায়ন, প্রাঞ্জলীয়, বৈনধৃত, প্াচী-. 


নযোগ্য, নৈগেয়, ইহার পরিমাণ-__ 
“ অক্টো সাম সহজাঁণি সামানিচ চতু- 


১১৬ 


এই সমস্ত শাখাকে - 
বাজসনেয়ীওবলে । এই শুরু য্্বেদের 


৯১২ 


দ্শ।  উহ্যানি সরহাদ্যানি চিতাঁতৎ 


- আমগণঃ স্থৃতঃ ॥ (চরণ বাহ) 


আট সহশ্র ১৪ সাম এবং উহ-ও 
রহস্য। 

অথর্ববেদ_-ইহা ৯ ভাগে বিভক্ত 
যথা 

পৌগ্রলাদ, শৌনকীয়, দামোদ, তোঁ- 
ভায়ন, জায়ল, ব্রহ্মপালাশ, কুনথ!, দেব- 
দর্শাঁ, চারণবিদ্যা । ইহার পরিমাণ__ 

“দ্বাদশানাং সহস্ত্রাণি মন্ত্রাণাং জ্িশতা- 
নিচ। গোপথং ত্রাহ্মণং বেদেহধর্ববণে 
শত পাঠকম্‌।” (চরণ ব্াহ) 

অথব্বববেদের ১২. সহত্র ৩ শত মন্ত্। 
এক শত পাঠক (পরিচ্ছেদ) আ'র গোপথ 
নামক ব্রাহ্গণ |. 

বেদাঙ্গ__শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নি- 
কক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, এই ষড়বিভাগ । 

শিক্ষা__স্বরবর্ণাদির উচ্চারণ উপদেশক 
শান্্র। এক্ষণে পাণিনীয় শিক্ষাই প্রচ- 
লিত।' গৌতমীয়, নারদীয়, প্রভৃতি শিক্ষা 
গ্রন্থ আছে। প্রাতিশাখাও শিক্ষাগ্রস্থ 
বিশেষ । 

ক্প__বেদবিহিত কার্য্যকপাপের পূর্ববা 
পর কল্পনাব্যবস্থা শাস্ত্র । খগ্ধেদের আশ্ব- 
লায়ন, শাঙ্খায়ন, ও শৌনক কুত্র। 
সামবেদের মশক, লাট্যায়ন, ও দ্রাহ্যায়ণ 


বঙ্গদর্শন। 


(আমঢ় ॥ 


স্ছতর। কৃষ্ণ বজর্বেদের আপন্তস্ঃ 
বৈধায়ন, সত্য সধঃ) হিরণাকেশীণ্‌, মানব, 
ভারছ্বাজ, বাধুন; বৈখানস, লৌগাঙ্গী, 
মৈত্রী, কঠ, বরাহস্ত্র ৮ গুরু য্ভ্যবেদের 
কাত্যায়ন কুত্র। অথর্ধবেদের কুশীক 
সুত্র। 

ব্যাকরণ-_শব্দার্থ ব্যুৎ্পত্তি. বোধক 
শান্তর । | 

নিরুক্ত--বৈদিক পদ পদার্থ নির্ণায়ক 
শান্ত্র। যাস্ককৃত ১৩ অং। প্রাং বাং 
“সমায়ায়ঃ সমায়াতঃ স ব্যাখ্যাতব্যঃ--+” 

ছন্দঃ__অক্ষরপ্রন্তাবনিরুপকশা্সর। এ- 
ক্ষণে পিঙ্গল কৃত ছন্দঃ গ্রস্থই প্রাচীন। 
ইহার প্রারস্ত বাক্য-_“ ধী শ্রী স্ত্রী ম্‌ন 
জ্যোতিষ__কালবোধক শান্ত্র। গর্গাচাধ্য 
ইহার প্রথম নির্মাতা । তাহার প্রারস্ত 
বাক্য__ 

« পঞ্চ মংবতসরময়ং যুগাধাক্ষম্‌ প্রা 
পতিম্‌ ইত্যাদি । 

এতভিন্ন উপাঙ্গ যখ1__ 

“ ধর্মশান্ত্ং-পুরাণাঞ্চ মীমাংসা ন্যায় 
এবচ |” 

ধর্শশান্স, পুরাথ, মীমাংস।, ন্যায় এই 
টা উপাঙ্গনামে বিখ্যাত। 


শ্রীরামদাম সেন। 


০০০৯02২৫35০ 


চুক লয় ালহ 
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লাগ... জাযরাল নন নিন 


ভুলো না ও কুহুস্বর,_ভূ্টো না আমায়। 


এস্চ্ ডা! 


২১৩: 


“ভুলো না ও কুহুম্বর, তূলো৷ ন! আমায়» 


৪৯ 
অই কুছরিল পিক ললিত উচ্ছাসে 
-হিম-খতু অবম|ন, 'আকুল পাখীর প্রাণ 
হৃদয়ের বেগ তার হৃদিতটে রয় না! 
হায়! বঙ্গন্ৃদি কেন অইরূপে বয় না ? 
৫ 
কি কুহু ডাকিল পাখী বলিতে ন! পারি! 
গ্ররুতি কুন্তল মাজি, নব কিসলয়ে সাজি, 
হানির তরঙ্গ তোলে,অধরেতে ধরে না !_ 
অমনি হাসিতে বঙ্গবাদী কেন হাসে না? 
শু 
শুনিতে ঘে মধুময় কোকিল-কাকলি 
অচেত মলয় বায়, মেও রে ছুটিল হায়, 
ছুটিল কুম্থম-রেণুঃসেও ধৈর্য মানে না! 
অমনি আবেগ-আোত বঙ্গে কেন ছোটে ন।? 
৪ 
তুমিও কি সরোবর অই কুনু-স্বরে 
চলেছ লহরি তুলে ্ুপ্জরিত তরুমূলে, 
উতলা প্রাণের কথা জানাতে তাহায়?__ 
বঙ্গের নাহি কি আশ! জানাতে কাহায় ই 
৫ 
কল কল কল স্বরে তুমি, প্রবাহিণি, 
ছুটেছ সাগর পাশে,যাতিয়া কি'অই ভাষে? 
বলো! না লে। কি আশ্বমসে,বল সে কাহিবিঃ- 
শুনায়ে অচল রঙ্গে কর চিরখণী?  * 
৬ 
জড়ে চেতনের ভাষা! বুঝিয়া চেভিল ! 
কি বলিছে কুহুম্থরে,কে বুঝা দিবে নরে 


ধরণী চঞ্চল করে” কি কথা এমন ?_- 
বনের পাখীর স্বরে চকিত ভুবন! 


থু 


নাহি কি এ বক্ষে হেন কোন প্রাণী হায়, 

সঞ্চারি আশার লতা, গুনায় অমনি কথ, 

অমনি নিগুঢ় ভাবে ?__নাহি কি অমন 

হদয়-ক্ষেপালো। কথ। কাহার (৪) গোপন? 
৮ 


হাসি, কাঝ।, কি উল্লাষ নাহি কিনে আর 
কাহার(ও)ভ্ৃদয়মাঝে? অমনি ধ্বনিতে বাজে 
বঙ্গের অন্তর ভেদি উচ্ছাস তুলিয়! ?_- 
হাসে, কাদে, ভাসে বঙ্গ উৎসাহে মাতিয়!! 
নি 

কে আছ হে কবিকুলে গভীরহৃদয় ! 
গাও একবার শুনি, জীবন সার্থক গুণি, 
অমনি মধুর স্বরে গভীর উচ্ছাপঃ 
ঘুচারে এ গউডের প্রাণের হুতাব 1 

১০ 
উচ্চ তারে বঙ্গ প্রাণে মিশাইয়! প্রাণ, 
প্রাচীন যুবকূজনে লও-হে আশার বলে; 
উন্মত্ত করিয়া প্রাণে কুক দেখাও; 
প্রভাতের জ্যোতি বঙ্গ-নিশিতে মিশ1ও ! 

১১ না 
বধির বন্ধের শ্রুতি শুনাও বিদারি 
পরস্পরে রাখি ভর পাষাণে পাষাণন্তর, 
কিরূপে “মিশরস্তন্ত” মিলনের জোরে 
বিরাজে ভানন্ত-কোলে বিনা অন্য ডোরে! 

রঃ গর 





১২ 
ভূধর করিছে চূর্ণ মিন্ধুর সিল! - 

বলো হে কিপ়ের বলে তম সলিল-কণ+ চলে 
দিনে দিনে,পলে পলে,__ন1 ঠয়ে শিখিল। 
জলে জলকণা বাধে, কি গভীর মিল! 


১৩ 


কার্‌ হৃদে বঙ্গে হেন তরঙ্গ খেলায়! 

দেখাও হৃদয় খুলে গউড় যাউক ভূলে 

সে তরঙ্গ-শ্তে মিলে ভান্ক তেমতি, 

শুনে ও কোকিলধবনি প্রতি ঘেমতি! 
১৪ 


ন। যদি ভাসাতে পরো উৎসাহে হেমন, 
হাসাও হে বঙ্গে তবে নিগুঢ় রহস্ত-রবে, 
বঙ্গের হৃদয়-শিল| করি উন্মোচন! 
হাসিলে পারে ব্যথা গোলামের!ও) মন! 
১৫ 
মে রসে হাসাতে পারো! হাসাও উচ্চেতে$ 
যেন সে হাঁসির সনে হাসে সবে ফুল্সাননে, 
হাসে থা কুহুম্বরে মহী পাগলিনী!__ 
কে জানো।ছে, বঙ্গকবি,গাও সে কাহিনি! 
১৬. 
যে হাসি__মধুতে নাই বাসির আন্রাণ! 
সৌরভে পরাণ ভরি ছোটে জীবনের তরী 
যে হাসি তরঙ্গে ভামি,কালের পাথরে ;-- 
(যে হাসি ভাপিতণ“রোমে”“হরেসের"তারে! 
১৭ 
যে হাসিতে প্রভাকর উজলি গগন 
এপ্রাবুটের কাল ঘন করে প্রিপ্ন দরশন, 
করে চারু গুল, তরু, গহ্বর, কানন !__ 
'তেমতি হাসিতে ফুর-কর বঙ্গজন। 


বঙ্গদর্শন । 


১৮ 


না ষদি হাসা পারে। সে গভীর বেগে, 
শুনায়ে করুণ রব পরাণে কাদাও সব-__ 
বঙ্গবালা, বুদ্ধ, খুব! শিধুক কাদিতে! 
প্রাণভরে" হৃদয়ের উচ্ছাস তুলিতে! 

৯ 
ভেবে না হে বঙ্কনারি নিবারি তোমায় 
পাতিতে সে চাকর্ফাদ-নেত্রকোলে অন্দছাঁদ 
অন্য অদ্ ওষ্ঠাধরে মধুর মেলানি !_ 
মে হাসির অমিয়তা, ভেবো নানা জানি। 


ও 


ভেবে। ন! তরুণ যুবা কিব! হে গ্রাচীন 
নিবারিতোমায় তাহা নিত্য তুমি হাসো যাহা, 
যে হাসি হামিয়৷ তব পর!ণ ঘুড়াও-- 
যুবতী, প্রবীণ! কিন্বা কিশোরে ভূলাও! 
২১ 
ভেবে! ন। জানি না আমি কি বাসে মধুর 
শিশুর অধরতলে  হাগির অমিয় ছলে 
ঢলে যহা ধরাতলে জীবন জীন্ধাতে !-- 
ঢেলেছি সে সুধারাশি তাপিত হিয়াতে। 
রঃ ২ 
ভেঝে।ন৷ জানি না বঙ্গ কাদে নিরস্তর 
আপন আপন তরে ক্ষুদ্র শোক তাপ ভরে 
ঘরে ঘরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কত নীরহাপ্প !-- 
প্রচুর বঙ্গের মাঝে মে শোক সঞ্চার! 
২৩ 
না চাহি সে কারাহাদি,সে উৎদব.রোল! 
মাদকত| নাহি তায়! বন্থুধায় না চলায়! 
হৃদয়পাথার তায় উ্ধলত-হয় না! .. 
দেব্খাতে বিন গ্রীন্নে সসিপ্ধ নীর বয় না! 


| 
৮. 
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৮২৪ 
আমার নিঃক্রোত এই বঙ্গের হৃদয় ! 
হাসিতে কীদিতে প্রাণে গভীর হা নাহি জানে 
নাজানে উৎসাহপ্বানে প্রামের প্রলয়! 
জগৎ ভাসানে বেগ বঙ্গেতে কোথায় £ 
২৫ 
বহে যদি সে তরঙ্গ কাহার হৃদয়ে! 
গাঁও হে তবে সে গীত,শুনায়ে করো জীবিত 
নিঃআোত বঙ্গের হৃদি অআ্রোতেতে ডূবায়ে! 
রহসা, রোদন, কিন্বা উৎসাহে ভাঁসায়ে! 
৬ 
এসো! ভ্রাতঃ, কবিকুলে আছ কোন জন, 
শুন হে গভীর স্বর কি ঝরিছে মনোহর 
কোকিলের কুহুরবে !_অমনি কীর্ভন 
ন। লিখিবে যত দিন, ছেড়োন1 বাদন। 


সভাত্তা । 


১১৫ 


২৭ 
হে কামিনীকুল, মুত বঙ্গের পীধুষ ! 
কর পণ শিখানারে পতি, পুজ, তনয়।রে 
সফল করিতে এই কবির স্বপন! 
রেখো মনে ড্রৌপদীর বেণী বাধাপণ। 
২৮ 
ভূলো না ও কুহুস্বর__ভূল না আমায়! 
হৃদরে গাথিয়ে মাল! দিলাম বৈশাখী ডল! 
বাদি বলে অনাপ্বাত ফেলে! ন| ইহায়।__ 
হায় রে নবীন দাম বঙ্গেতে কোথায় ? 
২৯ 
হে বগদর্শনপ্রিয় ভামিনী খতেক ! 
কারে সঙ্োধিব আর লইতে এ উপহার 
বীক! উদ আক1যার হৃদয় রাঁকায়, 
সমর্পি তাহার(ই) করে তুলিয়া াখাক্স!-_ 
ভূলে না ও কুহুশ্বর__ভূলে! না আমায়! 


সভ্যতা ৷ 


আজি কালি যেখানে ঘেখানে সভ্যতা 
শব্দটা লইয়া বিলক্ষণ টানাটানি পড়ে । 
চলিত কথাবার্ভীয়, সাময়িক পত্রিকায়, 
ধন্মসন্বন্ধীয় উপদেশে, রাজনৈতিক বজু- 
তায়, ্রতিহাসিক ব| দার্শনিক গবন্ধে)ও 
বহুবিধ মুদ্রিত গ্রন্থে সভ্যতা শঙ্দের 
ছড়াছড়ি ইহাতে মনে হইতে পারে ছে 
যভ্যত। কাহাকে বলে আমর! বেশ বুঝি 
কিন্তু সভ্যতার লক্ষণ কি জিজ্ঞাসা করিলে 
দ্েখিবে নেকেই সছুত্তর দিতে পারেন 


জা 


না; আর ভিন্ন-ভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন 
মত। কেহ কেহ ভাবেন যে প্রাচীন 
ভারতবাসীর। সভ্যতার চরমসোপানে 
উঠিয়াছিলেন; কেহ কেহ বলেন ইংরে- 
জেরাই সভ্যতার সর্বোচ্চ শিখরে আরো- 
হণ করিয়াছেন। কেহ. আমাদিগের 
আচার ব্যবহার সভ্যসম।জের উপযে!গী 
জ্ঞান করেন$ কেহ ইংরেজদিগের রীতি- 


নীতির পক্ষপাতী । কেহ কেহ বিবে- 


চন! করেন ঘে ইংরেজদিগের জন্থকরণে 
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॥ 


৯১৬ 


০ 


আমাদিগের অবনতি হইবে ; কেহ কেহ 
বা ইহা দেখিয়া আশ্চর্য হন যে আমরা 
ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বুঝিতে 
শিখিয়াছি, অথচ মাছরে'বসি, হাত দিরা 
আহার করি, ষর্ধদদ1 গায়ে বস্ত্র রাখি ন!, 
ও সুগ্নয় দীপের আলোকে লেখা পড়া! 
করি।* শেষোক্ত বাক্তিবর্গের কথা 
শুনিয়া বোঁধ হয়, তীহারা কলিকাঁতাঁর 
লাঁলবাঁজারের মদোশ্ব্ত বর্ণজ্ঞানশূন্য 
গোরাকেও সভ্য বলিতে প্রস্তত ; কিন্ত 
ধুীচাদরপরা নিরামিষভোভী নির্মল, 
জলপারী সর্ধশাস্জ্ঞ পর্ডিতকেও 'অসভা 
শ্রেণীতে স্থান দিতে চাঠেন। 

সভ্যতা! সম্বন্ধে আমাদিগের মধ্যে 
এরূপ মত ভেদ হইবার প্রথম কাঁরণ এই 
যে আমর! এক্ষণে দুইটা প্রতিকূল জো- 
তের মাঝে পড়িয়াছি, (১) দেশীয় শিক্ষা 
এবং (২) বিলাতী শিক্ষা । দেশীয় শিক্ষা 
আমাদিগকে একদিকে লইয়! যাইতেছে; 
বিলা'তী শিক্ষা আর এক দিকে । দেশীয় 
শিক্ষা আমাদিগকে বলিতেছে যে এতদ্দে- 
শশী প্রাচীন রীতিনীতি, চিরাগত আচার 
ব্যবহার ও কর্পাকাও উদ্তম। বিলাঁতী 
শিক্ষা পদে পদে তাহাদ্দিগের প্রতি 
দোষারোপ করিতেছে এবং তাহাদিগের 
অপেক্ষা ভাল বলিয়া! পাশ্চাত্য রীতি 
নীতি,আচার ব্যবহার ও কর্মকাণ্ড ভামা- 





বঙঈদর্শন। 


আষাঢ় ) 


দিগের সম্মুখে আদর্শন্বূপ ধরিতেছে। 


দেশীয় শিক্ষ! বলিতেছে.যে ভারতবর্ষের 
পুর্বকালীন্‌ মহিমা পুরাতন প্রণালী- 
যন্তৃত। বিলাত্রী শিক্ষা! বলিতেছে য়ে 
পুরাতন পথ পরিত্যাগ ন! করিয়াই ভারত- 
বর্ম অধংপাতে গিয়াছে । এরূপ অবস্থায় 
ইহা! আশ্চর্ধ্য নহে যে কেহ দেশীয় 
জআোতে, কেহ বা! বিলাতী জ্রোতে-গা 
ঢালিয়। দিয়াছেন, এবং কেহ দোটানায় 
পড়ির! হাবুডুবু খাইতেছেন। 

সভাত। মন্বন্ধে মতভেদ হইবার দ্বিতীয় 
কারণ এই মে গুঢ়ভাবব্যঞ্জক বা বহুগুণ- 
বাচক কথা শুনিয়! প্রায়ই মানসপটে 
তদস্থ্যা়ী একটা স্পষ্ট প্রতিমূর্তি উদ্দিত 
হয় ন1; স্থতরাং কথাটা সঙ্গতরূপে ব্যব- 
হৃত হইল কি না অনেক সময়ে আমর! 
বুঝিতে পারি না। এই কারণেই অনেক্ক 
সময়ে বড় বড় কথায় লোক ভূলাইয়।: 
থাকে। এই কারণেই অনেক সময়ে 
পবিত্র “ধর্থের” নামে ভূমণগ্ুল শোণিতে 
প্লাবিত হইয়াছে । এই কারণেই অনেক 
সময়ে “ স্বাধীনতার ” পতাকা! উড়াইয়! 
স্বেচ্ছাচারিতা ফান্স প্রভৃতি কতদেশে 
রাজত্ব করিয়াছে । এই কারণেই অনেক 
সময়ে অসভ্য জাঁতিদ্রিগকে “সভা” করি- 
বার ছলে তাহাদিগকে নিম্মল ব1 দাসত্ব- 
শুঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছে। 
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- ন্যায়, অন্যায়, সভা, মিথ্যা, ধর্ম, 
অধর্ম, গ্রভৃতি বড় বড় কথার অর্থ ষে 
অধিকাংশ লোকেই ভাল করিয়া! বুঝে 
না, ইহা! ইউনানী পণ্ডিতকুলচুড়ামণি 
সক্রেতিস্‌ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। যদি 
তিনি ভূমগলে পুনরাগমন করিতে পারি- 
তেন, তিনি দেখিতে পাইতেন যে দ্ধি- 
সহআাধিক বর্ষ পূর্বে আথেন্স মহানগরীতে 
লোকে অর্থ ন! বুঝিয়! যেরূপ শব 
প্রয়োগ করিত; এই উন্নতিগর্বিত উন- 
বিংশতি শতাব্দীতেও সভাতাভিমানী 
বাক্তিবর্গও সেই রূপ করিয়! থাকেন | 
কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি পরীক্ষ। করিয়া 
দেখিলে, তাহার অর্থের আভান কিয়ৎ 
পরিমাণে পাওয়। যায়। বুুৎপত্তির দিকে 
দৃষ্টিপাত করিলেই জান! য় যে “পক্ষী” 
শব্দে পক্ষবিশিষ্ট জীব বুঝায় এবং 
“ উরগ ৮ বলিতে বুকের উপর ভর দিয় 
চলে এমন কোন জন্ত বুঝায় ॥ এই প্রণা- 
লীতে “ সভ্যত1 ” শব্দের অর্থ নির্ণয় 
করিতে হইলে দেখা যাইতেছে যে সমাজ 
বাচক “সভা” শব্দ হইতে সভত। 
শব্দের উৎপত্তি; সুতরাং সভ্যতা শব্দের 
অর্থ সামাজ্িকত1 হই তেছে,অর্থাৎ সমাজ- 
বদ্ধ হইয়া থাকিতে হইলে, যাহা! কিছু 
তদবস্থার উপযোগী, তাহাই সত্যতার 
অঙ্গ স্বরূপ বলিয়! গণনীয় হইতেছে । 
কিন্ত কোন শব্দের বুৎপত্তি দেখিয়া 
অনেক সময়ে তাহার প্রচলিত অর্থ জা- 
নিতে গার! যায় না। ব্যুৎপতি দেখিয়! 
জান! যায় যে “ তৈল”, রলিতে প্রথমে 


সভাঙ। 
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তিলের নির্ধাম বুঝাইত ;. কিন্তু এক্ষণে 
আমর! সরিসার তৈল, বাদামের তৈল, 
মাস তৈন, ইত্যাকার অনেক প্রকার 
কথা বাহার করিয়া থাকি । ন্ুতরাং 
গ্রচলিত প্রয়োগে টতল বলিতে কেবল 
তিলের নির্ধাম না! বুঝ।ইয়! নান! প্রকার 
নির্যাস বুঝাইতেছে। এই রূপ ব্যুৎপত্তি 
ধরিতে গেলে “অগ্নজান ” শব্দে যে 
বায়ুর সংযোগে অস্ত্র উৎপাদিত হয় সেই 
বায়ুকে বুঝায় ॥। আদৌ রসায়নতত্ববিৎ 
পরণ্ডিতেরা এই অর্থেই “ অয্নজান” শব্দ 
প্রয়োগ করিয়াছিলেন । কিন্তু এক্ষণে 
পরীক্ষাদ্বারা জানা : গিয়াছে যে এমন 
অনেক অন্ন আছে যাহাতে উক্ত অল্পজান 
বাঘু নাই। স্থতরাং এখন আর বু[তপত্তি 
দেখিয়া £ অস্জান ” শব্দের প্রচলিত 
অর্থ জানা যায় না| এই প্রকার দোঁহন- 
বোধক দুহু ধাতু হইতে ছুহিতা শব্দের 
উৎপত্তি; কিন্তু এক্ষণে আমর! দেখিতে 
পাইতেছি যে, গৃহে গভীদোহন' যাহার 
কার্ধ্য সে দুহিতা নহে। ব্যুৎগন্ধি অন্থ- 
সারে যে পালন করে সেই পিত1। এন্ধগ 
হইলে অনেক কুলীন ব্রাঙ্গণ বহু সন্তান 
সত্বেও পিতা নামের অধিকারী নহেন॥ 
এক্ষণে দেখা যাউক কিরূপ স্থলে সভা 
ও অসভ্য শের প্রয়োগ ঘটিয়া থাকে । 
যাহাদ্দিগকে আমরা অসভাজাতি বলি 
তাহাদিগের সহিত যদ্দি আমরা সভ্যনাম- 
প্রাপ্ত জাতিদিগের তুলন! করি, তাহ! 
হইলে দৃষ্ট হইবে যে অসভ্যজাতি বিচ্ছি- 
ক্ূভাবে ভ্রমণশীল অন্নসংখ্যক লোকের 
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সমষ্টি; সভ্যজাতিগণ বহুদংখাক লৌকে 


একত্রিত হইন্স! গ্রামে ও নগরে আপন 
আপন নির্দিষ্ট বাসগ্রাহ অবস্থিতি ফঙরন। 
অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বাণিজ্য ব্যব- 
সায় প্রায় নাই বলিলেই হয়; সতাজাতি- 
দিগের মধ্যে বাণিজ্য বাবসার়ের বাহুল্য। 
অসভাজাতিদিগের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক 
বাক্তিই স্ব স্ব_ প্রধান, কদাচিৎ যুদ্ধোপ- 
লক্ষ ব্যতিরেকে অনেকে সমবেত হইয়! 
কোন কার্য প্রবৃত্ত হয় না,এবং অনেকে 
একত্র হইয়া থাকিন্েও ভাল বাসে না) 
সভাজ!তিদ্িগের মধ্যে আসঙ্গলিগ্াপ্র- 
বৃত্তি বলবতী,পরস্পর পরস্পরের সাহাষ্য 
অপেক্ষা করে, এবং সাধারণ উদ্দেশ্য 
সাঁধনার্থে অনেকে সমবেত হইয়! থাকে । 
অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে আত্মরক্ষা জন্য 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রায় কেবল স্বীয় ছল 
বলের উপর নির্ভর রাখিতে হয়, এবং 
প্রত্যেকের সন্রক্ষাভন্য আইন, আদা- 
লত বা রাজশীসন নাই; সভ্যজাতি 
দিগের মধ্যে স্বত্ব শরীর ও সম্পত্তি 
রক্ষার্থে লোকে আপন আপন শক্তি 
অপেক্ষা সামািক শাসনের সহায়ত! 
অবলম্বন করে । 

পৃথিবীতে এমন অসভাজাতি অল্প, 
যাহাদিগের মধ্যে মমাজবন্ধনের স্থত্রপাত 
মাত্র হয় নাই; এবং অদ্যাপি ভূমগুলে 
এমন কোন জাতীয় লোক দৃষ্ট হয় না, 
যাহারা সামাজিক অবস্থার সর্ববোচ্চসো- 
পানে আরোহণ করিয়াছেন । কিন্তু ইহা 


. এক প্রকার বলা যাইতে পারে যে সামা- 


বঠদর্শন। 
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ভিক ভাবের তাঁরতম্যান্ুসারেই অনেক 
পরিমাণে সভ্যতার তারতম্য নিদ্ধারিত 
হয়। এই সামাজিক ভাব বলিতে কি 
বুঝায় একবার; বিবেচনা করিয়! দেখা 
যাউক। : প্রথমতঃ সমাজান্তর্গত ব্যক্তি- 
বর্গকে এক শাসনসৃত্েে আবদ্ধ রাখিতে 
পারে, এমন একটি নিয়ন্ত্রী শক্তি চাই। 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির শ্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার? 
বাহাতে একের স্থুখ, তাহাতে অন্যের 
দুঃখ । এই ্ূপ সাংসারিক স্বার্থবিরোধে 
সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা । 
সুতরাং সকলের বিবাদতঞ্ন করিতে 
পারে, সকলের উপর আদেশ চালাইতে 
পারে এবং কাহাকে আজ্ঞাপালনে পরা- 
জুখ দেখিলে উপযুক্ত দ$ দিতে পারে, 
কোন স্থলে এরূপ ক্ষমতা থাকা নিতান্ত 
আবশ্যক । সমাজবন্ধনের মূলে রাজার 
হস্তেই ঈদৃশ ক্ষমতা থাকে । কিন্ত যউ 
সামজিক উন্নতি হইতে থাকে, তত ধর্ধা, 
রীতি ও নীতি সম্বন্ধীয় শাসনশক্তি লোক 
সাধারণের হস্তে যায়; এবং পরিশেৰে 
প্রজাতন্ত্রপ্রণালী প্রবষ্ঠিত হুইস্া সর্ব 
প্রক্কতিমগুলী-নির্বাচিত, প্রতিনিধিবর্গের 
প্রতি সমাজরক্ষার ভার অর্পিত হয়। 
দ্বিতীয়তঃ সমাদ্রশধ্যে কার্য-বিভাগ 
আবশ্যক। অসভ্যাবস্থায় লোকে পর- 
স্পরের মুখাপেক্ষী নহে; প্রত্যেক ব্য- 
ধক্তই আপনার প্রয়োজন মত সমুদয় 
কার্য করে । একই ব্যক্তি সুত্রধার, কর্ম- 
কার, কুস্তকার, মৎস্যজীবী, শিকারী, 
গৃহনিশ্মীতা) ইত্যাদি। ইহাতে কোন 
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কাজই স্থচারুূপে সম্পাদিত হয় না, 
কোন দিকেই. উন্নতি হয় না।- যদ্দি 
ভিন্ন ভিন্ন লোকের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্য 
গড়ে, গ্রত্যেকেই £মাপন আপন কর্মের 
প্রতি বিশেবরূপ মনোযোগ দিতে পারে, 
ন্থতরাং তৎসম্বন্ধে দক্ষতা 3 কৌশল 
দেখাইতে এবং উৎকর্ষলাভ করিতে 
পারে। এইরূপে পরস্পরসাপেক্ষতা গুণে 
কার্ধ/বিভাগগ্থারা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের 
উপকার সাধিত হর়। অতি প্রাচীন 
কালেই সামাজিক কার্যাবিভাগপ্রণালী 
প্রতিষ্ঠিত হইরাছিল। ভারতবর্ষে ও মিসরে 
এই.বূপে জাতিশ্রেণী সংস্থাপিত হয়। 
ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসার । 
ব্রাহ্মণ বা যাজকগণ জ্ঞান ও ধর্মের 
চট্চা করিবেন । ক্ষত্রিয় বা যোদ্ধা দেশ- 
রক্ষা করিবেন | বৈশ্য বা বণিক্‌ বাণিজ্য 
ও. কৃষির প্রতি মনোযোগ দিবেন। 
শুর বা দাস অন্তশ্রেণীর লোকের 
সেবা শুঞ্জষা করিবেন । কিন্তু এগুলিও 
কেবল মোটামোটি বিভাগ । ভারতবর্ষে 
যে সকল বর্ণমন্কর জন্মিল, তাহাদিগেরও 
পুরুষানুক্রমিক. ব্যবসায় নির্দিষ্ট হইল । 
বৈদ্য চিকিৎসক, নাপিত ক্ষৌরকর্ম্বকার, 
তন্তবার -বঙ্্রবয়নব্যবসারী, ইত্যাদি। 
এ প্রকার নিয়মে প্রথমে বিশেৰ উপকার 
হয়। যেযাহা শিখিত আপন সন্তান 
সম্ততিকে ইচ্ছা পূর্বক শিখাইত। ইহাতে * 
এক এক বংশের এক এক বিষয়ে দক্ষতা] 
বাড়িয়া যায় 1. কিন্ত যখন শ্রেণীবন্ধন 
এরূপ পাকাপাকি হইয়। গেল যে. এক 


সভাত1 
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শ্রেণীর লোক অস্ত শ্রেণীতে গ্ুহীত হই- 
বার সম্ভাবনা থাকিল ন[, তখন তিনটি 
অপকার  ঘটিল, (১) সাধারণ সমাজ 
অপেক্ষা আপন: শ্রেণীর স্বার্থের দিকে 
গ্রত্যেক -ব্যক্তির অধিকতর দৃষ্টি হইল $ 
(২) অন্যশ্রেণীর সহিত বিবাহবন্ধন রহিত 
হওয়ায় কোন: শ্রেণীতে নৃতন. বল ব! 
প্রতিভ৷ প্রবিষ্ট হইবার পথ রুদ্ধ হইল) 
(৩) যে ব্যক্তি স্বশ্েণীর বাবসায় ছাড়িয়! 
অন্য শ্রেণীর ব্যবসায় অবলম্বন. করিলে 
সমাজের উন্নতি করিতে পারিত, তাহার 
পায়ে শৃঙ্খল পড়িল । এই রূপে যে 
সামাজিক পরস্পর খাপেক্ষতার গুণে 
কার্ধ্য বিভাগ প্রথালীর স্থষ্টি, পরিণামে 
তাহারই মূলে কুঠারাঘাত হইগ। ঈদৃশ 
গৃহবিচ্ছেদপুর্ণ সমাজ যে. বহিঃশত্রর 
আক্রমণ নিবারণ করিতে অসমর্থ হইবে, 
ইহা আশ্চর্য নহে।. ভারতবর্ষ এবং 
মিসরই ইহার স্থন্দর দৃষ্টান্তস্থল। 
ভৃতীর়তঃ সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে 
হইলে, পরস্পরের ইচ্ছা ও ক্ভিপ্রায় 
জ্ঞাপনার্৫থঘে একটা সাধারণ ভাষা থাক! 
আবশ্যক । বে ব্যক্তি একাকী বনে বনে 
ভ্রমণ করে, তরুলত। পশুপক্ষী যাহার 
সহচর, ভাষায় তাহার প্রয়োজন নাই । 
কোকিলের কুন শুনিয়। মে আনন্দে 
কুহুরব করে, করুক | নিঃশব্দে বামন্ত- 
বিহগের গীতি শবণ করিলেও তাহার 
ক্ষতি নাই। সমীরণপ্রভাবে মহীরুহ 
ব্যুহের স্বনন শুনিয়া তদন্থক্রণ করিতে 
তাহার প্রবৃদ্ধি হুয়, হউক। নীরব ভভা- 


সক 
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বুঝ হইলেও তাহার হানি নাই । কিন্ত 
মনুষ্য সমাজে বাক্যালাপ না করিলে চলে 
না। পদে পদে জন্যের সাহায্য লইতে 
হয়। যাহা মনে আছে) তাহা প্রকাশ 
করিয়! না বলিলে কিরূপে : সাহাযা 
মিলিবে? যে যে বস্ততে যাহার প্রয়োজন 
আছে, সে সে বস্তর অক্ষয় ভাগার 
তাহার-থাকা অসম্ভব। ন্ুতরাং অন্যের 
নিকটে অভাবপুরণার্থে মনের ক! 
বলিতে হয় । আবার ভাবিয়া দেখ, আ- 
মরা অন্যের নিকটে অনেক সময়ে উৎৎ- 
সাহ, প্রণয়, প্রশংসা চাই; বাকাদ্বরাই 
এসকল ভাল করিয়! বাক্ত হয়। যদি 
অন্য লোককে আপন মতে আনিতে চাই, 
তাহা হইলেও ভাষাই আমাদিগের প্রধান 
সম্বল। সাঙ্কেতিক অঙ্গসঞ্চালনদ্বারা! 
কিয়ৎপরিমাথে মনের ভাব অপর লো- 
কের নিকটে প্রকাশ করা! যায়, সত্য । 
কিন্ত এরূপ সঙ্ষেত অতি অল্প বিষয়েই 
খাটে । ভাষার সাহাযো মনের ভাব যে 
গ্রকার পরিস্মুটরূপে বিজ্ঞাপিত হুইতে 
পারে,সে প্রকার আর কিছুতেই হয় না। 
জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার বিকাশ 
হইতে থাকে, এবং ভাষার সাহাঘো 
আবিদ্ধত সত্য সকল উত্তরকালবর্তী 
লোকের জ্ঞানগোচর হইয্! সামাজিক 
উন্নতি সংসাধন করে। 

চতুর্থতঃ সমাজস্থ বাক্তিবর্গের পরস্প- 
রের প্রতি ক্ষমা ও দয়া গ্রকাশ করা 
অভ্যাস চাই । অন্যের দোষমার্জ না 
করিতে শিক্ষ! কৃরা অত্যান্ত কঠিন কর্্ম। 


খিছদর্শন। 


ক ০ ন 
আবাঢ) 
কিন্ত অনেকে একত্র থাকিতে হইলে 
অনেক অপরাধ সহা করা আবশ্যক 
হইয়া! উঠে । এই প্রকার শিক্ষার অ-: 
ভাবে আফগানস্থান প্রভৃতি দেশে অতি 
সামানা কারণে নরহতা। হয়। দৌষীকে 
ক্ষমা করা যেরূপ একটি সামাজিক গুণ, 
বিপন্নকে সাহাধ্য করাও তদ্রপ 'আর 
একটি । : ঘটনাহ্থত্রে কত লোক বিপত্তি 
জালে নিরন্তর আবদ্ধ হয়, সদয় হস! 
তাহাদিগের মুক্তিসাধনার্থে যত্রশীল হুই- 
লেই সামাজিক পরস্পর সাঁপেক্ষতান্ু- 
যায়ী কার্ধ্য কর! হয় । এই প্রকার সহা- 
য়তা লাভ প্রত্যাশাই সমাজবন্ধনের মূল। 
পঞ্চমতঃ সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধো 
একতা! চাই; একজনের ব! এক অঙ্গের 
দুঃখে অন্ত সকলের ছুঃখিত হওয়া! চাই, 
এবং মমাজরক্ষাজন্য প্রাথবিনঞ্জন করিতে 
সকলেরই প্রস্তত হওয়া চাই) এরাপ 
বেথানে নাই, সমাজ বহুকাল স্থায়ী হই- 
তে পারে না। গ্রীস ও রে মে বহুসংখ্যক 
দাস ছিল। দাসদিগের ছুঃখে রাজপুরুষ- 
দিগের ছুঃখ হইত না, সুতরাং সমাজ 
রক্ষা করিতেও দাসদিগের প্রবৃত্তি ছিল 
না। আমাদিগের : বিবেচনায় ইহাই 
গ্রীস ও রোমের পতনের প্রধান কারগ। 
আর আমরা পুর্বোই বলিয়াছি যে ভারত- 
বর্ষ ও মিসরে জাতিতেদ সংস্থাপননিবন্ধন 


"একতাহাস তত্বদ্দেশের স্বাতন্ত্যবিলোপের 


মুখ্য হেতু । 
কোন জাঁতিই অদ্যাপি সামাজিক 
অবস্থার চরমসোপানে উঠিতে পারে 
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নাই।: উক্ত সোঁপানে উঠিলে, সমা- 
জের নূতন আকার হইবে। তখন 
প্রত্যেক বাক্তিই পরোপকারার্থ জীবন- 
ধারণ করিবেন, শ্মাতবস্বার্থবিস্থৃত হইয়া 
'অপর মানবগণের মঙ্গলসাধনকার্ষ্যে দেহ 
মন সমর্পণ করিবেন । তখন স্বার্থপরতা 
ও পরশ্রীকাতরতা কোথাও থাকিবে না, 
সর্ধত্র ন্যায়পরতা, সত্যনিষ্ঠা ও উপ- 
চিকীর্যা বিরাজমান দৃষ্ট হইবে । কবিগণ 
কল্পনাপথে এই স্বর্ণযুগ দর্শন করিয়া- 
ছেন। খুষ্টভক্ত দূরে এই “* মিলিনিয়ম” 
দেখেন; দেখেন যে সমুদয় মনুষাজাতি 
ঈশার প্রেমময় রাজ্যে এক পরিবারভূক্ত 
হুইয়্াছে এবং অস্ত্র শক্ত ভাঙ্গিয়া হল 
প্রস্তত হইতেছে । এতদ্দেশীয় শান্- 
কারগণ দ্দিবাচক্ষে কলির বসানে এই 
প্রকারে সত্যযুগের আবির্ভাব দেখিতে 
পান। দর্শনবিৎ এঁতিহাসিক ঘটনাবলী 
অবলম্বন করিয়া অনুমান করেন বে 
সমাজের উন্নতিসহকারে সর্বহিতকরী 
নিঃস্বার্থ প্রবৃন্তিনিচয় নৈসর্গিকনির্ক্াচন 
প্রভাবে বর্ধিত হইয়া এইরূপ সুখময় 
সময় উপস্থিত করিবে । কিন্তু এখনও 
এ সকল বছুদূরের কথা; স্বপ্নবৎ বা 
আরব্যোপন্যাসবৎ মিথ্যা না হউক, দূর- 
বন্তী নীহারিকাবৎ সামান্য দৃষ্টিপথের 
অতীত । এখনও- সংসার স্বর্থপরভাঁ্জ 
পরিপূর্ণ। তথাপি যখন মনে হয় যে* 
এখনকার স্ুসভ্য ভদ্রলোক হয় ত 
নরমাংসভোজী রাক্ষসের বংশধর এবং 
এই মানবকুলে বুদ্ধ ও ঈশা জন্মগ্রহণ 


রঙ 
ভাতা । 
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করিয়াছেন, তখন চিত্তে আশার সঞ্চার 
হয়, এবং ভবিষাৎ সম্বন্ধে তাহার বিশ্ব- 
বিমোহন বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
প্রবৃত্তি হয় । ৰ 

কিন্তু মন্গযোর সভ্যতা বলিতে কেববা 
সামাজিকতা, অর্থাৎ রাজনীতি,অর্থনীষ্চি, 
ব্যবহার ও ধর্মনীতি সম্বন্ধে উন্নতি মাত্র 
বুঝায় না; যে জ্ঞানের প্রভাবে মনুষা 
জীবকুলশ্রেষ্ঠ, দেই জ্ঞানের উন্নতিও 
বুঝায় । জ্ঞানোন্নতির ফল দর্শন, বিজ্ঞান, 
সাহিতা, শিল্প, ইত্যাদি; এ নকল কি 
জীন, কি ইতালী, কি ভারতবর্ষ, কি 
চীন, কি মীসর, কি কান্ডিয়,__কি 
ফান্স, কি জর্ম্রণী, কি ইংলও। কি আমে- 
রিকা, যেখানে দুষ্ট হউক, সেখানেই 
আমরা সভাতার আবির্ভাব স্বীকার 
করিব । বালীকি, হোমার বা সেক্সপিয়র, 
_গৌতম, আরিস্ততল্, বা বেকন,__ 
আর্ধাভট্ট, উলেমি, বা নিউটন,_-যেখানে 
সমুদিত, মেখানে সভাতা সপ্রমাণ করি- 
তে অন্য সাক্ষী চাই না। 

সুবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত গিজে! 
বুঝিয়াছিলেন যে সভাতা বলিতে কেবল 
«সামাজিক সম্বন্ধ বর্দধনই বুঝায় না, ; 
মন্ুষোর উৎ্কুষ্টবৃত্তি সকলের উন্নতি- 
সাধনও বুঝায়। সমাজ অসম্পূর্ণ হইলেও 
যে সকল দেশ সভা বলিয়! পরিগণিত, 
তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি 
বলিয়াছেন, 

“যদিও সমাজ অনাস্থানের অপেক্ষা 
অসম্পূর্ণ তথাপি মন্ুষাত্ব অধিকতর 


ঘ 
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মহিম| ও প্রভাব সহকারে বিরাজমান ॥ 
অনেক সামাজিক অধিকার বিস্তার বাকি 
আছে, কিন্তু 'আশ্চর্মারূপ নৈতিক, ও 
বৌদ্ধিক অধিকার বিস্তার ঘটিয়াছে; 
বহুসংখ্যক লোকের অনেক অধিকার ও 
স্বর নাই, কিন্ত অনেক বড় লোক জগ- 
তের নয়নপথে জাজল্যমান বিরাজিত। 
সাহিতা, বিজ্ঞান, ও শিল্প তাহাদিগের 
গ্রভাবিকাশ করিতেছে । যেখানে মন্ুঘা 
জাতি মানবপ্রক্কতির ঈদূশ মহিমাপ্রদ 
এই নকল মুষ্তির সমুজ্জল আবির্ভাব দর্শন 
করে,যেখানে এই সকল উন্নতিপ্রদ আন- 
ন্দের ভাগার দেখিতে পায়, সেইখানেই 
সভ্যতার পরিচয় পাইয়! তাহার অস্তিত্ব 
স্বীকার করে ।৮* 

মনু সভ্যতাবর্মে যত অগ্রসর হই- 
তেছে, ততই. প্ররুত্তিকে ,স্্ীয় করতলস্থ 
করিতে পারিতেছে। মন্ুষোর বত জ্ঞান 
ও. একতার বুদ্ধি হইতেছে, ততই জগ- 
তের উপর তাহার কর্তৃত্ব বাড়িতেছে। 
যে সকল নৈষর্গিক শক্তির সম্মুখে সূর্খ 
অসভাজাতি ভীত ও হতবুদ্ধি,বিদ্ালোক- 
সম্পন্ন সভান্গাতি বিজ্ঞান ও একতার 
বলে সে সকল শক্তিকে বশীভূত করিতে 
পারিতেছেন |. যকৌশল ও সমবেত 
মানবচেষ্টায় হলণ্ডের নায়, নিয়* দেশ 
অযুদ্রগ্রাস হইতে রক্ষিত হইর! মন্গুষ্যের 
আবাসভূমি হইয়াছে, বানুকাময় স্রয়েজ 
যোজক বাণিজান্থগমতাসম্পাদক পয় 
প্রণালীতে পরিণত হইয়াছে,এবং ছুর্লংঘা 


ৰৈ 


“বগদর্শন। 


(আধাঢ়। 
আন্পস্‌ পর্বত দ্বারবিশিষ্ট প্রাচীররূপ 
ধারণ করিয়াছে । ছুস্তর জলনিধি উত্তাল 
তরঙ্গমালা বিস্তারিত করিয়। যে সকল 
জাতিকে বিচ্ছিন্ন করি রাখিয়াছিলেন, 
তাহারা জলঘাননির্্াণ পৃর্বক তাহার 
স্বন্ধে আরোহণ করিয়৷ পরস্পর দেখা 
সাক্ষাৎ করে। পুরাকালের অগ্নিদেব 
এখন মন্থষ্বের পাচক ও যানবাহক, 
বায়ুদেব যন্তরপেষক ও যানবাহক, স্্য্য- 
দেব চিত্রকর,” এবং দেবরাজ ইন্দ্রের 
বিছ্বাৎ সংবাদতরঙ্গ বাহিনী দাসী। কৰি 
কন্পনা করিয়াছিলেন যে বরুণ, বায়ু, 
আশ্ি, ক্র্যা, ইন্দ্র প্রভৃতি দ্েবগণ রাব- 
থের প্রতাপে তাহার সেবা করিতে বাধা 
হইয়াছিলেন। মন্ুষ্যের জ্ঞানপ্রভাবে 
দ্িক্পালদল সত্য সত্যই তাহার সেব! 
করিতেছে। 
প্রদিদ্ধ ইংরেজ লেখক বাকল সাহেব 
বিবেচনা করেন ষে ইউরোপথণ্ডের বা- 
হিরে যে সকল প্রদেশ সভ্য হইয়াছে, 
সে সকল প্রদেশে মন্তুষা বাহা জগতের 
কর্তা না হইয়া তাহার অধীন ছিল। 
ভারতবর্ষ ও চীনের সামাজিক অবস্থা 
বহুকাল একরূপ আছে, এবং এজিয়। ও 
আফিকার অনেকস্থুল হইতে সভাতা 
অন্তর্থিত হইয়াছেঃসত্য;কিস্ত ইহা হইতে : 
এরূপ অন্থমান করিবার কোন কারণ 
* দেখা যায় ন| যে ইউরোপীয় সভ্যাতা ও 
অন্যস্থলের সভ্যতা এই উভয়ের মধ্যে 
কোনপ্রকার প্রকৃতিগত বিভেদ আছে। 
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হিন্দুরা ইলোরার পর্বত কারা স্বর্গো- 
পম  কৈলাসসমন্থিত গিরিগহ্বরমাল! 
প্রস্তুত করেন, বাহার! সঙ্কটসস্কুল সমুদ্র 
পার হইয়! সিং্ছল, বালি, যবন্বীপ 
গ্রভৃতি-স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, 
ধাহার! জ্যোতির্বিদ্য ও চিকিৎসাবিদ্যার 
অনেক উন্নতিসাধন করেন, ধাহাঁরা এই 
বিশ্বমগুলের স্ৃ্টিসম্বন্ধে নানাপ্রকার মত 
উদ্ভাবন করেন, তাহার! যে নৈসর্গিক 
শক্তি দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া! তদন্গবর্তা 
হইতেন, এমন বোধ হয় না; বরং খষি- 
দিগের মধ্যে জগন্বশীকরণের ইচ্ছা প্রবল 
দেখা যায় । এতদ্দেশে এখং চীনে সামা 
জিক অবস্থ1 বহুকাল একরূপ থাঁকিবার 
কারণ বোধ হয় এই ; যৎকালে ভারত- 
বর্ষের ও চীনের লোকেরা সভা হন, 
ততৎকালে পার্শ্ববর্তী প্রদেশসমূহের অধি- 
বাসীর! এত অসভা ছিল,ফে তাহাদিগের 
সহিত তুলনায় স্বদেশপ্রচলিত মত ও 
অনুষ্ঠান গুলির প্রতি াহাদিগের অতিশয় 
ভক্তি জন্িয়াছিল, এবং এই নিমিত্তই 
বহুকাল তাহার। আপনাদিগের অবস্থা 
পরিবর্তন করিতে সচেষ্ট হন নাই। কোন 
কোন রাজ্য বাজাতির পতন সংঘটনদ্বার! 
এসিয়া ও আফিকার অনেক স্থানে সভ্য- 
তার তিরোভাব বা হ্রাস হইয়াছে । কিন্ত 
এরূপ বিপ্লব _প্রীয়--সামাজিক কারথের 
ফল। প্রাচীন রাজ্যমাত্রেই বহুসংখ্যক 
দাস ছিল। ববহাদিগ্রের হাতে আধি- 
পত্য ছিল, তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্পসং- 
খ্যক। এই. উভয়ের মধ্যে পীড়িত ও 


সভাতাঁ। 
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পীড়ক প্রায় সর্বত্রই এই সম্বন্ধ ছিল। 
আমরা পুর্বেই বলিয়াছি, যে যেখানে এ- 
প্রকার গুহবিচ্ছেদ মেথানে সমাজ স্থারী 
হইতে পারে না) ঈদৃশ অবস্থায় বিষ- 
ময় ফল সর্বত্রই ফলিবে, ইউরোপ, এ- 
সিয়া ও আফা! যেখানেই হউক ন। 
কেন। যেমন আফ্কায় মিসরের, এসি- 
য়ায় ব্যাবিলন এভৃতির, তেমনই ইউ- 
রোপে প্রাচীন গ্ীা ও রোমের পতন 
ঘটিরাছে। সত্য বটে, গ্রীস ও রোম 
পৃথিবীর অনেক উপকার করিয়া! গিয়াছে। 
রোম তাহ।র আইন,গ্রীস তাহার বিজ্ঞ(ন, 
শিল্প, ইতিহাসও সাহিত্য জগতের মঙ্গল 
সাধনার্থে রাখিয়। গিরাছে। কিন্তু এ 
বিষয়ে ভারতবর্ষ তাহাদিগের অপেক্ষা 
কম নহে। ভারতবর্ষ প্রেমময় বৌদ্ধধর্ম 
স্ষ্টি করিয়াছে । ভারতবর্ষ আ'রবদ্দিগকে 
দিয়! স্বীয় পাটাগণিত,বীজগণিত, তিকৌ- 
পমিতি ও রসায়ন ইউরোপ খণ্ডে পাঠা- 
ইয়া তথাকার বৈজ্ঞানিক উন্নতির পথ 
খুলিয়া দিয়াছে; এবং ভারতবর্ধীর বৈয়া- 
করণদিগের গবেষণা অবলম্বন করিয়াই 
ভাষ! তত্ববিদ্যার মূল পত্তন হইয়াছে । 
বস্ততঃ প্রক্কতির শক্তি, আদৌ প্ররল 
হইলেও সভ্যতাবৃদ্ধি, সহকারে ক্রমশঃ 
কমিয়া যায়, যদিও উহা! একেবারে শুষ্ঠ- 
বৎ বা অগ্রাহ্য "হইবার নহে । আদিম 
মন্থা, নিক্ষষ্টজীবগণের ন্যায়, নৈসর্গিক 
নির্বাচন শ্রোতের বশবর্তী ছিলেন। ঘেই 
আদিমকালীন পিতৃগণ কিরূপে অগ্নি উৎ- 
পাদন করিতে হয় এবং তাহ! কি. কাজে, 
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লাগে কিছুই জানিতেন না। তাহ।দিগের 
দেহ আবরণ করিবার বনজ ছিল না; 
এবং আশ লইবার আবাসগহ ছিল 
না। তাহার! বখন যেখানে থাকিতেন, 
তখন তত্রত্য শ্বভাবজ ফল মূল আহরণ 
ও বন্যজীব হনন করির! প্রাণধারণ করি- 
তেন। তাহাদিগের ধাতুনির্মিত কোন 
অস্ত্র ছিল না, এবং তাহারা কৃষিকার্ষ্যের 
কিছুই বুঝিতেন না। তাহাদিগকে সা- 
হাষ্য করে এমন কোন সামাজিক সহ- 
যোগী বা পালিত জন্ত ছিল না। তীাহা- 
দিগের মধ্যে যিনি বতটুকু অভিজ্ঞত। লাভ 
করিতেন উন্নতর্ভাষার অভাবে ততটুকু 
অন্যকে দিয়! যাইতে পারিতেন না। 
ইঈদৃশ অসভ্যব্যক্তিগণ যে আপনাদিগের 
সম্বন্ধে বাহ্যশক্তির কার্ধ্য পরিবর্তন ক- 
রিতে সক্ষম হইতেন, এমন বোধ হয় 
না। এই নিমিত্ত পারিপার্শিক অবস্থার 
পরিবর্তের সহিত তাহাদিগের স্বভাব 
পরিবঞ্ঠিত হইত। পরিণামবাদী উদ্না- 
লেদ্‌ সাহেৰ অনুমান করেন যে এই 
রূপেই বিভিন্নলক্ষণাক্রাস্ত ভিন্ন ভিন্ন 
জাতির উৎপতি হয়। যে সময় হইতে 
মন্গুষ্যগণ অগ্নি, বন্ত্, গুহ, খাদা, প্রভৃতির 
গুণ অবগত হইন্া তৎসাহায্যে বহির্জগ- 
তের প্রভাব হইতে আপনাদিগকে রক্ষা 
করিয়া যে ষে মণ্ডলে বাম করিতে শিখিল, 
সেই অমর হইতে. এই সকল জাতীয় 
লক্ষণের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই ॥ 
এই কারণেই তিন চারি হাদ্গার বৎসর 
পুর্বে মিসরের অট্টালিকায় যে সকল 


বঙ্গদশন | 


(আষাঢ় 1 


জাতির মূর্তি ক্ষোদিত হইয়াছিল, তাহা- 
দিগকে অদ্যাপি চিন! যায়। আমাদি- 
গের বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্য্রিই 
্রক্কৃতির সর্ধরধান বধর্ধা। এতদ্ধারাই 
প্ররুষ্টরূপে এতিহাসিক প্রবাহের বৈচিত্র্য 
সম্পাদিত হইয়াছে । যদি দিন্ধুনদতীরে 
বা গ্রীস দেশে কাফ্চিজাতি বাদ করিত, 
তাহার যে আধ্যজাতির ন্যায় সভাযতার 
উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারিত, 
এন্প প্রত্যয় হয় ন|। উৎকৃষ্ট লক্ষণাক্রান্ত 
জাতিস্প্টিব্যতীত, সভ্যতার উৎপত্তি 
সম্বন্ধে প্রকৃতি আর এক দিকে অন্ুকৃ- 
লত। প্রদর্শন করিয়াছিলেন। লোকে 
অবসর না পাইলে মানসিক উন্নতি 
করিতে পারে না,এবং যেখানে স্বভাবতঃ 
ভূমি এত উর্ধরা যে অল্প পরিঅ্মেই 
পর্য্যাপ্ত আহাধ্য উৎপন্ন হয়, সেখানে স- 
হেই অবসর মিলে। এই কারণেই 
অতি প্রাচীনকালে নীল, ইউফেতিস, ও 
সিদ্ধুনদের তীরে সভ্যতার আবির্ভাব। 
কিন্ত যদিও এইন্ধপে বাহ্যবস্তর প্রভাব 
সভ্যতার উদয়ের সহায় হইয়া থাকে, 
তথাপি লোকে যে পরিমাণে জগতের ও 
সমাজের নিয়ম অবগত হুইয়! তদন্ুরূণ 
অনুষ্ঠান করিতে শিখে, সেই পরিমাণে 
আপনাদিগের অবস্থা উর্নত করিয়! সভ্য- 
তার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে । 

* আমর! দেখিয়াছি ঘে সভ্যতার ত্রিবিধ 
মৃন্তি, সামাজিক ঝা নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, 
ও বাহক । সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সহিত 
আমাদিগের যে একার সম্ব্ব/বহির্জগৎ্ ও 
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'অন্তর্জগতের বিষয়ে আমাদিগের যে প্র- 
কার জ্ঞান, নৈসর্ণিক শক্কিনিচয়ের উপর 
আমাদিগের ষে প্রকার কর্তৃত্ব, তদ্দারাই 
আমাদিগের সভ্যন্তার পরিমাণ নির্নীত 
হয়। ধর্মের মহতক্রিয়া। বিজ্ঞানের ভবি- 
্যদ্ধাণী, ও শিল্পের অধিকার বিস্তার, এ 
কল সভ্যতার উন্নতিনির্ণয়ের ভিন্ন ভিন্ন 
মানদণ্ড স্বরূপ । কিন্তু আমরা যে পরি- 
যাণে প্রকৃতির কার্ধযপ্রণালী জানিতে 
পারি, সেই পরিমাণেই '্মামরা তাহার 
উপর কর্তৃত্ব সংস্থাপন করিতে পারি । 
'আমাদিগের দামাজিক কার্ধ্যও বিশ্বাসের 
অন্থুগত এবং নৃতন কিছু না জানিলেও 
বিশ্বাস পরিবন্তিত হয় ন1। স্থৃতরাং বাহ্য- 
জগতের উপর কর্তৃত্ব বৃদ্ধি ও সামাজিক 
উন্নতি উভয়ই ভ্ঞানোন্নতি সাপেক্ষ | এই 
নিমিত্ত ধাহারা কোন দেশে সভ্যতা বৃদ্ধি 
করিতে চাহেন, তাহাদিগের কর্তব্য যে 
সেই দেশের জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে য্বান্‌ 
হ্ন। 

আদিম মনুষ্য যে ঘোর অসভ্য ছিল; 
ইহ কেহ কেহ স্বীকার করিতে চাহেন 
না। তাহার! প্রাচীন ধর্মপুস্তক কয়েক- 
খানির আশ্রয় লইয়া প্রমাণ করিতে 
চাহেন যে মন্থুষোর ক্রমশঃ উন্নতি ন! 
হইয়া অবনতি হুইয়াছে। তাহারা হিন্দু- 
দ্িগের “ সত্যবুগের,” গ্রীকৃদিগের “ন্র্গ- 
যুগের)” এবং ম্বীহুদীদিগের “ নন্দনো-* 
দ্যানের”উল্লেখ করিয়াআপনাদিগের মত 
সমর্থন করিতে চাহেন। এ প্রকার তর্ক 
সন্বন্ধে আমরা এই মাত্র বগিতে পারি 


সভ্যতা। 
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ঘে পুর্ববকালীন হিন্দুঃ শ্রীক ও রীহুদী 
দিগের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল,সতা; 
কিন্ত বোধ হয় আদিমকালের প্ররুত 
ইতিব্লত্ের অভাঁনে অনুমানের সাহায্যে 
অতীতের প্রতিমুন্তি অঙ্কিত করিতে গিয় 
তাহার! বুদ্ধবয়সের বিজ্ঞতা ও তপন্থী- 
ভাব প্রাচীনকালের প্রতি আরোপ কুরি- 
য্াছিলেন। কিঞ্চিৎ মনোযোগপূর্বক 
ইতিহাস পাঠ করিলেই প্রতীতি হইবে 
যে ভারতবর্ষ, চীন, মিসর, আসিরিরা, 
শ্রীন, ইতালী, প্রভৃতি দেশের প্রাচীন 
সভা জাতিগণ অপেক্ষাকৃত অসভ্যাবস্থা 
হইতে ক্রমশঃ আপন আপন সভ্যতার 
সর্ধোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন । 
বর্তমান ইউরোপীত্ম সভাজাতিগণের 
ইতিবৃন্তও এই প্রকার। অদ্যাপি পৃথি- 
বীতে এমন অসভ্য জাতি আছে, যাহার! 
এখনও প্রস্তরনির্মিত অস্ত্র ব্যবহার করে, 
যাহার! এখনও অগ্নির প্রয়োগ শিখিতে 
পারে নাই, এবং.যাহারা এখনও বিবাহ 
বন্ধন জানে না। প্রত্বতত্ববিদ্য। দেখা- 
ইতেছে যে মনুষ্য প্রথমে প্রস্তরাস্ত্, পরে . 
তা, পিত্তল বা কাংশ্যনির্ষিত অন্ত্র,এবং 
পরিশেষে লৌহ অস্ত্র ব্যবহার করিতে 
শিথিয়াছে। ভাবাতত্ৃবিদ্যাও ভ্রমোন- 
তির সাক্ষ্য প্রদ্দান করে। যেসকল 
শব্দ এক্ষণে উন্নত মানসিক ভাববোঁধক, 
সে সকল আদৌ বহিরিক্্রিয়গ্রাহা পদার্থ 
ঘাচক ছিল। এইরূপে চারিদিকে উন্ন- 
তিরই প্রমাণ পাওরা যায়। যাহার! 
প্রত্যক্ষকে ঘকল জ্ঞানের মূল বলিয়! 
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স্বীকার করেন, তাঁহার! সহজেই বুঝিতে 
পারিবেন যে একটী মঙ্গলকর তত্ত্বের 
আবিফ্ধার করিতে মানবসমাঞ্জের কতকা- 
কালের পরিশ্রম লাগিয়াছে, এবং কত 
আস্তে আন্তে মন্ুযোর উন্নতি হইরাছে। 
সত্য বটে, সময়বিশেষ বা দেশবিশেষের 
গ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কোন 
কোনস্থলে অবনতি দেখিতে পাই কিন্তু 
কিঞ্দিধিক ক!ল বাবধানে সমগ্র মানব- 
জাতির প্রতি নেত্রনিক্ষেপ করিলে উন্ন- 
তিই দুষ্টি হয়। জাতিবিশেষের উদয়াস্ত 
আছে, কিন্তু একজাতির হস্ত হইতে 


অপর জাতি উন্নতিনিশান গ্রহণ -করির! : 


নেতৃরূপে অগ্রসর হয়। প্রাচা ভূখণ্ডের 
প্রাচীননেতা। ভারতবর্ষ, পাশ্চাতাভূখণ্ডের 
প্রাচীননেত। মিসর । : মিসরের হস্ত 


হইতে পশ্চিমের নেতৃত্বভার ক্রমে ক্রমে 


বঈদর্শন। 


(আষাঢ় । 
ফিনিসিয়।, গ্রীস ও রোমের হাতে যায়। 
পরে আরবেরা ইউরোপ ও ভারতবর্ষ 
উভয় স্থান হইতে জ্ঞানসঞ্চয়- করিয়! 
পুর্ববপশ্চিম উভয়খন্ডের নেতা! হয়। 
বর্তমান ইউরোপীয় জ?তিগণ এক্ষণে 
আরবদিগের পদে প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান 
বিষধে প্রাচীন সমুদয় জাতি অপেক্ষা 
তাহার! শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন । সমাজনীতি- 
সম্বন্ধে তাহাদিগের পণ্তিতগণের মতগুলি 
প্রাচীন পশ্ডিতগণের মত অপেক্ষা নিকৃষ্ট- 
তর নহেঃ কিন্তু এই মতগুলি কার্ধ্যে 
পরিণত করিতে তাহাদিগের যে কতকাল 
লাগিবে বলা যায় না। এই কারণেই 
বলি যে সভ্যতার চরমমীমা হইতে 
তাহারা অদ্যাপি অনেক দুরে অবস্থিতি 
করিতেছেন। 

রা, ক। 


"উরে চ3৬৯৮৩- 


বোস্বাই ও বাঙ্াল।। 
প্রথম প্রস্তাব। 


'আমাঁদের ইংরেজী শিগ্ষিত নব্য সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে অনেকের এই এক রোগ 
আছে যে, তাহার! স্বদেশীয় অপেক্ষা 


কারণ। যখন ইংলস্তীয় সৈনা দ্বারা, স্পেন 
দেশীয় যুদ্ধ জাহাজ বিনষ্ট হইবার সংবাদ 
আসিল,তখন মহারাণী এলিজেবেখ হংস- 


বিদেশীর বিষয়ে অধিকতর আগ্রহ ও “মাংস ভোজন করিতেছিলেন ;: এই 


উৎসাহ প্রকাশ করেন। সংস্কত শিক্ষার 
অভাব এবং বালাকালাবধি ইংরেজী চর্চা 
এই প্রকার মানমিক অবস্থার প্রধান 


ঘটনাটিকে অতি গুরুতর জ্ঞান করিয়া! 
বাহার! কণস্থ করিয়া রাখেন, তাহার! 
হয় ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধাধিকারের বিষর 
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কিছুই জানেন না কেন ন! মার্সমান 
সাহেব তদ্বিষয়ে অধিক কিছু বলেন নাই। 
জানেন না কেবল তাহা নহে, জানিবার 
লালসাও অন্ন ।.*মন্ুষ্য আশৈশব যে 
বিষয়ে শিক্ষালাভ করে, তাহার প্রবৃত্তি 
স্বভাবতঃ সেই দিকে অধিক ধাবিত হয় । 

পুরাবুত্ত সম্বদ্ধে যেমন;দেশের অন্যান্য 
বিবরণ সম্বন্ধোও দেই রূপ। ইংলগ্ডের 
প্রত্যেক কাউণ্টির লোকসংখা। পর্য্যন্ত 
ধাহারা বলিয়। দিতে পাবেন, তাহারা 
হয় ত বোশ্বাই, মান্জ্রীজ কিন্বা পঞ্জা- 
বের অতি প্রয়োদ্রনীয় বিষয়েও অজ্ঞতা 
প্রদর্শন করিয়। থাকেন । একবার ছুর্গো- 
ৎসবের পুর্বে এক বাঙ্গালি সংবাদপত্র 
সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে, সমগ্র ভার- 
তবর্ধ এই উৎসব উপলক্ষে আনন্দ স- 
স্তোগ করিবে। ভারতবর্ষের মানচিত্রে 
বঙ্গদেশ কতটুকু স্থান তাহ! সকলেই 
দেখিরাছেন। সেই ক্ষুদ্র স্থান টুকুর 
বাহিরে ছুর্গোৎসৰ কোথাও নাই, অথচ 
সম্পাদক মহাশয় অক্লেশে লিখিলেন যে, 
সমগ্র ভারতবর্ষ উৎসবে উন্মত্ত হইবে! 

বোম্বাই প্রদেশ সন্বন্ধে এই প্রবন্ধটী 
অদ্য পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করি- 
লাম। কিন্ত: একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে 
রোঙ্গাই. সন্বস্বীয় সকল কথা, এমন কি 
অতি প্রয়োজনীয় কথা সকলেরও  স্টানন 
সমাবেশ হওয়ু! অসম্ভব । বিস্তারিতরূপে 
নিখিতে হইলে ছুই একটি গুরুতর বিষ- 
কের সমালোচনা ব্যতীত আর কিছুই 
হইতে পারে না। | 


$ 


বোম্বাইও "বাঙ্গাল! 
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বোম্বাই নগর অতি মনোহর স্থানে 
সংস্তিত। - কলিকাতা হইতে লাহোর 
পর্যন্ত মণ কর, বোম্বাইয়ের ন্যায় প্রা- 
কৃতিক সৌন্দ্ধ্য কুত্র।পি দেখিতে পাইবে 
না। তাহার কারণ এই ষে, পর্বত, সম- 
ভূমি ও সমুদ্র তথায় এই ভিনই বর্তমান, 
তিন প্রকার সৌন্দর্যের একত্র সমাবেশ 
হইয়। সাতিশয় রমদীর ও তৃপ্তিকর হই- 
য়াছে। একদিকে স্থগ্রশস্ত প্রান্তরে 
গণনাতীত নারীকেলাদি তরুকুল অরণ্যা- 
কারে হুরিদ্বণে অন্ুরঞ্জিত হইতেছে, অন্ত 
দিকে মলবার পর্বতশ্রেণী সমুন্নতমস্তকে 
মুর্তিমান্‌ গান্তীর্ারূপে দণ্ডায়মান; আবার 
তরঙ্গমন্কুল স্থুনীল সমুদ্র, রবিকিরণে সমু 
জ্জলিত হইয়া) হিরকখচিত অসীম প্রপা- 
রিত মখ্মলের ন্যায় শোভমান হইতেছে। 

কলিকাতার সহিত মমকক্ষত! করিতে 
পারে, বোম্বাই ভিন্ন সমগ্র ভারতবর্ষে 
এমন নগর বোধ হয় আর নাই। কাহার 
মতে বোম্বাই শ্রেষ্ঠ, কাহার মতে কলি- 
কাতা, আমাদের পক্ষ হইতে এ প্রকার 
কোন মত না দ্রিরা বিশেষ বিশেষ বিষ- 
য়ে উভয় নগরের তুলনা করা যাউক। 
পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রাকৃতিক শোভ। 
সম্থন্ধে বোম্বাই অতি মনোহর স্থান । 
প্রশস্ত নদীতীরবর্তিতা প্রযুক্ত কলিকাতার 
প্রান্তিক শোভার অসভ্ভাব নাই। তথাচ 
সে নম্বন্ধে বোদ্বাইয়ের নিকট কলিকাতা 
দড়াইতেও- পারে না। জলবায়ুর স্থাস্থা- 
কারিতার বিষয় বিচার করিলেও কলি- 
কাতা অপেক্ষা বোস্বাই অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ- 
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তর স্থান। এমন কি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের, 


সকল স্থান না হউক, অনেক স্থান স্থাস্থ্- 
কারিতা! সম্বন্ধে বোম্বাই অপেক্ষ! নিকৃষ্ট । 
সুনিষ্খ্ল সমুদ্র বাযু,বোধ হয়, এই স্থাস্থ্য- 
কারিতার প্রধান কারণ। 

আর একটি বিষয়ে বোম্বাই নগর কলি- 
কাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । মিউনিমিপালি- 
টির অনুগ্রহে কলিকাতার পর়ঃপ্রণালী 
সকলের এমনি ভয়ঙ্কর অবস্থা যে,অনেক 
স্থানে বিলক্ষণ রূপে নাসারন্ধে, বস্ত্র 
প্রবিষ্ট করিয়া ন৷ দিলে; অন্নপ্রাসনের অন্ন 
পর্যাস্ত উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা।* সহ- 
রের দক্ষিণাংশে যেখানে আমাদের 
বিজেতামহাপুরুষেরা বাদ করেন, লে 
স্থান সম্বন্ধে আবশ্য একথা খাটে না। 
উত্তরাংশের কথ! বলা হইতেছে । দক্ষিণ 
ও উত্তরাংশের তুলনা করিলে “ইহৈব 
নরক স্বর্গ:” এই প্রাচীন প্রবাদবাক্ের 
সার্থকতা অনুভব করা যায়। বোম্বাই 
কলিকাতা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে 
পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন নগর। আর একটি 
বিষয়ে কলিকাতা! অপেক্ষা বোম্বাই নগ- 
রের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে হয়; কলি- 
কাতার ন্যায় তথায় সন্থীর্ণ গলি নাই। 
বোম্বাই নগরের অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার 
ও পরিচ্ছন্ন অবস্থার প্রধান কারণ এই 
যে, সেখানে কলিকাতার চৌরঙ্গির ন্যায় 
স্বতন্ত্র ইংরেজপল্লী নাই। দেশীয় ও 


“বঙ্গদর্শন । 


বড়ি র্স্কছা 
(আধা 


ইউরোপীয় সকল অধিবাঁসিগণ নগরের 
সর্বত্র একত্রে বাস করিতেছেন । স্থৃতরাঁং 
মিউনিসিপালিটি সহরের সকল তাগেই 
ৃষ্টি রাখিভে বাধা হৃন'। ইংরেজেরা যে 
কলিকাতাকে  « প্রাসাদময়ী নগরী” 
বলেন, সে কথা বগার্থই বটে। বারাণদী 
বল, দিল্লি বল) আর লাহোর বল, কলি- 
কাতার ন্যান্ধ এমন স্থুরম্য হন্দ্য শ্রেণী 
আর কোথায় দেখিতে পাইবে না। 
বোম্বাই নগরে ভাল ভাল বাড়ী আছে 
বটে, কিন্তু কলিকাতার সঙ্গে তুলনায় 
বোম্বাইকে নিশ্চয়ই হারি মানিতে হয় । 
বোম ইয়ের অট্টালিকা সকল বড় বড়; 
কিন্ত কলিকাতার ন্যায় এত সুন্দর নয়! 
বোম্বাই নগরে মহারাষ্্ীয় গুলরাটী 
পার্মি প্রভৃতি অনেক জাতি বান করে। 
মহারাষ্্ীয়ই সর্বাপেক্ষা অধিক। বাস্ত- 
বিক বোম্বাই মহারা্ট্ায়েরই দেশ । 
বোম্বাই গমন করিলে সর্বপ্রথমেই 
মনে একটা অপূর্ব তাবের উদয় হয়। 
মনে হয়। যে শৈশবকালে মাতৃক্রোড়ে 
নিদ্রা যাইবার পুর্বে ষে বর্ণির কথ! শুনিরা 
ভীত হইতাম আজ সেই বর্গির দেশে 
আসিয়াছি! « বর্গি এল দেশে ”র পরি- 
বর্তে,« এলাম ৰগির দেশে” মনে হইতে 
থাকে । কেবল তাহাদের দেশে আসি- 
য়াছি এমন নয়, তাহাদের বাটাতে নিম- 


* স্্রণে ধাইতেছি, তাহাদের সহিত বন্ধুতাঁ- 


* এস্থলে বলা আবশাক. যে, কলিকাতা এক্ষণে পূর্ববাপেক্ষা পরিষ্কার ও 


পরিচ্ছন্র হইয়ছে। তথাচ এখনও নগরের অনেক স্থানে -ছূ্্ষময় পয়গ্রণালী 


সকল বর্তমান। 
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সুত্রে বদ্ধ হইতেছি। কেবল তাহাই 
নহে। যে বর্ণির হাজামায় ভীরু বঙ্গ- 
বাষিগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, যাহাদের 
উপত্রবে তাহাদিগঞ্ভক বনে জঙ্গলে লুকা- 
ইয়া প্রাণরক্ষ! করিতে হইত, হ্থাড়ি মা- 
থায় করিয়া পুষ্ধরিণীর ভরলে আকণ্ঠ নিমগ্ন 
হইয়! থাকিতে হইত, যাহাদের অত্যা- 
চার নিবারণে অক্ষম হইয়া বাঙ্গালার 
নবাব স্বীয় রান্দশ্থের চত্বর্থংশ করস্বরূপ 
প্রদ্দান করিতে বাঁধা হইয়াছিলেন, আজ 
সেই বর্গিদিগের দেশে আপিয়া রাজনৈ- 
তিক ও সামাজিক উন্নতির কথা বলি- 
তেছি। কেবল তাহাই নহে,আবার সেই 
বর্গিদিগের দেশে একজন আমাদের 
বাঙ্গালি আসিয়া “ জজ সাহেব” হুইয়া- 
ছেন। 

উপরে মহারাষ্ীয়দ্িগের বাটীতে নিম- 
স্্রণে যাইবার কথা বলিয়াছি। পাঠক- 
বর্গ ততত্বাস্ত জানিবার জন্ত কৌতূহলী 
হইতে পারেন। স্থুতরাং একটি নিম- 
স্রণের কথা বলিতেছি। বাহার বাটীতে 
নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, তাহার দ্বারদেশে 
পৌছিয়া দেখি যে, আমাদের এখানে 
লক্ষমীপূজার সময় যেমন আলিম্পন দেওয়া 
হইয়া! থাকে সেইরূপ আলিপনা রহি- 
ফ়্াছে। কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না। 
বাহিরের ঘরে বসা-হইল। আমাদের 
এখানকার ন্যায় তথায় অস্তঃপুর ও বর্হি» 
বাটা আছে। নিমন্ত্রিতদিগের সন্তোষ 
সাধন জন্য একজন মহারাষ্ট্রীর তন্মুরা সহ- 
কারে তদ্দেশীয় ভাষায় কতকগুলি গান 


বোম্বাই ও বাঙ্গাল! 
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শুনাইলেন। তাম্থুলচর্ধণ ও ধূমপান 
চলিতে লাগিল। এ সকলই আমাদের 
ন্যায় । মনে হইতে লাগিল যেন বাঙ্গা- 
লির গৃছে নিমন্ত্রণে আসিয়াছি। ক্রমে 
গাত্রোথান করিবার অনুরোধ হইল । 
আমরা অস্তঃপুরে চলিলাম। গিয়া দেখি 


- যে, আহারের স্থানটি নানাবর্ণের গুঁড়া 


দ্বারা অতি স্থন্দররূপে চিত্র বিচিত্র করা 
হইয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে শুনি- 
লাম ফেওন্্রীলোকেরা আমাদের সম্মানের 
জন্ট উহা! করিয়াছেন দ্বারদেশে আলি- 
পনারও সেই অর্থ। ভোজনে বস! হইল। 
পাঠকবর্গ শুনিলে চমত্রুত হইবেন যে, 
এক খান! প্রকাণ্ড, অখণ্ড কদলীপত্র 
সম্মুখের দিকে লম্ব! করিয়া পাতিয়া দে- 
ওয়া হইয়াছে। উহাতে অন্ন ও লুচি 
এবং প্রায় ২ । ২৫ প্রকার বাঞ্জন সাজ1- 
ইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাঞ্জন এত দুরে 
দুরে যে আনিতে লোক পাঠাইতে হয়! 
আমাদের বেমন ভাত, সেইরূপ মহারা- 
স্বারদিগের প্রধান খাদ্য রুটি। সকলেই 
জানেন যে, আমাদের পূর্বাঞ্চলীয় বাঙ্গা- 
লিগণ তি ভয়ানকরূপ লঙ্কা খাইয়! 
থাকেন। পশ্চিমাঞ্চলীয় বঙ্গ বাসিগণ সে 
বিষয়ে তাহাদের কাছে চিরকালই পরা- 
ভূত হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু পিতারও 
পিতা আছেন । বোম্বাই ও মান্দ্রাজবাসি- 
গণের নিকট আমাদের পূর্বাঞ্চলীয় ভ্রাতৃ- 
গণকেও হারি মানিতে হয়॥  পুথার 
বাজারে ভ্রমণ করিবার সময় সেখানে 
অতি প্রকাণ্ড স্ত,পাকার রাশি রাশি লঙ্কা 
ঙ 


১৩ 


দেখিলাম। জনৈক মহারাষ্্রীয় বলিলেন 
যে, সেইনূপ সাতটি স্ত,পাকার লঙ্কা 
হইলে এক গৃহস্তের সঙ্গৎসর চঞ্জে! আমা- 
দের আহারের বিষয়েও. লঙ্কার ব্যাপারটা 
অতি ভয়ানক হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গে 
একত্রে বসিয়া কয়েকজন মহারাস্্ীয়ও 
ভোজন করিলেন। তাহাদের মধ্যে এই 
একটি রীতি আছে যে, স্থৃতার কাপড় 
ছাড়ি! পট্টবন্ত পরিধানপূর্বক আহার 
করিতে হয়। আর একটি অতি স্থৃম্দর 
গ্রথ। আছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে বাটার 
গৃহিনীর অভার্থনা করা আবশ্যক | হস্ত- 
ধারণ অথবা সিষ্টালাপত্ব/রা অভ্যর্থনা 
করিতে হুইবে এন্ধপ নহে। নিমন্ত্রি 
বাক্তি আহারে বসিলে, গৃহিণী আসিয়! 
কোন একটি বাঞ্জন পরিবেশন করিলেই 
অভ্যর্থনা হইল। সেরূপ অভার্থনার 
ক্রটি হইলে নিমস্ত্রিত ভদ্রলোক '্সাপনাকে 
, বার পর নাই অপমানিত মনে করেন। 
জনৈক সম্ভ্রান্ত মহারাদ্রীয় বাঙ্গাল ও 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল পরিভ্রণ কালে যে 
যে ভদ্রলোকের গৃহে অতিথি হইয়াছি- 
লেন তথায় উক্ত প্রকার অভ্যর্থন।-বিষয়ে 
ক্রুট দেখিয়া,(যত দিন ন! তাহাকে বুঝা- 
ইয়। দেওয়া হইরাছিল।) আপন!কে 
অতিশয় ভআপমানিত মনে করিতেন। 
আমাদিগকেও উক্ত রীত্যন্থসারে গৃহিণী 
আসিয়। অভার্থন! করিলেন । 
বোষ্বাই প্রদেশে যে সকল পদার্থ দে- 
থির। চমৎ্কূত ও আমোদিত হইতে হয়, 
তন্মধ্যে শিরক্ক্রাণ একটি প্রধান। 


বঙ্গদর্শন। 


আযাচ।) 


পার্সিরা যে শিরস্্াণ ব্যবহার করিয়া 
থাকেন তাহা এদেশীয় অনেকেই দেখি- 
যাছেন। উহাতে কিয়ৎপরিমাণে বিলাতি 
হাটের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উহা 
আদৌ পার্সিদগের নহে,গুজরাটি বণিক্‌- 
দিগের উ্ীষ; পার্সিরা তাহাদিগের"অন্থ- 
করণ করিয়াছেন মাত্র । কেবল শিরস্ত্রাণ 
কেন, পার্সিরা গুজরাটি ভাষা পর্যাস্ত 
বাবহার করিরা থাকেন। কিন্তু উক্ত 
গুজরাটি ও পার্সিউষ্কীষে বিশেষ কিছু 
চমৎকারিত্ব নাই।  মহারাষ্্ীয়দিগের 
উষ্কীষই বাস্তবিক অদ্ভুত পদার্থ। এ প্র- 
কার প্রকাও উষ্জীষ, বোধ হয়, পৃথিবী- 
তলে আর কোথাও নয়নগোচর হয় না। 
দেড়হস্ত পরিমিত ব্যানবিশিষ্ট উ্ধীষ 
দ্বারা কেহ কেহ উত্তমাঙ্গের শোভা সম্পা- 
দন করিয়া থাকেন! কিন্তু কেবল 
শোভার জন্যই যে উক্তরূপ অস্তুত উষ্কীষ 
ধারণ কর! হয়, এমত নহে। উহা! না 
করিলে মর্ধ্যাদ| রক্ষা হয় না। মর্ধ্যাদ। 
রক্ষার দ্রায়ে পড়িয়া তাহাদিগকে এ 
বিষম ভার বহন করিতে হয়। কিন্ত 
নহারাষ্তরীয় উদ্ডীষ কেবল উহার বৃহৎ 
আকারের জন্যই বর্ণনীয় এন্ধপ নহে। 
তদপেক্ষা। অনেক গুণে উহার অধিকতর 
মাহাত্ম্য আছে। উহা জ্ঞানরত্বে মণ্ডিত! 
উহাতে ভূগোল ও পুরাবৃত্ত বর্তমান । 
প্ররিহাস করিতেছি না; যথার্থ কথাই 
বলিতেছি।  ধাহারা উষ্ীষশাস্তে বাত 
পন্ন তাহারা যে কোন ব্যক্তির উব্দীষ 
দেখিয়া বলির দিতে পারেন যে তিনি 
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'ফোন্‌ প্রদেশের লোক । ইন্দোর, কি 


গোয়ালিয়র, কি পুণা কি অন্য যে কোন 
স্থানের লোক হউক না কেন, উষ্কীষ 
দেখিলেই তাহার, নিবাসস্তানের বিষয় 
জানিতে অবশিষ্ট থাকে না। ' ইহাই 
উষ্ীষনিহিত ভূগোলবিদা। । আবার 
উষ্ধীষ দেখিয়া বল! যায় যে কে কোন্‌ 
বংশ বা জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
উফ্ীষ পূর্বপুরুষদিগের পরিচয় দিয় 
দেয়। ইহাই উষ্কীষের পুরাবৃত্ত। পাঠক- 
বর্গকে ইহা বলা অনাবশাক যে, বিভিন্ন 

ংশগত বা বিভিন্ন স্থানবাসী ব্যক্তিবর্গের 
উদ্কীষবন্ধনের গ্রণালী স্বতন্ত্র বলিয়াই 
ধঁ প্রকার হুইয়া থাকে । মহারাষ্্ীয় 
উ্ীষ দেখিয়া যে কোন জাতীয় লোক- 
কে অবাক্‌ হইতে হয়। কোন প্রকার 
মস্তকাবরণবিহীন বাঙ্গালির পক্ষে অধিক- 
তর চমতরুত হইবারই কথ! । বাঙ্গালির 
স্থায় সম্পূর্ণরূপে মস্তকাবরণশূন্য আর 
কোন সভ্যজাতি জগতে আছে কি ন! 
জানি না। শুনিয়াছি মহারাজ! ছলকার 
একবার পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন 
যে, « ভারতবধীয় জাতি সকলের মধ্যে 
বাঙ্গালির! সর্ধাপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানা- 
লোকসম্পন্ন হইল কেন? এই জন্য যে 
তাহাদের মস্তকে কোন প্রকার আবরণ 
না থাকাতে আলোক সহজেই মণ্ডিক্ধের 
মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করে।” এস্থলে* 
একটি কথা বলা আবশ্যক যে, এক্ষণে 
ইংরেজী শিক্ষিত মহারাষ্রীয় 'নব্যসম্প্রদা- 
যের মধ্যে অনেকেই স্বীন স্বীয় উদ্ীষের 


বোস্বাই ওগ্বাঙ্গালা। 
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কলেবর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র করিয়! লইয়া 
ছেন। উনবিংশ শতাব্দীর উন্নতির তরঙ্গ 
মহারাষ্ট্ীয় উ্ধীষে গিয়াও লাগিয়াছে। 

পূর্বে একস্থলে অন্তঃপুর শব্দ বাবার 
করা হইয়াছে। তাহাতে পাঠকগণ মনে 
করিতে পারেন যে, বোম্বাই প্রদেশে 
বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় 
অবরোধপ্রণালী বর্তমান। কিন্তু বাস্ত- 
বিক তাহা নহে। দাক্ষিণাত্যবাসী হিন্দু 
দিগের মধ্যে উক্ত প্রথা প্রচলিত নাই। 
বিদ্ধযাচল অবরোধ প্রথার সীমা। বোম্বাই 
নগরের রাঅবন্থ্রে অতি সদ্ধশজাত মহ্ছি- 
লাগণও উন্মুক্ত শকটে" বা পদত্রজে ভ্রমণ 
করিতেছেন দেখিতে পাওয়| যায়। স- 
ন্ধার সময় সমুদ্রতীরবন্তী রাজপথে গিয! 
দেখ, ভদ্র মহিলাকুল দলে দলে, পদব্রত্ে 
বা শকটে স্ুক্িগ্ধ সমীরণ সেবন করির! 
বেড়াইতেছেন। বোম্বাই প্রদেশে গ্র- 
ত্যেক ভদ্র গৃহস্থের গৃহে স্ত্রীলোকদিগের . 
জন্য অন্তঃপুর আছে বটে, কিন্তু তাহার! 
ইচ্ছা করিলেই বহির্গত হইয়া যথা তথ! 
গমন করিতে পারেন। ভত্রঘুবতীগণ 
পথ দিয়! চলিয়! যান, অনেকদমর সঙ্গে 
একজন লোকও থাকে না। অবণ্ডঠন 
দিবার নিয়ম নাই। সধবা স্ত্রীলোকের! 
মাথায় কাপড় দেন না, বিধবারা দিয়! 
থাকেন ইহাই প্রচলিত প্রথা 

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, 
ইংরেজদিগের যধ্যে যে প্রকার স্ত্ীস্বাধী- 
নতা, বোম্বাই প্রদেশে ঠিক দেইরপ স্ত্রী- 
স্বাধীনত। প্রচলিত । বস্ততঃ ভাহা নহে.।, 
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ইংলতীয় রমণীগণের স্বাধীনতা এবং 
মহারান্ত্রীয় প্রভৃতি রমণীগণের স্বাধীন- 
তার মধো বিস্তর প্রভেদ। ছুই একটি 
দৃষ্টান্ত দ্বারা মহারাষ্টরীয় নারীগণের ও 
ইংলপতীয় নারীগণের স্বাধীনতার মধ্যে 
প্রভেদ বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি । বো- 
স্বাই প্রদেশে কুলবধূগণ যদ্দিও বিন! অব- 
নে প্রকাশ্য রাজবর্ঘ্ দিয়া অসম্কুচিত 
ভাবে গমন করিয়া থাকেন, তথাচ শ্বশুর 
বা শ্বশ্রগণের সম্মুখে স্বামীর মহিত আ- 
লাপ করেন না। ইংলপ্তীয় যুবতীগণ 
যে প্রকার অস্কুচিত ভাবে পুরুষদ্িগের 
- সহিত আহ্লাদ অ$মোদ ও নৃত্য গীতাদি 
করিয়া থাকেন বোম্বাই প্রদেশে সেরূপ 
কিছুই নাই। অপরিচিত পুরুষের সঙ্গেও 
তাহাদের কথা কহিতে নিষেধ নাই,কিন্ত 
বিশেষ কোন প্রয়োজন না হইলে তাহা- 
রা প্রায়ই কথ কছেন না। 
পাঠকগণ ইহাতেই বুঝিতে পারিতে- 
ছেন যে, বোম্বাই প্রদেশের রমণীগণের 
স্বাধীনতা, ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের 
অবস্থা ও আমাদের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা 
এই উভয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া 
রহিয়াছে । বঙ্গদেশে উন্নতিশীল ব্রাঙ্গ- 
দ্রিগের মন্দিরেও প্রান সকল স্ত্রীলোকে 
যবনিকার অন্তরালে উপবেশন করেন। 
কিন্ত বো্বাই প্রার্থনাসমাজে স্ত্রীলোক- 
দের বনিক ও অবগুষ্ঠন কিছুই নাই। 
তবে তাহার! পুরুষদিগের সহিত একত্রে 
উপবিষ্ট হন না, তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র 
স্থান নির্দিষ্ট আছে। 
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এস্থলে একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন 
উত্থাপিত হইত্বে পারে €য, আর্ধ্যাবর্তে 
বহুকালাবধি যে অবরোধ প্রথ। প্রচলিত 
রহিয়াছে ইহার মূল কারণ কি? প্রাচীন 
ভারতবর্ষে যে উক্ত প্রথা প্রচলিত ছিল 
না তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতে 
পারে। প্রাচীন সংস্কৃতশান্ত্র সকল বাহার! 
অভিনিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছেন 
তাহারা সকলেই একথার" যাথার্থ্য পক্ষে 
সাক্ষা দান করিবেন। 
গ্রামেবুত্মবিস্থষ্টেমু যুপচিক্কেযু যজ্নাম্‌। 
অমোঘাঃ প্রতিগৃহৃস্তা বর্ধযান্থপদমাশিষঃ ॥ 
হৈয়ঙ্গবীনমাদায় ঘোষবৃদ্ধান্পস্থিতান্‌। 
নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তো বন্তানাং মার্গশাখি- 
নাম্‌ ॥ 
রথুবংশ, ১ম সর্গ। 
কোন স্থানে যাল্িকেরা যুপচিহ্নিত 
তাহারই প্রদত্ত গ্রাম সমুদায় হইতে আ- 
গমন পূর্বক আশীর্বাদ করিলে, তাহারা 
অর্ধ প্রদান করিয়া অমোঘ আশীর্বাদ 
প্রতিগ্রহ করিলেন । কোন স্থানে তাহার! 
ঘোষবৃদ্ধদিগকে সদ্যোজাতণ্বতহত্তে আ- 
সিতে দেখিয়া পথের পার্খস্থ বন্যপাদপ 
দলের নাম জিজ্ঞসা করিতে লাগিলেন । 
এস্বলে মহারাজ দিলীপ রাজ্জীর মহি- 
ত বশিষ্ঠাশ্রমে যাইতেছেন ও তাহার! 
উভয়েই চতুঃপার্স্থ পদার্থ নিচয় দেখি- 
তেছেন ও সমাগত লোকদিগের- সহিত 
আলাপ করিতেছেন। 
কবিগণ সাধারণের রুচিবিরুদ্ধ বর্ণনায় 
কখন প্রবৃত্ত হন না। র|জ্জীর সহিত 
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উচগুক্ত রখে রাজার গমন, এবং উভয়ে 
মিলিক্া রাজপথের লোকদিগের সহিত 
আলাপ দেশীয় প্রথা ও রুচিবিরুদ্ধ হইলে 
মহাকবি কালিদাস রুখনই সে প্রকার বর্ণন| 
করিতেন না। কেবল রঘুবংশের ন্যায় 
কাবা সকল কেন, বেদ পুরাণাদি সমস্ত 
শান্তেই স্ুম্পষ্টরূপে দেখা যায় যে,প্রাচীন 
কালে হিন্দুমহিলাগণকে অন্তঃপুরবদ্ধ 
হইয়া থাকিতে হইত না। তবে এই 
অবরোধ প্রথা কোথা হইতে আসিল? 
মুসলমানদিগের অত্যাচার বা দৃষ্টান্ত 
অথবা উভয়ই যে এই প্রথার মূল কারণ 
তদ্বিষয়ে লেশমাত্র সংশয় নাই। কিন্ত 
সঞ্ধিদ্বান্‌ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে এ- 
কথা মন্বন্ধে মতভেদ আছে । অধিকাং- 
শেরই এই মত যে, মুসলমানেরাই উক্ত 
রীতির প্রকৃত কারণ। কিন্তু কেবল স্মু- 
শিক্ষিত মুসলমান নহেন, সুশিক্ষিত হিন্দু 
সন্তানগণের মধ্যেও এমন লোক আছেন 
বাহার উক্ত কথায় সন্দেহ করিয়! থা- 
কেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীস্বাধীনতা 
ছিল কি না? যদিথাকে কি পরিমাণে 
ছিল? বর্তমান অবরোধ প্রথা! কোথ! 
হইতে আসিল? বাঁহাদের মনে এই 
সকল এতিহাসিক প্রশ্নের আন্দোলন 
হইয়৷ থাকে, বোস্বাই প্রদেশ দর্শন করি- 
লে, সম্পূর্ণরূপে না হউক, অনেক পরি- 
মাণে সংশয় মোচন হইতে পারে। মুসল- 
মানের! যে বাস্তবিকই অবরোধ প্রথার 
কারণ, দাক্ষিণত্যে স্ত্ীস্বাধীনতা। প্রচ- 
নিত থাকাতে তথ্বিষয়ে কোন সংশয় 


বোম্বাই ও বাঞ্জাল!। 
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থাকিতে পারে না। আর্ধ্যাবর্তে মুসল- 
মানদিগের প্রতাপ ও আধিপত্য যতদূর 
বদ্ধমূল হইয়াছিল, দাক্ষিণাত্যে কখনই 
সে প্রকার হয় নাই। স্থৃতরাং দাক্ষি- 
গাত্যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত হইতে 
পারে নাই । আর একটি বিষয় বিবেচন! 
করিয়া দেখিলে এবিষয়ে আর বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ থাকিতে পারে ন|। বোম্বাই ও 
মান্ত্রাজ প্রদেশে হিন্দুদিগের মধ্যে অব- 
রোধ প্রথা নাই, কিন্ত তত্বত্য মুসলমান 
দিগের মধ্যে উহা! বিলক্ষণ আছে। ইহার 
কারণ কি? হিন্দুদিগের মধ্যে আদে 
উক্ত প্রথা প্রচলিত ছিল ন1,মুসলমানের! 
উহা! সঙ্গে করিয়। আনিয়! ছিলেন ইহাই 
কি প্রতিপন্ন হইতেছে না? 
স্্ীস্বাধীনতার বিষয় বলিতে গেলে, 
স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদ্ের কথা সহজেই 
আসে । আমাদের বঙ্গবাদিনী মহিলা- 
গণ যেরূপ সক্ষম ও অম্পূর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ * 
করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাদের ভদ্র- 
সমাজে বাহির না হওয়াই ভাল। হিন্দু- 
স্থানী ঘাঘ্রা ও ওড়ন। এ দেশের সথঙ্ষ 
শাড়ী অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্টতর ও 
ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ । বোস্বাই প্রদেশের 
স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ কিরূপ তাহ! 
পাঠকবর্গ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। 
সেখানকার স্ত্রীলোকের! ঘ1ঘৃরা বা ওড়ন! 
ব্যবহার করেন না,শাড়ী ব্যবহার করিয়া 
থাকেন, কিন্তু তাহা বলিয়াই যে, তীাহা- 
দের পরিচ্ছদ আমাদের দেশের স্ত্রীলোক- 
দিগের ন্যা়ঃ এমন নহে। আমাদের 
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স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদে শোভাসম্পাদন 
হয় সতা, কিন্তু বন্রপরিধানের প্রধান 
উদ্দেশ্য যে লঙ্জানিবারণ তদ্ধিবয়েই ত্রুটি 
হুইয়া থাকে । বোম্বাই প্রদেশের স্ত্রী 
লোকের! যেরূপ বন্ত্র পরিধান করিয়! 
থাকেন তাহাতে পরিচ্ছদধারণের প্রধান 
উদ্দেশ্য যে লজ্জানিবারণ এবং আন্ৃযঙ্গিক 
উদ্দেশ্য যে শোভাসম্পাদন এ উভয়ই 
সম্পাদ্দিতহয়। বোম্বাই শাড়ী আমা- 
দের “শান্তিপুরে” ও “ঢাকাই” অপেক্ষা 
শতগুণে উত্রুষ্টতর পদার্থ।- বোম্বাই 
শাড়ী রেসমে নিন্িত ও দেখিতে অতি 
স্ুন্দর॥ সেখানকার ভদ্রপরিবারের 
জীলোকের। তুলার কাপড় পরিধান করিয়া 
কখনই বাটার বাহির হন না। হয় উক্ত 
রূপ বোম্বাই শাড়ী নতুবা অন্য কোন 
প্রকার পট্টবন্্র পরিধান করিয়! প্রকাশ্য- 
স্থানে উপস্থিত হইয়। থাকেন।-বস্ত্র পরি- 
- ধান করিবার নিয়মও আমাদের স্ত্রীলোক- 
দরিগের হইতে স্বতন্ত্র গ্রকার। 
হস্ত দীর্ঘ শাড়ী কুঞ্চিত করিয়া বেড় দিয়] 
পরিধান করেন ও কাছ! দিয় থাকেন। 
কাছ! দিবার কথা শুনিয়া আমাদের 
পাঠিকা ভগিনীগণ, বোধ হম্স, কিঞ্চিৎ 
ওষ্ঠ সন্থুচিত করিয়। একটু দ্বণা প্রকাশ 
করিবেন। কিন্তু আমাদের দেশের রীতি 
অপেক্ষা কাছা দেওয়া যে অনেকগুণে 
শ্রেষ্ঠতর প্রণালী তদ্বিষয়েলেশমাত্র সং- 
শয় নাই। বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের 
বন্সপরিধানপ্রণালীর একটি বিশেষ দোষ 
এই ষে, উহ্থার বন্ধন অত্যন্ত শিখিল। 
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কাছ! দিলে বন্থ শরীরের উপর অপেক্ষা- 
কৃত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হুইয়৷ থাকে । 

এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে ছুই একটি কথা 
বল! আবশাক। অনেকেই বলেন যে, 
্্ীশিক্ষান্বন্ধে বোস্বা ই,বঙ্গদেশকে পরাস্ত 
করিয়াছে । বোম্বাই গিয়া সবিশেষ 
অনুসন্ধান দ্বার! যাহা জানিল[ম, তাহাতে 
উত্ত বাক্যে সম্পূর্ণরূপে সায় দিতে সঙ্গু- 
চিত হইতে হয়। কোন স্থানের সাধা- 
রণ শিক্ষার অবস্থা কি প্রকার, স্থির 
করিতে হইলে, ছুটি বিষয় অনুসন্ধান 
করিতে হয়+_শিক্ষার বিস্তৃতি ও গভী- 
রতা। বিস্তুতিসঘন্ধেঃ বোম্বাই শ্রেষ্ঠ 
হইতে পারে। তথায় কোন কোন 
বালিকাবিদ্যালয়ে বালিক! 
শিক্ষালাভ করিতেছে । আমাদের এখানে 
অন্যান্ত বালিকাবিদ্যালয়ের.ত কথাই 
নাই, বিটন বালিকাবিদ্যালয়ের ছাক্ী- 
সংখ্যা বোধ হয় ৮০।৯* জনের অধিক 
হইবে না। অল্পবয়স্ক বালিকাগণের 
বিদ্যালয়ের অবস্থা দেখিয়া বিচার 
করিলে, ভ্্রীশিশ্ষার বিস্ত.তিসম্বন্ধে নিশ্চ- 
য়ই বোল্গাইকে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। 
কিন্ত বঙ্গদেশে অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্ীশিক্ষা 
যে কতদূর প্রবেশ করিয়াছে তাহা নিশ্চয়- 
রূপে স্থির করিবার উপায় নাই। এমন 
দেখা যায় যে, অতি সামান্য পল্লী গ্রামের 
“ভদ্র পরিবারের স্ত্রীলোকেরাও লিখিতে 
পড়িতে শিখিয়াছেন। সুতরাং স্ত্রীশি- 
ক্ষার বিস্তুতিসন্বন্ধে বোগ্তাই ও বাঙ্গালা 
অবস্থা তুলনা করিয়া অনংশয়ি তচিত্বে 


২৫০।৩০৩ 


১২৮৪ 1 


িশ্চযাপে কোন কথ! বল! যায় না। 
নিশ্ক্রূপে বলা যায় লা সন্য, কিন্ত 
অন্ুুমানে বোস্বাইকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ 
হয়। 

শিক্ষার গভীরতার বিষয়ে কোন 
ক্রমেই বোস্বাইয়ের শরেষ্ঠতা স্বীকার করা 
যায় না। ঃস্থা স্ীলোকদিগের জনা 
বোম্বাইনগরে যে বিদ্যালয় আছেঃতাহার 
নাম “আলেকলান্্রা স্কুল।” উক্ত 
বিদ্যালয়ে বালিকা ও যুবতী উভয় লইয়! 
প্রায় পঞ্চাশৎ জন ছাত্রী শিক্ষালাভ 
করিতেছে। প্রথম শ্রেণীতে যে পুস্তক 
পাঠ হইতেছে তাহা চতুর্থ ভাগ ইংরেজী 
রিড!রের সমান হইবে। স্থৃতরাং শিক্ষার 
পরিমাণসম্থস্ধে “ আলেকভাক্্র স্কুল” যে 
আমাদের কলিকাতাস্থ বরঃস্থা স্ত্রীলো- 
কদিগের জনা কয়েকটি বিদ্যালয় অপে- 
ক্ষা নিকৃষ্ট অবস্থায় রহিয়াছে তদ্দিবয়ে 
সংশয় নাই । কলিকাতার “ বঙ্গম হলা 
বিদ্যালয়” ও “দেশীয় জ্ীলোকদিগের 
নর্ম্যাল ফল” (8৮৮০9180199, বি 0170701 
3০0০1) এই উভয় বিদ্যালয়েই প্রথম 
শ্রেণীর ছাত্রীগণ প্রবেশিকা পরীক্ষার 
পাঠ্য বিষয় সকল পাঠ করিতেছেন। 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আগামী প্রবে- 
শিক। পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হইতেছেন। 
কোন কোন, বুদ্ধিমতী রমণী কোন স্ত্রী 
বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ না করিয়াও এত- 
দূর উন্নতি করিয়া! থাকেন যে, দেখিলে 


বোস্বাই-ও বাঞ্গীলা। 


১৩৫ 


যার পর নাই আনন্দ হয়। দিবাভাগে 

ংসারিক কাষকর্ম্ে বাস্ত থাকিয়। রাত্রি 
দশ ঘটিকার পর স্বামীর নিকট গোপনে 
অতি মুছুস্বরে কিছু কিছু শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হইয়া এমন সুন্দর গদা ও পদ্য রচন। 
করিতে পারেন যে দেখিলে যথার্থই 
অতান্ত প্রীত ও আশ্চর্য হইতে হয়। 
“ভূবনমোহিনী” প্রতিভার কথা এখন 
কিছু বলিব না। উক্ত পুস্তক ছাড়া 
স্ত্রীলোকের লিখিত এমন পুস্তকও ছুই 
একখানি প্রকাশিত হইয়াছে যাহা কোন 
ইউরোপীয় মহিলা লিখিলেও তাহার 
পক্ষে প্রশংসার বিষয় হয়। “দীপ- 
নির্বাণ” এক খানি সেইনপ গ্রন্থ । ছুই 
একজন শিক্ষিতা রমণী যেরূপ সুন্দর 
বাঙ্গাল কবিতা লিখিয়াছেন,এবং জনৈক 
বাঙ্গালি গ্রীষ্টিয়ান্‌ মহিল! যে প্রকার ইং- 
রেজীভাষায় মধ্যে মধ্যে কবিতা! প্রণয়ন 


করিয়া থাকেন, আমি যতদূর জানি * 


বোম্বাই প্রদেশে এ পর্য্স্ত নে প্রকার 
কিছুই হয় নাই। স্ৃতরাং শিক্ষার গভী- 
রতা৷ সম্বন্ধে বোদ্বাই প্রদেশ যে, বঙ্গ- 
দেশকে পরাস্ত করিয়!ছে এ বাক্যে কোন 
ক্রমেই সায় দিতে পারিতেছি না। 
বোম্বাই নগরের « আলেকজান্। স্থলে” 
"একটি বিষয় দেখিয়া ছুঃখিত হইলাম ! 
উক্ত বিদ্যালয়ে একজন হিন্দুছাত্রী নাই; 
* সকল গুলিই পার্সি। 
ন, না। 


১৩৬ 


বঈদর্শন। 


আঁষাঢ 9 


রুণকান্তের উইল! 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ | 


রোহিনীর নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে 
লাগিলে, গোবিন্দলাল তাহাকে শুঁষধ 
পান করাইলেন। ওঁষধ বলকারক-__ 
ক্রমে রোহিণীর বলসঞ্চার হইতে লাঁগিল। 
রোহিণী চাহিয়া দেখিল-_সঙ্জিত রম্য 
গহমধ্যে মন্দ২ শীতল পবন বাতায়ন- 
পথে পরিভ্রমণ করিতেছে--একদিকে 
স্ফাটিকাধারে স্নিগ্ধ প্রদীপ জলিতেছে__ 
আর একদিকে হৃদয়াধারের জীবন প্রদীপ 
জলিতেছে। এ দিকে রোহিণী, গোবিন্দ 
লাল হস্তপ্রদত্ত মৃতসীবনী স্থুরা পান 
করিয়া, মৃতসঞ্জীবিতা হইতে লাগিল__ 
আর একদিকে তাহার মৃতসত্ীবনী কথ! 
শ্রবণপথে পান করিয়া: মৃতসঞ্জীবিতা 
- হইতে লাগিল। প্রথমে নিশ্বাস, পরে 
চৈতনা,পরে দৃষ্টি,পরে স্মৃতি, শেষে বাক্য 
স্কুরিত হইতে লাগিল। রোহিণী বলিল, 
“আমি মরিয়াছিলাম/ আমাকে কে 
বাচাইল ?” 
গোবিন্দলাল বলিলেন, “যেই বাচাক, 
তুমি যে রক্ষ। পাইয়াছ এই যথেষ্ট 1” 
রোহিণী বলিল,“আমাকে €কন বাচা- 
ইলেন ? আপনার সঙ্গে আমার এমন কি 


গো । পাপে কাহারুও অধিকার নাই। 


আত্মহত্যা পাপ । 


রো । আমি পাপ পুণা জানি না 
আমাকে কহ শিখায় নাই। আমি 
পাপ পুণ্য মানি না__কোন্‌ পাপে আমার 
এই দণ্ড? পাপ ন! করিয়াও যদি এই 
দুঃখ, তবে পাপ করিলেই ব1 ইহার 
বেশী কি হইবে? আমি মরিব। এবার 
না হয়, তোমার চক্ষে পড়িয়াছিলাম 
বলিয়৷ তুমি রক্ষা করিয়াছ। ফিরেবার» 
যাহাতে তোমার চক্ষে না] পড়ি সে যত্ব 
করিব। 

গোবিন্দলাল বড় কাতর হইলেন) 
বলিলেন, “তুমি কেন মরিবে ?' 

“চিরকাল ধরিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে 
গলে, রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা, এক 
বারে মরা ভাল ।” 

গো। কিসের এত যন্ত্রণা ? 

রে! । রাত্রিদিন দারুণ তৃষ!, হৃদয় 
পুড়িতেছে-_সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু 
ইহজন্মে সে- জল স্পর্শ করিতে পারিব 
না। আশাও নাই। 

গোবিন্দলাল তখন বলিলেন,ষে এআর 
এ সৰ কথায় কাজ নাই-_-চল তোমাকে 


শক্রতা যে মরণেও আপনি প্রতিবাদী ?” * গৃহে রাখিয়া আসি।” 


গো। তুমি মরিবে কেন ? 
রো । মরিবারও কি আমার অধিকার 
"নাই? 


রোহিণী বলিল, “ না আমি একাই 
যাইব |”, 


গোবিন্দলাল বুঝিলেন, আপত্তিট1কি। 


১২৮৪) 


-গোবিনলাল আর কিছু বলিলেন না। 
রোহিনী একাই গেল। 
তখন গোবিন্দলাল, সেই বিজন কক্ষ- 


মধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুষ্টিত _ 


হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটীতে 
মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে 
ডাকিতে লাগিলেন, “হা! নাথ! নাথ ! 
তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর! আমার 
হৃদয় অবশ হইয়াছে_-আমার প্রাণ 
গেল! রোহিণীর পাপরূপে আমার হৃদয় 
ভরিয়া গিয়াছে-তুমি বল না! দিলে, 
কাহার বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার 
পাইব? আমি মরিব__ভ্রমর মরিবে। 
তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও-_আমি 
তোমার বলে আত্মজয় করিব !”? 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ । 
গোবিন্দলাল গুহে প্রত্যাগমন করিলে, 
ভ্রমর জিজ্ঞাসা করিল, 
“আঙ্গি এত রাত্রি পর্য্যস্ত বাগানে ছিলে 
কেন?” 
গো । কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ ? আর 
কখন কি থাকি না?” 
ভ্র। থাক-_কিস্ত আজি তোমার মুখ 
দেখিয়!, তোমার কথার আওয়াজে বোধ 
হইতেছে, আজি-কিছু হইয়াছে? 
গো । কি হইয়াছে? ৮ 
ভ্র। কি হইয়াছে, তাহা তুমি না 
বলিলে আমি কি প্রকারে বলিব? আমি 
কি সেখানে ছিলাম ? 


কৃষ্ণকাস্তে্ট উইল। 


১৩৭ 


গে! । কেন সেটা নুখ দেখিয়া বলিতে 
পার না? 

ত্র। তামাসা রাখ। কথাট! ভাল 
কথা নহে, ঘটা মুখ দেখিয়া বলিতে 
গারিতেছি ।_-আমায় বল, আমার প্রাণ 
বড় কাতর হইতেছে । 

বলিতে বলিতে ভ্রমরের চক্ষু দিয়া জল 
পড়িতে লাগিল । গোবিন্দ লাল, ভরমরের 
চক্ষের জল মুছাইয়!, আদর করিয়! ঝলি- 
লেন, আর একদিন বলিব ভ্রমর-_-আজ 
নহে। 

ভ্র। আজ নহেকেন? 

গো। তুমি এখন বালিকা সে কথ! 
বালিকার শুনিয়! কাজ নাই। 

ভ্র। কাল কি আমি বুড়। হইব? 

গো। কালও বলিব নাঁ-ছুই বৎসর 
পরে বলিব। এখন আর জিজ্ঞাস! 
করিও না ভ্রমর | 

ভ্রমর দীর্ঘনিশ্বাম ত্যাগ করিল। বলিল * 
« তবে তাই _ছুই বৎসর পরেই বলিও। 
আমার শুনিবার বড় সাধ ছিল-_কিস্ত 
তুমি যদি বলিলে না__-তবে আমি শুনিৰ 
কি প্রকারে? আমার বড় মন কেমন 
কেমন করিতেছে ।” 

কেমন একটা বড় ভারি ছুঃখ ভোম্‌- 
রার মনের ভিতর অন্ধকার করিয়! উঠিতে 
লাগিল। যেমন বসস্তের আকাশ-_ 
বড় স্থন্দর, বড় নীল, বড় উজ্জঞপ)__ 
কোথাও কিছু নাই_-অকম্মাৎ একখানা 
মেঘ উঠিরা চারিদিক আধার করিয়! 
ফেলে--ভোম্রার বোধ হইল,যেন, তার 


চ 


৯৩৮ 


বুকের ভিতর তেমনি একখানা মেঘ 
উঠিয়!, সহসা চরিদিক্‌ আধার করিয়। 
ফেলিল। ভ্রমরের চক্ষে জল- আপ্তে 
লাগিল। ভ্রমর মনে করিল, আমি অকা- 
রণে কাদিতেছ্ি__-আমি বড় হুষ্ট হইয়াছি 
আমার স্বামী রাগ করিবেন। অতএব 
জমর কাদিতে কীদিতে কাদিষ্ঠে বাহির 
ভইয়া গিয়া, কোণে বসিয়! পা ছড়াইয়! 
ক্আনদামঙল পড়িতে বসিল। কিমাথা 
ঘুণ্ড পড়িল তাহা বলিতে পারি ন! কিন্ত 
বুকের ভিতর হইতে সে কালো মেঘ 
খানা কিছুতেই নামিল না। 





উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 


গোবিন্দলাল বাবু জ্যেঠা! মহাশয়ের 
অঙ্গে বৈষয়িক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হুই- 
লেন। কখোপকথনচ্ছলে কোন্‌ জমি- 
. ক্লাবীর কিরূপ অবস্থা তাহা সকল জি- 
জ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকাস্ত 
গোবিন্দলালের বিষয়ানুরাগ দেখিয়। সন্তপ্ট 
হুইয়া ব্লিজেন, “তোমর! যদ্দি একটু 
একটু দেখ শুন, তবে বড় ভাল হয়। 
দেখ, আমি আর কয দিন। তোমরা 
এখন হইতে সব দেখিয়। শুনিয়! না 
রাখিলে, আমি মরিলে, কিছু বুঝিতে 
পারিবে না। দেখ, আমি বুড়া হুইয়াছি, 
আর কোথাও যাইতে পারি না কিন্ত 
বিন তদারকে মহাল সব খারাব হইয়! 
উঠিল ।” 


গোবিন্দলাল বলিলেন, “ আপনি 


বর্গদর্শন। 


(আষাত 


পাঠাইলে আমি যাইতে পারি । আমারও 
ইচ্ছা সকল মহালগুলি এক একবার 
দেখিয়। আসি ।”” 

কুক্ডকাস্ত আহলাদিত ফুইলেন। বলিলেন, 
“আমার তাহাতে বড় আহ্লাদ । আপাততঃ 
বলারখালিতে কিছু গোলমাল উপস্থিত। 
নায়েব বলিতেছে যে, গ্রজার] ধর্মঘট 
করিয়াছে, টাক। দেকস না; প্রজার! বলে, 
আমর! খাজনা দিতেছি, নায়েব উন্ুল 
দের না। তোমার যদি ইচ্ছা থাকে, 
ঘবে বল,ভামি তোমাকে সেখানে পাঠা- 
ইবার উদ্দযোগ্ন করি।” 

গোবিন্দলাল সম্মত হইলেন। তিনি 
এই জন্যই কুষ্ণকাস্তের কাছে আসিরা- 
ছিলেন। তাহার এই পুর্ণ যৌবন, মনো- 
বৃত্তি সকল উদ্বেলিত সাগরতরঙ্গতুল্য 
প্রবল, দূপতৃষ্ণ! অত্যান্ত তীত্রা। ভ্রমর 
হইতে সে তৃষ্ণা নিবারিত হয় নাই। 
নিদাঘের নীল মেঘমালার মত রোহিণীর 
রূপ, এই চাতকের লোচনপথে উদ্দিত 
হইল--প্রথম বর্ষার মেঘদর্শনে চঞ্চল 
মযুরীর মত গোবিন্দলালের মন,রোহিণীর 
রূপ দেখিয়। নাচিয়া উঠিল। গোবিন্দ- 
লাল, তাহা বুঝিয়। মনে মনে শপথ 
করিয়।, স্থির করিলেন, মরিতে হয় যরিব 
কিন্ত তথাপি ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী বা 
ককৃতত্ম হইব না। তিনি মনে মনে স্থির 
করিলেন, যে বিষয়কর্থ্নে মনেভিনিবেশ 
করিয়া রোহিণীকে ভূলিব-_স্থানাস্তরে 
গেলে, নিশ্চিত ভুলিতে পারিব। এই 
রূপ মনে মনে সঙ্গল্প করিয়। তিনি পিত্‌- 
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বোর কাছে গিয়! বিষয় আলোচনা 
করিতে বসিয়াছিলেন। বন্দরখালির কথ! 
গুনিয়!, আগ্রহমহকারে তথায় গমনে 
জন্মত হইলেন। » 
ভ্রমর শুনিল, মেজ বাবু দেহাত যাই- 
বেন। ভ্রমর ধরিল, আমিও যাইব । 
কাদাকাটি,হাটাস্ঠাটি পড়িরা গেল। কিন্ত 
ভ্রমরের স্থাশুড়ী কিছুতেই যাইতে দিলেন 
না। তরণী সজ্জিত করিয়া, ভৃত্যবর্গে 
পরিবেষ্টিত হইয়া, জমরের মুখচুম্বন করি- 
রা,গোবিন্লাল দশদিনের পথ ধন রখালি 
যাত্রা করিলেন । 
ভ্রমর আগে মাটীতে পড়িয়! কাদিল। 
তার পর উঠিয়া, অরদামঙ্গল ছড়ি! 
ফেলিল, খাঁচার পাখী উড়াইয়! দিল, 
পুতুল সকল জলে ফেলিয়া দিল, টবের 
ফুলগাছ সকল কাটিয়া ফেলিল, আহারের 
অন্ন পচিকার গায়ে ছড়াইয়! দিল, চাক- 
রাণীর খোপা ধরিয়া ঘুরাইয়া ফেলিয়! 
দিল_ননদের সঙ্গে কোন্দল করিল-__ 
এই রূপ নানাগ্রকার দৌরাখ্ম্য করিয়া, 
শয়ন করিল। শুইয়া চাদর মুড়ি দিয়া 
আবার কাদিতে আরম্ভ করিল এদিকে 
অনুকূল পবনে চালিত হইয়!, গোবিন- 
লালের তরণী তরঙ্গিণী-তরঙ্গ বিভিন্ন 
কক্দিয়। চলিল 


স্পট 


হশতিতম পরিচ্ছেদ । 


কিছু ভাল লাগে না__ভ্রমর একা । 
জমর শা! তুলিয়! ফেলিল--বড় নরম, 


কৃষ্ণকান্তেঈ উইল। 
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--খাটের পাখা খুলিয়া! ফেলিল-_বাতাম 
বড় গরম; চাকরাণীদিগকে ফুল আনিতে 
বারণ করিল--ফুলে বড় পোকা। ন্ভাম 
খেলা বন্ধ করিল-_সহচরীগণ জিজ্ঞাস! 
করিলে বলিত-_তাস খেলিলে শ্বাশুড়ী 
রাগ করেন। কুচ, স্কত!, উল, পেটীর্ণ,__- 
সব একে একে পাড়ার মেয়েদের বিলা- 
ইয়া দিল__জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, যে 
বড় চোখ জাল! করে। বস্ত্র মলিন কেন, 
কেহ জিজ্ঞামা করিলে, ধোপাফে গালি 
পাড়ে, অথচ ধৌত বস্ত্রে গুহ পরিপূর্ণ । 
মাথার চুলের সঙ্গে চিরুণীর সম্পক 
রহিত হইয়া আসিম্নাছিল-_উলুখনের 
খড়ের মত চুল বাতাসে ছুলিত; লিজ্ঞাস! 
করিলে, ভ্রমর হাসিয়া, চুলগুলি হাত 
দিয়াটানিয়। খোপায় গু'জত-_এ্পর্য্াস্ত। 
আহারাদির সময়ে ভ্রমর নিত্য বাহান! 
করিতে আরস্ত করিল-_-আমি খাইব না, 
আমার জর হইয়াছে। শ্বাশুড়ী কবিরাজ * 
দেখাইয়|, পাচন ও বড়ির ব্যবস্থ| করিয়া, 
ক্ষীরোদার প্রতি ভার দিলেন, ঘে যৌ 
মাকে ওষধ গুলি খাওয়াইবি। বৌ ম! 
ক্ষীরির হাত হইতে বড়ি পাঁচন কাড়ির! 
লইয়া, জানেল! গলাইয়! ফেলিয়৷ দিল। 
ক্রমে ক্রমে এতটা! বাড়াবাড়ি গ্ষীরি 
চাকপ্াণীর চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। 
ক্ষীরি বলিল, “ভাল, বউ ঠাকুরাণি, কার 
জন্য তুমি অমন কর? ষার জন্য তুমি 
আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলে, তিনি কি 
তোমার কথা একদিনের জন্য ভাবেন £ 
তুমি মর্তেছ কেঁদে কেটে, আর তিনি 
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হয়ত হকার নল মুখে দিয়া, চক্ষু বুজিয়া 
রোহিণী ঠাকুরাণীকে ধ্যান করিতেছেন।৮ 

ভ্রমর ক্ষীরিকে ঠাস্‌ করিয়! এক. চড় 
মারিল। ভ্রমরের হাত- বিলক্ষণ চঈজিত। 
প্রায় কাদ কাদ হইয়া বলিল, « তুই য! 
ইচ্ছা তাই রক্ষিবি ত আমার কাছে থেকে 
উঠিয়। যা।৮ 


ক্ষীরি বলিল, * তা চড় চাপড় মারি- 
লেই কি লোকের মুখ চাঁপা থাকিবে ? 
তুমি রাগ করিবে বলিয়া! আমর! ভয়ে 
কিছু বলিব নাঁ। কিন্তু না বলিলেও 
বাচিনা। পাঁচি ,াড়াল্নীকে ডাকির! 
জিজ্ঞাসা! করিয়া দেখ দেখি,__সে দিন 
অত রাত্রে রোহিণী, বাবুর বাগান হইতে 
'আসিতেছিল কি ন! ?৮ 


ক্ষীরোদার কপাল মন্দ তাই এমন 
কথ! সকাল বেলা ভ্রমরের কাছে বলিল। 


1 _ ভ্রমর উঠিয়! ঈাড়াইয়া,ক্ষীরোদাকে চড়ের 


উপর চড় মারিল, কিলের উপর কিল 
মারিল, তাহাঁকে ঠেলা মারিয়া ফেলিয়! 
দিল, তাহার চুল ধরিয়! টানিল। শেষ 
আপনি কাদিতে লাগিল। 


ক্ষীরোদ1, মধ্যে মধ্যে ভ্রযরের কাছে, 
চড় টা! চাপড় টা খাইত, কখনও রাগ 
করিত না, কিন্তু আজি কিছু বাড়াবাড়ি, 
আজ একটু রাগিল। বলিল, “তা ঠাকু- 
কুণ, আমাদের মারিলে ধরিলে কি হইবে 
-ভোমারই জন্য, আমরা বলি। তোমা- 
দের কথ! লইয়া লোকে একটা হৈ হৈ 
কারে, আর] তা সইতে পারি নাঁ। তা 
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বঙ্গদর্শন। 


আযাঢ়।) 


আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, তুমি 
পাচিকে ডাকিয়! জিজ্ঞাসা কর।” 

ভ্রমর, ক্রোধে ছুঃথে কাদিতে কাদিতে 
বলিতে লাগিল, “তোর জিন্তাসা করিতে 


.হুয় তুই কর্‌গে-_আমি কি তোদের মত 


ছু'চো পাজি, যে আমার স্বামীর, কথা 
পাচি চাড়াল্নীকে জিজ্ঞাসা করিতে 
যাইব? তুই এত বড় কথা আমাকে 
বলিস্‌! ঠাকুরাণীকে বলিয়! আমি ঝাঁটা 
মেরে তোকে দুর করিয়া-দিব। তুই 
আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া! যা” 

তখন দকাল বেলা, উত্তম মধ্যম ভো- 
জন করিয়া, ক্ষীরোদ1 ওরফে ক্গীরি 
চাকরাণী, রাগে গ্রর্‌ গর্‌ করিতে করিতে 
চলিয়া গেল। এদিকে ভ্রমর উন্ধীমুখে 
সজলনয়নে,যুক্তকরে,মনে মনে গোবিনা- 
বালকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, “ হে 
গুরে। ! শিক্ষক, ধর্্াজ্,আমার এক মান্র 
সত্য স্বরূপ! তুমি কি সে দিন এই কথা 
আমার কাছে গোপন করিয়াছিলে 1” 

ভার মনের ভিতর হে মন, যেমন 
হৃদয়ের লুকায়িত স্বান কেহ কখন দ্বেখি- 
তে পায় নাযেখানে আত্মগ্রতারণা 
নাই, সেখান পর্য্যন্ত ভ্রমর দেখিলেন, 
স্বামীর গ্রতি অরিষ্বাস নাই। অবিশাস 
হয় না। ভূষর কেবল একবার মাত্র যনে 
ভাবিলেন, যে তিনি অবিশ্বাসী হইলেই 
'বা এমন ছুঃখ কি? আমি মরিলেই সব 
ফুরাইবে। হিন্দুর মেয়ে, মর। বড় সহজ 
মনে করে। 
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আমার মাসী গাঁথ।। 
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আমার মালা গাঁথা । 


এক ছড়া মাল! গাঁখিতে বড়ই সাধ 
হলো! । স্ুর্যামুখী এতক্ষণ মুখ তুলিয়! 
আকাশপানে চাহিয়াছিল, ষন্ধ্যা হইল 
দেখিয়া! আস্তে আস্তে মস্তক অবনত 
করিপ; আমিও মাল! গাঁথিবার জনা 
একগাছি স্তা লইয়া বাগানের দিকে 
চলিলাম। মুক্ত দ্বার দিয় কাননে 
- প্রবেশ করিলাম। এই কানন ভ্রমণে 
কাহারও নিষেধ নাই; সাধারণ সকলের 
জন্যই বাগানটি প্রস্তত হইয়াছে। সন্ধ্যার 
মন্দ সমীরণে উদ্যানস্থ পুষ্পের গন্ধ চতু- 
দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, গাছের 
গাতাগুলি অল্পে অল্পে ছুলিতে লাগিল 
আর কেমন একপ্রকার চিত্তনস্তোষজনক 
শব্ধ হইতে লাগিল ॥ বহির্জগতের সহিত 
আমাদের অন্তরাত্মার কোন সম্বন্ধ আছে 
কি না জানি না,কিন্ত এই পর্য্যন্ত বলিতে 
পারি যে সমীরণভরে দোছুল্যমান বৃক্ষ- 
পত্রের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনও ছুলিতে 
লাগিল/ ঝিল্লিগণের বিঁ বি রব বড় মধুর 
বোধ হইল আর সেই সঙ্গে আমার হৃদয় 
যন্ত্র বাজিয়া উঠিল। : আমি যেন কি 
অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, যেন.কোন 
দ্রব্য হারাইয়াছি-কিন্ত কি যে সেপ্রবা 
তাহা স্মরণ করিতে পারিলাম ন1। অনেক” 
প্রকার অসম্ভব চিন্তার উদয় হইল। 
ভাবিলাম কিংগুকে যদি গন্ধ থাকিত, 
স্থপক্ক ফল যদি না পচিত; বিহ্যযাতের 


আলোক যদি নয়নক্িঞ্ককর হইত আর 
আমার যদ্দি এই সকল পুণ্পের ন্যায় 
ভূবনমোহিনী শক্তি থাকিত তাহা হইলে 
বেশ হইত। এইন্ধপ ভাবিতেছি এমন 
সময় দেখি কতকগুলি কুল শুকাইয়! 
ভূপতিত হইল। পতনকালীন নরসর 
শব্দে যেন বলিতে লাগিল-_£100167019. 
10799 70951581009. এই উপদ্েশবাক্য 
আমার অন্তরে লাগিল, আমি আমার 
শেষের দিন স্মরণ করিলাম ; তখন বুঝি- 
লাম যে আমার এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ আলি 
হউক কালি হউক ছুদদিন পরে হউক, এ 
বৃস্তঢাত পুপ্পের ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হুইবে। 
না না_পুষ্পের সহিত আমার তুলনা 
কোথায় 1 পতনকালে ফুলটি যেন হাদি- 
তেছিল, যতক্ষণ বৃক্ষে ছিল ততক্ষণ 
বৃক্ষের শোভাবদ্ধন করিয়াছে, সৎগন্ধ 
দ্বানে কত লোকের চিত্তসস্তোষ করিয়াছে, 
আপনার কর্তব্য কর্ম্ম সাধন করিয়। ধবংস 
হুইল, এ ধ্বংসে ছুঃখ নাই । কিন্তু আমি 
_আমি সতগন্ধ বিতরণে কয়দনের চিত্ত 
সন্তোষ করিয়াছি, কাহার শোভা! বৃদ্ধি 
করিয়াছি? কাহারও নয়। তবে এ পৃথি- 
বীতে আমিয়৷ কি করিলাম? যখন আমার 
এই জীবন বুদ্ধদ কালতরোতে মিশা: 
ইবে তখন. কি হাসিতে পাইব ন|? 
যাই হউক. আর ভ!বিব না, মিছা ভাব- 
নায় সব ভুলিয়া গিয়ছি। হাতের সুতা 
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হাতে রহিয়াছে) মাল। ত গাথা হয় 
: নাই। 

মালার জন্য ফুল তুলিতে চলিসাম। 
দেখিলাম অনেক গুলি" ফুল ফুটিয়াছে, 
আর কতকগুলি ঈষৎ হেলিয়৷ ছুলিয়া 
ফোটে ফোটে হইতেছে। মল্লিকা 
স্থন্দরী দেখিল যে ভূমগল ক্রমে ক্রমে 
অন্ধকারাবৃত হইতে লাগিল এখন আর 
লজ্জা! কেন? এই ভাবিয়া ধীরে ধীরে 
আবঠন মোচন করিল--মআপনার গন্ধে 
আপনি ঢলিয়া পড়িল। এ ঢলেপড়া- 
ভাব আম বড় ভাল বাসি। নিজের গুণ 
মনে মনে জেনে যে নআ্রভাব ধরে, ভারে 
বড় ভাল বাসি। মল্লিকে! ক্ষুত্র বৃক্ষে 
তোমার জন্ম_-ও বিদেশী অরোকেরিয়া, 
উহার পাতার ন্যায় তোমার পাতার 
সৌন্দর্ধা নাই; সুন্দর পলাশের ন্যায় 
বর্ণও নাই কিন্ত তবু আমি তোমারে বড় 
"ভাল বাসি_-তোমার ধঁ সৎগন্ধ আর 
এ ঢলে পড়া ভাব আমার অন্তরে লাগি- 
যাছে। কখন জানি না, কিন্তু শুনিতে 
পাই সরলমনের সহিত সরলমনের বিনি- 
ময় সহজেই হয় ₹_-আমার নিজের মন 
আমি চিনিতে পারিলাম না-জানিন! 
সরল কি গরলময়-_কিন্ত বোধ হয় তো- 
মার উপর যেরূপ সাদা,আন্তরও সেইরূপ, 
নহিলে তোমার এ ঢলে পড়া ভাব 
থাকিত ন1। তুমি গর্ধ্বিতা হলে তোমার 
সহিত আলাপ করিতাম না, তোমার 
নিকট এতক্ষণ দাড়াইয়া থাকিতাম না; 
কিন্তু আমি বুঝিমাছি তুমি মেরূপ নও 


ৰঈদর্শন । 


ভাষা ) 


সেই জনাই তোমাকে একটি বিষয় 


' নিক্ঞাসা করিতে সাহস করিতেছি,মল্লিকে 


আজি আমার কৌতৃহল নিবারণ করিতে 
হইবে। 

মল্লিকে বল দেখি গজ্জনমনোহর এ 
সৎগন্ধ তুমি কেন বিতরণ করিতেছ ? 
ঁ গন্ধে বিভোর হইয়া মানবগণ নন্দন- 
কাননের সুখ এই ভূমণলে ভোগ করিবে 
এই জন্যই কি তুমি তোমার গন্ধ ইত- 
স্ততঃ বিক্ষেপ করিতেছ? কিন্তু তাহাতে 
তোমার লাভ কি? যথার্থ স্বার্থপরতা- 
শুনা হইয়া পরের হ্ৃথব্ধন করাই কি 
তোমার উদ্দেশ্য? 

মনে ভাবিলাম মধুর হাসি হাপিয়! 
মল্লিকা বলিল-_-তোমার ন্যায় সরল 
লোকেই আমার উদ্দেশা নিঃস্বার্থপর জ্ঞান 
করে। গন্ধবিতরণে আমার নিজের 
লাভ কি? তবে বলি শুন--এ সংসারে 
তুমি একা-সংসারবদ্ধনে বদ্ধ ল! হয়ে 
উদ্বাদীনের ন্যায় বিচরণ করিতেছ। 
তুমি কি বুঝিবে? আমাদের ন্যায় কা" 
মিনীগণের মলের ভাব তোমায় কি ্ধপে 
বুঝাই? : আমরা চাই--জগৎশুদ্ধ 
সকলে আমাদের ভাল বামিবে, মানব- 
গণ নিজ নিজ স্বদয়কাননে আমাদের 
যত্বসহকারে রোপণ করিবে, তাহাদের 
জলদেচনে পরিবর্ধিত হইব; এখন বল 
দেখি আমার এ গন্ধটুকু না থাকিলে কে 
আমায় আদর করিত, কে আমায় তাল 
বাসিত? ওঁ অপরাজিতা স্থন্দবী ভূবন- 
মোহিনী নীলিমান্স অঙ্গ সাজাইয়! কানন 


ক্াটযজরে 
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ডা করিতেছে, স্বীকার করি উহ্া- 
রও আদর আছে। কিন্ু সে কতক্ষণের 
জন্য_গুকাইলে উহাকে আর কে ভাল 
বামে? কিন্ত আমি শুকাইয়া বাই আর 
যাহাই হই না! কেন, যতক্ষণ গন্ধ থাকে 
ততক্ষণ সমান আদর পাই--এইটি যখন 
যনে হয় তখন আমার কত আমোদ, 
নিজের গন্ধে নিজে যখন মুগ্ধ হই তখুন 
আমার কত স্থুখ তাহ! তুমি কিরূপে 
বুঝিবে। সকলে, ভাল বামিরে-_এ 
স্থখের আশা ধদি না! থাকিত তাহা! 
হইলে কি আমি এরূপ গন্ধবিতরথ করি- 
তাম? আপনার গর্ব আপনার মনে 
আপনি বলিয়া যদি মন ন1 উছলিত তবে 
কি নিজ্রশরীরে এ গন্ধ ধরিতাম? বোধ 
হর-না। আমার অভিপ্রায় স্বার্থপর 
বোধে ঘৃণা করিও ন1। স্থার্থশৃন্য এজ- 
_গতে কেহই নাই । 
স্বার্থ শূন্য কি কেহই নাই--হতেও 
পারে। গ্রামের মধো বড় লোক-_বড় 
পরোপকারী শশী বাবু অতিথিশালা 
করেছেন, প্রতিদিন কত অতিথি প্রতিপা- 
লন করিতেছেন-__কেন ? নিজে প্রশংস! 
পাবেন বলে, আর নিজের মনের স্থখসা- 
ধনের জন্য । এই যে পাঁচটি অস্ুলিযুক্ত- 
আমার দক্ষিণ হস্ত অন্নের গ্রাসটি আদর 
করিয়া যুখমধ্যে দিয়া থাকে ইহা শুধু 
মুখের. কি উদরের উপকারের জনা নয় । » 


চি 


আমার মাল! গাথা 


১৪৩ 


যদি অনা রূপে হাতের পুষ্টিদাধন হতে 
পারিত, তাহা হইলে এই দক্ষিণ হস্তের 
সহিহ স্থচিকণ দস্তাবলীপরিবেষ্টিত মুখের 
গ্রাণয় থাকি কি না বলিতে পারি না । 
যেখানে যাই মেই খানে দেখি সক- 
লেই নিজের জন্য বাস্ত; আমিও নিজের 
তুষ্টিসাধনের জনা মালাটি গাখিয়া শেষ 
করিলাম । মালাটি নিক্তে পরিয়া নিজের 
অঙ্গের শোভা বাড়াইব স্থির করিলাম। 
এমন সময় দেখি রামধন ঘেষাল 
শশী বাবুর একটি পারিষদ-_বু, ভেল- 
ভেটে অঙ্গ সাজাইয়া বাগানের দিকে 
আসিতেছেন। সংমারকাননে ইনি এক. 
টা অপরাজিভা। উভয়েই গন্ধহীন। 
অপরাভিতা স্ুর্যারশ্মি থেকে ৭টি রং 
লইয়া কেবল নীল রংটি বাহিরে গ্রকাশ 
করে, ঘোষাল মহাশয়ও শশ্শী বাবুর 
কিরণ থেকে অন্ন বস্ত্র আভরণ এবং ধর্ম 
অর্থ কাম মোক্ষ* এই সাতটি রং লইয়! 
কেবল বু, বসনের আভা বাহিরে 
প্রকাশ করিতেছেন। রামধন ঘোষাল- 
কে দ্রেখিলেই আমার মনে মনে কেমন 
এক রকম দ্বণার উদয় হয়, কেন ত! 
জানি না-বাহারে ভাল বাদি তার 
সব ভাল, কিন্তু বাহারে দেখিতে পারিন! 
তার সকল কাজই দ্বণাজনক, কারণ 
তাহার কাজ গুলি নিজের মনোমত, নর 
বলিয়াই তাহারে আমরা ভাল বাসি না। 


* শেষোক্ত ৪টি রং শশী বাবুর কিরণে আছে কি না বিজ্ঞান বলে এখন'ও 
তাহা আবিছুত হন্জ নাই। পারিরদ্গণ শশী বাবুকে দেবতার ন্যায় স্তব করে দেখিক্স! 


ও কম্নটি অনুমান করিয়া! লইলাম্‌। 


১৪৪ 


রাষধন বাবুর অঙগসঙ্জ! আমার চক্ষে 
বিষতুল্য, আজি তীহাকে দেখে আমার 
অঙ্গ সাগ্জাবার বাসনা দুর হয়ে গেল। 
আমার মালা পরা সাধ একেবারে ঘুচে 
গেল। নিজের অঙ্গ সাজাইয়! পরের 
মন হরণ করিতে আর বাসন! রহিল না। 
এখন ভাবিলাম__নিজের নয়নের তৃপ্তি- 
সাধনার্থে পরের অঙ্গ সাজাইব, হাতের 
মালা পরের গলে দিয়। নয়ন ভরিয়! 
তাহার শোভা দেখিব--মনে মনে বড়ই 
বাসন। হলে1। কিন্তু হরি হরি--এ মাল! 
কার গলে পরাইব, এ মালা গলে 
পরিলে কার শোভা বাড়িবে? অন্ধকারে 
বলিয়। মোট! হ্তার, কি ফুল তুলিতে কি 
স্কুল তুলিয়। যে মাল! গাখিলাম এ মালায় 
ত কাহারও সৌন্দর্যা বাড়িবে না। তবে 
পয়ের গলে মালা দিয়া কি লাভ হইবে? 
আর পরেই বা আদর করিয়! আমার এ 
মাল! কেন পরিবে? 'আদর--আদর 
কথাটি বড় মিষ্ট; আমি আদর বড় ভাল 
বামি। যে আদরে অপ্রাপ্তবয়স্ক সম্তান 


আষাচ ) 
যায়ের গলা জড়াইয়া ঝুলিতে থাকে, 
স্বামীর যে আদরে প্রণয়িনীর মুখমণ্ডল 
আরক্কিম হয় আর মুখে মধুর হালি দেখা 
দেয়, বন্ধুর দোষ দেখিলে লোকে ঘে 
আদর মাথান তিরস্কার করিয়! থাকে, 
সেই আদর ভরা হাতে কে আমার হাত 
হইতে মালাটি লইবে? দেই আদর মাখা 
বচনে কে আমায় বলিবে ও ফুলটির বদলে 
'আর একটি ফুল বসাও,ও ফুলটি ছিড়িয়! 
ফেল, এই স্থানটি বেশ হইয়াছে, ওখানটি 
ভাল হয় নাই, কে ধর্নপ আদর করিয়া 
আমার পরিশ্রম স্ফল করিবে ? আমার 
মালাকে আদর করে এমনকি কেহই 
নাই? থাকিতেও পারে। যখন তেমন 
লোক পাইব, তখন তাহাকে মনের মত 
মালা গাথিয়। পরাইব-_-এখন, এই শ্ুত্র- 
নিবদ্ধ কাননকুন্বমনিচয়কে মাতা বস্থু- 
মতীকে সমর্পণ করিব। ফুলগুলি খুলিয়া! 
মাটাতে ছড়াইলাম।-_ 

কৃ 
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দের লইয়া 
ছি দল ধনী লোন ধ্শিক্ষা দিত। 
তাহারা কোন প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত 
হীরা ধর, নীতি, বিনয় পরনৃতি শিক্ষা- 
করিয়াছেন তাহাই দেখান খসে  দিত।; ইহাদিগের নাম প্রাবক। একজন 
ধর প্রচারাথ বৌদ্ধদিগের অবলঙ্থিত শাবক শব্দের অর্থ করিয যাহার! 
টা 2, ্ শুনে? কিন্ত বাস্তবিক শর নিচ 

সতী নর মিস করিয়! শ্রাবক ট৫২০৪১৬ 

যাহারা শুনে তাহাদিগকে শ্রোতা না 
ও যাহারা শুনায় তাহরাই শ্রাথক 
এই শ্রাবকেরাও বিবাহাদি করিত না। 
ভুহীয় 8০৭8 পরিশ্রম 



















হইলেন, তাহাদের মত 


হইল দসাধকাাংহিতাথা ত্রহ্মণো রূপ 
কনা রর সাধকের! নিরাকার ত্রচ্ধ বু. 
ঝিতে পারেনা অতএব ঈশ্বরের রূপকল্পনা 
. আবশ্যক । 
(অস্তাজ বর্ণ) 
অনার্ধ্যগণ যে ব্রাঙ্গণ্য ধর্মে দীক্ষিত 
হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে প্রাচীন 
_স্থতিতে অ।মর! ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও 
এস এই চারিমাত্র বর্ণের উল্লেখ পাই__ 
কিন্ত অনেক পুরাণ এবং অন্যান্য অপে- 
ক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থে আমরা দেখিতে 
পাই যে বর্ণ পাঁচটি-_-এই শেষ বর্ণের 
নাম অস্ত বা নিষাদ। মাঁধবাচার্ধ্য 
খখেদের টাকায় উহাদের নিষাদ নাম 
দিয়াছেন; অন্যান্য পুরাণে নিষাদ ও 
অন্তাজ শব এক পর্য্যায়ক রূপে ব্যবহৃত। 
আমরাও আধুনিক সমাজে দেখিতে পাই 
, একদল শুদ্রের জল ব্রাক্গণের ব্যবহার 
করেন আর .একদলের করেন ন!1 যাহা- 
দের জল ব্যবহার করা যায় তাহার! স- 
শূদ্র যাহাদের না যায় তাহারা অন্ত্যন্দ। 
আহীরি গোয়াল! সৎশূদ্র, দেশী গোয়াল! 
অস্তাজ। চাষার মধ্যে সদেগাপ সৎশূদ্র, 
কৈবর্ত অস্তাজ,ছুলে গ্রসৃতি ছোটলোকও 
এই অস্ত্য্ দলের মধ্যে । 
(জোত্যভিমান) 


এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ব্রাহ্মণের! 


এত স্বণা করিলেও এই সকল জাতি 
ত্রাঙ্মণ্যধর্ম্নে রহিল কেন? তাহার এক 
কারণ এই ত্রা্গণ্যধর্্দে আদিবামাত্র 


উহাদের একটু জাতাভিমান জস্পে, এক 


জন ছুলেকে জিক্তানা করিয়া দেখিলাম 
সেও বলিল মুচি মুসলমান হইতে ছুলে 
উৎ্রুষ্ট জাতি; মুচি চান কাটে; মুসলমানের 
্রাঙ্মণ নাই। ব্রাহ্মণদিগের সংশ্রবে উহবা- 
দের এই জাত্যতিমান টুরু জরন্মরাছে। 
(কোথা অনার্ধযদীক্ষ! আরম্ভ হয়) 
অনার্ধ্দিগের প্রথম দীক্ষা! দক্ষিণ 
রাজবারায় হয়। দক্ষিণ রাজবারায়-নিষধ 
বলিয়া একটি রাজত্ব ছিল। নূতন যে 
পঞ্চম বর্ণ পুরাণে উল্লিখিত আছে সে 
পঞ্চম বর্ণের নাম নিষাদ (নিষাদ ও 
নিষধ একই শব্দ) তাহাতে বোধ হয় 
প্রথম অনার্ধয প্রবেশ এইখানেই ঘটে। 
দক্ষিণ রাজবারায় হিন্দুদিগের প্রধান 
স্বান। শিব ও শক্তির উপাসন! ব্রাহ্গ- 
ণেরা এই স্থান হইতেই প্রাপ্ত হন। 
কারণ এখনও দেখা যাঁয় শৈবদিগের 
একটা প্রধান ছুর্গ রাজবারা।  এইবূপে 
আপন ধর্ম্মেপৌভ্তলিকতা প্রবেশ কর।ইবা 
মাত্র হিন্দুদিগের দল বাড়িয়া! উঠিল । 
(ত্রাঙ্মণদিগের উৎসব) 
অশিক্ষিত লোকদিগের পক্ষে ব্রান্গণ্য 
ধর্ম যত সুবিধা বৌদ্ধ এত নহে। ব্রাহ্মণ- 
ধর্শের বারটী সংস্কার আছে। একটা 
ছেলে হইলে গর্ভহইতে আরস্ত করিয়া! 
ছেলের বিবাহ পধ্যন্ত লোকে বারবার 


,আমে।দ করিতে পারিবে এবং এ বারটা 


ংস্কারই তাহার! সমস্ত জীবনের মধ্যে 
স্থখের দিন বলিয়া মনে করে। বৌদ্ধ" 
দিগের এরূপ ছিল কি ন! সন্দেহ। শেষ 


| 





করিরা ছিল কিন্তু এক বৃদ্ধের উপাসনা 
মাত্র-__হিন্ুদিগের পৌন্তলিকতা দেশ- 


ভেদে ভিন্ন। *যে দেশের লোক যে 
দেবতা চায় সে সেই দেবতা উপাসন! 
করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ ন্বয়ং বলিয়াছেন। 


যো যো যাং যাঁৎ তন্থ-ভক্তঃ শদ্ধয়ার্চিতু- 
মর্থতি। 
তম্য ত্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধা- 

মাহং॥ 

শিবভত্তশিব উপাঁসন1 করিল-_বিষ্ণুভক্ত 

বিষুঃ উপাসনা! করিল_-অথচ ব্রাক্গণের 

সর্ধত্র মান্য হইল। উপরিউক্ত প্রবন্ধে 

প্রমাণ হইবে ,ইতর লোককে স্বধর্থে 

আনয়ন করিবার জন্য বাহিক যে সকল 

আড়ম্বর আবশ্যক,তাহাতে বৌদ্ধ অপেক্ষা 
ব্রাহ্মণের দৌভাগ্য অধিক । 
(ভক্তিশান্ত্) 

মতামত সম্বন্ধেও সাধারণ লোক 

“ মোহিত করিবার পক্ষে হিন্দুদিগের প্রাধান্ত 

ঘটিয়া উঠিল। - বৈদিক সময়ে যাগযজ্ত 

্বর্গলাতের উপায় ছিল। বুদ্ধিবিপ্লবের 

সময় জ্ঞানই হয় সাযুজা, নয় সালোক্, 

না হয় নির্বাণ লাভের একমাত্র উপায় 


পরিগণিত হয়। এই সময়ে ভক্তিমার্গ 


্রান্মণের! উপদেশ-দিতে আরম্ভ করেন। 
: শাশডলযদের বেদ উপনিষদাদিতে নিঃ 
শ্রেয়স্লাভের উপায় না দেখিয়া! এই 
ভক্তিমার্গ প্রচার করেন। এই ভক্তি 
এই সময়ে হিন্দুদ্িগের সুণমন্ত্র হয়। 


ঈশ্বরে অর্থাৎ ঘে কোন দেবতায় পরম. 
অন্রাগই তক্তি__-সকলের সার ভক্তি; :. 
মুক্তিতার দবাসী। পুরাণ বরাবর এই ছুই 
স্থরে গাইয়াছেন, ভক্তি ও জ্ঞান। জ্ঞান 
শিক্ষিতদিগের জন্য, ভক্তি অশিক্ষিতের 
জন্য। ভক্তিতে শুদ্ধ যে অনার্ধযগণ 


মোহিত হন এমন নহে__ভক্তিতে অনেক... 
খাটি বৌদ্ধও গলিয়! দেবোপাসক হই- 


য়াছেন। ভক্তিশান্্ যে নান্তিক্য নিবা-: 
রণের প্রধান উপায়,'তাহা শুদ্ধ যে আঁম- 
রাই ববিতেছি এমন নহে, প্রবোধ 
চন্দ্রোদয় নাটককার তাহার আশ্চর্য্য 
রূপক গ্রন্থে চার্কাক্‌, মহামোহ, বৌদ্ধ 
প্রভৃতি যে সকল হিন্দুধর্শমাবিরেধী পাত্র 
প্রবেশ করাইয়াছেন, তাহাদের কেবল 
ভয় যে, যোগিনী বিষুভক্তি তাহাদিগকে» 
ন। তাড়াইতে পারে। ভক্তি গাঢ় হইয়! 
একবার মন্তকে গ্রবেশ করিলে লোকের 
বুদ্ধিগুলি উচ্চতর সমালোচনায় কিন্ধপ 


অপারগ হয় তাহা আমরা প্রত্যহ দেখি- 


তে পাইতেছি। স্থতরাং চার্বাক ও 
বৌদ্ধ যে উহাকে ভয় করিবে আশ্চর্য্য 
কি? তর 

(বেদীতে বলিয়! ধর্ম প্রচার) 


হিন্দুরা প্রচার কার্য ও ছাড়েন নাই। 
_বৌদ্ধের! তাহাদের ধর্ধশাস্্ গ্রচার করিত। : 
হিন্দুর! শেষ পুরাণ পাঠ আরম্ত করিলেন। 
পুরাণে পাই যে নৈমিষারণ্য বা আর... 
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 বৌদ্ধদিগের ধর্মব্যাখ্যা অপেক্ষা ট 
_দিগের পুরাণপাঠের -মোহিনী শক্তিও 
অবশ্য অধিক। বৌদ্ধের! বলিলেন দান- 
_ কর- ব্রাহ্মণ বলিলেন দান করিয়া বলি 
রাজার সর্বস্ব গেল। শেষ আত্মদেহ 
_.. পর্যাস্ত দান করিলেন। বৌদ্ধ বলিলেন 
_.. সত্য কথা কও-্রা্গণ বলিলেন যুধিষ্ঠির 
একটা অর্ধ মিথা। কথ! কহিক্াছিলেন, 
এই পাপে নরক দর্শনযন্ত্রণা ভোগ 
করিয়াছিলেন। 
এই পুরাণ প্রচার আরম্ভ হইয়! অবধি 
. অশিক্ষিতগণকে হিন্দুমতে আকর্ষণ করি- 
এবার বিশেষ স্থৃবিধ! হইল। 
(ত্রাঙ্গণ শ্রমণের কার্ষ্যদক্ষতা এবং 
অনুরাগ) 
উপরি উক্ত প্রবন্ধে বোধ হইল,সাকার 
উপাসনা, ভক্তিমার্গ উপদেশ ও পুরণ 
প্রচার এই তিন উপায়েই ব্রাঙ্গণেরা 
জয়ী হন। ইহার উপর আর একটি কারণও 
. ছিল। বৌদ্ধধর্ম চালাইবার লোক 
_কাহারা? সংসারত্যাগী বিবাহাদিশুন্য 
ভিক্ষুগণ। প্রথম ধর্মের প্রচার সময়ে 
__ ভিক্ষুদিগের দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া- 
_ছিল। উহ্বারা প্রাগপণে ধর্শা প্রচার 
] টা রত ছিল। সংসারের সকল 


£ 
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ধর্শের জনা ৃ 
ধন্ার্থ উর বর কালপহকারে নষ্ট 


হইল: ষখ ভিক্ষুগণ রাজা রাজপুরুষ 


গণের উপর (করিতে লাগিলেন,যখন 
মঠের অতুল ব্য হুইল, তখন আর 
ধর্প্রচার কে করে।  নিষমমত কাধ্য 
করিয়াই ভিক্ষা ক্ষান্ত থাঁকিত। ওদিকে 
ব্রাহ্মণদিগের বড় স্ুবিধা-ভাহাদের ধর 
তাহাদের জীবনোপায়। একজন ব্রাহ্মণ 
যদি একটি গ্রাম হিন্দু করিল,সে গ্রাম পুত্র 


_পৌন্রাদি ক্রমে তাহার থাকিবে। স্থতরাং 


একদিকে স্বার্থ সাধনার্থে উৎকট পরিশ্রম 
আর দিকে সম্পূর্ণ উদ্াসীনতা,ইহা'র মধ 
পড়িয়া বৌদ্ধধর্ম উৎসন্নশ্থইল। ত্রাক্ষণ 
দিগের ভ্ীবৃদ্ধি হইল। 
(শ্রমণের হীনবল হইবার আর 
একটি কারণ) 
ভারতবর্ষ যেরূপ দেশ ব্রাহ্মণের! যেরূপ 
বলবান্‌, বৌদ্ধের! যদি প্রাণপণে ভারত- 
বর্ধ হইতে ব্রাঙ্মণদিগকে এককালীন দুরী- 
ভূত করিয়া তাহার পর বিদেশে প্রচারক 
গাঠাইত, তাহা হইলে কি হইত বলা 
যায় না। কিন্ত তাহা ন। করিয়া, ঘরের 
শক্র বিনাশ না করিয়া, যে সকল লোক 
ধর্মমবিষয়ে উতৎ্কট আম করিয়াছে ও 
করিতে পারে,এমন.সকল লোক বাছিয়া 
বাছিয়। বিদেশে পাঠাইত। প্রথম অবস্থা 
তাহাতে ক্ষতি হয় নাই; যেহেতু নৃতন 
দীক্ষিতদিগের মধ্যে সকলেই সমান 


হাহা, কিছ রব কাধে 


টি 
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লাগিল? ্রন্মণের সুবিধা হইল। এই 
কল প্রচারকের! বিদেশে বিলক্ষণ শ্রম 
করিয়াছে,ইহা'দের,মধ্যেও অনেক অগষ্টিন্‌ 
স্বোয়াটজ্‌ ভফ্‌ সাহেব ছিল। ইহারা বছসং- 
খাক বৌদ্ধগ্রস্থ তত্তদ্দেশীয় ভাষার অন্কু- 
. বাদ ক্রিয়াছেন। বীল সাহেবের চৈন 
পুস্তকের তাঁলিকায় অনেক এদেশীয় 
লোক অনুবাদক ছিলেন দেখা যাঁয়। 
(বৌদ্ধ ধর্মনাশের অপর কারণ) 
বৌদ্ধধর্ম প্রচার যখন আরম্ভ হয় 
তখন যে উহারা শুদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের সহি- 
তই বিরোধ করিয়াছিল এমন নহে। 
প্রথম বিপ্লিব সময়ে ব্রাঙ্গণবিরোধী অথচ 
বৌদ্ধ শক্র আর এক দল লোক ছিল। 
তাহারা তৈর্থিকোপাসক, আমরা প্রাচীন 
বৌদ্ধগ্রস্থে পুরণ নামক একজন নৈর্থিকের 
নাম দেখিতে পাই। 
বৌদ্ধদিগের উন্নতিতে বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া 
চুপ করিয়া থাকে । পরে যখন বৌদ্ধেরা 
বিধন্মী বলিয়া আপন দলের অনেক 
লোককে বৌদ্ধসজ্ব বা বৌদ্ধ সমাজ 
হইতে দূর করিয়। দিতে লাগিল, তখন 
তৈর্থিকোপাসকেরা উহাদের সঙ্গে মিলি- 
তে লাগিল। . বৌদ্ধদিগের দুর্বলতার 
আর একটি কারণ হইল । বৌদ্ধগণ 
আর এক দোষ করিতেন তাহার। দলা- 
ঘলি বড় ভাল বাষিতেন। বুদ্ধাদেব মরিবার, 
২০০ বতমরের মধ্যে .১৮টা ম্বতক্্র২ দল 
হয় শুনিতে পাই। ব্রাহ্মণের পক্ষে যত 
দন হউক না সবই 
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প্রথম ইহারাও ' 


উহাদের সহিত 






উহাদের একবার বড় দলালি হয়। 
ইউরোপে আজিও ঠিক এইরূপ চলি- 
তেছে। কাথলিকের! পোপ যানিলেই 
আপনার লোক বলিষ্া শ্বীকার করেন। 
প্রেটেষ্টন্টের! ফি হাত ভিন্নমতাবলম্বী 
দিগকে আপন চ্চ হইতে দুর করিয়া. 
দিতেছেন। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত: 
বলিয়াছেন, ইহাতে 'কাথলিকের ক্ষমতা: 
বৃদ্ধি হইতেছে।  ত্রাক্গণের ক্ষমতা 
মেকালে ঠিক এইরূপে বাড়িয়াছিল। 

(ভারতবর্ষে বুদ্ধদিগের শেষদশ! 

অন্তজ্ঞগতে) 

কনিঙহায বলেন দেকন্দর ঘাহের সময় 
ব্রাঙ্গণ ও শ্রমণের তুল্য সম্মান ছিল।» 
খৃষ্ার দ্বিতীয় শতাব্দীতে দেখিতে পাই 
অযোধ্যায় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণে ঘোরতর 
বাগ্যুদ্ধ। প্রায় পঞ্চাশ বত্মরের পর অন- 


'ণের জয় হয়। ফাহিয়নের সময় শুনিতে 


পাই, দুইই লমান ) বৌদ্ধের! যেন একটু 
অধিক বলবান্‌। হিয়'নসাঙের সময় 
বিহারের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে । 
ইহার কারণ কি? কনিঙহম যাহা বলি- | 


. যলাছেন তাহাই অবলম্বন করিয়া আমরা | 


তাহার এই কারণ নির্দেশ করিতে সমর্থ . 
হইয়!ছি। পূর্বোক্ত কারণসমূহের বলে 
অনেক বৌদ্ধ সংসারী হিন্দু হইয়া গিয়া- 














বিহারে পোষণ হইত, দে.সকল লোক 
আর বিহারবাসীদিগকে ভিক্ষা দিতে 
. সম্মত নছে। স্থতরাং অনেক মঠ উঠিয়া 
- গেল। ক্রমে যে সকল বিহারের জমী- 
দারী প্রভৃতি ছিল তাহাই রহিল, অবশিষ্ট 
উঠিয়া! গেল। এই সকল বিহারে বৌদ্ধ 
দিগের দার্শনিক মতের তর্ক বিতর্ক হইত 
এবং বিদ্যাবিষয়ে তাহাদের বিশেষ 
খ্াতিও ছিল। শঙ্করাচার্ধ্য এইন্ধপ 
মঠবাসীদিগেরই সঙ্গে বিচার করিয়া 


'অনেককে আত্মারলদ্দিত শুদ্ধ/দ্বৈতমতে: 


আনয়ন করেন। ধেখানে বুদ্ধের গ্রতিমুগ্ডি 
ছিল,সেইখানে শঙ্করাচা্ধ্য শিষ্যেরা শুদ্ধ।- 


দ্বৈত মতান্ুযায়ী এক প্রকার পৌন্তলিক. 


গ্রতিমুন্ধি স্থাপন করিলেন। যাহা বাকি 
ছিল স্তায়শান্ের বুল প্রচার সময়ে 
১*ম বা ১১শ শতাব্দীর বিচার কালে 
* তাহারও ধ্বংস হইল। উদয়নাচার্য্যের 
আত্মতত্ববিবেকই বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে 
লিখিত শেষ গ্রস্থ । কিন্তু বোধ হয় তখ- 
. নও বৌদ্ধধন্নির্শ,ল হয় নাই। প্রবোধ 
চান্দ্রোদয়াদি কাব্যগ্রন্থে উহার স্থৃতি দে- 
খিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় ১৫ 
শতাীতে যে নান। প্রকার নৃতন নৃতন 
ধর্শের উৎপত্তি হয় এ সময়ে উহার 
য| কিছু বাকি ছিল, তাহার শেষ ্থৃতি 
 পধ্যস্ত বিলুপ্ত হয়। তাহার পর প্রান 
চারিশত বৎসর আর্মরা উহাদের নামও 


"যাছাদের িঙ্া গ্রহণ মা 


8] 
(আবণ। 


শুনিতে পাই নাই । এখন আবার 
বৌদ্ধ দিকে সমাদর করিতে শিখিয়াছি | 


(বাহাগতে)  + 


অন্র্জগতে | বৌদ্ধদিগের যে আধিপতা 
ছিল তাহার কথ! উক্ত হুইল। বাহ 
জগতে উহাদের আধিপত্য অনেক অগ্রেই 
উৎসন গিয়াছিল ! প্রথম প্রচার সময়ে 
্রাঙ্গণ্য ধর্ম্মাবলম্বী রাজার! বুদ্ধকে বিস্তর 
উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। অজাতশক্র 
আইন করিয়া! প্রজাদিগের বুদ্ধের নিকট 
গমন বন্ধ করিয়াছিলেন। দেবদন্ত 
উহাকে হত্যা করিবার জন্য ঘাতক 
পুরুষ প্রেরণ করিয়াছিলেন। - শেষ 
দেখিতে পাই বৌদ্ধেরাই উৎপীড়ক,কনিউ 
হামের এনসেণ্ট ইও্ডিয়ায় দেখি ৭ম শতা- 


-কীতে অনেক বৌদ্ধ রাাই উৎ্পীড়ক) 


বৌদ্ধ কুচবেহার অঞ্চলে একজন ব্রাহ্মণ 
রাজ! হুইয়। হিন্দুদিগের উপর দীরু৭ 
অত্যাচার করিতেছে । বুন্দেল খণ্ডের 
নিকটও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাতেই 
তাদৃশ রাজাদিগের শেষ দশা যে সম্নিকট, 
বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়।  শঙ্করা- 
চার্য্ের সময়ে একজনও বৌদ্ধ রাঁজার 
নাম নাই। 


বৌদ্ধেরা এ দেশে না থাকুক আমরা! 
যদি প্রণিধান করিয়া দেখি তাহাদের 
ধর্ম তাহাদের আচার আমাদের নিত্য 
কর্ম্মধো নিতাই দেখিতে পাই। 


৮৪৩ 595053232358০- 


ধাহার! বুদ্ধিমান, ভীহারা প্রায় পণ্ডিত- 
দিগের আন্ুমরণ করেন । এই কারণে, 
যাহার| কৃতবিদা নছে হাভাঁদের মধোগ 
অনেকে দেখাদেখি উদাসীন অথব। 
আস্থাশূন্য 

ধাহাদের কিছু মাত্র লেখা গড়া বোধ 
আছে, তাহারা সকলেই প্রায় হিন্দুধর্থ 
আস্কাশূনা; কেবল লোকলজ্জ। ভরে, 
সমাজচাত, হইবার আশঙ্কার, অহঙ্কার 


এবং আত্ম'দরের খাতিরে মৌখিক শ্রদ্ধা 


প্রকাশ করিয়া থাকেন । হিন্দুর কল- 
হের উপযুক্ত মহে বলিয়াই আমর! 
উহার বন্ধু। হিন্দুধর্ দুর্বল, জরাজীর্ণ, 
নিরাশ্রয় বলির়াই আমরা উহার সহ।য় । 
আর ব্রাঙ্গের! উহার শত্রু, অশ্ুভকাজ্জী, 
উচ্ছেদাভিলাধী) এজন্য ও আলেকে হিন্দ- 


কতার ক্ছু, এগরাছর্ার দেখ! বায়।.. 

রুতবিদামগুলীমধ্যে ধাহারা ধর্ধ বিষয়ে 
একেবারে উদাসীন নহেন, ভ্রাহার!] প্রায় 
লান্তক1, সাবারণ লোকদিগের মধো_ 


খেক, কাত ৰা 





কি ৯ ু 







হইলে প্রায় কাহাকেও 
রাখিতে দেখা যায় না। হিন্দুধশমানু: 
যায়ী কণ্মকাণডও কতক কতক শিক্ষিত রা 
দলের আছে, কিন্তু সে অন্য কারণে । 
তাহারা দেবদেবীকে প্রকাশ্যে শ্রথাম 
করেন, কতকটা! উদ্দীন ভাবে, কত* :. 
কট! পূর্দাভ্যাসবশত্বঃ, কতকটা হক্ব 
ত লোকের চক্ষে ধুল। দিবার অভি- 
প্রায়ে। বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসধ করেন, 
কতকটা পিতা মাতার খাতিরে,কতকট! 
বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে) কতকটা আমো- 
দের জন্য, আর কৃতকটা--ঠিক বলা 
যায় না, কিন্তু বোধ হয় যেন শ্রীচরপ 
কমল যুগলের ভয়ে। কেহ না মনে 
করেন) হিন্দুধর্শের নিন্দা হইতেছে । .. 
হিন্দুপন্্ম ভাল কি মন্দ, অদ্ধার উপযুক্ত 

কি না, সে কথ! আমরা বলিতেছি না. 






গ জ্রীবুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর *হিন্দুধর্োর প্রেষ্টতা” ইত্যভিধের পুস্তকের 


বিশমোলায় গলৎ আছে। 


ভিনি নে ধার্মের শ্রেঠত| গ্রতিপাদন করিবার - চেষ্ট! 
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করিয়াছেন, তাহা ঠিক হিন্দুধর্ধ ছে। হিন্দুধর্খ বে কি, তাহা নির্দেশ কর! বড়... 
কঠিন । জমগ্র সংস্কত সাহিত্যের ঘ়ে কোন স্থলে বে কোন মত পাওয়া যাঁয়,তাহাই 
হিন্দুধর্মের অংশ ।.. এবং অংস্গুতের বিশাল সাহিতো নাই হেন কথা নাই, লাই 
হেন মত নাই।, ুততরাং হিনসধর্ম কি, তাহ বল! ধায়। রাজনারায়ণ বাবু যে. 
সকল মত লইয়া বিচার করিয়াছেন, ঠিক তাহার বিপরীত মতও হিন্দুধর্্ের অংশ 
বলিগ্কা পরিগৃহীত |: . আাঙ্গনারায়ণ ঝাবু াহাকে কিন্দুধর্্ বলিরাছেন, তাহা হন 
রূপ মহানাগরের এ ঢেউ মাত্র এখনকার ৮২১২ যাহাকে বিশ বে 














১৫৯৪৫ 








জ্জা বা অপমানের কথা আছে, তাহাও 
ৃী যায় না। নে যাই হউক, লঙ্জ! 


একের আস্থা রা বাহার! নাম লেখা- 
- ইন্না -কুলত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের 


২. কেহ আবার গ্োময় খাইর! সমাজে 
_ ফিরিয়াছেন, দেগা গিয়াছে ;-কিন্ধ 
তরাহ্মধন্দ্ সমাগকর্তৃক সমাদৃত নহে। 


অশিক্ষিত লোকে পূর্ব্বাবধিই ব্রাঙ্মধর্টের 


বিরোধী, এক্ষণে আবার কূতবিদোরাও 
.*. উহার গ্রতিকুলে। ছুই চারি দশ জন 
১ ক্কুতবিদোর আস্থা থাকিতে পারে, কিন্ত 
ছুই চারি জনের কথা ধর্তব্য নে । আর 
নুতন করিয়া ব্াঙ্গ হইতেও প্রায় দেখা 
যায় ন1। ত্রাঙ্গধর্থ্ের দ্িন কাল গিয়াছে । 
বিশেষতঃ ধাহার প্রকাশাঃনাম লেখান, 
২ টিনা ব্ান্গ, 8 মধ্যেও 


কথ! স্বতন্ত১_তীহাদের মধ্যেও কেহ, 


উরি পাইল 





ই 


উস কারণ দেখ যায়। 


কতঃনর াধন্ীদেশীয ধর্শা-_বঙ্গ দেশেই 
ইহার উৎপন্ভি।. থিওডোর পার্কার 
ইহ।র সেন্ট পল বটেন, কিন্তু তাহার 
পুর্বে ব্রাহ্মধর্শের জন্ম হইরাছে। -যে 
খানে যে ধর্্ের_ উৎপত্তি, সেখানে সে 
ধর্ম প্রায় প্রবল হয় না। দ্বিতীয়তঃ 
্রান্মধর্শের মূল নাই). খ|কিলেও দৃঢ় 
নহে। হিন্দুর বেদ আছে, খৃষ্টায়ানের 
বাইবেল আছে, মুসলমানের ॥কৌরাণ 
আছে, পারসিকের জেন্দ আবেস্তা মাতে 
_ ত্রাঙ্গের কি আছে? তিনি কিসের 
দোহাই দিতে পারেন? তাহার দোহ।ই 
দিবার জিনিষ ছুটি--প্রকৃতি এবং সহজ- 
ভ্ঞান। কিন্ত তিনি যে রূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস 
করেন, তেমন ঈশ্বরের কণা গ্রক্কতি কিছু 
বলে না।, লাহরাজান$ ১ কিছ 











স্বীকার করিব, কেন? এই রূপ নান! তা 
কারণে ক্রনগধন্ প্রবল হইতে পারল 


না। তাহার সকল গুলি নির্দেশ করা 
এ প্রবন্ধের উদ্দেশা নহে। 

ক্কতবিদ্য সম্প্রদায়ের মধো অধিকাংশই 
হরর কঠোর নাস্তিক, নয় কঠোরততর উদা- 
সীন। কিন্ত একটা আশ্চর্য্য এই যে, 
ফাহাদের দোহাই দিয়া ইহারা নাস্তিক, 
তাহারা কেহই ঠিক নান্তক নহছেন। 
ঈশ্বর নাই, এমন কথা কেহই বলেন 
না। মিল ঈশ্বর স্বীকার করেন। বাই- 
বেলের সর্বশক্তিমান্‌ শ্বশ্বর স্বীকার 
করেন না বটে, শ্রষ্টা স্বীকার করেন না 
বটে, কিন্ত নির্মাতা স্বীকার করেন। 
জগতের নির্দ্মাণকৌশল দেখিয়। তিনি 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 
আবার সেই নির্দমাণকৌশল- দেখিয়াই 
নিশ্মীতার শুক্তির সীমাবদ্ধত| সংস্থাপন 


করিয়াছেন, কেননা. কৌখলাবলম্বন শ-. 


ক্তির অভাবের পরিচায়ক । সে যেমনই 
হউক, মিল নাস্তিক নহেন। .ডারুইনের 
প্রাকততিক 
কৌশল: 

তবু ই 


(খণ্ডন হইয়া গিয়াছে, 
ক নহেন। তিনি 





চন নিয়মে যদিও নির্বাণ ৫ 


কারিডোইলেদ ফ্ৰিঃ বিচার সর্প. 


ধান বৈজ্ঞানিকের! বলিতেছেন, যেএ. $? 
_.সকলও চরম শন্তি নহে--বিশ্বব্যাপী_. 





এক মহান্‌ শক্তির ভিন্ন ভিন্ন মুর্তি মাত্র। 
এই বিশ্বব্যাপী শক্তিকে স্পেন্সর ঈশ্বর 
বলেন। কোমধ*আস্তিক নহেন বটে, 
কিন্তু নাস্তিকও নফেন। ঈশ্বর নাই, 
এমন কথা! তিনি, বলেন না। ভিনি । 
বলেন, জগতের ঘটনা পরম্পরা দেখ, 
এবং এই ঘটনা! পরম্পর| যে নিয়মে বদ্ধ 
তাহাদের অনুসন্ধান কর। এতদতিরিক্র. 
আর কিছু আছে কি ন!, তাহ! জানিবার 
আমাদের অধিকার াই-তাহা অজ্ঞেয়, 
_-হ্থতরাং তাহার অন্থুন্ধান করা পণ্ড- 
শ্রম মাত্র । নাস্তিক হুওয়া দূরের কথা, 
বরং নান্তিক্দিগকে তিনি মতিভ্রাস্ত এবং 
অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করিয়াছেন |... 
তবে ইহার! নাস্তিক হইলেন কেন 
কিন্ত ইইারাও উত্তর দিতে পারেন, 
নাস্তিক ন| হইবই বা কেন? তোঁধার 














রঃ অন্তিত বিশ্বাস করাইতে চাও) তাঁহার 
প্রমাণ, দাও__কেবল ইহার উহার নামে 
কে বিশ্বাস করিবে ? প্রমাণ কিছু আছে 
কি? 


রা 


প্রদত্ত হই! থ।কে ;__ঈশ্বরের অস্তিত্বের 
কোন প্রমাণ দেওয়া ফান না বটে, কিন্তু 
অস্তিত্বের প্রমাগাভাবে নান্তিত্ব প্রতিপন্ন 
হয় না। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, 
এবং ঈশ্বর নাই, এ ছুইটি গ্রতিজ্ঞয় 
অনেক প্রভেদ। যাহ! কিছুরই অস্তি- 
ত্বের প্রমাণ নাই, তাহাই নাই, এ কথ! 
বল! যায় না। আর,_ঈশ্বর যে নাই 
তাহারই বা প্রমাথ কি? 
নাস্তিকেরা 'সহজে নিরম্ত হইবার 
লোক নহেন। তাহারা বলেন, ঈশ্বর 
নাই,এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের গ্রমাণ নাই, 
এ ছুইটা এক কথা নহে বটে, কিন্ত 
“.. অচরাচর কি রূপ করিয়া থাকেন? ইহাই 
_ সচরাচর দেখ! যায়, যে যতক্ষণ কোন 
বিষয়ের প্রমাণ না পাওয়া ফায়, ততক্ষণ 
তাহার নাস্তিত্বেই লোকে বিশ্বাস করিয়! 
খাকো। চতুত্্দ মহুষ্য ষে নাই, তাহার 
কিছুই প্রমাণ দিতে পারেন না, তবে 
তাহা নাই বলিয়া বিশ্বাস করেন কেন? 


ও রা 
. 
- 
্ট. 









ঠ 


কাদা? গা বায় না বা কিন্ত 


এ কথার সচরাচর জা রূপ উত্তর 
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গ্রমাণ চাহিব্মরও কাহারও অধিকার 
নাই। আমরা প্রমাণ দিতে বাধ্য নহি । 
যিনি অস্তিত্ব পক্ষ অবলম্বন করিবেন, 
গ্রমাণের ভার তাহারই উপর থাকা 
উচিত এবং .ঘুক্তিসঙ্গত। সে প্রাম'ণ 
যতক্ষণ দিতে না পারিবেন, ততঙ্গণ 
আমরা মানিব না, মানিতে বলিতেও 
পারেন না। 

এ বিবাদের মীমাংস1 করিবার আঁমা- 
দের ইচ্ছা নাই--সাধ্যও নাই । যাহ! 
বাহাজগৎ্ এবং অস্তর্ভগৎ,উভয় জগতের 
কান্ধণ, উভয় জগতের 'আঁধার)তাহ! বাহা 
জগৎ এবং অন্তর্জগৎ হইতে অরশ্য বৃহ- 
ত্বর, স্থৃতরাং ঝাহাজগৎ তাহাকে কেষন 
করিয়া পাইবে-_ন্তর্জগৎ, তাহাকে কে- 
মন করিয়! ধরিবে? যাহার অজ্ঞেয়ত্ব 
সর্ধবাদিনম্মত, তাহার উপর বাক্যব্যয় 
করা এক প্রকার বেকুবি, কেনন। বাক্য- 
বায় করিলেই ন্তাহার অভ্ঞেয়ত্ব পাকতঃ 
অস্বীকার কর! হয়। 

নাস্তিকের! আরও বলেন যে, ঈশ্বরে 
বিশ্বাস বাঁ অবিশ্বাস সমাজের কোন 
ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। ঈশ্বরের বিশ্বাস ধর্্ের 
'একট। অঙ্গ, এবং ধর্ের সম্বন্ধ পরলো- 
কের সঙ্গে, ইহলোকের সঙ্গে নহে । ইহ্‌-. 
লোকের সঙ্গে স্বন্ধ নীতির। অতএব : 
এলোকে ধরে আাস্থাধান্‌ হউক, বান 
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ঈশ্বরে বিশ্বাসাবিশ্বাসে নাাৎন্যন 


সমাজের অনিষ্ট *নাই, ইহা আমরাও, 


স্বীকার করি। প্রত্যেকের ধর্ম গ্রৃত্যে- 
কের নিজের কথা । তুমি যদ্ধি ঈশ্বর ন। 
মান, ভাহ।র ফল তুমিই ভোগ করিবে__ 
অনাকে করিতে হইবে না । যদি নরকে 
যাইতে হয়, তুমিই যাইবে, অপর কাহা- 
কেও যাইতে হইবে না1। নাস্তিকতা 
সামাজিক পপ নহে। কিন্তু সক্ষাৎস- 
্বন্ধে সমাজের অনিষ্ট যদিও নাই, গৌণ- 
সম্বন্ধে আছৈ। তাহা আমর! দেখাই- 
তেছি। 

সংসারে ইহাই সচরাচর দেখা যাঁয় 
যে, যখনই আমরা কোন প্রাচীন তত্ব 
পরিত্যাগ করিয়া নুতন তন্ব অবলম্বন 
করি, তখনই কিয়ৎ পরিমাণে পরিত্যক্ত 
তন্ের শকত্র হইয়া উঠি। পূর্ব্বে যে ভাল 
বাসিয়াছিলাম, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
স্বরূপ তখন অযথা দ্বণা করি। সহান্গু- 
ভূতিজনিত অনুরাগ বিরুদ্ধান্ন ভুতিজনিত 
বিরাগে পরিণত হয়। পুর্বে যাহ! সম্পূর্ণ 
সত্য বলির আদর করিয়াছি, পরে 
তাহাকেই সম্পূর্ণ মিথ্যা! বলিয়া অশ্রদ্ধা 
করি-_-অমূল্য বলিয়া সাদরে গ্রহণ করি- 
য়াছিলাম, মূল্যহীন বলির! ঘ্বণায় বর্জন 
করি-হয়ত প্রকাশ্য অবমানন| করি? 
এবং এই শক্রতার, বেগ প্রায় পুর্ব্বান- 
রাগের বেগানুযামী হ্‌ইয়া থাকে। পিউ- 
দিন ১২ ধর্শসন্দির মকলকে 


চা 
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নোদ্দীপ্ত হইঙ্বা বেলেল্লাগিরি করিত 





কাল।গাহাড় ব্রাহ্মণসম্তান এবং হিন্দু 
ধর্মে পরম আন্থাবান ছিলেন। ফেই 
কালাপাহাড় মহল্মদীয় ধর্্মাবল্বন করিয়া... 


জগন্নাথ দেবকে পোড়:ইনেন। 

ইহার ফল এই দীড়ায় যে, পরিততাক্ত 
ধর্শে যদি কিছু সতা থাকে খাকিবারই 
সম্পূর্ণ সম্ভাবনা__তাহ।ও দেখিতে পাই 
না, দেখিতে চাহি না-_হয় ত দেখিয়।ও 
দেখি না।তাহাতে যদি কিছু ভাল 
থাকে__থাকিবারই সম্পূর্ণ সম্তাবনা-- 
তাহারও উপেক্ষা করি__হয় ত মন্দ মনে 
করি। যাঁহাকে দেখিতে পারিনা, তার 
সব মন্দ। রী 

এই করটি মনে রাখিয়া দেখা যাউক্‌, 
নাস্তিকতায় কোন অনিষ্ট আছে.কি না। 


প্রায় সকল সমাজেই ধর্ম এবং নীতি 


একত্র সন্বদ্ধ দেখা যায়; ধর্্ানির্লিপ্ত 
নীতিশান্ত্র বা নীতিনির্লিপ্ত ধর্ম কোথাও 
দেখা যায় না। 
কারণে, ধর্ম পরিত্যাগের সঙ্গে প্রায়ই 


নীতিরও অপচয় ঘটে । নীতির অপচয় 


বে সামাজিক অমঙ্গল, তাহাতে বোধ 


সুতরাং, পূর্বোক্ত. 





নাস্তিক দলে তাহাই ঘটিয়াছে এবং ঘটি. 
ছে । অনেকে ধর্ম্বিশেষের সঙ্গে 
 ধর্ম্ভাবও উড়াইতে চাহেন। অনেকের 
_.. ভরসা আছে, যে কালে ধর্ধ্ভাব ্দ্খ 
হইতে লুপ্ত হইবে। 

_. সমাদ্রমধ্যে এর্বাপ মতের বছলগ্চার 
হইতে দেখিলে আমর! বাস্তবিক ভীত 
হই। কোন সমাজ মধ্যে ধর্ঘ্ভাবের 


অপচয় হইতে দেখিলে আমাদের মনো-, 


মধো সমাজের অনিষ্টাশঙ্ক। উপস্থিত হয়। 
. ধর্ম্ভাবের কা্ধ্যকারিতায় আমাদের দৃঢ় 
বিশ্বাস আছে । আমাদের বিশ্বাস নিতান্ত 
অমূলকও নহে। প্রারুৃতিক পরিণতি- 
বাদেরগ সাহায্যে ধর্ম্মভাবের কার্ধ্যকীরি- 
তা সংস্থাপন করা যায়। নিষ্মতর জীব 
.. সকলের ধর্মভাবের অস্তিত্বের কোন 
পরিচয় পাওয়! যায় না, কোন চিহ্ন দেখা 
বায় ন1। অতএব ইহা! স্বীকার্ধ্য যে ধর্ধ- 





ভাবটা ৈতনোর বা বপ্রদত্ত, অবশা- 
স্থাতব্য অংশ নহে। জীবের ক্রমপরি- 


_ গতিতে, উহা মানবমানসে আবিভূতি হই- 





দেখা যায়। 


পকারিতা পর্যাস্ত উপেক্ষা করি। বঙ্গের 


ঃ আছে। আজও এব ইহা লী4৯: 





টির্িংন 











পকারিত অন্য রকমেও 
জি, এই নাস্তিকতার 
মধ্োও,ধর্মাভাব নেক সৎকার্ধোর মূল 
অনেক সতকীর্ির উত্তেদ্রক) অনেক দেশ. 
হিতকর ব্যাগারের প্রঃণ। আজি, এই 
বিজ্ঞান প্রধান, বিজ্ঞানসর্বস্ব. উনবিংশ 
শতাব্দীর, শেষ ভাগেও এই ধর্শভাব, 
অনেকের পক্ষে 'অনেক বিপদে ভরসা, 
অনেক: দুঃখে সান্তনা) অনেক শোকে 
ছুড়াইবার স্থান, অনেক ৮ হৃদক়ের 
শান্তিমলিল। ্ 
ধাহারা মনে করেন, কালে ধর্দ্ভাব 
পৃথিৰী হইতে লুপ্ত হইবে, তাহাদিগকে 
আমর] গুটি ছুই কথা, বলিতে চাই। 
(কোমৎ বলিয়াছেন বটে, যে কোন বিষ- 


-য়ের মূলান্ুসন্ধান করা বৃথা_তাহা! 


মানবের, অভ্ঞেয়। কিন্তু বুথ! হউক, 
অবৃথা হউক,ছাড়ান ত যায় না । অনেক 
সময় মনের ভিতর হইতে প্রশ্ন হয়ব_ 
আমি কে?--আমি ছাড়া সংমারে যাহ 
আছে তাহ! কি?-__কোথা হইতে আগি- 
লাম ?__কোথা.হইতে আমিল ? হর্বট 
স্পেন্সর, পরমাণু লইয়া এবং আকর্ষণী 
ও বিক্ষেপণী শক্তিদ্বয় লইয়] অপুর্ব জগৎ 


নির্মাণ করিয়া দিলেন। ডারুইন বৃক্ষের, 


বানর খাড়া করিয়া মন্থ্ধাজাতির পিতৃ- 
লিজা বি ুরিজারাগেঙ 






নু গস 
সমুদ্রের উপরে, উপরের নীল সমুদ্রে, 
তাড়িত গবাহ ছু্টতেছে_সার সেই 
সমুজের গর্ভে, সেই উপকূলের কর্দম- 


রাশির ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষু্র কীট অন্মিয়া . 


কিল্কিল্‌ করিয়! নড়িয়া উঠিতেছে__- 
এই অপূর্ব্ব চিত্র দেখিয়! মোহিত হইলাম 
বটে, কিন্তু কিছুই বুপ্ঝিতে পারিলাম ন|। : 
আমাদের জ্ঞানও সকল গ্রাশ্নের উত্তর 
দিতে অক্ষম। কিন্ত জ্ঞান এবং চিন্তা 
অমদূরগামী নহে__যাহ। ভাঁনি না, হয় ত 
জানিতে পারিও না, তদ্ধিষয়ক চিন্তাও 
মনে আসে। এই জনাহীত বিষয়ের 
চিন্তাই ধর্ঘ্ভভাবের মুলভিত্তি। সুতরাং 
চিন্তা যত দিন জ্ঞাননীমার অন্তর্বদ্ধ 
নাহয়, তত দিন অন্ততঃ ধর্শ্ভাবের 
লোপ হইতে পারে না. কিন্ত চিন্তা 
কোন কালে, ভ্রঃনসীমার অস্তর্বদ্ধ হইবে 
কি? ইহা সকলেই স্বীকার ই যে 
জ্ঞান বৃদ্ধিশীল__বিজ্ঞানের দিন. 










জানিতে আর কিছু বাকি, ছি না, 
সুতরাং ধর্মভাব লুপ্ত হইবে। কিন্ত 
মন্ুষ্যজ্ঞান কোন কালে সম্পূর্ণ এবং সর্ব্₹-. 
দর্শী হইবে কি? স্পেন্সর* বলেন__না। ্ 
আর এক দল:নাস্তিক ক. 
মনে করেন ঘ়ে বিজ্ঞানের যত উন্নতি: 
হইবে ধর্খুভাবও তত দূর্বল হয় যা» 
ইলে।.. এ মতেরও জারা টা 
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পান যে, অবাধ্যতার বিষময় ফল, অপরি- 
হার্ধ্য । দেখিতে পান যে;মগ্ুষ/ যে সকল 
শক্তর অদীন, তাহারা ক্ষেমস্কর এবং 
'আবাভিচারী। ছুঃখ যেমন অবাধ্যতার 
অনিবার্ধা ফল, বাধাতাঁর অবস্ঠ প্রাপ্তব্য 
ফল তেমনি অধিকতর সম্পুর্ণতা,উচ্চতর 
সুতরাং তিনি অবাধ্যতার যার 
গর নাই বিরোধী । ক্ৃতরাং তিনি নিজে 
বাধ্য এবং অপরকে বাধা দেখিতে ইচ্ছা 
করেন। স্ুতরাংবিজ্ঞান ধর্শাভাব গ্রস- 
বিনী। অতএব যথার্থ জ্ঞান, প্রচলিত 
ধর্মুসমূহের বিরোধী হইলেও) ধর্শুভ:বের 
বিরোধী নহে_-বরংপরিপোষক। স্পেন্‌- 
সরের বিশ্বাস এইরূপ ।. 

মানব-লভ্য জ্ঞানের সীমা! আছে। সে 
সীমা যে মনুষ্যশক্তির অনতিত্রম্য তাহ 
জ্ঞানই আমাদ্রিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝা- 
ইয়া দের । বুঝাইয়! দেয় যে, এ বিশ্বের 
চরম কারণ, মূল শক্তি, মনুষ্যবুদ্ধির 
অতীত। জুতরাং দেখাইয়া দেয় যে, 
মন্থ্যাশক্তি অতি ক্ুপ্র। যে মহান্‌ শক্তি 


বিশ্বের আঁধার-_ প্রকৃতি, জীবন, চিন্ত। 





যাহার মুগ্তিপরস্পরা মাত্র_-ষে শক্তি যে 


কেবল মাত্র জ্ঞানের অতীত নহে, ধার- 


পারও অতীত, তাহ| জ্ঞানই আমাদিগকে 


 দেখাইয়! দে়। নগ্রভা, আপনার ক্ষুদ্রত্ 
জ্ঞান, বিশ্ব শক্তির মহব রন, এ মকল 


পি ধ্লাবের আল হ হ ফা হইলে 





জান অবশ্য ধর্দভাবের পরিপোষক। 
. গল-শিব্য স্পইজাইম বলেন, ততিই 
ধর্মভাবের সাযা। যি তাহা হ্য, তাহা 
হইলে যথার্থ ক্ঞানের ন্যায় ধর্মুভাবপো- 
ষখান্ুকুল "আর কি? কেন না বিশ্বশক্তির 
মহনব জ্ঞান পরিপুষ্ট করিতে অন আর 
কি? অতএব জ্ঞান, ধর্মারিশেষের অথবা! 
প্রচলিত ধর্ধপ্রণালী সমূহের বিরোধী 
হইতে পারে, কিন্ত ধর্মাভাবের প্রতিকূল 
নহে। যে কোমৎ সর্বধধ্মীবিরেবী, 
সেই কোম্ৎই আবার নবধর্খ সংস্থাপন 
করিয়/ছলেন বলির অ।পনাকে পরম 
গৌরবান্বিত -মনে করিতেল। তাহার 
বিশ্বাস ছিল, যে ইহাই তাহার জীবনের 
গ্রধান গৌরব । 

অধ্যাপক হক্সলি এ সন্বদ্ধে একস্থলে 
এইরূপ লিখিয়ছেন;--“যথার্থ ভ্ঞান 


-এবং যথার্থ ধর্ম, যমজা ভগিনী; এক 
হইতে অপরের পার্থক্য উভরেরই মৃত্যুর 


কারণ। জ্ঞান যেপরিমাণে ধর্দ্জীবন, 
জ্ঞানের সেই পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি; ধর্শ্মও 
যে পরিমাণে প্রমামূলক, ধর্শের সেই 
পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি। জ্ঞনান্থ্রাগীদিগের 
মহৎ কীন্তিত্তস্ত কল, 'ততট। তাহাদের, 
বুদ্ধির ফল নহে, যতটা সেই বুদ্ধির ঘর্্ম- 
ভাব নির্দেশিত গতির ফল। তাহারা 
যে সকল সত্যের আ|বক্ষার, যে সকল 
তত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, মে সকল, 
ততটা তাহ।দের বুদ্ধির প্রার্ধ্যনিবন্ধন 


নহে, যতট। তাহাদের সহিঝুতা)তহাদের 
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করাও স্াছাদের চি, তাহা 
দের ত্যাগ স্বীকার নিবন্ধন |” | 

ধর্িদ্বেবীদিগকে আর একট! কথা 
বলিয়! আমরা এ বন্ধের শেষ করিব । 
সাহারা সমাজকে ধর্ধবন্ধন হইক্ে মুক্ত 
করিতে চাহেন, ভালই; কিন্ধ আমবা 
জিজ্ঞাস! করি, ধর্শবন্ধনের পরিবর্তে আর 
কোন কার্ষ্যর বন্ধন তাহারা সংস্থা- 
পিত করিতে পারেন?-_ধর্ম্মবাতীত আর 
কি বন্ধন বাধিতে চাহেন? সমাজের 
জন্য একট! বন্ধন যে আবশ্যক, তাহাতে 
বোধ হয় কোন চিন্তাশীল বাক্তিই সন্দেহ 
করিবেন না1 আমাদের কার্যামূলা বৃত্তি 
সকল অন্ধ এবং চিন্তাশুনা। যখন 
তাহারা আবেগপ্রণোদিত হয় তখন 
কুপথ স্থুপথ জ্ঞানশুন্য হইয়া উঠে। 
সমাজের মঙ্গলের জন্য ইহা আবশ্যক 
যে,এই বৃত্তিনিচয়ের উপর একটা শাসন 
থাকে। ধর্দশামনের স্থানে আর কোন, 
শামনকে অভিষিক্ত কর! যাইতে পারে, 
আমর! ভাবিয়া পাই না। সত্য, এন্দপ 
ষ্টাস্ত আছে বে, কেহ কেহ ধর্্ববন্ধনকে 
পদদলিত করিয়াও পৃথিবীর প্রভূত উপ- 
কার করিয়া গির়াছেন-_-ধর্ম্ম মানেন নাই, 
অথচ সধুতায় জগতের দৃষ্টান্ত স্থল, জগ- 
তের অনুকরণীয়। কিন্ত সকলেই কিছু 


কোমৎগ বা লাপ্লাষের নায় লোক নহে। 
নকলেরই জ্ঞানাঞ্জনৈকচিত্তত! কিছু এত 


গ্রবল নহে, ৫ যে অবিকা জীবনী আক- 
রণ করিয়া নিক্ষ্ট বৃত্তিনিচয়কে ক্রমে হস্ব-. 


তেজ; করিয়া ফেলিতে পারে। সকলেরই: 


মানবহিতপরায়ণতা কিছু এত প্রশস্ত 
নহে, যে রিপুগণ তাহার তলে ছায়ান্ধ- 
কারমজ্জিত হইয়! ক্রমে শুকাইয়া উঠে। 
সাধারণের জনা একটা শাসন চাই । 
সাধারণকে সংপথে উৎসাহিত করিতেও 
একট। উত্তেজনা! চাই-_মন্্ষামানসের 
স্বাভাবিক প্রবণতা পাপের দিকে । 


ধর্মশামন ব্যতীত আর ভ্রিবিধ শাসন 


আমরা কল্পন| করিতে পারি,_বিবেচন! 
শক্তি, রাজৰিধি, এবং সাধারণের মত। 
ইহাদের কার্যকারিতা পর্ধ্যালোচন! 
করিয়া দেপা যাউক। 

প্রথম, বিবেচনা শক্তি । নীতিস্থত্র- 
নিচয়ের প্রাকৃতিক মূল অবশ্য আছে, 
কিন্তু তাহ! করজন বুঝে? কাধ্যবিশেষের 
ফলাফল কয়দ্রন গণনা করিতে পারে? 
কয়জন গণনা করে? সমাঙ্গের অধিকাংশ 
লোকেরই কার্যো বিবেচনার ভাগ অতি 
অল্প। যত কেন উন্নত, যত কেন সভ্য 
সমাজ হউক না, লোকের কার্য 'অভি- 
নিবেশপুর্বাক পর্ণযালোচন! ঝরিলে গায় 
ইহাই বোধ হয়, যেন যতদূর পার! যায় 
চিন্তা না৷ করিয়া জীবনযাত্র।_ নির্বাহ 


করাই অধিকাংশ লোকের উদ্দেশা । 
শঅতি সামান্য দৈনন্দিন কার্ধ্য, যাহাতে 


* কোম্তের নাম, মাদেম ক্রে।তিল্দ দে ভৌর নামের সঙ্গে বাহার। মন্দভাবে 
5, চাহেন, ভাহাদিগকে আমরা নিন্দুক মনে করি। 
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১৫ নি? 








খেখানে ক পিস যে, 
সেখানে যে. লোকে বিবেচনা করিয়। 
কার্ধা করিতে পারিবে, তাহা কিরূপে 
বিশ্বাস করিব? নৈতিক আজ্ঞ।রপ্ধর্শা- 
শন হৃ্বিশ্বার হইয়া, প্রাকৃতিক মূল 
নির্বাচন করিয়া তদনু সারে কাধ্য করিতে 
পারিবে, ইহা কেমনে বিশ্বাস -করিব ? 
নীতিস্থত্রের প্রাকৃতিক মুল নির্ব্বাচন 
করিয়। কার্য করিতে পারিবার পুর্বে 
অনেক কথা বুঝা আবশ/ক। এই 
কার্ষ্যের প্রকৃতি ভাল, এই কার্যের 
প্রকৃতি মন্দ, ইহা! পরিষ্ণারূপে বুঝিতে 
হইলে কেবল ততন্তৎকার্যোর অব্যবহিত 
* » ফল পর্যালোচনা! করিলে চলিবে না, 
. গো ফল সকলও দেখিতে হইবে । 
দেখিতে হইবে, ইহাতে নিজেব.লাভা 
লভ কি?-অন্যের লাভাঁলাভ কি ?-_ 
সমাজের লাভালাভ কি? অনেক কার্য 
(আছে, আগু অনিষ্ট করে না কিন্তু পরি- 
টু থামে, সর্বনাশ করে। অনেক কার্ধ্য 
আছে, নিজের লাভ হয়. কিন্তু পরের 
_অর্কনাশ হয় । _এবপ - অবস্থায় অত্রান্ত 


নি, 


ক 









এ বিচারই বা করন গত পারে 


জপতে 


বিচার কয়গন করিতে পারে? এত, 
বিভার করিয়া কে কাধ্য করিতে পারে? 







ও কেনা নন কর, হি অনদন 


করেন ভাহার ফ ফল- 
ভোগ করেন; বদিন কষ্টভোগের স্থৃতি 
মনোমধ্যে জাজলামান থাকে ততদিন 
হয় ত নিব থাকেন; আবার যেমন 
কালের ছায়ান্ধকার সেই স্মৃতির উপর 
পড়িয়া তাহাকে অপরিষ্ষার করে, অমনি 
যেসেই। :; 

আসল কথা, মনুষে।র কার্ধ্য, মন্ুষোর 
বিশ্বাস, অধিকাংশ স্থলেই বিবেচনা দ্বারা 
স্থিরীরুত হয় না; অনুভূতি দ্বারা স্থিরী- 
কৃত হয়। অতএব বিবেচনাশক্তি ধন্মের 
সিংহাসনে বমিবার উপযুক্ত নহে। 'এ 
উপঘুক্ততা৷ বিবেচনাশক্কির.যখন হইবে, 
মেদ্দিন এখনও আনে, মাই, আদিতে 
বিলম্ব আছে। কীাস 

দ্বিতীয়, রাজবিধি। রাজবিধি যে 
ধর্মের স্থলাভিবিক্ত হইতে পারে; না, 
তাহার একটা কারণ এই ঘে, রাপ্বিধি 
কার্ধ,সমুৎপাদিকা শক্তি নহে। রাজ- 
বিধির অধিকার নিবৃভ্তির দিকে, প্রবৃত্তির 
দিকে নহে ।.. এই. এই' কাধ্য করিও না, 
রাজবিধি কেবল ইহাই. বলে,_তাহ1ও 
স্পষ্টতঃ বশে না, পক্তঃ.বলে 1, এই 
কাধ্য কর,এমন কথা রাজবিধি বলে ন|। 
পরের কুৎস! করিও না, পরের গারে 
হাত দিও-না, পরদ্রব্য আত্মসাৎ করিও 
না, এই সকল রাক্সবিধির)আজ্ঞা। দুঃখা- 
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বিধি বলে নাঁ। হতরাং আমাদের উচ্চ- 
তর প্রবৃত্তি সকলের উপর রাজবিধির 
অধিকার নাই 1 আবার নিবৃদ্তির দিকে 
ষে অধিকার, তাহা অতি সংকীর্ণ। 
রাজবিধি বলিলেন,__« দেখ বাপু, অদ্ধ- 
কার রাতে গৃহস্থের মেয়ের ঘরে প্রবেশ 
করিও না; য্দি-কর এমন জানিতে 
পারি, তাহা হইলে কঠিন পরিশ্রমের 
মহিত তিন, বৎসর মেয়াদ দিব।” উত্তর 
--“যে আজ্ঞা, আপনি যাহ।তে না জা- 
নিতে পারেন তৎপক্ষে বিশেষ যত্রবান্‌ 
থাকিব” রাঁজবিধির কার্ধাকারিতা মি- 
টিগ্না গেল। অতএব রাজবিধিও ধর্শের 
সিংহায়নে বসিতে পারে না। 

তৃতীয়, সাধারণের মত।* মৃত মহায্ম! 
জন ষ্যার্ট মিল, তাহার “ধর্সম্্থীয় 
পরস্তাবন্রয়” ইত্যভিধেয় গ্রন্থে এই শাস- 
নের কার্ষাকারিত! সমর্থন করিয়াছেন। 
তিনি যেন অসদাচার অবলম্বন করিয়! 
কথাটা বুঝাইয়াছেন। লিখিয়াছেন যে, 
বাভিচারে যে পাপ, ধর্শান্ত্রান্ুসারে 
তাহা রী পুকষ উভয়ের পক্ষেই অবশ্য 
সমান। কোন ধর্মই এমন শিক্ষা দেয় 
না যে, জ্ত্রীলোক পরপুরুষগামিনী হইলে 
তাহার অদৃষ্টে চৌষর্টি রৌরব হইবে, 


আর পুরুষ পরস্ত্রীগামী হইলে তাহার 
ভাগ্যে অক্ষয় স্বর্গ হইবে। যদি নীরয়ে নট 


কর উরে: পানীয় দাও, ্ বাঁজ- | 






অধিক নিপ্বঃ কেন না সাধারণের ঠা . 
উভয়ের মধো, একটু তারতম্য করে-.. 
বাভিচারিণীর থে নিন্দা, যে কলঙ্ষ, যে 
লাঞনা, যে গঞ্জনা, বাভিচারীর, তত 
নহে) এস্থলে দেখা যাইতেছে, যে; 
পাপহইতে বিরত রাখিতে ধর্দাশাসন 
অপেক্ষা মমাজশামনের (সাধারণের মত) 
কার্ধাকারিতা অধিকতর । মন্ুষাকে 
ধর্মশাসন যে পাপ হুইতে যে পরিম।ণে 
বিরত রাখিতে পারে না, সমাজশাসন 
মেই পাপ হইতে ফে পরিমাণে বিরত 
রাখিতে পারে । 'অতএব সাধারণ মতের 
কার্ধ্যকার্রিতা ধন্মশীমনের অপেক্ষা নুন 
নহে, বরং অধিক 1% 

মিলের যুক্তিতে গুটি দুই ছিদ্র আছে 
বলিয়া! বোধ হয়। সিদ্ধান্তটি ঠিক করিয়। 
করা হয় নাই বা ঠিক করিয়! লেখা হয়, 
নাই। মিলের তর্ক হইতে ঠিক সিদ্ধান্ত 
এইরূপ হয়,_এক দল মন্ুষ্যকে ধর্ম 
শাসন যে পাপ হইতে যে পরিমাণে বিরত 
রাখিতে পারেঃ আর একদল মনুষ্যকে. 
সমাজশ।সন সেই পাপ হইতে তদপেক্ষ। 
অধিকপরিমাণে বিরত রাখিতে পারে। 
ইহার উপর আমরা এই বলিতে চাই, 
যে সমান অবস্থায় দুইটি শক্তির কার্য 
দেখিয়া তাহাদের বল তুলন! হাক 
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এক্ষণে ৮৪ পা স্থানটা টি করিয়া দিভান।, 


মিলের গ্রহ রাঃ নিকট 











নাই সে স্থলে হইতে পারে না। মিলের 





যুক্তির দোষ এই. যে) অবস্থার সমতা, 


_.. অভাবেও তিনি তাহা স্বীকান, করিয়া 
লইয়াছেন। ভ্্রীলোক এবং পুরুষ, উভ- 
যেই মনুষ্য. বটে, কিন্তু অন্থুযাজ|তির 
অন্তর্গত বলিয় কি ভ্্রীপুরুষের মধ্য 
কোন নির্দেশিতবা প্রতেদ ন।ই ? যদি 
থাকে, তবে ইহাদের উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 
শক্তির কার্ধ্য পর্য্যালোচনা! দ্বার কখনই 
শক্তিদ্বর়ের বলতুলন! হইতে পারে না। 
মন্ুষ)ও জীব, বানরও জীব) কিন্ত জীব- 
শ্রেণীর অন্তর্গত' বলিয়া কি মনুষ্য এবং 
বানর এতদুভয়ের উপর ভিন্ন২ ঞ্সক্তির 
কার্ধ্য দেখিয়া, মেই শক্তিগশের বলের 
ন্যুনাধিক্য নির্দেশিত হইতে পারে? যদি 
ন। হয়, তবে, স্ত্রীলোকও মানুষ পুরুষও 
মানুষ বলিয়।ই বা কেন হইবে? মিলের 
তর্কের ভ্রান্তি সুম্পষ্টহর করিবার জন্য 
অমর! ধ্ীরূপ আর একট। যুক্তি লিপিবদ্ধ 
করিতেছি । গেবদ্ধন দাস মন্ুযয; 
বেতাল পঞ্চবিংশতির রাঁজমহিষীও মনুষ্য, 
রাজমহিষীর গাত্র চন্দ্রকরম্পর্শে দগ্ধ 
হইয়াছিল; গোবদ্ধন দাস মধাহু সূর্ধা- 
তাপে ক্লিষ্ট নহে; অতএব স্র্যাকিরণ 
অপেক্ষা চন্দ্রকিরণ অধিকতর তাপযুক্ত। 
যদি এ যুক্তিতে, এ সিদ্ধান্তে ভূল থাকে, 


তবে মিলের যুক্তিতে, মিলের সিদ্ধাস্তেও, 


আছে। 
জ্ীপ্রক্কতি এবং পুরুষগ্রক্কাতি যে এক 
রূপ নহে, তাহা বুঝাইতে অধিক ঝাঁক্য- 


1 


রি 


ব্য়ের প্রয়োজন রাখে ন1। 
তন্ববিৎ মাতেই জানেন, ধাহার! শীরীর- 
তত্ববিৎ নহেন তাহারাও জাঁনেন, যে 
নত্ীপুরুষের শারীরিক,গঠন একরূপ নহে 
সুতরাং মানধিক গঠনও একরূপ হইতে 


| পারে বট কিন যে থলে বা ঘঘতা 





শারীর 


পারে না। অতএব ইহা সিদ্ধ, যে স্ত্রী 
গ্রক্কতি এবং 'পুংগ্রকৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। 
মিলের যুক্তির আর একটা দোষ এই যে, 
যে স্থলে ছুই তিনটি শক্তি কার্ধ্য করি- 
তেছে, মিল সে স্থলে একটা 'মাত্র ধরিয়া 
বিচার.করিয়াছেন__বাকী গুলিকে একে- 
বারে উপেক্ষা, করিয়।ছেন, নামোল্লেখ 
পর্যন্ত করেন নাই । : পুরুষে স্ত্রীলোকে 
যেরূপ সম্বন্ধ, তাহ।তে সমাজশীসনের 
কঠে।রতা ব্যতীতও স্ত্রীলোকে অপেঙ্গ।- 
কৃত অধিকতর জি,তন্ররিয়তা ভরসা কর! 
যায়। পুরুষ প্রতিপালক; স্ত্রীলোক 
প্রতিপালিত। যে প্রতিপালিত,তাহাকে 
স্থতরাং প্রতিপালকের মুখাপেক্ষা। করিতে 
হয়, প্রতিপালকের মন রাখিয়া চলিতে 
হর, প্রতিপালকের বিরাগের ভয় কর্সিতে 
হয়। যে. কার্যা করিলে প্রতিপালক 
বিমুখ হইবেন, সে কাঁধ্য করিতে প্রতি- 
পালিত অল্পে সাহস করে না। অতএব 
মিলের যুক্তি ভাঙ্গিয়া গেল। 

এই গেল মিলের মত সমালোচন। 
এক্ষণে একবার মিলকে অব্যাহতি দিয় 
অন্তর্'প বিচারমার্গ অন্থুমরণ করিয়া, 
সাধারণ মতের সহিত ধর্্মশাসনের তুলন! 
করিরা দেখ! যাউক। 

সাধারণের মতটা বাহ্শক্তি। তাহার 
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-শাসম কেবল. কার্যের উপর থাকিতে 

পারে। মনের উপর কোন অধিকার 
নাই।॥. অনের ছুরভিনদ্ধি যতক্ষণ না 
কার্ধো পরিণত হয়ু, ততক্ষণ তাহা সাধা- 
রণ মতের কার্ধাপথবর্তী নহে । স্ৃতরাং 
সাধারণের মত মনঃসংশোধনে অক্ষম। 
দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ মত কার্য্যবিশেষের 
উপর শাঘনরূপে প্রযুক্ত হইবার পূর্বে 
ইহ! আবশ্যক যে, সেই কার্ধ্য সাধারণে 
জানিতে পারে। স্তরাং যে স্থলে 
প্রকাশসম্ভাবন! নাই, সে স্থলে সাধা- 
রণের মত অবর্মণা। অতএব দেখ! 
গেল যে, সাধারণ মত মনঃসংশোধন 
করিতে অক্ষম এবং গোপনের পাপ 
নিবারণ করিতে অক্ষম।. ধর্ম্মভাব 
আভ্যন্তরীণ শক্তি, স্থৃতরাং তাহার এ 
কার্যকারিতা আছে। মানস সংশোধন 
করিতে সক্ষম, কেন না উহার কার্ধ্য 
মনের উপর । গোপনের পাপ নিবারণ 
করিতে সক্ষম, কেন না উহার কাছে 
কোন কার্যই গোপন থাকিতে পারে 
না_মনের অগোচর পাপ নাই। অতএব 
সাধারণ মতও ধর্শসিংহাসনে বদিবার 
অন্কুপযুক্ত । 


আমরা যে. বিচার করিলাম, তাহাতে: 
বুঝা গেল যে ধর্মতাবের আবশা 
আছে। সমাজের হিতের জন্য, মান- 
বের মঙ্গলের জন্য,ধর্মভাবের আবশ্যকতা 
আছে। পাপহইতে বিরত রাখিতে, 
সৎপথে উৎসাহিত করিতে, উচ্চতর 
প্রবৃত্তি সকলের উন্নতিসাধনে, পশুভাবের 
সংযমনে, ধর্মাভাবের আবশ্তকত। আছে । 
ধর্মভাবের অপচয়ে সমাজের অমঙ্গল 
আছে। কোমৎ্ অথবা! লাগ্লাসের শ্ায় 
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লোক নাস্তিক হইলে সমাজের অনিষ্ট ' 


না হইতেও পারে; কিন্ত রাধু বাবু, মাধু 
বাবু, যাছু বাবু যদ্দি নাটক লিখিতে 
শিখিয়াই-নাস্তিক হয়েন, তাহ।তে অনিষ্ট 
আছে। তাহার! যে মমাজের অন্তর্গত, 
সে সমাজের বড় ছুর্ভাগ্য বলিতে হইবে । 
বঙ্গনমাজে এইরূপ লোকের কিছু বাড়া- 
বাড়ি, অতএব বঙ্গদমাজের বড় ছুরদৃষ্ 
বলিতে হইবে। 

॥এ বিষয়ে অনেক কথা আমাদের 
বলিতে বাকী থাকিল। এ বিষয়ের 
পুনরান্দোলন করিবার ইচ্ছাও থাকিল। 
প্রবন্ধের অতি বিস্তুতি দোষ পরিহারার্থে 
আমরা আজিকার মতন নিরস্ত হইলাম 
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 ইদানীস্তন সন্াতার একটি প্রধান 
তার উন্নতি সেইখানেই নিয়মের ষমা- 
দর ।. অন্যতঃ বিভ্রানশান্্র সর্বাপেক্ষা 
নিয়ম সমালোচক বলিয়| বিজ্ঞ/ন আলো- 
_. চনা সভাসমাজের শরেষ্ঠতর অবলম্বন$ 
বিজ্ঞানশীন্দের উন্নতি সাধিলে কার্ষ্য প্রণালী 
কেবল দৈবাধীন ব| মার!পরতন্্র বলিয়া! 
২. বিশ্বাস থাকে না। ন্যায়সঙ্গত নিরমা- 
বলীর উন্নতিগ্রাপ্তির, সঙ্গে সমাজকার্যা. 
ক্রমশঃ নিয়মেরই অধীন হইয়া থাকে; 
শাস্ত্রের বচন ও পুর।তন শ্নে/কের একাধি- 
পত্য হাস হইতে থাকে ও সকল বিষয়ের 
বৈভ্ঞানিক তত্ব ব্যতীত অপর কথা ক্রমে 
অগ্রাহ হয়। একদিকে ইংলও, ফান্স, 
জর্ম্মনির মাংসপেষী বলব্যাপক উন্নতি ও 
,আর একদিকে স্পেন এবং আমাদের 
হতভাগ্য ভারতভূমির অবনতি পর্য্যা- 
লোচনা করিলে উক্ত কথার কিয়দংশ 
সত্যতার প্রমাণ দেখিতে পাওয়! যায়। 
শ্রীরামচন্দ্র নৌকায় পদার্পণ করিবা 
মাত্র কাষ্ঠনির্শিত যান স্বর্ণময় হইল, 
কংসারি শ্রীকুষ্ণ মুখব্যাদান করিতেই 
ব্রহ্মা তাহার গলদেশাস্তরে চিত্রিত 
দেখা গেল, ইব্রাহিমের বংশজাত মুসা 
৪ হস্তনিক্ষেপ করিতেই সমুদ্র 


॥ 


ইত 


(১. 





 শাতিবর্ম ও সাহসশিক্ষা। : 









শুন্াইয়া গেল, এ সকল কথায়, কোন 
সমাজে দৃঢ় বিশ্বাস ও জনাতর স্থানে 
অবিশ্বার হয় ঝেন? ইহার মধ্যে এক 
সমাজেরই বা কেন ক্রমশঃ অবনতি অপ- 
রেরই ব| কেনব্রুমশঃ উন্নতি দেখ! যায়? 

ইহার সদুত্তর অস্কুসন্/ন করিতে হইলে 
দেশ দেশাস্তরের মানবসসাজের. গঠন. 
সৌস্টব ও ধর্ম্নীতির উন্নতি বত্সহকারে 
স্থির মনে পর্যালোচনা করা. আব- 
শাক। আমাদের নিয়ত স্মরণ রাখ! 


উচিত যে, জাতীয় মহত্ব বা সামার্সিক 


গোরব-মন্দির জাতীয় ধর্ধ্মভিত্তির উপর 
কিয়দংশে সংস্থাপিত। জাতীয় ধর্ম্মের 
প্রক্কৃতি অন্গুসারে জাতীয় সভ্যতার অঙ্গ- 
বিকাশ হইয়া থাকে । যে ধর্খ সপ্তসি্ধুর 
আলেখাতুলা রমণীয় পবিত্র তটে প্রশান্ত 
্রাঙ্মণগণের পবিত্র ওষ্ঠ হইতে, নিদাঘ- 
নিশীথে হৈম চন্দ্রকরোল।সিত নির্ঝর 
রবের সঙ্গে সুমধুর গাথায় উচ্চারিত 
হইত। যাহাতে কেবল “শান্তি” “শাস্তি” 
পরম সুখ বলিম্ধা গণা হইত, সেই ধর্শ- 
সম্তৃত সমাজপ্রক্ুতির অঙ্গসৌষ্টৰ এক 
প্রকার। যে প্রশস্তমনা-বোধিসত্ব শাক্য- 
সিংহের স্বর্গীয় সহৃদতায় ইদানীন্তন* 
সরল চিত্ত শ্রীষ্টার ধর্ম্মীবলম্থিগণ লজ্জা ও 
নুমতা. সহকারে আপন আগন নীতি- 
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আর এক প্রকার । পুনরায় সমযান্তরে 
বাহবলব্যাপ্রিকর গরী্ঠীরধর্শান্ুরাগী বলিষ্ঠ 
জাতিনির্সিত সমীজমন্দিরের ভিন্ন গঠন 
ৃষ্ট হয়। নিগৃঢ় চিন্তা করিলে অনেকেই 
দেখিতে পাইবেন ইদানীন্তন সভাসমাজ 
এই ছুই প্রকার ধর্ষেমই কিছু ক্লিছু অন্ু- 
করণ করিতে অভিরত। ধাহার! শাস্তি- 
ময় খ্রীষ্টায় ধর্ম অনুসরণ করেন ত|হারাও 
ছয়দবস সংসার যুদ্ধে নিমগ্ন থাকিয়! 
কাহাকে ফাসিকাষ্ঠে বা তোপমুখে 'নিহত 
করিয়া সপ্তম দিবসে “শান্তি শান্তি” 
বলিয়! ধর্াহুতি দিয়া থাকেন; কিন্তু 
রবিবারে যাহ! ধর্মাঙ্গ বলিয়! জ্ঞান হয় 
ফোমবারে তাহা স্থৃতিপথ হইতে একবারে 
্থলিত হইয়া পড়ে। 

এইরূপ ধর্ম বিপর্ধায়ের কারণ আছে। 
যেকালে সমাজ নিরবচ্ছিন্ন শান্তির আ- 
অয়ে নিরঃপদ ছিল, সেকাল বহছুদূরগত | 
যেরাম শান্তিময় জগজ্জীবনের ছায়। মাত্র 
তিনিও মানবলীলা সম্পন্নহেতু চিরকাল 

ংহারকার্ষ্যে ব্যতিব্যস্ত; ঘে সুধিষ্ঠির 
ধর্মমন্তান, তিনি রাজস্থ্য যজ্ঞে ও রাজ- 
তিলক লালসায় দিয় অর্থাৎ মহজ২ 
প্রাণিবিনাশে মন্ত। এখনকার স্বদেশ- 
উদ্ধারকারী উইলিয়ম টেলের রমণীর 
উপাখ্যান: শুনিয়।- সমস্ত, ইউরোপ খণ্ড 
তাহাকে দেববৎ, উপাসনা করিয়া 
থাকেন। টেল, গাপনদেশ অতযাচার- 
শূন্য করিবার অভি নিরন্ন হারমেন 


ছিশিয়বকে মনত্কহী | সময়ে তীক্ষ ভীর-. 


এ 


ছি দেখেন, ভ্তীহার, সমাজ 









কিন্ত অপরদেশে কোন বীর সেই এব 
অক্তিপ্রায়ে কোন মর্খাস্তিক : ক্লেশহ তে 
নিক্কতির আশায় আপন বৈরনির্যাতনের 
অভিসদ্ধি কর।য় চিরপ্বণাম্পদ হইয়াছেন। - 
তাহার নাম অকথা, অশ্রাবা, ছুদ্ছিয়ান্বিত 

(মিস্ক্রিয়ান্ট) বলিয়! জগতে জাগি- 

তেছে। স্বট্লপ্ডে দেশ-হিতৈষী উই-. 


_ লিয়ম ওয়ালেস স্বদেশীয় সাহিতালেখকের.... 


লেখনীতে বীরত্বের ও মহস্থের উচ্চতর :. 
শিখরোপরি সংস্থাপিত) কিন্তু তত্তৎ- 
কালীন ইংলংগুদের্শীয় চরিত্রচিত্রকরের 
করে তিনি ধর্মী কর্মী নিয়মবর্জিত, সম।জ 
শান্তির প্রধান শক্র, অবশেষে নরহস্তা 
ও লুঠনপ্রিয় ডাকাইতদলের সর্দার বলিয়! 
চিত্রিত হইয়াছেন। এইরূপ একই 
ধর্খের ছুই ছুই অর্থ ও একই শ্রেণীস্থ 
লোকের ছুই ছুই আখ্যা আমরা প্রচার, 
করিতৈ বিরত নহি । কিন্ত এই প্রকার 
ভুই দুই ধর্খ্মাবলম্বনের ও ছুই ছুই বিচা- 
রের বিশেষ আবশ্যকতা আছে; তাহ! 
ক্রমশঃ বিবৃত কর! যাইতেছে । 

যে সময়ে যোগস্ততি, মুনিবুন্তি অব- 
লক্ব'ন, ফল মূল আহরণে জীবন ক্ষেপণ 
করিরা, তন্ুত্যাগ করা ঘহজ ছিল,সে দিন 


এক্ষণে বছুদুরে চলিরা গিয়াছে; গিরি রা 


নদী, বন, 8 ধী 










কের (কনপরেটকের) করগতঃ ফল: 
মূল নংগ্রহ, পত্রচ্ছেদন, বকণই রাছ-. 


মহ 


চনে] রা 4 











_ নিয়মাধীন, মূল্য দাও কিছ দত শ্রহণ 
_ কর_দণ্বিধি সর্বত্র বাপক। সকলই 
মালিকের মুনুক, দলিল দর্শাইসনা প্রস্থ 
সাবাস্থ কর,নচেৎ যদি পার স্ববলে অধি- 
কার সংস্থাপন কর। এই কথা গুলি 

-জ্ৃদয়ঙ্গম করিলে কি প্রতীতি হয়? নিরী- 
হতার কল গত হইয়াছে, পশ্চ/তেই বল 
বা অগ্রেতেই দেখ সতাযুগ অনেকদিন 

গত বা আদিতে অনেক কাঁল বিলঙ্ক 
আছে। কেবল স্থিরভ!বে বসিয়া ভাবিলে 
ঘে সময় লব্ধ হইবার নহে। সত্য,নীতি, 
ধর্ম্দম ও রাজা বিস্তার করিতে পাঁর না 
পার, নিজস্বত্ব প্রাণপনে রক্ষা করিবাঁর 
চেষ্টা কর। নিজের সুখ ও সামাজিক এই 
উভয়ই সুখের জন্য আগ্রহাতিশয় লো'ভ- 
পর।য়ণ লোকের আক্রমণ সর্ধদ। প্রতিরোধ 
করা কর্তব্য। যে ধর্মে এই শিক্ষা দেয় 
যে বামগণ্ডে চপেটাঘাত করিলে দক্ষিণ 
কাণ্ড পুনরাঘাত করিবার জন্য ফিরাইয়া 
দাও, তাহা লৌকিক বা জাতীয় সন্ত্রম 
ব1 স্বত্বসন্বন্ধে পরিণত করিলে কেবল 
হাস্যাম্পদ হইতে হয়। নিরীহতার, 
শান্তচিত্তেরও সীমা নির্দিষ্ট আছে। 
“সর্ব্মতান্ত গর্থিতম্‌”” এ বিষয়েও সত্য। 
যেখানে প্রত্যেক জাতি স্ব শ্ব প্রাধানা 
স্কাপনে নিয়ত পদচালনা করিতেছে, 

: লগত শান্তমত্তা, 
বুঝাইতে 'পারে) আপন স্বন্ধে অবহেলা 

করিলে অপরের দুর্নীতি বৃদ্ধি হয়, সুচাগ্র 

হইতে ফালাগ্র শত্রুপক্ষের হস্তগত হয়। 
মেই জন্য আপন আপন জাতীয়পর্দ বা 





দৌর্বল্য বলিয়া: 


জাতীয় নীতির ঢৃ়পন্তন করা বিশেষ 
আবশ্যক ।. 

যে সম্প্রদায়ের লোক-বিশেষে উললি- 
খিত মত তুর্ক করিরা থাকেন তাহাদের 
সমস্ত কথা এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। 
তাহারা আরে! কহিয়। থাকেন যে জাতীয় 
গৌরব ব্রা জাতিপ্রতিষ্ঠা, জন্য যুদধচর্চা 
আবশাক, জানিসমুচ্চয়ের প্রত্যেক ব্যক্তি 
বিগ্রহনিপুণ হওয়া উচিত। যুদ্ধ নৃশংস 


- কার্যয,বলবান্‌ জাতির সহিত নিকৃষ্ট জাতির 


যুদ্ধ নিতান্ত ক্ষতিকর। শোক, অভাব, 
দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু ত আছেই; তার পর 
যুদ্ধে কোন কোন জাতির একবারে ধ্বংস 
হওয়া সম্ভব, তথাপি যুদ্ধপ্রিয় লোকের! 
কহেন যে,যে নিরুষ্ট জাতি উচ্চতর সভা 
জাতির সহিত বলে বা কৌশলে সমকক্ষ 


-না! হইতে পাঁরে তাহার জীবিত থাকিয়! 


নীচত্বের পরিচয় দিয়া কাজ কি? মহী- 
তল হইতে রসাতল যাওয়াই শ্রেয়স্র | 
তাহারা বলেন বিগ্রহ ও শন্ত্রশান্তের 
আলোচনায় সমাজ অনেক প্রকারে 
উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছে । প্রথমতঃ বীর্য, 
সাহস, সহিষ্ণুতা ও এীকমহা। বনের 
পশু পক্ষী কিম্বা নগরের পুরবামিগণের 
প্রতিই দৃষ্টিনিক্ষেপ কর আমরা নিশ্চয়ই 
দেখিব যে যাহার অহরহঃ আক্রমণ, 
করিতে কিঙ্গা,অপরের আক্রমণ হইতে 
অ।পনাদিগকে রক্ষা করিতে তৎপর তাহারা! 
বিশেষ, গুণের আম্পদ।  ইংরাজিতে 
যাহাকে বুল ডগ (11 ৫০৫) কহিয়| 
থাকে তাহার! পর্যায়ক্রমে যুদ্ধশিক্ষায় 





| এক্ধপ উজার ৫ যে একবার কোন 


দ্রবা তাহাদের গ্রামে পতিত হইলে 
তীক্ষমন্ত্রে অঙ্গচ্ছেদ করিলে সেই 
পদ্দার্থের নিষ্কৃতি “নাই; সিংহের কগ! 

আমর] ততদুর জ্ঞাত নহি, কিন্ধ সময়ে 
সময়ে বা।ঘশিকারের. যেরূপ সংবাদ 
পাইয়া থাকি তাহ'তে বিলক্ষণ প্রতীতি 
হয় যে কুদ্ধ বারের চর্দ্দণে দুঢ় লৌহ- 
নির্শিত আম্মনকল কোমল ইক্ষুদণ্ডের 
ন্যায় চর্কিত হইয়া যাঁয়। *হস্তী ব 
লোকের আক্রমণ ও অস্ত্রের আঘাত 
ভৃতলা জ্ঞান করে, কিন্তু ভয় দর্শাইতে 
সতত অক্ষম॥  পার্কতীয় বাঁজপোরি 
প্রভৃতি যে মকল পক্ষী অনবরত আক্রমণে 
অভিরত তাহার! আপনু আপন বৃত্তি 
পরিচালনায় ক্রমশঃ এপ পুষ্টিগ্রাপ্ত হই- 
কাছে যে, তাহাদের তীক্ষদু্টি যোজনাধিক 
অতিক্রম করে, ও তাহাদের তীক্ষ নখা- 
ধারে অপেক্ষারুত গুরুতর জন্ম সকলকে 
উচ্চস্ত নীড়মধ্যে অবহেলায় উত্তে।লন 
করিতে পারে। অপরদিকে ভূণজীবী 
পশুনিচন, বাহার! প্রবলভর জন্ঘ হইতে 
প্রাণরক্ষায় ব্যাকুল তাহাদের ক্ষমতা 
কতদূর? ব্যাপ্রের দ্বাদশ হস্ত ও মুগের 
অয়োদশ হন্তব্যাপক এক একটি. লক্ষ 
ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, যাহ!দের 
্রস্থানই জীবনরক্ষার উপায়, তাহারা 
পলায়নেই পটু। এই পটুতা একদিনের, 
শিক্ষা নেংদ্রত পদচালনা করিতে করিতে 


সপ 
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ছিল তাহাদের সন্তান সন্ভতিগুলিই 


পুকযানুক্রমে এইরূপ ভ্রুতপদ হইয়া 


আসিয়াছে । মন্ধুষাসমাজেও ঠিক এই- 
বূপ অনস্প। |. যাহার বিশেষ বিশেষ 
কোন গুণে নিপুখ, ত হারাই জীবন 
যুদ্ধে অপরকে পরাঁভৰ করিয়া জাতীয়. 


ফোপানে সভাতার মন্দিরে বিরাজমান 
যাহার! নিবীর্ধয বা যুদ্ধে অক্ষম তাহাদের 


জীবনে কোন ফল নাই ; এমন কি তাঁহাঁ- 
দের মধ্যে অনেক জাতি এক্ষণে নাই, 
এই কথার সন্ানা প্রতিপন্ন করিবার 
জন্য অধিক লেখা অনরশাক | যত- 
দিন যুদ্ধ জাতিবিশেষের বিশেষ বাবসাঁয় 
ছিল, ততদিন ক্ষত্রিয়কুল বীর্ধাই প্রধান 
পুরুষত্ব বলিয়া গণ্য করিতেন, ততদিন 
এই বিশাল ভারতক্ষেত্র তীহাদেরই 
করপ্ত ছিল। বোধ হয় বীরত্বেরই ধন 
এই ভারত 1 কিস্ক সেই বীরত্ব আদুষ্য 
হইবার কাব্ণ কি? বিখ্যাত বিচক্ষণ 
পণ্ডিত জন ইষ্ট মিল কহিয়।ছেন 
“সাহস আমাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতি 
নহে,ইহ! সুশিক্ষার ও উতৎকর্ষণের ফল ।")* 
আমর! যত বিপাদে পড়ি, অঙ্গচাতুরি। বল 
বা বুদ্ধিচালনার যতবার উদ্ধার হই 
আমাদের সাহস ততই বৃদ্ধি হয়,জয়লাভে 
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ি রর 
সাহসের আদর থাকিবে সাহসিক : পুরুষ 


২ সমাদৃত ও ভীরুতা, ঘ্বণিত থাকিরে, 


_ ততদিন যুবা পুরুষগণ সাহস শিক্ষ! অবি- 


রাত অভ্যাস করিবে । স্পট দেশে,রোম 


| 


/) 





 নরমাংসাশী ফিজ্দিয়ান জাতি সমাজে 


রাজো, মধাযুগ প্রতিষ্ঠিত ইউরোপখণ্ডের 


: ফোগ্ৃবর্গে, বা ভারতবর্ষের কষত্রিয়কুল 


সন!জে, যেখানে দেখ, যথায় সাহসের 
শিক্ষা ও সমাদর তথায় বীরত্বের উদ্নতি, 
যেখানে সাহমের অবমাননা তথাম্ন 


_ ভীরুতার বুদ্ধি । ভারতে আচার্ষের দ্বারা 


শব্রশিক্ষা! ছিল, ইউরোপে প্রত্যেক প্রভুর 
ছর্গমধ্ ব্যায়ামশালা ছিল । সল্মুগসমরে 
মৃত্য যোদ্ধার স্বর্গারোহণের পন্থা ছিল; 
শন্সধারী ক্ষত্রিয়েরা রণে ভয়পরন্তন্্র হইয়া 


, ভঙ্গ দিলে, তাহাদের কলঙ্ক শশাঞ্ষের 


কলঙ্কের সম যুগে যুগে হইতখ। আবার 
ইউরোপ খণ্ডে “ 081৮৮ সংস্থাপন! 
ছারা যোগ্ুবর্গ একটি পবিত্র গু দৃঢ় বন্ধনে 
আবদ্ধ হইতেন। তাহাদের নিরমাবলী 
অতি জুন্দর ছিল; মেই-নিয়ম দ্বার! 


- ভুভুভাব সম্পনন হইত, ও জপেক্ষ/ককত 


শ্রেষ্ঠতা লাভের উদ্দেশে গ্রতোক আঞ্চণের 
নাইটগণ & নিয়ম প্রতিপালনে বিশেষ 
তৎপর, হইতেন। 


* অতি বর্ধরলোকের মধোও 


লং যুদ্ধ ক্র” দশতবার ত্য ভাল 
_ তবু ধর পরিভাগগ করা অবিধেয়” গনারী 









ও কুমারীগণের 
“আপন প্রাণ 


প্রতি সতত শিষ্ট হও” 
ও ছুর্বলের রক্ষা কর” 


পজীবন সংশয় হইলেও বাক্যের সত্য 


প্রতিপালন কর” এই ধর্্ রক্ষা করা 
যদি ছুরহ,যদ্দিও অনেক নাইটের বাকা 
কার্যে পরিণত হইয়াছিল কি না সন্দেহ, 
তথাপি এই সকব.সুনীতি যে মধাধুগে 
ইউরোপ খণ্ডে কতকগুলি মহুদভি গ্রায় 
মহাবীরের প্রস্থতি তাহা সংশয়বিহীন। 
বিশেষতঃ তাহাদিগের বীরস্থ উত্তেজনার 
একটি প্রধান কারণ ছিল; বীরগণ 
দুর্বলা অবলাবান্ধব, দেবছুর্লভ সরল! 
্ন্দরীরা বীরপুরুষেরই ধন. সেই ধন 
গ্রহ বীরত্ব, পরিঠালন;র এক প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল। বীরত্ব -গ্রীতিসংযোগে 
সতেজ হয়, এবং দেই বীরত্ে বীরাঙ্গণা 
সংমিলনলাভ অতি সুনধুর); ফুল্ধনুর 
উত্তেজনায় গ।ণ্ীবের সংযোগ,ইহা প্রখুর 
ও কোমলের মিলন__কিস্ক এই মিলন 
দীর্ঘ স্থায়ী,* চিন্তাশীল পাঠকগণ দেখিতে 
পাইবেন যে,যে সকল প্রথাণি বীরত্ব উত্তে- 
জণার স্থল, তাহা মানবপ্রকৃতির অন্যানা 
অনেকানেক সদ্দত্তিরও উত্স। যে 
যুদ্ধহদে নরনাশের বিষ-বারি তাহাতেই 
আবার সদ্গুণের স্ুনীতিরও উৎপত্তি । 


সাহস উত্তে্নার এইরূপ প্রথ। দৃষ্টি হয়। 
যোদ্ধবর্গ রণবিজয়ী হইয়। গুৃহাভিসুখ হইলে 


বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ জন্দরীগণ তাহাদের হস্তে ইটনা অর্পণ করিয়া। রা, 
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১২৮৪) ৯ 
_ এদিকে আবার বীরদ্থের নাশে স্থাবী- 
নতার ধ্বংস; অধীনতাঁর নীতিপ্রগাঁলীও 
পুথক্‌; দৌর্বলা_ প্রবল হইলে ছুর্বালের 
বদ্ধিচাতুর্ঘ্য একমান্র আশ্রয় । “বলে না 
পারি ফিকিরে মারিব।” তখন চাণকোর 
ও মাকিয়াব্রেলির প্রণীত বুদ্ধিচতুর্ত! 
সমাজের আশ! বাঁ ছুরাশ!র স্থল হই! 
উঠে_শঠের সহিত শঠের মত আচরণ 
করিতে শিক্ষা হয়। ইউরোপে ইটা'লী, 
ও ভারতে বঙ্গ-দেশ এই শিক্ষার অভি- 
নয় স্থান। এই উভয় প্রদেশের সমাজের 
অবস্থা ওতাঁৎকালিক নিয়মাবলীর সৌস।. 
দৃশ্য দেখিলে চমতরুত হইতে হয়। 
প্রথমতঃ ইটালীর রোমরাজ্য বিধ্বংস 
হইবার পর পশ্চিমখণ্ডের অপর সমস্ত 
দেশে অরাজকতা । সে সময়ে পূর্ণ 
অক্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ইটালীর ক্ষ ক্ষুদ্র 
নগর সভাতার বীজভুমি । ভিনিস, জে- 
নোয়া, রোম; ও টস্কেনি অপেক্ষাকৃত 
শারীরিক সচ্ছন্দতাঁর ও সামাজিক স্থৃপ্রণা- 
লীর চিরস্তন রঙ্গভূমি ; পুরাতন রোম- 
রাল্জোর সভ্যতার কিছু কিছু কণিকা এ 
নগরচয়ে বিকীর্ণ ছিল। রোমনগর হইতে 
কৈসারগণের রাজধানী স্থানান্তরিত হুই- 
লেও ইহা! শ্রী্টীয়ান্‌ ধর্মাবলম্বী পোপ 
দিগের স্থপ্রসিদ্ধ পবিত্র ধান হইয়া উঠিল, 
ধর্মতন্ধ চতুর্দিগ্যাপী অন্ধকারের মধ্যে 
এখ|নেই: আলোচিত হইতে লাগিল, 
পশ্চিমাঞ্চলের অসভাতা ও পূর্বধণ্ডের 


সভাতার এই নগর সকল মধ্যবর্তী হইয়া 


উঠিল.।  তাৎকালিক সিদ্ধ রাজাচ়- 


১ 








মধ্যে বিনিস বাঁণিজোর প্রধানতম নগর. রা 
বলিয়! বিখ্যাত হইল; বাণিজ্জোর সহিত. 
অর্থাগম, স্থুরুচি, জীবনের স্থুখপ্রদায়ক 
দ্রবা নিকরের আবিষ্ধিয়া ব। মংগ্রহ হইতে 
লাগিল। উচ্চতম আব পর্বতের উত্তর 
অঞ্চলে প্রজীসমুহের স্বাধীনতা! যে ফিউ- 
ডল গ্র্দের দৃঢ় চপেটাঘাতে ধরাশারী 
হইতেছিল, তাহাদের অত্যাচার ইটালীর 
জনাকীর্ণ নগরে প্রবেশ করে নাই। 
স্বাধীনত, বাণিজ্য ও অর্থসমাগমের সঙ্গে 
এই সকল নগরে সাহিত্য, শিল ও বিজ্ঞা- 
নের আলোচন! আরম্ভ হইল; ইটালীর, 
নিকটস্থ সাগরসমূহ পণার্রব্যপরিপূর্ণ পো 
তমালায় সুশোভিত হইল । 

ইটালীর প্রত্যেক নগরে হুডি প্রেরণ 
জন্য ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইল। একা! 
ফুরেন্ন নগরে অশীতি ব্যাঙ্কঘর ও পশ- 
মের বন্্ নিশ্মীণার্থ ছুই শত কুঠি সংস্থা- 
পন, ও এ সকল কুঠিতে জিংশ সহ, 
লোক প্রাত্যহিক কার্ষো নিযুক্ত হইল। 
তিন লক্ষ করিয়া ফোরিন্‌ (ঞরায় ৬* লক্ষ 
টাকা) মুদ্রিত হইতে লাগিল। ছুইটা 
রোকড়ের কুঠি হইতে ইংলগেশ্বর তৃতীয় 
এড্ওয়ার্ড তিন লক্ষ মার্ক মুদ্রা! (প্রায় ৩? 
লক্ষ ৫* হাজার টকা) কর্জ পাইয়া 
ছিলেন। ফুরেন্স রাজ্যে প্রায় যাটি লক্ষ 
টকা রাজস্ব সংগ্রহ হইত কিন্ত এইরূপ 
সমৃদ্ধশালী হইয়াও এ সকল রাজত্ব স্প্ 
কাল মধ্যে অবনতি প্রাপ্ত,স্বাধীনতা হীন ও. 
মলিন্রী হইল । 

্বস্ব নগরে শাস্তি গুখ মস্তোচগ পুরু 
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করিতে বাধ্য, তাহাদের অঙ্গবল বা মান- 
নিক সাহস এতাদুশ বণিক নিকেতনে 
স্থায়ী হওয়! অসম্ভব; ক্রমে যুদ্ধে ইহাদের 
নিতান্ত অপ্রবুন্তি জন্মিয়াছিল। বিগ্রহ 
বর্বরের কর্ম বলিয়া ইটালী সমাজে 
পরিগণিত হইল । অস্ত্র-বিদ্যার হাঁসের 
সহিত সাহসের হাস হইয়া এই সুন্দর 
সুসভা দয়ার্্রচিত্ত ইটালিয়ান জাতিচয় 
অবনতিগ্রাপ্ত হইল। পারে কপটত! 
ও চাতুরধ্য ইহাদের প্রধান অক্ত্র হইয়া 
উঠিল; নরহত্যা], ভিক্ষা, দুর্ভিক্ষ, হতাশ, 
দ!সত্বে দেশ ব্যাপ্ত হইল। 

আর এক দিকে বাঙ্গালার এতি দৃষ্টি- 
নিক্ষেপ কর। . স্ময়সাগরে পুরারুত্ব 
তরী যত উজান বহিয়া যাও ভারত- 
ক্ষেত্রে কোথাও. সভাতা অপ্রতিহত 
দেখিবার নাই । বাহ্যিক মৌভাগোরই 
বা হাম কোথায়? প্রান্তরে প্রচুর শস্য- 
দায়ী ক্ষেত্র, নগরে প্রচুর শিল্পনিপুণ 
পুরবানিগণ | দেই ভারত-অন্তর্গত মহাঁ- 
রাজা আদিম কাল হইতে ফৌভ।গ্য- 
শালী । 
স্মৃতি) পুরাণ যাহা ভারতের মানসিক 


. ভাঙার ও পৃথিবীর গৌরব তাহাতে বঙ্গ- 
দেশ স্বত্বাধিকারী । বৌদ্ধমতাবলম্বী পাল 





_নুপতিকুলের মময় হইতে পলাশিষুদ্ধের রর 





রহটুল। . যাহারা উদরপুরগ কামনাক্স. 
দেশে দেশে পরিভূমণ করিতে স্াধা, 
. যাগারা প্রতিদিন: দ্লযানে ব| পদব্রজে 
_ হিংস্র জন্সহ যুদ্ধ করিয়া! খাদা_ অর্জন 


বেদ, দর্শন, কাব্য, বিজ্ঞান, 





দিন রথ, ছর্ভাগা। ১, 
হইয়াও আমরা কি কখন সভ্যতাবির- 


হিত? স্বদেশজাত সামগ্রী ও স্ স্থ শিল্পনৈ 


পুণো আমাদদর নির্ভরুছিল। বিদেশীয় 
সামগ্রীতে আমদের দৃষ্টি ছিল না; অন্ন, 
বন্ত। অস্ত্র, ধাতুনির্মিত প্রয়োজনীয় দ্রবা, 
অলঙ্কার, বিরায়দায়ী তাবৎ দ্রবাই গৃহ- 
জাত, বরং আমাদের উদ্ধত্ত সামগ্রীসমূহ 
অপর দেশের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা সমু? 
দ্ধির পরিপোষক ছিল । তখন আমাদের 
নগরগুলি লোকসমাকীর্ণ। অবনী- 
বিখ্যাত গৌড় নগরের ত কথাই নাই! 
ঢাকা, বিক্রমপুর, স্বব্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম, 
তমলুক, বনবিষুপুর, কাঁশিমগঞ্জ, গ্রসিদ্ধ 
বাণিজ্য স্থল ছিল। একথ৷ সাধারণতঃ 
প্রকাশ নাই যে এক চন্দ্রুকৌণ! নগরেই 
১৪০০০ হাজার তত্তরায় বংশ অহ্রহ্‌ঃ 
বন্ধনিম্ত্মাণে বাস্ত থাকিত; এখনও লোকে * 


, কহিয়া থাকে এসহরে “বায়ান বাজার 


ওতিগ্লান্ন গলি” ছিল; এক সমর রী চন্্র- 
কোণার ঘন বুনন বঘন সমস্ত বঙ্গরাজো 
গৃহস্থের আচ্ছাদনের প্রধান সংস্থান ছিল। 
শিল্পীদের মধো রেমম ও কার্পাস ও তন্নি- 
শত বস্্ জন্য বঙ্গদেশ চিরবিখ্যাত | 
যে সময়ে রোম রাঁজ্যে অরিলিয়ন (২৭, 
হুইতে ২৭৫ হ্রীঃ পর্যান্ত)অধিপতি ছিলেন, 
তখন রোম নগরে বঙ্গদেশ-জাত রেশশী 
রঙ্গ স্বর্ণ মুদ্রার সহিত সমান ওজনে বিজ্রীত 
হইত। বাগদাদের খলিফা, পারসিয়।র 
সাহ! বা দিন্তীর মোগল নৃপতিগণ এই 
বঙ্গদেশের রেশমী বন্ধে মোহিত ছিলেন; 


ঙ শা 


4. 4৮ 
এস পন 


নিল উনি নিলি নিন 


১২৮৪1) শাস্তিধর্ 
হুরজিহান রান্জী যে কয়েকদিন আপন 
পূর্বতন স্বামী সের থ! সহ বদ্ধমানে বাঁস 
করিয়াছিলেন মেই সময়ে বীরভূমের 
রেশসী বানের এতজ্জপ অন্থ্রাগিণী হুইয়া- 
ছিলেন ষে দিল্ীশ্বরী হুইয়াও এ বস্ত্রের 
কারুকার্ধয বা উন্নতিসাধনে অমনোযোগী 
হইতে পারেন নাই । তাহার প্রসাঁদে 
অন্তঃপুরে বীরভূমের তত্তবায়হস্তনির্িত 
চেণির বসন ভিন্ন মোগল মহিলাগণের 
অনা কোন সজ্জা মনোনীত হইত না। 
ঢাকার “জল তরঙ্গিণী' কেবল গল্প 
নহে। একদিন আরঞ্জেব নৃপতি আপন 
কন্যার অঙ্গলাবণা সন্দর্শনে কুদ্ধ হইয়া! 
ভত্গনা করায়, কুমারী সলজ্জে উত্তর 
দিয়! ছিলেন যে তাহার অঙ্গ সাতপুরু 
অঙ্গিয়ায় আবৃত! এতৎসন্বন্ধে নবাব 
আলিবর্দি খায়ের সময়েও একটি কৌতু- 
কাবহ ঘটন] হইয়া যায়। হরিত ছুর্ব্বা- 
দলময় প্রাঙ্গণে এক খানি মলমলের 
চাদর বিস্তুত ছিল। এক জন তন্তবায়ের 
গাভি & বস্ত্র দেখিতে না পাইয়া, 
ঘাষের সহিত তাহা৷ গ্রাস করায় তন্তবায় 
নগরবহিষ্কৃত হয়। অতি অল্পদিন হইল 
মেদিনীপুর প্রদেশের অন্তর্গত মনোহর- 
পুর ও বদ্ধমান সন্নিদ্ধে বন পাশ (কাম।র- 
পাড়া) পল্লিতে যেরূপ লৌহাস্তর দাঃকাটারি, 
চাকু ও পিস্তল. নির্মিত হইত তাহা! 


ও সাহসশিক্ষা 
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শি নৈপুখোর বিশেষ পরিচটস্থল ভিল। 


বীরভূম প্রদেশের ইলাম বাজারের গালার 


খেলনা, আলুন্দরের দরি ও হস্তিদন্ত 


নির্মিত পুত্তল গুলি কেমন স্থৃন্দর ও শিল্প- 
নৈপুণোর পরিচয় তাহা অনেকে জানেন। 
অপর মূল্যবান্‌ স্বর্ণ বা রৌপানিশ্িত 
অলঙ্কারের বিষয় এই বলিলেই হয় যে 
অতি প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যান্ত 
এরূপ সুম্মম গঠন কোন দেশেই এ পর্যান্ত 
নির্ষ্িত হয় নাই। বিদেশীয় উচ্ছিষ্ট 
জ্রবা-সম্ভেগ রুচির জয় হউক! বিলাতি 
সামগ্রীর পক্ষপাঁত প্রবৃত্তির জয় হউক! 
আমাদের দেশীয় নগরে সমুদায় শিল্প- 
নিপুণতার যদিও অবনতি দৃষ্ট হয় তথাপি 
সে সকল স্থান সভোর আবাসভূমি বলিয়া 
এক্ষণেও নির্দিষ্ট হইতে পারে । কারু- 
কার্ধোর যে এত অবনতি হইয়াছে তথাপি 
বঙ্গদেশ জাত দ্রব্যাদি ইউরোপ খণ্ডের 
বৃহত্ণ বৃহৎ দ্রবাপরিদর্শনে কলনিশ্মিত, 
ইষ্ীম-এন্জিন গঠিত সামগ্রী অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। 
সম্প্রতি পেরিশ ও ভিয়েনা! উভয় নগরের 
শিল্পসামগ্রী পরিদর্শনে নিরপেক্ষ মহো- 
দয়গণ ভারতবর্ষের শিল্পীদের* মুক্তকণ্ঠে 
প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। মানসিক 
ব্যাপার সম্বন্ধে বল! যাইতে পারে যে 
আমর! একদিকে দাসত্বভার বহন করি- 
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[ও ঈ এ আস্থা, পরধর্ছে 
বিদেষবিহ্ীনা ও শান্ত আলোচনায় 
আমর! কখন পরাঙ্মুখ নহি; নিতান্ত দুর্বল, 
- পরপীন্ডুত ও কুসংস্কারবিশিষ্ট হইয়াও 


আমাদের সমাজে বিদ্যার মার্জনা ও 


ধর্ট্ের সংস্করণ মধ্যে২ নিপন্ন হইয়াছে। 
করিত্বের আদর, প্রতি গণ্ড গ্রামেই শান্ত্ের, 
স্থৃতির, ন্যায়ের আলোচনা ঘোরতর 
দাসত্বের অন্ধকারও ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। 
জয়দেব, চণ্তীদাস, মকুন্দ, রঘুনন্দন, 
রঘুনাথ, গৌরাঙ্গদেব বঙ্গভূমির মলিনসুখ 
মধ্যে মধ্য উজ্জ্রল করিয়াছেন। কিন্তু 
আমরা উদার, মার্জনাশীল, সমছুঃখ- 
গ্রাহী, সহদয়, শিষ্ট ও স্ববুদ্ধি হইয়।ও 
ছুর্বল, সাহসবিহীন। এই স্থানে ইটা 
লিয়ান ও বঙ্গবাসিগণ সমকক্ষস্থায়ী। 
ছূর্ঘলের অন্ত্রকপটতা, চাতুরি ও বিপদে 
ভীতি ভীরুতাসম্ৃুত পাপে কলঙ্কিত, 
একতার অভাবে জাতিপ্রতিষ্ঠ। স্থাপিনে 
অপারগ। যে মরিবার অরুক আমার 
কি? প্রতিবেশীর ঘরে ডাকাইতি ত 
আমার কি? আমার কপ।ট দৃঢ় অর্গলে 
বদ্ধ--নিদ্রা যাই! কিন্তু এরূপ চিন্তা 
পাপ বলিয়া! আমাদের জ্ঞান আছে। 
যাহারা কহেন, যে ইহা জামাদের ্বভাব- 
সিদ্ধ তীহারা কি সত্যবাদী? ন! আমা- 
দের বিদ্বেষী বৈরী? এ সকল স্বভাবগত 
পাপ নহে, কেবল সমাজগ্ত অবস্থা- 
ঘটিত চরিত্রদৌষ। এই দৌষাচরণ না 


র্‌ 





ছিল? এই পাপ সংশোধন কর! নিতান্ত 
কর্তব্য, যখন পাপ বনিয়া আমাদের জ্ঞান 
হইয়াছে, তখন সংশোধন হইবার লক্ষণ 
দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু সুশিক্ষিত দূরদর্শী 
দেশমুখের নিকট আমাদের একটি কণ! 
ছিজ্ঞ/স্য আছে, ভীরুতা পাপমোচনের 
উপায় কি? বাহার! সাহসে নির্ভর করিয়া 
লৌহান্বে ও শোণিতবিসর্জনে রাছ্গা- 
বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত আজি তাহাদেরই 
উন্নতি দেখ, আর যাহারা শাস্তিধর্মা আব- 
লম্বনে অন্ুরৃতিসাহায্যে খষি হইর| বসি- 
য়াছেন তাহাদেরও দশ! সন্দর্শন কর, 
যাহারা এই খধিধর্ম ও বীরকার্ধ্য সাম- 
জন্য করিতে পারিবেন তাহারাই প্রকৃত 
সভ্য । আমরা জানি আমাদের সমাজের 
অনেক অনেক চুড়ামণি দেশের বর্তমান 
অবস্থায় নিরাশ হইয়া হাল ছ'ড়িয়! দিয়া- 
ছেন। তাহার। কহিয়। থকেন এ হত- 
ভাগ্য দেশের কোন আশা নাই; ষে 
দেশে চোক রাঙ্গাইলে অপরাধী হইতে 
হয়,সেখানে চক্ষু মুদিয়! থাকাই শ্রেক্বর। 
ভারত-উবর্বা নিবর্কীর হইয়াছে, নিববীরই 
থাকিবে। কিন্তু যদি মহীতলে ছুই এক 
শত বৎসর মধ্যে প্রলয় উপস্থিত হইবার 
সংবাদ থাকিত, যদি বঙ্গজাঁতির জীবন 
*মিয়াদি পাট্টাতুক্ত হইত তাহা হইলে এ 
সংস্কার প্রামাণিক বলিয়! গণ্য করিতাম। 
কিন্তু সংসার অপরিমেয় কালব্যাপী, 
যেই কালব্যাপ্তিতে যে গুণের উৎকর্ষণ 





টি সন্বর না হউক সি ফল, 
ফলিবে।: ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাস 
প্রথমতঃ আরমেনিয়ান জাতি এতদূর 
নির্বীধ্য ও যুদ্ধপরনথুখ ছিল যে তাহা- 
দিগকে পরাভব করিতে অধিনায়ক লুমি- 
লিয়স ও পম্পি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া! 
ছিলেন,কিন্তু সপ্তশত বৎসরে সেই ছূর্ব্বল 
জান্তির সন্তানেরা মহীতলে এতজপ 
বীর্ধাবান্‌ সৈনিক পুরুষ বলিয়! গণ্য হয় 
যে তাহারা বিনাসাহাধ্যে তত্তৎ্কালীন 
মহা পরাক্রমশালী পারম্য সাত্রান্সাকে 
এককালীন বিধ্বংস করে। এখনকার 
ইটালিয়ান জাতির অবস্থা কি? ধনা 
গারিবলডি ! যিনি উক্ত জাতিকে পুন- 
রায় বীরের আসনে নীত করিয়াছেন। 
. আইন ঘত কঠিন হউক আমাদের মান- 
দিক, কোন বৃত্তি পরিচ[লনার প্রতিরোধ 


করিতে পারে না। এক্ষণে ভীরুতা পাপ: রর 
পরিত্যাগ কর! অলপ বয়স হইতে পুষ্ত- 








কের পোকা না হইয়! যাহাতে দেশ. 
গৌরব জা্গীয় প্রতিষ্ঠা সংবর্ধনে সক্ষম 


হওয়া যায় তাহারই আলোচনা নিতান্ত. 


কর্তব্য; কবিগুরু বাজীকির অংপক্ষা ইদ্া- 
নীস্তন আমেরিক! রাজাহিতৈষী জনাথন 
ভায়ার বাকা আমাদের বর্তমান অবস্থায় 
অহরহ স্মরণ রাখা চাই “জননী জন্ম- 
ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গবীয়সী।” 

এখন কোন কোন বচনের পরামর্শ 


শুনিয়া শন্গপাণি পুরুষ দেখিয়া গ্রস্থান 


করা, ঘোটকের শতপদের মধ্যে গমন 
ন। কর! কর্তরা, কি ইতিহাসের, বিজ্ঞা- 
নের উপদেশ গ্রাহণে বীরধর্শট অবলম্বন 
কর! উচিত তাহাই চিন্তাশীল হশিক্ষি- 
তের বিচার্ধা। 
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কুষ্ণকান্তের উইল! 


একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ | 

এখন ক্ষীরি চাকরাণী মনে করিল যে, 
এ বড় কলিকাল--এক রতি মেয়েটা, 
আমার কথায় বিশ্বাস করে না। ক্ষীরো- 


দার সরণ অন্তঃকরণে ভ্রমরের উপর রাগ: 


দ্েষাদি কিছুই নাই, সে ভ্রমরের মঙ্গলা- 


কাক্ক্িণী বটে, তাহার অমঙ্গল চাহে না)" 
তবে ভ্রমর, যে তাহার ঠক কাণে. 


তুলিল না, সেটা অসহা।. ক্ষীরোদা. 


তখন, সুচিকণ দেহ্যষ্টি সংক্ষেপে তৈল- 
নিষিক্ত করিয়া, রঙ্গ কর! গামছ। খানি 
কাধে ফেলিয়া, কলমীকক্ষে। বারুণীর 
ঘাটে ন্নান করিতে চলিল। নব 
হরমণি ঠাকুরাণী, বাবুদের বাঁড়ীর এক 
জন পাচিকা, তেই সময় ব।রুণীর ঘাট 
হইতে স্নান করিয়া আদিতেছিল, প্রথমে 
তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। হরমণিকে: 
দেখিয়া ক্ষীরোদ! আপন! ব্মাপনি বলিতে 





- বলে ভোর-জার বড লোকের কা 

করা হল না_কখন কার মেজাজ কেমন 
খাকে, তাঁর ঠিকানাই নাই +” 

: ২. হুরমণি, একটু কোন্দলের গন্ধ পাইয়!, 

দাহিন হাত্তের কাচা কাপড় খানি বা 


হাতে রাখিয়া, জিজ্ঞাসা করিল) «“ কিলো! 


্টীরোদা_-আবার কি হয়েছে?” 
ক্ষীরোদা তখন মনের বোঝা নামাইল। 
বলিল, “ দেখ দেখি গা--পাঁড়ার কালা- 
_ সুখীর! বাবুর বাগানে বেড়াইতে যাবে-_ 
ভা কি আমরা চাকর বাকর_-আ!মর1 
কি তা মুনিবের কাঁছে.বলিতে পারি ন।” 
হর। পেঁকি লে!? পাড়ার মেয়ে 
আবার বাবুর বাগান বেড়াইতে কে গেল ? 
ক্ষী। আর কে যাবে? সেই কালা- 
মুখী রোহিণী। 
হর। কি পৌঁড়া কপাল! রোহিণীর 


« আবার এমন দশ। কতদিন? কোন্‌ 


বাবুর বাগানে রে ক্গীরোদা ? 
ক্ষীরোদা মেজ বাবুর নাম করিল। 
তপন ছুদ্দনে একটু চাওয়াচাওয়ি করিয়া 
একটু রসের হাসি হাসিয়া, যে যে দিকে 
যাইবার, সে সেই দিকে গেল। কিছুদুর 
গিযাই ক্গীরেদার সঙ্গে পাড়ার রাদের 
মার দেখা হইল। . ক্ষীরোদ| তাহা- 
।. কেও হানির ফাদে ধরিয়া ফেলিয়া 
:  ্লাড় করাইয়া! রোহিণীর দৌরাক্ম্যের কথ! 


পরিচয় দিল। আবার ছুজনে হাসি 
চাহনি ফেরাকিরি, করিয়া! অভীষ্ট পথে 
গেল। 


॥ 


লাগিল । 





শ্যামের মা, হারী, ভারী, পারী, ধীর 
দেখা পাইল, তাহারই কাছে আপন 
মন্দ্রপীড়ার পরিচর দি, পরিশেষে সুস্থ- 
শরীরে প্রফ্ুর '্বদয়ে বারুণীর স্ফাটিক ঃ 
বারিরাশিমধ্যে অবগাহন করিল। এদিকে 
হরমণি, রামের মা, শ্যামের মা, হারী, 
ভারি, পারী ম্বাহাকে যেখানে দেখিল ভা 
হাকে সেইখানে ধরিয়! শুনাইয়া দিল) দে 
কোহিণী হতভাগিনী মেজ বাবুর বাগান 
বেড়াইতে গিযাছিল। একে শুন্ত দশ 
হইল, দশে শূন্ত শত হইল, শতে শৃন্ত 
সহজ হইল । যে সুর্যের নবীন কিরণ 
তেজস্বী না ছইতে হইতেই, ক্ষীরি প্রথন 
ভ্রমরের সাক্ষাতে রোহিণীর কথা পাঁড়ি- 
য়াছিল, তাহার অন্তগমনের পূর্বেই গৃহে 
গৃহে ঘোষিত হইল,যে রোহিপী গোবিন্দ- 
লালের অন্গুগৃহীতা । কেবল বাগানের 
কথা হইতে অপরিমেয় প্রণয়ের কথা, 
অপরিমেয় প্রণয়ের কথা হইতে আঅপরি- 
মেয় অলঙ্কারের কথা,.আর কত কথ! 
উঠিল, তাহা আমি, হে রটনাকৌশল- 
পরকলঙ্ককলিতক কুলকামিনী গণ! 
তাহা আমি, অধম. সত্যশ।পিত পুরুষ 
লেখক আপনাদিগের কাছে সবিস্ত!রে 
বলিক্ব! বাড়াবাড়ি করিতে চাহি ম্বা। 
ক্রমে ভমরের কাছে সম্বাদ আসিতে 
প্রথমে বিনোদিনী আসিয়া 
বলিল, “দত্যি কি লা?” ভ্রমর, একটু 
শুদ্ধ মুখে ভাঙ্গ৷ ভাঙ্গ। ধুকে বলিল, 
এর্কি সত্য ঠাকুর বি?” ঠাকুর ঝি, 





লইয়া, কোন বালিকান্থলভ কৌশলে, 
তাভাকে কীদাইল। বিনোদিনী বাল- 
ককেস্তন্য পান করাইতেং স্বস্থানে চলিয়া 
গেল। .. ূ 

বিনোদিনীর পর স্থুরধূনী আলিম! 
ধলিলেন। « বলি মেজ বৌ, বলি বলে- 
ছিলুম, মেজ বাবুকে অধূধ কর। তুমি 
হাজার হৌক গৌরবর্ণ নও, পুরুষ 
মানুষের মন ত কেবল কথায় পাওয়! 
যায় না, একটু রূপ গুণ চাই। তা ভাই, 
বোহিণীর কি আকেল, কে জানে ?” - 


ভমর বলিল, “ রোহিণীর আবার 


আকেল কি?” * 
সুরধুনী কপালে করাঘাত করিয়া 
*বলিল, “পোড়া কপাল! এত লোক 
শু নয়াছে_-কেবল তুই. শুনিস্‌ নাই? 
মেজ বাবু ঘে রোহিনীকে, সাত হাজার 
টাকার অলঙ্কার দিয়াছে ।” - 
ভ্রমর হাড়ে হাড়ে জলিয়৷ টে মনে, 


সুনীকে জিন হাতে সপ করিল. 





উল ্ি না ই সর 
পারিয়া, তাহার ছেলেটাকে টানিয়া. 





প্রন অনেকে, আসি, একে একে, 
দুইয়ে ুইয়ে, তিনে ভিনে, ছুঃখিনী 
বিরহকাঁতরা বালিকাকে জান য়ে 
তোমার স্বামী রেংহিনীর প্রপস্াসক্ত ( 


_ কেহ যুবশ্টী, কেহ প্রৌঢ়া, কেহ বর্ীক্ষসী, 


কেহ বা বালিকা, সকলেই আসিয়া 
ভমরাকে বলিল, “ 'আশ্চর্য কি? মেজ 
বাবুর রূপ দ্রেখে কে না! ভোলে ? রোহি-- 
শীর রূপ দেখে তিনিই না ভুলিবেন 
কেন?” কেহ আদর করিয়া, কেহ 
ইয়া, কেহ রেট কেহ রাগে, কেহ 
খ, কেহ ছুঃখে, কেহ হেসে, কেছ.. 
দে ভ্রমরকে জানাইল,' যে ভ্রমর » 
তোমার কগাল ভাঙগগিয়!ছে। 
গ্রামের মধো. ভ্রমর জ্বী ছিল।.. . 
তাহার স্থখ দেখিয়া সকলেই হিংসায় 
মরিত--কালে। কুৎসিতের এভ সখ 1: 
অনন্ত এ্গর্ধয__দেবীহুল্পভ  স্বামী_- 
লোকে কলম্বশূন্য যখ।  অপরাজি- 
তাতে পন্মের আদর? আবার তার উপর: 
মল্পিকার মৌরভ$ গ্রামের লোকের 
এ সহি না কিতা 4 





মনে মনে বলিল, “হে মন্দেহ ভঞ্জন! 
হে প্রাণাধিক! তুমিই আগার সন্দেহ, 
ছুগিই আমার বিশ্বাস! আজ কাহাকে 
জিজ্ঞাসা! করিব? আমার কি মন্দেহ, 


হয় ? কিন্তু সকলেই নলিতেছে। 


না হুইলে সকলে* বলিবে কেন? তুমি 
১ এখানে নাই আজি আমার. সন্দেহভঞ্জন 
কে করিবে? আনার সন্দেহভপ্জন হইল 
না।-তবে অরি ন। কেন? এ সন্দেহ, 
লইয়া কি বাঁচ। স্বায়? আমি মরি ন| 
কেন? ফিরিয়া আপিয়া প্রাণেশ্বর ! 
ক্ঞীমায় গালি দিও না যে ভোমর! আমায় 


ন! বলিয়া মরিয়াছে। 


দ্ব।বিংশ পরিচ্ছেদ | 


এখন, ভরমরেরও যে জলা, রোহি 

বীরও সেই আালা। কথা! হানা, 
_কোছিনীর কাণেই বা না উঠিবে কেন? 
রোহিণী_ শুলিজ যে গ্রামে রাষ্ট খে 
টি গোবিন্লাল তাহার গেলাম--সাত 
দঃ হাঞার টাকার অনদ্ধার দিয়াছে। কগা 
ষে কোথা হইতে বটল তাহা কোহিণী: 












আজ আবার এই অপবাদ -এ দেশে 


আর আমি থাকিব না। কিন্তু যাইবার 
আগে এর জমরকে হাড়ে হাড়ে 
জু'লাইয়। যাব |. 

রোছিনী না পারে এমন কাজই নাই, 
ইহা তাহার পুর্বব পরিচয়ে জানাগ্িয়াছে। 
রোহিণী কোন. প্রতিবাসিনীর নিকট 
হইতে এক খানি বানাবসী সাড়ী ও 
এক স্থুট গিল্টির গহন চাহিয়া আনিল। 
সন্ধা, হলে দেই গুলি পুটুলি বাধিয়। 
সঙ্গে লইয়া রায়দিগের অন্তংপুরে গ্রবেশ 
করিল। যথায় ভ্রমর. একাকিনী মৃত- 
শষ্যায় শয়ন করিয়া, একএক বার,কীদি- 
তেছে, এক একবার চক্ষের জল: মুছিয় 
কড়ি পানে চাহিয়া ভাবিতেছে, তথায় 
রোহিণী গিয়া পুটুল রাখিয়া উপবেশন 
করিল। দর বিস্মিত. হইল-_রোহি, 
নীকে দেপিয়! বিষের জালায় 'ভাহার 
সর্বাঙ্গ জুলিয়া, গেল, নহিতে না পারিয়। 
জমর বলিল, 

“তুমি সে দিন রাতে ঠ।কুরের ঘরে 
চুরি করিতে অ.সিয়াছিলে 1 আজ রানে 
কি আমার ঘরে সেই টনি আ:ম- 
স্কাছ নাকি? 

_রোহিণী মনে মনে বলিল হে যে তোমার 


দুপা করিতে: আসিয়াছি ॥ প্রকাশ্যে 











গল আমি আর টাকার কাঙ্গাল হাও হুজি এ ক নি কি 
নছি। মেজ বাবুর জন্ুগ্রহে,আমার ভ্লার রাক্ষপী বা পিশাচীর-গায়ে যে হাত 
খাইবার পরিবার, দুঃখ নাই। তবে তুলিতে নাই,-একথা তত মানি না। : 


লোকে যতট! বলে ততটা নহে 1” তবে ভ্রমর যে.রোহিণীকে কেন মারিল 
ভ্রমর বলিল, “তুমি এখান হইতে না, তাহা বুঝাইতে পারি। ভ্রমর 
দুর হও 1” -. আ্ীরোদাকে ভাল বাসিত, মেই জন্য 


রোহিনী সে কথ! কাণে না তুলিয়া তাহাকে মারপিট করিয়াছিল। রোছি- 
ৰূলিতে লাগিল, « লোকে যতটা বলে পীকে ভাল বাসিত না, এ জন্য হাত 
ততটা নছে। লোকে বলে আমি সাত উঠিল না।  ছেলেয় ছেলেয় ঝগড়া 
ছাজার টাকার গহন! পাইয়াছি। মোটে করিলে জননী আপনার ছেলেটিকে মারে, 
তিন. হাজার টাকার গহনা, আর এই পরের ছেলেটিকে মারে না। 
সাড়ী খানি পাইয়াছি। তাই তোমায় ' টয় 
দেখইতে আমিয়াছি। সাত হাজ!র 
টাকা লোকে বলে কেন ?” ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদ 1] 
এই বলি! রোহিণী পু'টুলি খুলিয়া. সে রাত্রি প্রভাত না হইতেই ভূমর 
বানারসী সাড়ী_ও গিল্টির গহন গুলি স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল। লেখা 
ভ্রমরকে দেখাইল। ভ্রমর নাথি মারিয়া পড়া গোধিন্দলাল শিখাইয়াছিলেন,কিন্ত 
অলঙ্কার গুলি চারিদিকে ছড়াইয়া দিল।  ভুমর লেখাপড়ার তত মজবুত হই! উঠে, 
রোহিনী বলিল, «“ দোনায় পা দিতে নাই। ফুলটি পুতুলটি পাখীটি স্বামীটিতে * 





নাই ।৮ এই বলিয়া রোহেনী নিঃশব্দে ভূমবের মন, লেঞ্সা পড়া ঝা গ্ুহকর্টে 


গিল্টির অলঙ্কার গুলিন একে একে. তত নহে। কাগজ লইয়া পিখিতে 


কড়াই আবার পুটুলি বাধিল। পুটুলি বিলে, একবার মুছিত, একবার কাটিত, 


ৰাধিক, নিঃখবে সেখান হইতে বাহির * একবার কাগজ বদলাইয়া আবার মুছিত, 
হুইয়। গেল। আবার কাটত। শেষ ফেলিয়! রাখিত। 

আমাদের বড় ছুঃখ রহিল। ভ্রমর ছুই তিন দিনে একখান। পত্র শেষ হুইত, 
ক্ষীরোদাকে পিটিরা দিয়াছিল, কিন্তু -না.। কিন্তু আজ সে সকল কিছু হইল 
রোহিনীকে একটি কীলও মারিল না, এই. না। ভেড়া বাকা ছাদে, যাহা ৪৮৪ 
আমাদের আস্তরিক ছুঃখ।. আমরা উপপ- জগ্রে বাহির হইল, আজ তাহাই ভুমরের' 
স্থিত থাকিলে, রোহিনীকে। যে স্বহস্তে. মঞ্চুর। “ম” গুলা 4“স” র মত টি 
প্রহার করিহাম, মা আসাদিগের বর “মর মত 47 
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ৃ না এমত নছে।, আদর রন: বিশ্বাসও নাই! রা ছে মামির 

রঃ পরিচয় দিতেছি। ৯ আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ী আসিবে 

ভূমর লিখিতেছে__ / আমাকে অন্থগ্রহথ করিয়া খবর লিখিও 

1... “সেবিক। শ্রী ভে।মরা” (ভার, অর আমি কাদিরা কাটিয়া যেমন করিরা পারি, 
_ভোমর! কাটি! ভূর) “দা দ্যাঠ” (আগে : পিআ|লয়ে যাইব।” 

_ দ্ান্মা) তাহ! কাটিয়। দাস্া--তাহা কাটিয়া. গোবিন্দলাল যখাকালে দেই পত্র 
দাষ্যো-_দাগ্াঃঘটয়! উঠে নাই) প্রণামাঃ পাইলেন।  ত্ৰাহার মাথায় বজ্রাঘ।ত 
(প্র লিখিতে প্রথমে “অর” তার পর হইল। কেবল হস্তাক্ষরে এবং বর্ণসুদ্ধির 
“শর” শেষে পপ্রণ) পনিবেদনঞ্চ” (প্রথমে: প্রণালী দেখিয়া তিনি বিশ্বাস করিলেন 
চজঞগারানি কয 1% যে এ ভুমরের লেখা। তথাপি মনে অনে- 
টউিজবজউযা উঠে নাই). ... ..: কবার সন্দেহ করিলেন_-ভূমর তাহাকে 

এইরূপ পত্র লেখার প্রগ্জালী। যাহা এমন পত্র লিখিতে পারে তাহা.তিনি 
লিখিহাছিশ, তাহার বর্ণ গুলি শুদ্ধ-করিয়,. কখন বিশ্বা করেন নাই। 

 ভাষ!. একটু সংশোধন করিক্াা নিয়ে . সেই ডাকে আরও করখানি পত্র আফি- 

লিখিতেছি। ;. স্থাছিল। গোবিন্দলাল প্রথমেই ভূসরের 

“সে দিন রাতে বাগানে কেন তোদার *- পন খুলিয়াছিলেন ; পড়িয়া স্তপ্তিতের 

দেরি, হুইয়াছিল-_তাহ। আমাকে ভাঙ্গিয়! ন্যায় অনেকক্ষণ নিশ্েষ্ট রহিলেন; তার 
বলিবে। ন।। ছুই বৎসর পরে বলিবে পর সে পত্রগুলি অন্যমনে পড়িতে আর্ত 
বণিয়া নিরিহ কালের ঘষে করিলেন ।.. তন্মধ্যে - তন্ধানন্দ ঘোষের 


চি 











উপর এ দৌরাত্ম্য কেন! তিনি রাইট 


করিয়াছেন যে, ভুমি রোহিণীকে সাত, 
হাজার টাকার অলঙ্কার দ্িয়াছ।- আরও, 
কত কদর্ধ্য কথা রাটরাছে-_তাহা তো" 
মাকে লিখিতে লজ্জ। করে।-_যাহা হৌক, 


তোমার কাছে আমার নালিশ_-তুমি 
ইহার বিহিত করিবে। নহিলে আমি 
এখানকার বাস উঠাইব। ইতি।”, 


ক 


পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ । 
দেশাস্তরে। 

সেই নিশীথে_সেই জেণাতক্সময়ী নি 
শীথে ছুইটি অবগুঠনবতী যুবর্তী রাজপথ 
দিয়। যাইতেছিলেন। যেমন বসন্তপবন- 
সঞ্চলনে বৃক্ষের কুস্থুমপললখসমন্থিত শাখা 
সকল অতি ধীরে ধীরে ছুলিতে থাকে, 
অবগুঠনবতীদিগের শ্ষীণাঙ্গ সেই রূপ 
ছুলিতেছিল। রাজপথ জনশূন্য; চন্দ্রা 
লোকে অতি সুন্দর)এবং পরিফার দেখা- 
ইত্তেছিল। : 


ভীম তরু, সকল প দাড়াইা, 


শন শন কারিয়া ধ্বনি করিতেছিল; 
চ্জালোকবিচ্ছেদে সব স্থানে - 





 ন্দলাল সেইদিন মাক্তা প্রচার করিলেন, 


যে এখানকার জল বু আমার সহ হই 


তাহার, পার্থ মধ্যে মধ্যে 







ভূ 
্ বি পায় গোবি-: 


তেছে নাঁ_আমি ক্কাণই বাটা যাইব. 
নৌক। প্রস্তত কর। 

পর দ্রিন নৌকারোহণে, বিষ মনে, : 
গোবিন্দলাল গৃহে যত করিলেন। 


9. 


অতি সঙ্গুচিত চিত্তে ক্রুতপদে যাইতে- 
ছিলেন, মধ্যে মধ্যে অতি মৃছুমধুর স্বরে . 
কথোপকথন করিতেছিলেন এবং কথন 
কখন পশ্চা্র্তিনী_পরিচারিকাকে ডাকি- 
তেছিলেন «বিধু চলে জায় না” আবরার 
মৃছ মৃছ স্বরে কথোপকথন করিভে: 
ছিলেন। 

বয়ঃকনিষ্ঠা কহিল, 

৭ দিদি তুমি অন্তমনস্ক হইতেছ কেন? 
বয়োজ্যোষ্ঠ। উত্তর করিল_-“বিনোদ আমি. 
কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। এই শুনি 
লাম রজনীর বড় জর হয়াছে-_অংযার 
হইয়া! আছে-নএমন লোকটি তাহার 


পি 
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. আ।সিলাম । কিন্ত তাহার ঘরে.কেহ নাই দরের ন্যায় ভাল বা'সতে লাগিলেন__ 


-খালি রহিয়াছে; ঘরে চাবি দেওয়! 
নাই-__খোল! রহিয়াছে_-অথচ কজনী 
সেখানে নাই-ঘরের ভিতর একটি 
বিছান! পড়িয়া রহিয়াছে__একটি প্রদীপ 
জুলিতেছে-_কিন্তু রজনী নাই!-_বিনোদ, 
জুরগায়ে তবে রজনী এরাদ্ধে কোথা 
গেল? তবে কি তাহার কোন দুর্ঘটন! 
ঘটিল! আহা ! কত ক পাইতেছে__ 
সকলি এ আভাগিনীর জনা ।” বলিতে 
বলিতে স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল! অবণ্ু%ন 
দ্বারা মুখ আবৃত করিলেন, কিন্তু তাঁহার 
ঘন ঘন নিশ্বাসে বুঝ! গেল যেন তিনি 
ক্রন্দন করিতেছেন। এই যে যুবতী 
রজনীর ছুঃখে ছুঃখিতা হইয়া ক্রন্দন 
করিতেছিলেন ইনি কুমুদিনী । 

তিন জনে কিয়ৎকাল নিস্তান্ধে চলি- 


লেন। কুমুদিনীর কত কি মনে হইতে, 


লাগিল,--পুর্ববকথ। স্মরণ হইতে লাগিল। 
_রজনীর সহিত গঙ্গাতীরে তাহার 
প্রথম সন্দর্শন__কি বিপদেই প্রথম 
সন্দর্শন !__সেই এক দিন রজনীর জন্য 
মনে কষ্ট পাইয়াছিলেন_-সে কত কষ্ট__ 
তাহার উরুদেশে কতযত্বের সহিত রজনীর 
মস্তক রাখিয়াছিলেন।__সেই অবধি রজ- 
নীর প্রতি তাহার কিছু মনে মনে স্সেহ 
জন্ষিয়াছে_কিস্তু সে ন্গেহ কুমুদিনী 
কখন বুঝিতে পারেন নাই_-তার পর 
রজনী তাহার ভগিনীপতি হইল--৩তাহার 
সোণার স্বর্ণপ্রভার স্বামী হুইল__তখন 
সেই ন্লেহ বদ্ধমূল হইল-_-রঞ্রনীকে সহো- 


রঃ 


সেই রজনীর এত কষ্ট ?--এত কষ্টের 
কারণ কে? সে কারণ কৃমুদিনীই | নয়নে 
দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল । আর 
এক দিনের ঘটনা তাহার মনে হইতে 
লাগিল,_-ষেই বাপীকৃলে_সেই জ্যোৎ- 
স্নাময়ী বাপীকুলে__সেই কুন্নমিত কামিনী 
কুঞ্জবনে-__রজনী ত্রাহাকে কি বলিয়াছিল; 
_কম্মরণে বড় লজ্জা হইল-সে যে 
ভাল বাসার কথা ;--রজনী তাহাকে 
ভাল বাসিত;-_কি লঙ্জ।! লজ্জায় মুখ 
রক্তিমাবর্ণ হইল-_মাথায় আরো! কাপড় 
টানিলেন_-সে সময়ে রজনী কি কথ! 
বলিয়াছিল তাহ! স্মরণ করিতে চেষ্ট! 
করিলেন। সকলই স্মরণ হইল। তিনি 
তাহাকে কি উত্তর দিয়াছিলেন, স্বভাবতঃ 
তাহাও মনে হইল-_প্রথমে হেসে হেসে 
আদর করে বিলেছিলেন-__ছিঃ অমন 
কগা বলিও ন1-তুমি আমার ভগিনীপতি 
_-আমার স্বর্ণগ্রভার স্বামী_আমি কি 
বর্ণের স্বামী কাড়িয়া লইতে পারি; _-অমন 
কথ! যদি আর বল, তা হলে এই কুনু 
মিত কামিনী বৃক্ষের ডালে আচল গলায় 
বাধিয়া মরিব।-তার পর আবার 
কি কথায় রাগ হইয়'ছিল-_সেই রাগে 
রজনীকে তাহার নিকট মুখ দেখাইতে 
নিষেধ করিয়াছিলেন_-এবং সঙ্গে সঙ্গে 
,কত রূঢ় 'কথা বলিয়াছিলেন_-সেই 
অবধি একবার রজনীর সহিত ভাল 
করে দেখা করিবার বড় সাধ করিত-_ 


একবার মন খুলে-কথা রুহিড়ে মাধ 
/ 





১২৮৪ )) 


হইত, কৃত সাধ হইত- কিন্ত সে সাধ 
পুরিত না-_রজনী তাহাকে দেখিলে 
সরি! যাইত-_কুমুদিনীর বোধ হই ত-_ 
ধেন দ্বনা! করিয়া। রিয়া যাইত--তজ্জন্য 
কুমুদিনী কত দুঃখিত হইতৈেন-_ 
গোপনে কত কীদিতেন_এক এক দিন 
কেঁদে কেঁদে চক্ষু কুলে উঠিত। 

এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে রমণী- 
ত্র গঙ্গাতীরের রাস্তায় আসিয়া পড়ি- 
লেন। নদীর মুদু মধুর জলকলোল নিনালে 
ও নদীতীরস্থ শীতল নৈশ বায়ুস্পর্শে কুমু- 
দিনীর স্বপ্ন ভাঙ্গিল। সম্মুখে অনস্ত বারি- 
রাশি চক্্রালোকে ঝিকৃমিক করিতে করি- 
তে নাচিতেছে এমার দূরে একখানি ক্ষুদ্র 
তরী তরতর বেগে দক্ষিণাভিমুখে পূম- 
প্রান্তে মিশাইতেছে, ভাহার দীড়ের 
গ্রক্ষিপ্ত জলকণা চন্দ্রকিরণে ন।চিতেছে। 
কমদিনী মোহিতনেত্রে সেই নৌকার 
প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়। রহিলেন। ভাবি- 
লেন কে এমন ছূর্ভাগা আছে যে, সকল 
ত্যাগ করিয়া এই মধুর জ্যোতক্সামনী 
রাত্রিতে দেশাস্তরে যাইতেছে__মাহ! 
বোধ হয় ওর কেহ নাই!__অভাগার প্রতি 
দয়া হইল-__সেই জন্য সেই নৌকাগ্রন্ত 
একনৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ কে 
তাহার স্বন্ধদেশস্পর্শ করিল_অতি ভয়- 
হুচক স্বরে বলিল, “ দিদি দেখ ।” 


কুমুদিনী চমকিত হইয়া ছিজ্ঞাস! করি-, 


লেন « কি ? 
“কী দেখ,গাছক্উলায়:কি নড়িতেছে।” 
কুমুদিনী দেখিলেন ন্দীতীরে বৃক্ষের 


নি 


2 


তলে নিবিড় অন্ধকাঁরমধো কি নড়িতেছে 


এত 


_ মানুষ বলিয়া বোধ হইল-_কিঞ্চিৎ. 


ভীতা হইয়া রমণীগণ অতি দ্রুত চলিত্তে 
লাগিলেন। অনন্বিদূর আসিমা তাহাদিগের 
সমভিব্যাহারিণী পরিচারিকা একবার, 
পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করিল,অমনি বলিয়া উঠিল 
“ওগো কে দৌড়ে ধরতে আম্চে 1” 
প্রথমতঃ কুমুদিনী, বিনোদিনী ও তাহার 
পরিচারিকার স্ায় দৌড়িয়া পলাইবার উ- 
দোগ করিতেছিলেন, কিস্ৃবিশেষ করিয়া 
নিরীক্ষণ করিয়। দেখিলেন যে,তাহাদিগের 
পশ্চাৎ ধাবমান বাক্তি একট স্্রীলোক। 
তাহাকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে ডাকি- 
তে তাহার পম্ভাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছে। 
কুমুদিনীর প্রথমে ইচ্ছা হইল দৌড়ির! 
মমভিব্যাহারীদিগের সঙ্গ লয়েন, কিন্ত 
দৌড়িতে লঙ্জ। হইল। দ্রুতপদে চলি- 
লেন, ই তনধো পশ্চাৎ ধাবমান রমণী 
তাহার সন্নিকট হইম্ব। উহাকে ডাকিল, 
“দিদিঠাকুরুণ শোন শোন ।” কুমুদিনী 
তাহাকে চিনিতে পারির! গাড়াইলেন। 


একটি পরমান্ুন্দরী রমণী হা হারাম 


আপিয়া গতি দ্র 5 দঢ়মুষ্টিতে তাহার হস্ত- 
ধারণ করিল এবং একদুষ্টে হার প্রতি 
চাহিয়া রহিল। তাহার রূপ দেখিয়! কুমু- 
দিণী শিহরিয়া উঠিলেন। তাহার আগুল্ফ 
পর্যাস্ত লঙ্থিত কক্ষ এবং আলুলায়িত 
কেশরাশি সেই সুন্দর মুখনগুল আবুন্ত 
করিয়াছে। লেই জোোৎক্সামরী গভীর 


লি ১৩৯১ 


মি অত 


-নিশীথে, নিঃশকা এবং নির্জন ফ্লাজপথে 
কুমুদিনীর চক্ষে মে রূপ অতি ভঙ্কর 





চিত চি রি ভতঙ্র_ 
তাহার মধ্যে মধ রুক্ষ কেশরাশি- 
বিশিষ্ট মস্তক নাড়া ভয়ঙ্কর_গে ভয়ঙ্কর 
সৌন্দ্া কুমুদিনীর অসহ হুইল। কুমু 
দিনী চক্ষু যুদিত করিলেন; আবার নদীর 
প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, নূদীর রূপ 
ভয়ঙ্কর বোধ হঈল। সেই নৈশ সমীরণ- 
সস্তাড়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার মধুর 
নিনাদ ভয়ঙ্কর বোধ হইল;মার দৃরপ্রান্তে 
সেই মোহিনী শক্তিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র তরণীর 
দাড়ের' গ্রক্ষিপ্র যে জলকণ! চন্দ্রালোকে 
ঝিকমিক করিত্েছিল তাঁহাও ভয়ঙ্কর 
. বোধ হইল। রাজপণ প্রতি দৃষ্টি করিলেন, 
দেখিলেন সঙ্গিনীগণ অদৃষ্ধা হইয়াছে__ 
মনে মনে এক প্রকার ভবের আবিভভাব 
হইল। ভয়নহে কিন্ত যেন ভয়ের সহিত 
কোন সংশ্রব আছে।-_কিঞ্চিৎ চিন্তা 
করিয়া অতি কঠিন স্বরে জ্্রীলোকটিকে 
বলিলেন, “ কি চাঁও ?--” রমণী উত্তর 
করিল “তিনি চলে গিয়াছেন শী দেখ 
যাইতেছেন,” বলয়! সেই ক্ষুদ্র নৌকার 
প্রতি অঙ্ুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইল। 
কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, «“ কে ?” 
আগস্ধক কহিল “এ যাইতেছেন__ 
জুর গায়ে যাইতেছেন-_-আমায় নিয়ে 
গেলেন ন1-উম্বাদিনী বলে নিয়ে 
গেলেন না_কিন্তু তাহ!কে কে মানুষ 
করেছে__সে ত এই উন্মাদ্িনী_আমি 
কত কাদ্লুম_ তবু নিয়ে গেলেন না__ 
কি হবে দিদিঠাকুরুণ কি হবে__কেমন 
করে বাচবেন_-তিনি যে একাকী--সঙ্গে 


কেহ নাই আঁবার ন্তাঁতে বড় জ্র-_বলেন 
আর এ দেশে কখন আস্বেন না_আর 
আমাদের সঙ্গে দেখা হবে না-বলিতে 
বলিতে উপ্মদিনী উচ্চঃস্বরে কাদিতে 
লাগিল। « কৈ, কে” কুমুদিনী বারদ্বার, 
দিজ্ঞাসা করাতে আনেক ক্ষণের পর 
উন্মাদিনী ঝলিল, “আমার রজনীকান্ত!” 
*গুনিবাদাত্র কুমুদিনী বেগে তাহার হস্ত 
ত্যাগ করিয়া, নদীর কূলে আসির! দীড়া- 
ইয়! একদৃষ্টে মেই মোহিনীশক্কিধারিণী 
নৌকার গ্রৃতি চাহিয়া রহিলেন। অনেক 
ক্ষণ চাহিয়! বহিলেন। চাহিয়া চাহিয়া 
মুখ ফিরাইলেন, শেষে অঞ্চল দিয়া চক্ষু 
মুছিতে মুছিতে ঘরে ফিন্রিয়৷ গেলেন । 





ষড়বিংশতি পরিচ্ছেদ । 
প্রেম-উন্মাদ। 

রজনীকান্তের দেশান্তর গমনের সংবাদ 
কুমুদিনীর পিতা এবং মাতা শুনিলেন। 
শুনিয়া উভয়ে বড় দুঃখিত হইলেন। 
তাহাদিগের পুল্রসন্তান ছিল না-_দুই 
কনা! মাত্র, কুমুদিনী ও স্বর্ণ প্রভা । কুমু- 
দিনী বালবিধবা স্বর্ণগ্রভ। যুতা__বিবাছের 
ছুই এক. বৎসর পরেই মুা, এই সকল 
কারণে তাহার স্বামী র্নীকান্ত উাহা- 
দিগের পুজ সন্তানের স্থান পাইয়া ছিল। 
ব্ণপ্রভার মৃত্থ্যু হইলেও রজনর প্রতি 
'সাহাদিণের স্লেছের হ্াগ হয় নাই,রজনীর 


হীনাবস্থা হইলে তাহারা রজনীকে তাহা-, 
দিগের পুজের নায় গুহে রাখিতে '্আানেক, 


এ 





১২৮৪ 0. 


চেষ্টা প্াইয়াছিলেন, কিন্ত রজনী ভিত 
স্বীকার করেন নাই । যাহা হউক রদ. 


নীর দেশানস্তর গমনের সংবাদ শুনিয়া) 


কুমুদিনীর মাতা নিতান্ত কাতরা হইলেন। 
হরিনাথ বাবু দেশে দেশে 'লোক'প্রেরণ 
করিলেন কিন্তু কোন সংবাদ পাইলেন 
লা। তাহার বাটীতে সকলেই নিরাননা 
-সকলেই নিরুৎসাহ;_হরিনাথ বাবু 
চিন্তিত, কুমুদিনী গম্ভীর, তাহার মাত! 
কাতর1) রজনীকান্তের জনাই হউক বা 
অনা কোন কারণেই হউক তাহার মাতা 
দিনদিন অতিশয় কৃশ এবং ছুর্ধধল হইতে 
লাগিলেন,অবশেষে শধ্যাশায়ী হইলেন। 
গ্রাম কবিরা কিছুদিন চিকিৎসা করিল, 
কিন্ত কোন ফল দর্শিল না) সকলে 
ভাল ডাক্তার দ্বার! চিকিৎসা করাইতে 
পরামর্শ দিল। কিন্তু ভাল ডাক্তার ত 
সেখানে নাই_কি উপায় হইবে, কুমু- 
দিনী বড়-বান্ত হইলেন। হরিনাথ বাবু 
কিছুস্থির করিতে পারিলেন ন1, আত্মীয় 
দিগের সহিত পরামর্শ করিলেন, তাহা- 
দিগের মধ্যে শরৎকুমার পরম আত্মীয়, 
মন্বন্ধে জাগাতা)সন্তানের নায় ল্সেহ- 
ভাজন, অতি তীক্ষ বুদ্ধিশালী; শরৎ 
কুমারকে একবার আগিতে-বলিরা পাঠা- 
ইলেন। একদিন প্রাতে শরৎকুমার 
আসিলেন। হরিনাথ বাবু তাহাকে দেখিয়া 


বড় সুখী হইলেন এবং তাহার সাহস, 


বৃদ্ধি হইল । বলিলেন, “তোমার শ্ব শুড়ী 


মরণাপন্না, ভালরূপ চিকিৎসার কোন. 


উপায় দেখিতেছি না, তিনি কান্টীপামে 









বাইকে ভিন কারা ॥ ছি তু 7 
বাপু একঝার কুমুদ্দিনীর সহিত পরামর্শ: 
করিয়া যা হয় একটা স্থির ক্র, আমি 
কিছু বুঝিতে পারিতেছি না ।” 
যে দিবস কুমুদিনী শরৎকে বলিয়া. 
ছিলেন “যদ্দি তোমার কাছে আমি আস্ম- 
ষমর্গণে স্বীকৃত হইয়া থাকি, তবে সে 
অঙ্গীকার বিস্বৃত হও” সেই দিবস "- 
হুইতে শরৎকুমার আর কুমুদিনীর সহিত 
সাক্ষাৎ করেন নাই। আজ কুমুদিনী 
মহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহাতে মনে কত 
প্রকার ভাবের উদয় হইতে লাগিল। 
কখন মনে হইতে লাগিল, হয়ত কুমুদিনী 
সত্য সভ্য তাহাকে ভাল বাসে,_কোন 
বিশেষ .কারণ বশতঃ সে দিবম তাহাকে 
রূঢ় বাক্য বলিয়াছিল। রজনীকান্তের 
বিষয়ের তিনি অধিকারী হইয়াছেন বলিয়! 
রজনীর প্রতি কুমুদি নীর দয] জন্মিয়াছিল, 
সেই জনা ক্ষণিক তাহার প্রতি অন্সেহ 
জশ্মিাছিল; বোধ হর এক্ষণে সেভাব 
অন্তঙ্গতি হইয়া থাকিবে) এব।র হয় ত 
কত আদর করিবে_হুয় ত বিবাহে মন্ম, 
তা হইবে । আবার ভাবিলেন, কুমুদিনী 
ধনবান্কে ভাল, বামে না, দরিদ্রকে 
ভাল বামে_রজনী এখন দরিদ্র__হয় ত 
তাহাকে ভাল বাসে, হয় ত তাহাকে 
বিবাহ করিবে। কিন্তু রজনী তদেশান্তরী 
_দেশান্তরী বটে, মেই জন্য ত আরে! 
বিপদ; রজনী দরিদ্র, রজনী পীড়িত, 
রজ্রনী মনোছুঃখে দেশান্তরী__কুমুদিনীর 
কি দয়ার শেষ আছে, রজনীর প্রতি 





ব্লজব 








ুুদিনীর দয় গলে উছলিয়া উঠিগাছে । 


রজনী কুমুদিনীর আদরের ভগিনীপতি, 


সেই রজনীর বিষয় তিনি লইয়াছ্ছেন। 
তিনি কে? সম্বন্ধে ভগিনীপতি মাত্র-_ 
তাহার প্রতি কি আর কুমুদিনী চাহিয়া 
দেখিবে? কখন না। এখন হিনি দরিদ্র 
-_রজনী ধনী-_ষে কুমুদিনীর ভাল বাস! 
পাইয়াছে সেই ধনী!_-রজনী-রজনী 
--রজনী-_নামট| কি কর্কশ--রজনী ছুই 
চক্ষের বিষ__ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে 
শরৎকুমার অন্তঃপুর[ভিমুখে চলিলেন। 
প্রাঙ্গণে আতিয়া একট ছ্ারপ্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলেন, অমনি মুখমগুল মলিন 
হুইয়। গেল। পূর্বে পূর্বে যখন শরৎ 
কুমার আমিতেন, তখন এই দ্বারের 
অন্তরালে তদ্দলুক্কারিত হইর1, হাসিতে 
হাসিতে,মাখার কাপড় টানিতে টানিতে, 
কুমুদিনী আসিয়। দাড়াইতেন ।  কিন্ 
আজ কুমুদিনী কোণায়? গবাক্ষপ্রতি 
চাহিলেন। কুমুদিশী সেখানেও দাড়া- 
ইয়া নাই। ভগ্রন্থদয়ে হার মাতার 
শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহাকে 
দেখিয়। কুমুদিনীর মাতা কাদতে লগি- 
লেন। শরৎঝুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“মা কেমন আছেন?» কুমুদিনীর মানা 
কাদিতে কাদিতে বলিলেন, “বাবা আম 
মরি-_আমার উপায় কর-_-তোমরা 
আমার ছেলে_রজানী আমায় ত্যাগ করে 
গিয়াছে; এখন তুমি ছেলের কাজ কর__ 
আম:য় কাশী পাঠাইয়া দাও)” শরৎ- 
কুমর গদ্গদ স্বরে বলিলেন, «কালই 








ক. 
(শ্রাবণ। 
পাঠাইয়! দিব” কুষুদ্দিনীর মাতা বলি- 
লেন, “কে নিয়ে যাবে? কর্ত। বৃদ্ধ,অপটু, 
আর আমার কে নিয়ে যাবে-আর 
আমার কে আছে ?”* শরৎকুমার চিন্তা 
করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে 
বলিলেন) «“আ[মি লইরা যাইব, কালই 
লইর্না বাইব।৮  কুমুদিনীর মাতা 
কাদিতে কাদিতে আশীর্বাদ করিলেন। 
শরৎকুমার হরিনাগ বাবুকে সমুদায় পরি- 
চয় দিলেন, স্থির হইল আগামী পরশ্থ 
কাশীঘাব। করা হইবে । শরৎকুমার 
ইতিমধ্যে বিষয়ের একটা বন্দবস্ত করিয়!, 
কলিকাতায় তৎপরদিবসে তীহাদ্দিগের 
সহিত একত্রত হইয়। কাশী বাইবেন। 
হরিনাথ বাবু বড় স্ুবী হইলেন। কুমু: 
দিনীর মাতা কাশী যাইবার উৎসাহে 
অনেক আরোগা বোধ করিলেন । শরত- 
কুমার সকলকে স্থৃখী করিয়া বাটী খ্রাত্যা- 
গমন করিলেন। কুমুদিনীকে *চকিতের 
ন্যায় একবার দেখি'ত পাইগ।ছিলেন ; 
আহার করিয়! বহির্বাটাতে আমিবার 
সনযর় দেখিয়াছিলেন দোতালার একটি 
কঞ্ছে, কুবুদিনী ঘর আলো করিয়া 
দাড়ইরা) একটি পরিচারিকার সহিত 
কথোপকথন করিত্তেছিলেন। শরৎ এক 
বার চকিতের ন্যায় দেখিয়া চক্ষু যুদিলেন, 
আর মে দিকে চাহিতে পারিলেন 
*না_ লজ্জায় চাহিতে পারিলেন না। 


, যাহাকে ভাল বাসা যায় সে যদি ভালবাসা 


প্রতার্পণ না করে তবে তাহার প্রতি 
প্রকাশ্যে চহিতে লজ্জা করে। সেই 


ক লানক্ছহুর্খু্গাকে বৃক্লহতরার 


০১ 


১২৮৪) 


জনা কুমুদিনীকে দ্বিতীরবার দেখিতে 
লঙ্জ! করল। শরৎকুমার বাটী ফিরিয়! 


আসিলেন বটে, কিন্তু মন ফিরাইয়া আ-. 


নিতে পারিলেন না;_মন কুমুদিনীর নিকট 
রাখিয়' আমিলেন। যে দিবস গঙ্গাতীরে 
কুমুদিনীকে দেখিয়াছিলেন__ল্লান করিয়া, 
আগুল্ফ পর্য্যন্ত কেশরাশি আনুলায়িত 
করির। দীাড়াইতে দেখিক্সাছিলেন,সেইদিন 
হুইতে তীহাঁকে আত্মসমর্পণ করিয়া- 
ছিলেন; সেই কুমুদিনী আজ তাহাকে 
চাহিয়া দেখিল না। শরতের মনে মনে 
কত ছুঃখ হইল। কাহার জন্য চাহির! 
দেখিল না? রজনীর জন্য_-আবার 
. রজনী!ঢরজনী__রজনী-__রজনী-_রজনী 
দিব।রাত্র কি তীহাকে জালাতন করিবে ! 
দিবারাঅ কি তাহার হৃদয়ে কালসর্পের 
ন্যায় দংশন করিবে! রজনী তাহার 
পরম শক্র-__তীহাকে বিষয় ছাড়িয়া দিয়া 
পরম শক্রুর কাজ করিয়াছে । কুমুদিনী 
বলিয়াছিল, “ তুমি এখন ধনী, তে।মায় 
যদি বিবাহ করি লোকে কি বলিবে ?-_ 
ৰলিবে ধনলোভে কুমুদিনী বিবাহ করি- 
য়াছে_-আমি যদি কখন বিবাহ করি তবে 
দরিদ্রকে ।” রদ্দনী তাহাকে ধনী করিয়! 
আপনি দরিদ্র হইয়! কি ঝাদ সাধিয়াছে! 
তিনি ত মনে করিলেই আবার দরিদ্র 
হইতে পারেন, তাহ! হইলে তাহার 
গ্রতি কুমুদিনীর দা জন্মিতে পারে। 
কাহকে বিষয় ছাড়িয়া দিবেন, 
রজনীকে?_-সে ত. দেশে নাই--তবে 
কাহাকে-_তবে আর .কে এমন সম্প- 


£ 


শৈশব, ন্‌ 





কাঁর ৰাক্তি আছে?_আছে বই কি 
সেই দিবস রাত্রে জনরব হইল-ষে 
রতিকান্ত বীঁড়ুযোর উত্তেজনায় শরৎ- | 
কুমার তাহাকে তাহার প্রাপ্য অংশের 
পরিবর্তে সমুদায় বিষয় ছাড়িয়। দিতে- 
ছেন। শুনিয়! হরিনাথ বাবু বড় দুঃখিত 
হইলেন। অন্তঃপুরে ভ্রীলোকদিগের 
নিকট সংবাদ দিলেন। বলিলেন, “আমি 
গিয়া একবার বুঝাইয়! আসি ।” অনেক 
ক্ষণের পর গুহে প্রত্াগমন করিয়া 
বলিলেন, “শরৎকুমার উন্মাত্ত হইয়!ছে, 


- সমস্ত বিষয় রতিকান্তকে লিখিয়। দিয় 


কলিকাতায় গিয়াছে ।£, কুমুদিনী ভাবি- 
লেন,কেবল উন্মাদ নহে “প্রেমোন্মাদ।'” 
হায়! শরতকুমার তুমি কি দুর্ভাগা! তুমি 
কি এই কথাটির জন্য দরিদ্র হইলে? 
কি অনৃষ্ট! 


সগুবিংশতি পরিচ্ছেদ । 
কুনুদিনীর বিপদ । 


পরশ্ব আপিল। হরিনাথ বাবু পুর্ববকথা- 
নুমারে স্বপরিবারে কলিকাতায় যাঁ 
করিলেন। সঙ্গে কুমুদিনী ও ভ্রাতৃকন্য। 
বিনোদিনী ও ছুই জন পরিচারিক। 
চলিল। সেই দ্বিবস সন্ধ্যার সময় কলি- 
কাতায় পৌছিরা এক স্থানে বাস! লই- 
জেন । পরদিবস সগ্ধ্যার গাড়িতে কাশী 
যাওয়া স্থির হইয়াছিল! অতি প্রত্যুষে 
হাবড়ায় যাইয়া হরিনাথ বাবু একখানি 
দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি সমুদয় ভাঁড় 


॥ 











.. ক্রমে চারিটা বাজিল, তখাচ শরংকুমা- 


রের দেখা নাই। অপরাহ্র হইল, এখনো! 


মুমলধারে বৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু হরিনাথ 
কাবু আর অপেক্ষা! করিতে পারিলেন 
ন1। স্বপরিবারে একটি ঘোড়ার গাড়িতে 
উঠিলেন, ভ্ত্রীলোফের! ভগ্গোৎসাছে উঠি- 
লেন। শরতকুমারের না আসাতে -বড় 
নিরুৎাহ হইল,গাড়ি অতি কষ্টে যাইতে 
লাগিল।. সহর জলস্-_-অটটালিকাশ্রেণী 
সকল জলেতে ভাঁদিতেছে | রাজপথে 
কোমর সমান জল হইয়াছে তথাপি অসংখ্য 
- গাড়ি এবং পান্ধি যাতায়াত করিতেছে । 
ঘোড়াদিগের বুক পর্ধাত্ত জল উঠি- 
য়াছে,শিবিকাবাহকদিগের কোমর পর্যন্ত 


ডুবিয়া যাইতেছে, অসময়ে- অন্ধকার হও-- 


য়াতে বিলাঁতি দোকানে, ও বড় বড় 
অট্রালিকাতে আলো জালিয়াছে, সেই 
আলোর প্রতিবিশ্ব, রাস্তার জলে পড়ি- 
যাছে। - অবিরত গাড়ির যাতায়াতে 
রাস্তার জলে ছপ ছপ শব হইতেছে। 
২. আজ হরের নৃতন প্রকার শোভা! হই- 
কাছে কুমুদিনী ও বিনোদিনী কখন 
_. কলিকাত| দেখেন নাই | গাড়ির কপাট 
ঈষৎ খুলিয়া সহবের শোভা দেখিতে 


শরীর রাস্তার জলে ডুবিয়া গিয়াছে, 
অতি কষ্টে গন করিতেছেন । হরিনাথ 
বাবু £শরতকুমার শরৎকুমার”' বলিয়! 
ডাকিলেন। শরৎকুমার শুনিতে পাই 
লেন না-_বাযুসন্তাড়িত বৃষ্টিধার! তাহার 
মুখমণ্ডলে আঘাত করাতে মন্তক নত 
করিয়া যাইতেছেন। ভীহাকে দেখিয়া 
স্্রীলোকদিগের জয় বিদীর্ণ হইল। 
হরিনাথ বাবু গাড়ি গামাইক্সা উচ্চৈঃস্বরে 
তাহাকে ডাকাতে শরৎকুমার শুনিতে 
পাইয়া, তীহাদিগের, নিকট ..হাসিতে 
হাসিতে আসিলেন॥। তাহার হালি 
দেখিয়া জ্রীলোকদিগের : চক্ষে. জল 
আদিল । হরিনাথ বাবু তাহার স্থাঁন 
ত্যাগ করিয়া শরৎকুমারকে গাড়ির 
ভিতর বসিতে অনুরোধ করিলেন। 
শরৎকুমার কোনমতে স্বীকৃত হইলেন 
না_বলিলেন “আপনার! অগ্রসর হউন 
আমি ঠিক সময়ে আপনাদিগের সহিত 
মিলিব।” হরিনাথ বাবু অতি কষ্টে তাহাই 
স্বীকার করিলেন। শরৎকুমার পদব্রজে 
চলিলেন। ঝড় বৃষ্টি আর গ্রান্থ নাই, 
ফেই গাড়িপ্রতি দৃষ্টি করিয়া চলিলেন। 
ছুই একবার দেখিলেন কে যেন মুখ 





স্ীলোকদিগকে গাড়িতে তুলিয়। দিয়া, 
তাহার জন্য বারেগায় দাড়াইয়! অপেক্ষা 
করিতেছিলেন, শরৎকে গাড়ির ভি্বর 
লইয়া গেলেন। গাড়ির ভিহরে গিয়! 
শরৎকুমারের কম্প ধরিল-_-শরীর 'অবশ 
হইল, হস্ত দ্বার। যে শরীর মুছেন এমন 
ক্ষমতা নাই। একখানি গামছ! লইয়! 
কুমুদিনী ঈষৎ লজ্িতা হইয়া,ঈীষখ যুখা- 
বরণ করিয়া, মস্তক নত করিয়া অগ্রমর 
হইলেন। শরৎকুমার তাহার নিকট 
হইতে গামছা! চাহিয়! লইলেন,কিস্তু হস্ত 
কাপিতে লাগিল দেখিয়া হরিনাথ বাঁবু 
কুমুদিনীকে গা মুছ।ইয়। দিতে বলিলেন। 
কুমুদিনী আরে! মাথায় কাপড়'টানিলেন, 
বাম হস্ত দ্বারা সলজ্জে শরতকুমারের 
হস্ত ধরিলেন; যেন প্রভাত্প্রফু্ পদ্ম- 
দল গুলির দ্বারা শরতের প্রকোষ্ঠ বেড়িল 
আর দক্ষিণ হস্তে গাত্রমার্জনী দ্বার! 
তাহার গ! মুছাইতে লাগিলেন। মরি মরি, 
শরৎকুমার এ আবার তোমার কি সুখ! 
ক্রমে যখন বঙক্ষঃস্থগ_ মুছাইতে হইল, 
যখন কুমুদিনীর মস্তক শরতের মন্তকের 


নিকট গ্যানিতে হইল, তখন কুমু-. 


দিনীর ত্রীড়। বিকম্পিত ওষ্ে ঈষৎ হাসি 
আসিল, সে হামি কেবল শরৎকুমারু 
দেখিতে পাইলেন । : দুই জনের মাথ|য় 
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ছিলেন, যে “শরৎকুমার ছেলে যা । 4 


শরৎ সে হাসির প্রতাত্তরে আরো কা... 
- পিতে লাগিলেন। তাহার কম্প দেখিয়া 


কুমুদিনী বাস্ত হইয়া ছুই হস্ত দ্বারা 


শরতের ছুই বাহু চাপিয়া ধরিলেন, যেন 


ছেন। তাহা দেখিরা শরৎকুশারের মুখ- 


মণ্ডল মলিন হইল, ক্রমে অঙ্গ অবশ : 
হইয়া আসিল এবং পরক্ষণেই অচেন- 


হৃদয়ে তুলিয়া! লইবার উদ্যোগ করিতে- 


প্রায় কুমুদিনী ক্রোড়ে পতিত হইলেন 


কুমুদিনী অতিযদ্বে তীহাকে অন্য স্থানে 
শয়ন করাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্ধ 
শরতের মুখপানে চাহিয়! সে চেষ্টা দূর 
হইল, আপনার ক্রোড়ে শয়ন করাইয়! 
রাখিলেন। ভাল কুমুদিনি, তোমার একি 
চরিত্র ? তুমি র্নীকে দেশাস্তরিত করি- 
লে, শরতের মাথা ঘুরাইয়! ফেলিলে, 
ছিঃ একি দৌরাস্ময!__তুমি কি একদিনও 


ভাবিলে না! যে মন্ুয্যহ্ৃদয় এক বস্ততে 


নির্মিত, বরং পুরুষ অপেক্ষা! ভ্্রীজাতির 
হৃদয় অধিক কোমল। 
একদিন রজ্রনী কি শরতের স্পর্শন্থুথে 
মরিবে,সে দিন যে তোমার.অতি নিকট! 
ছি! আপনার হৃদয় াপসিক বার 
না। 
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তুমিও যে. 


ু 
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পা 


বড় হাড় জবালতন হইয়া উঠিল। 
বঙ্গন্র্শনের ভূতপুর্র্ব সম্পাদক বোধ.হয় 
কিছু বুদ্ধি লগা! ঘর করিতেন) বঙ্গদর্শনে 
বাঙ্গাল! গ্রন্থের ফমালোচন। বন্ধ করিয়! 
দিয়াছিলেন। যেদিন তিনি বলিলেন 
যে, আর গ্রস্থসমালোচনা করিব না__ 
সেই দ্রিন হইতে বঙ্গদর্শন কার্য্যলয়ে, 
আর সেই সকল হরিত কপিষ নীল পীত 
রক্ত আবরণে রঞ্জিত, বৃহৎ, ক্ষুদ্র, স্থুল, 
সুঙ্মা, লু, গুরু অবয়বধারী পুস্তকসকলের 
আমদানি কমিলশ ক্ষুদ্র গ্রস্থকারদিগের 
সঙ্গে বঙ্গদর্শনের আর বড় সন্বন্ধ রহিল 
না। ক্রিয়া বাড়ীতে লোকম্বনের ভোজ- 
নের পর স্থান পরিস্কার হইয়া! গেলে পর, 
গৃহের যেরূপ অবস্থা! হয়,বঙ্গদর্শনপুস্তকা- 
লয়েরও সেই দশা হইল; ফলাহার 
সমাপ্ত হইয়াছে জানিয়! দুই একটি আহুত 
ভদ্রলোক ব্যতীত, অনাহছুত, রবাহুত, 
ভদ্র অভদ্র প্রাঙ্গণে সম্মার্জনীর ঘর্ষণ শব 
শুনিয়া! বিমুখ হইতে লাগিল--কেবল 
ছুই একজন নাছোড় বান্দা ফকির দর- 
ওয়ান্ডা ছাড়ে না। সাহিত্যসংসারের 
কাকের দল আলিসার উপর জুটি! 
অকালে ফলার বন্ধের পক্ষে ঘোরতর 
প্রটেষ্ট আরম্ভ করিল_-আর থীহার! 


সাহিত্যসমাজের ক্ষু্জানুকষুত্র জীব তাহার! « 


দংস্্রী নির্গত করিয়া! উত্থষ্ট কদলীপত্রের 
উপর ক্ষুদ্র রকম কুরুক্ষেত্র আরম্ত করি- 
লেন। শেষে শাস্তি উপস্থিত হইল। 





আনৃষ্টের বিপাকে পড়িয়া বঙ্গদর্শনের 
বর্তমান সম্পাদক «আবার পত্রমধ্যে 
বাঙ্গাল! গ্রন্থের, সাধারণতঃ সমাঁলোচন! 


আরম্ভ করিলেন। অমনি বঙ্গসাহিতা 
সমাজে ঘোরিত হইল২-যে সে বাড়ীতে 
আবার ফলার। "আবার দেখিতেছি, 
নায়!লঙ্কার, তর্কালঙ্কার, বিদ্যারত্ব,বিদ্যা- 
বাগীশ বিদ্যনবিশ বিদ্যাকপীশ, টিকির 
উপর চাপা ফুল ঝুলাইক়া, নামাবলীর 
কোণে ভক্তিভাবে যাতিক বিব্বপত্র ছৃর্ধা- 
দল বাঁধিয়া, সমালোচন ফলাহারে 
উপস্থিত। আবার দেখিতেছি সেই 
আহুত, অনাহুত, কাঙ্গালী ফকির, আত্ম- 
গরিমার জলে আশা কদলীপত্র থানি 
ধৌত করিরা,যশোরূপ লুডিম্ডার আশার 
পাত পাতিয়া বনিয়াছেন। তাই বলিছে- 
ছিলাম যে, বড় হাড় জ্বালাতন হইয়! 
উঠিল। 

ব্যঙ্গ ত্যাগ করিয়া বলা যাইতে পারে, 
যে সদ্গ্রস্থের সমালোচনার অপেক্ষা! 
স্থুখ জার নাই। কিন্ত যে স্ত,পাকার 
ছাই ভম্ম প্রতিদ্রিনের ডাকে, আমা- 
দিগের আগপিষে আসিয়া উপস্থিত হর, 
ভাহার সমালোচন] বড় ছুঃখদায়ক-_ 
তাহার পঠন অপেক্ষ। কষ্ট বুঝি আর নাই। 

আমাদিগকে যে জালা গোহাইতে 
হয়, তাহার ছুই একটা উদাহরণ দিলেই 
পাঠকের কিছু করুণা জন্মিতে পারে। 
বি... শুভক্ষণে লর্ভ লিটন ভারতেশ্বরীর 






নাম ঘোধণা করিয়াছিলেন বলিতে পারি 
ন।-_কিস্ত সেই ক্ষণ অবধি, কবিদিগের 
প্রাথ গেল। সেই অবদি “ভারতেশ্বরী” 
সম্থনীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রাব্যগ্রস্থে দেশ প্লাবিত 
হইয়া গেল। উচ্চশ্রেণীৰ কবিগণ মাঞ্জন] 
করিবেন, ক্ষুদ্রাশয় পাঠকদিগের জন্য 
আমর! একটি উপম! প্রয়োগ না করিয়া 
থাকিতে পারি ন1। যে কেহ নৌকাপথে 
ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনিই চরস্থিত পক্ষি- 
গণের চরিত্র অবগত আছেন। এক 


এক চরে ব্হুনহজ পর্গী পালে পালে - 


বিচরণ করিতে থাকে । কোন শব্ধ নাই 
-কোন গেল নাই। কিন্তযদ্দি কোন 
অসতর্ক নৌপখিক দৈবাৎ, লোভপরতন্ত 
হইরা একটি বন্দুকের আওয়াজ করেন__ 
তবে বড় বিপদ-_সেই সহজ সহক্পক্ষী 
এককালীন উদ্্ডীন হইয়। কিচির মিচির 
চিচির ছিছি প্রস্ুতি চীৎকার করির! এক- 
বারে কর্ণরন্ধ, বিদীর্ণ করে। তখন চিচি- 
কুচি ছিছির জালায় অস্থির হইয়া পথিক 
কোথায় পলাইবেন, পথ পান, না। 
তেমনি, এই বঙ্গ সাহিত্য মর'ভূমিবিহারী 
কবিবিহঙ্গমণ্ডলীর শ্রুতিপথে, হঠাৎ অর্ড 
লিটন দিল্লীর কামান দ্র[গিয়া, বড় কিচির 
মিচির রব তুলিয়া দিয়াছেন__শামদের 
কর্ণ বধির হইয়া! গেল। 

এই কিচির মিচির কাকপী কঙগলহরী 
মধ্য হইতে ছুই একটি স্থুরতরদ্গ পাঠকু 
মহাশয়ের পদপ্রান্তে আছাড়ির! পড়ি- 
তেছে_-পাঠক দেখুন_গারক শ্রীরাধা- 
বন্মভ দে, কুমারখালি ছা়_ 





ভারতের জয়ধ্বনি, 
শুত আশীর্ব।দ বাণী, 
ভীম বজুনাদে ওই উঠিল 
অমর অমরীগণে, 
ত্রাসে জয়নাদ শুনে, 
কাপিল সভয়ে তার! মনে তয় গণে 
মর্তালোক কাপাইল, 
কীপাইল রস!তল। 
কাপাইল সর্বাস্থল সর্ব রাজপুরী ;- 
ইংলগু-ইশ্বরী আজ ভারত-ঈশ্বরী! 
গভীর গর্জন করি, 
অতি তীম বেগ ধরি, 
ব্রিটসের জয়কারী ' কামান ছুটিল, 
মহীধর হিমালয়, 
মনানন্দ ঘোষণায়, - 
গঙ্গারূপে নয়নাশ্র হুরষে ত্যজিল ; 
সুথ-নীরে মগ্র হয়ে, 
সুধর্বনি শব্ধ পেয়ে 
প্রতিধব্ন শব্দে বলে ওই বিন্ধাগিরি )- 
« ইংলগু-ঈশ্বরী আজ ভারত-ঈশ্বরী।' * 
অমর অনরীগণে য্দ এমনই কথায় 
কথায় কাপিয়! উঠিতে ইচ্ছ! করেন, 
তাহাতে কেহ বিশেষ আপত্তি করিবে 
না) কিন্ত সহীধর হিসালয় “মনানন্দ 
ঘোষ্ণায়” এত কালের পর গঙ্গারপে 
নয়নাশ্র ত্যাগ করিবেন, ইহাতে বিশেষ 
আগত্তি। একান্ত পক্ষে কুমারখালী 
স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রের এত বিদা] 
দেখিয়া বিখেষ আপত্তি করিবেন আশা] 
করি। 1 
এত গেল বীর রম । তার পর রজনী 
কাস্ত চক্রবস্তীপ্রণী হ চিত্োন্মদ্রিনী নামে 


গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ আদিরসের পরীক্ষ। 
করুন. | .. 






 পৌর্ণমাসী-নিশি শশী গগণে উদয় রে। 


-শরদেন্বু স্থধাকরে। ৮. 
লইয়া শ্রাকৃতি করে, 
জীবন সঞ্চার করে, 
.. মহীরুহকুলে রে। 
'আইল শরদকাল কিবা সুখময় রে। 
পৌর্ণযাসী নিশি শশী গগণে উদয় রে ॥ 
(নবি রে!) কহলার কুমুদ কত, 
পদ্ম কোকনদ যত, 


কিবা শোভে আর বিরত, 
জলজাত ফুলে রে ॥ 
আইল শরদকাল কিবা সুখময় রে। 

. পৌর্ণন।সী নিশি শশী গগণে উদয় রে। 
ইত্যাদি । , 
দেখ কবির কি আশ্চর্য্য ক্ষমত1। 

“শ্রদেন্দু সুধাকরে, 


৮২ লইয়। প্ররুতি করে, 





কু 
৮৮৮: 
কি গর 


জীবন মঞ্চার করে, 
-'মহীরুহ কুলেরে |” 

শরদিন্দুকে পদচ্যুত করিয়! শরদেন্দুঃ 
পক্গীর ন্যায় গ্রকতির করে উঠিয়া, মহী- 

- কহ কুলের জীবন সঞ্চার করিতে আরম্ত 
করিয়াছেন। শরদেন্দুর আশ্চর্য্য শক্তি 
বলিতে হইবে-_এক বারে ব্যাকরণ, 
অলঙ্কার ও বিজ্ঞানের মুগ্ডপাত করি 
য়াছেন। যাহাই হউক দেখিয়া শুনিয়া 
বোধ হয় চিত্ত-উন্মাদ্িনী পাঠকদিগের 
এমনি চিত্তের উন্মাদ জন্মিয়া দিবার 
সম্ভাবনা যে আমরা বিবেচনা করি, 
লেখক পথে ঘাটে সতর্ক হুইর। বাহির 
হইবেন। 
গীতিকাব্য ছাড়িরা একবার নাটকে 
হাত-.দিরা দেখা বাউক। যে নাউক 
খানি হাতে উঠিল তাহার নাম বীরেন্দ্র 
বিনাশ । এটি বিরাট পর্বান্তর্গত কীচক 
বধ বিষরিণী অপুর্ব "কথা লইয়! রচিত 
: হইয়াছে । . নাটক কুলগুরু সেক্ষপীয়র 


নি 


বি))আইল শ 1ল কিবা স্থুখমন্র রে। 


আনেকেই উন্মান্ত। - 


রেনিলানেই গ্রভেদ বড় ঠা নাঃ 
বদসান্ান্তরের চিত্রে একা গ্রচিন্ত -হইয়! 
বাহাপৎস্কারে অনেক সময়ে অঅনোযোগী। 


 প্রাগীন :“ গলা” বা প্রাচীন রোঘানের 


মুখে অনেক না আধুনিক ইংরেজের 
মত কথ! বসাইরাছেন । বাঙ্গালী নাটক- 
কার সকলেই মনে করেন আমর! একট 
ক্ষুদ্র সেঞ্ষপীয়র আমবাও এীৰপ করিলে 
ক্ষতি লাই । ; বীরেন্দ্রবিনাশের আরস্তে 
বিরাটমহিষীর ছুই পরিচারিকার যে কথো 
পকগন আছে, তাহা হইতে ছুই চারি 
ছত্র উদ্ধৃত করিলেই আমাদের কথা 


. প্রথাণীরুত হইবে। কিন্তু পাঠকদিগকে 


সে ছুঃখ দিতে পারি না; আমর! দয়ালু 
চিন্ত বলিরাই ক্ষান্ত হইলাম। 

তার পর আর একখানি নাটক হাতে 
তুলিলাম__নাম স্থকুমারী নাটক। এক 
স্থানে দেখিলাম, কেশব বাবুর চরিত্র 
লইন্না বাদ্রবিতণ্ডালেখক €োধ হয় 
মনে করিয়াছেন যে ইহাতে নাটক বিশিষ্ট 
প্রকারে নাটকত্ব প্রাপ্ত হইল। তার 
পর একস্থানে একটী কবিতা খুঁজিয়! 
পাইলাম। মারিক! স্থকুনারী আওড়া- 
ইতেছেন ;__ 


দেখনা কেমন-_শশী সুচিকন 
জগত ভূষণ উঠেছে এ 
উহার তুলনা, তুলনা তুল ন! 
জগতে বলনা অমন টৈ। 
পড়িতে পড়িতে ষ্দন অধিকারীকে মন 
পড়িল--“ছিই! ছিই! চাদের ভুলন]।” 


আমাদিগের একটি বন্ধু কবিতাটি আর 
একটু বৃদ্ধি করিয়া দ্রিলেন যথা_তুলনা 


'তুল না, বল না ললন1, করোন! ছলনা) 


চিন্তচলনা, নলিনীললন1, ভোজন হুলে! 
না, ইত্যাদি ইত্যাদি। 


ইহাকে বলে বাঙ্গল! সাহিত্য ! 





বঙ্গদর্শন | 


মাসিক পত্র ও সমালোচন । 


সত 28-3- 


পঞ্চম খণ্ড । 
০০6983৪৮৮৮১ 


সর্পবিষ চিকিৎসা । 


সম!লোচনার্ঘ বিশ্ববিষ চিকিৎসা নামে 
একখানি ক্ষুপ্র গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। 
সর্পবিষচিকিৎসা এই গ্রস্থের গ্রধন উ- 
দেশ্য বলিয়! বোধ হয়, অতএব কেবল 
সেই বিষ চিকিৎস! সম্বন্ধে আমরা দুই 
একটি কথা বলিতে ইচ্ছ! করি। 

কয়েক বমর হইল সর্পবিষ লইয়! বহুল 
পরীক্ষা হইয়! গিয়াছে। কলিকাতায় একা! 
ডাক্তার ফেরার সাহেব প্রায় পাচ শত 
প্রকার পরীক্ষা করেন” তন্িন্ন ডাক্তার 
মহেন্দ্রনাথ সরকার এবং মান্দ্রাজে-ডাক্তার 
সর্ট সাহেব, অষ্ট্রেলিয়া দেশে ডাক্তার 
: হেলফোর্ড সাহেব প্রভৃতি অনেকে অনেক 


- * শ্রীহারিমোহন মেন গুপ্ত প্রণীত" 


রূপ পরীক্ষা করিয়াছেন। এই সকল 
পরীক্ষায় মাত্রাভেদে সর্পবিষ নান! জন্তর 
শরীরে নান] প্রকারে প্রবিষ্ট করাইয়! 
বিষের ক্রিয়া দেখা হইয়াছে"। কখন পিচ- 
কারি দ্বার শিরামধ্যে বিষগ্রয়োগ করা 
হইয়াছে, কখন বা জন্্কে সর্প দ্র! 
দংশিত কর(ইয়া শরীরে বিষ প্রবিষ্ট করান, 
হইয়াছে এবং অনেক সময়ে সঙ্গে সঙ্গে 
উঘধও ব্যবহার করন হইয়াছে; কিন্ত 
ডাক্তার ফেরার সাহেবের পরীক্ষায় কোন 
ওষধ অব্যর্থ বলিয়! প্রতিপন্ন হয় মাই। 
“নরবিষ” নামে এক গাছের পাতা: 
অব্যর্থ বলয়! মুঙ্গের অঞ্চলে কতক 


কলিকাত। ১৪৬ নং ফৌদদ।রি বালাখান। 


আমুর্কেদ যন্ত্রে মুদ্রিত) মূলা ৮* বার আন । 
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ু গিয়াছে । সিংহল দ্বীপে দুই শত বৎসর 


অবধি একটি উদ্ধধ অবার্থ বলিয়া খা[তি- 


_. লাত করিয়। আসিতেছে । কিন্তু ডাক্তার 


রিচার্ড ও ডাক্তার ফেরার সাহেব উভয়ে 
পুনঃ পুনং পরীক্ষা! করিয়া দেখিয়াছেন 
যে,এদেশীর সর্পবিষে ধ্ উদধ কোন উপ- 
কার করিতে পারে না। কাঁন্মির কমি- 
সনর এডওয়ার্ডন্‌ সাহেব পরীক্ষার্থ পুরিয়া 
পারু (7৯০০৮০৮% 17৫) নামে পশ্চিমা 
ঞ্চলের এক বনাগাছ ফেরার সাহেবের 
নিকট পাঠাইয়! লিখিয়াছিলেন যে, সর্প 
বিষে ইহার গুণ অতি আশ্চর্য্য, তিনি 
ভাহ! স্বয়ং গ্রনাক্ষ করিয়াছেন । কিন্ত 
পরীক্ষ।য় কোন গুণই প্রকাশ হইল না। 
হিগিন্স নামে জনৈক সাহেব লেখেন$ 
যে, যে জাতির বিষ সেই জাতির পিত্ত 
তাহার অবাথ ওষধ কিন্তু পরীক্ষায় তাহাও 
সপ্রমানিত হইল না। এইরূপে দেশী 
বিদেশী কোন উষধই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 


হইতে পারে নাই। শেষ এই প্রতিপন্ন 
হইল যে সর্পবিষের ওষধ নাই। 


কিন্ত সর্পবিষের ওধধ নাই শুনিয়া কে 
নিশ্চেষ্ট বা নিশ্চিত হইয়া থাকিতে 
পারে? ওষধ 'প্ররুত হউক অগ্রক্কত হউক 
প্রচলিত থাকিবে; যে কারণে একাল- 
পর্ধান্ত উষধ- প্রচলিত আছে সেই কার- 
েই প্রচলিত থাঁকিবে। ফেরার সাহেবের 


. পরীক্ষা সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র দেখি- 


য়াছি যে, তিনি কেবল কুট, কুন্ধুর, 
বিড়াল, ছাগ প্রভৃতির দেহে উবধ পরীক্ষা 
করিয়'ছিলেন, মন্ুষাদেহে করেন নাই। 
অতএব মন্তুষাশরীরে এ সকল উষধ কি 
রূপ ক্রিয়া করিত তাহা ফেরার সাহেব 
জানিতে পারেন নাই । তিনি এই মাত্র 
অগ্ুভব করিয়াছিলেন যে-বদি সর্পদষ্ট 
ছাগাদি সকল ওষধে রক্ষা পাইল না 
তবে মন্গষাও রক্ষা,পাইতে পারে না। 
ফেরার সাহেব স্বয়ং পরীক্ষা করিয়! 
দেখিয়াছেন ঘে, কুকুর প্রন্থৃতি জন্তগণ 
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১২৮৪ 1 
যে মাতা, বিষে মরিয়া থকে বিড়াল ও 
বেঁজি সেই মাত্র! বিষ সহা করিতে পারে। 
কুকুর ও বিড়াল মধো যদি এরূপ প্রাভেদ 
খাকে তবে মন্ুমোর সম্বন্ধে যে কিছুই 
এভেদ নাই ইহার নিশ্চয়তা কি? কোন 
কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে 
সর্গবিষে লবণাক্ত একপ্রকার দ্রবা আছে 
(১1110905019 01018551010) এই 
দ্রবা মন্ুষানিষ্ঠীবনে পাওয়া যায়। যদি 
এ কগ! সতা হুয় তাহ! হইলে সর্প বষের 
ক্রম ছাগাদির শরীর অপেক্ষা আমাদের 
দেহে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র হওয়া সম্ভব। €কেন 
না পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে সবিষ সর্প- 

ংশনে সবিষ সর্প সচরাচর মরে না। 
কেউটিয়ার দংখনে কেউটিয়! কখন মরে 
না কিন্তু কেউটিয়ার দংশনে গোখুরা 
কখন কখন মরে । যাহার নিজের বিষ 
আছে সেজন্ত অন্টের বিষ কতক সহ্য 
করিতে পারে । আমরা এমন বলিতেছি 
না যে মন্ুয্যের বিষ আছে বা সেই জন্ত 
মন্গষা সর্পবিষ সহা করিতে পারে; আমা- 
দের এই মাত্র বক্তব্য যে যদ্দি মন্য্যমুখে 
পূর্বোক্ত লবণাক্ত দ্রবা থাকে তাহ! 
হুইলে ছাগাদির দেহে বিষক্রিয়া যেরূপ 
হয় আমাদের শরীরে সেরূপ ন! হইতে 
-পারে। ডাক্তার ফেরার সাহেব ছাগা- 
দির শরীরে বিষক্রিয়া পরীক্ষা! করিয়! 
আমাদের শরীরে যে সেই ক্রিয়া অনুভব 
করিয়াছেন তাহা! অত্রান্ত না হইলে না 
হইতে পারে। বিশেষতঃ, মন্ুষ্যের মধো 
ঝাহারা অহিফেগ বা. আফিং ব্যবহার 


সপ্পবিষ চিকিৎসা । 








করিয়া থাকেন তাহাদের শরীরে বিষ-. & 
ক্রিয়া স্বতন্্র। তাহার! অনায়াসে কিয়- 
দংশ বিষ সহা করিতে পারেন, এমন 
কি শুনা যায় তাহাদের মধো ছুই এক 
জন সন্ন্যাসী কৌটার মধ্য সর্প পালন 
করিয়! থাকেন, যে দিবল অফিং সংগ্রহ 
করিতে না পারেন সেই দিবস সর্পকে 
উত্তেজনা করিয়া' আপন শরীরে বিষ- 
গ্রহণ করেন বিষের দ্বারা তাহাদের কেবল 
অহিফেণের অভাব পূরণ হয় মাত্র কোন 
অনিষ্ট হয় না। * এই সকল কারণে 
বলিতেছিলাম ছাগাদির শরীরে বিষ প- 
রীক্ষা করিয়া মন্ুষাদেহে তাহার ফল, 
তানুভব করা অন্ুচিত | - 

এ স্থলে সপ-ওষধের সাপক্ষে এইতর্ক 
করা যাইতে পারে যে, যে ওষধে ছ।গ 
বাচিল না সে ওষধে মন্থষাও যে বাচিবে 
না তাহার নিশ্চয়তা কি? দ্রবাগুণ সকল 
জন্তর প্রতি সমভাবে খাটে না, যে» 
দ্রবোর কোন ক্রিয়। ছ!গশরীরে লঙ্ষিত 
হয় না সেই দ্রব্য হয় ত কুন্ধুর শরীরে 
বিষতুলা, মন্ুধাদেহে ওষধ হইতে পারে), 

আর এক কথা আছে। সর্পদষ্ট হইলে, 
কুকুট নত শীপ্র মরে কুন্ধুর তত শীঘ্র মরে 
নাঃআবার কুন্ধুর অপেক্ষা ঘোটক আরও, 
বিলম্বে মরে । অর্থাৎ বৃহৎ দেহের রন্তু 
বিষাক্ত হইতে বিলম্ব হয়, যে. স্থলে রক্ত, 
অধিক এবং বিষ অল্প সে স্থলে ওঁষধের' 
ফল কি হয় তাহা পরীক্ষা করিতে বাকি: 
আছে। ফেরার সাহেবের পরীক্ষায় এ 
বিষয়ে গুরুতর দোষ আছে। কুকুর ও 


&। 
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ফেরার ৮ নিত 


বিষ ক্র কুক্ুটের শরীরে প্রবেশ করাই 
উধধ পরীক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে যে 


্ সা  উষধের যথার্থ পরীক্ষা হইয়াছে. এমন 


বলা যায় ন1। সর্পদষ্ট কুকুট বিন! $ষধে 


.- সচরীচর ১৫ কি ২৭ মিনিটে মরে কিন্ত 
দেখা, গিয়াছে বিশেষ উষধ প্রয়োগ 


॥ 





হইলে কুকুট ধীদময়ের ছুই তিনগুণ 
বিলম্বে মরিয়াছে। এস্থলে বলিতে হইবে 
ওুঁধধের কিছু ক্রিয়া, থাকিলে থাকিতে 
পারে। 

টাঞজোর গ্রদেশে এক প্রকার বটিক! 
প্রচলিত আছে। ডাক্তার রসল সাহেব 
আপনার গ্রন্থে তাহার প্রকরণ লিখিয়া- 
ছেন* এই বটিক। অতি প্রসিদ্ধ। কলি- 
কাতার স্কট টমসন ওষধ বিক্রেতাদিগের 
মধ্যে একজন সাহেব এই ঝটকা প্রস্তুত 
করিয়া! পরীক্ষার্থ ডাক্তার ফেরার সাহে- 


_দ্বের নিকট পাঠাইয়ছিলেন ও. ফেরার 


সাহেব তাহা পরীক্ষা করিয়া অগ্রাহা 


- কর! হইরাছিল। 


আছে। 


করেন। : কিন্তু ডাকার রিচার্ড সাহেব 
উ ওষধ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বন 
হইতে প্রকাণ্ড কাঁলীয় (কেউটা) সর্প 
আনাইয়া তাঁহার ফণা একটি াড়ের 
অঙ্গে সংলগ্ন করাই! দেন। সর্প অতি 
রাগভরে সড়কে এমত দংশন করে যে 
শেষ বলদ্বারা সর্পকে ছাড়াইয়। লইতে 
হয়। কিন্তু এ প্রকার দংশনেও ড় মরে 
ন।ই, টাঞ্জোর বটিক। পুনঃ পুনঃ সেবন 
করাইয়া ষাঁড় রক্ষা পাইয়াছিল। আ'র 
একটা ছাগ আনাইয়! এরূপ পরীক্ষা] 
টঞ্জোর বটিকাদ্বারা 
ছ।গও রক্ষা পাইয়ছিল। পরে একটা 
কুক্ধুটকে এ ওষধ সেবন করান হয় কিন্ত 
কুকুট ৪৫ মিনিটের মধো মরিয়া যায়। 
এই সকল বৃত্তান্ত সর্প-ওষধের সাপক্ষে 
আছে কিন্তু বাস্তবিক ইহা গ্রাহ্া কি. 
ন| সে বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ 
যে ওঁষধ খাঁওয়াইতে হয়, 
তাহা বোধ হয় সর্পাঘতের কোন উপ- 
কার করিতে পারে না। ওষধ পাক- 
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স্থণী হইতে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে . 
যে বিলম্ব হয়, সর্পাত্বাতে তাহার. সময় 
থাকে না। রক্তের সহিত বিষ ছুটিতে 
থাকে, তাহার সঙ্গে, সঙ্গে উষধ ন! ছুটিলে 
কোন ফল হইতে পারে না এ জন্য 
সর্পাঘাতে উষধ সেবন বৃথী। তবে যে 
এই মাপ্রাজি বটিক! দ্বারা ষাঁড় ও ছাগ 
রক্ষা! পাইয়াছিল তাহার প্ররুত কারণ 
যে দংশনের পুর্বে উভয়কেই ওষধ 
খাওয়ান হইয়াছিল, ষধ রক্তের সহিত 
মিশ্রিত হইবার সময় পাইয়াছিল। শতুব! 
. বৃখা হইত। 

«মালবৈদোর মতে সর্পাঘাতের চি- 
কিৎনা” নামে যে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক 
দশ বতসর হইল প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহার এক স্থানে লিখিত আছে যে 
সর্পোষধ যত একার প্রচলিত থাকুক 
মালবৈদ্যের তাহার কিছুই বিশ্বাস করে 
না। ডাক্তার ফেরার সাহেবও সেই 
কথ! লিখিয়াছেন | 41] 0159 5081597098 
(000৮ 107056 850. 8001৮ 00 00৪5 
1959 116019 ০৮ 279 101191 10 2170 
%00100)08% সর্পবাবসায়ীর1 ওষধ মানে 
না,অব্যবসারীরা তাহ! মানেন । তাহার! 
পরস্পর সকলেই ছুই একট ওষধ শিক্ষা 
করিয়া! রাখিয়াছেন। পলীগ্র!মে ধাহাকেই 
ছিজ্ঞাসা করুন তিনি একটা! না একট! 
উষধ বলিয়া দিবেন; কেহ বলিবেন,, 
৭ গোয়ালিয়া”' লতা অতি আশ্চর্য্য ওষধ) 
কেহ বলিবেন নিমুখার মূল অব্যর্থ উষধ। 
এইরূপে তুলাটা পারি, আস্সেওড়া, হড় 


দায় লা র্পাঘাতের উষধ বলিয়! 
বর্ণিত হইবে। আবার অনেকে বলি- 


বেন তাহাদের ওষধ বিশেষ পরীক্ষিত। 
তাহা! সত্য হইতে পারে,সর্পাঘাত মাত্রেই 
মারাত্মক নহে; সকল দংশনে দস্ত বিদ্ধ 
হয় না,বিদ্ধ হইলেও সকল বার বিষন্থলন 
হইতে পায় না, হয় ত বিষকোষে পূর্ণ 
মাত্রা বিষ থাকে না। এ অবস্থায় মৃত্যুর 
আশঙ্কা নাই, উষধ ব্যবহার করা না! কর! 
তুল্য। এ অবস্থায় ওষধ ব্যবহার করিলে 
রোগীর উপকার, যত হউক ন| হউক, 
রোজার উপকার হয়। ওঁষধ বা মন্ত্রের 
গৌরব বৃদ্ধ হয়; লোকে মনে করে উষধে 
প্রাণরঙ্ষ1 করিয়াছে। 

মালবৈদ্যের মতে সর্প চিকিৎসার যে 


গ্রন্থের কথাউল্লেখ কর! হইয়াছে তাহাতে 


কেবল .একটী উষধের কথ! আছে; 
সর্ষপ তৈলে তেতুল মিশ্রিত করিয়! 
সেবন করিতে হইবে। তৈল এবং 
তেতুল উভয়ই বিষদ্প সত, কিন্ধু মাল 
বৈদোরা কেবল বমন করাইবার নিমিত্ত 
এই ওষধ ব্যবহার করে.। ইহার অন্য 
কোন উদ্দেশ্য নাই । 

বিশ্ববিষ চিকিৎস! গ্রন্থে, সেবন করি- 
বার নিমিত্ত নয় প্রকার দেশীয় ওষধ 
লিখিত হইয়াছে । যথা-_ 

১। ছিয়াল গাছের ছল বা পত্রের 
রস। 


২। কাটানটের রপ লবণ ও. চিনির 


সহিত। 









হ। দশটি রক্রজবাঁর তাঁজ! পাত! 


ও ধুতুরার মুল একত্র মর্দন করিয়। ঘ্বত 
বা গানের-রস অথবা ছঞ্চের সহিত । 

৪ সেওড়ার পাতা, ডাটা, মুল। 
&॥ আমরুলের.রস। £ 
৬ সজিনার মূলের ছাল। 

৭। তেলাকুচের পাত! গোলমরিচের 
সহিত। 

৮।  কচের পাত! গোলমরিচের 
সহিত। 

৯) ছোট শিমুল গাছের পাঁতার রস। 
এই সকল ওষধের উপর কেন নির্ভর 


কর! যাইবে এবং ইহা! কিরূপ পরীক্ষিত. 


হইয়াছে তাহা! গ্রন্থকার একেবারে লিখেন 
নাই। পূর্বে উল্লেখ করা হইক্মাছে যে 
বিশেষ পারদর্শিগণ পরীক্ষা করিয়া স্থির 
করিয়াছেন যে সর্পাবষের উষধ নাই। 
তাহাদের পরীক্ষার পর বিশ্ববিষ চিকিৎস! 
লিখিত হওয়ায় আমর মনে করিয়া- 
ছিলাম গ্রন্থকার তাহাদের মতখণ্ডন 
করিয়াছেন এবং সর্পবিষের যে ওউষধ 
আছে ইহা বিশেষবপে প্রতিপন্ন করিয়া- 
ছেন কিন্ত সে বিষয়ে আমরা নিরাশ 
হইলাম। গ্রন্থকার বোধ হয় পুর্ব পরী- 
ক্ষার কথ! অবগত নহেন। . অথব! 
তিনি মনে করিয়া থাকিবেন যে তাহার 
লিখিত ওষধ পূর্বে পরীক্ষিত হয় নাই 
এই জন্য তাহার এ বিষয়ে গ্রস্থ লিখিবার 
অধিকার আছে। কিন্তু থানাটোকিডিয়া 
গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে “০ ০০৪০০৬০ 
9181) 0701109$0) 00 (109 (79. 01059 
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08116৩ 0১০ ৮০000108019 101990) ০7 
081 81801] 1750 1070 [9০৮97-07 0001- 
16700111200 779018112108076 
06701% 10007000, 7৮105 65০৮0 
07. 0009 জে] 10005, 90010 8. 8101১ 
(700 1795 56]] (9 1১০ 1981)0 8171 
901 1)705370  9])0719)99 01 1079 
2০098. 08 0৮8৫৪ 4০95 700৮ 1680 19 
1107911 80010170090 0086 দত 8001] 
মিএ 1৮০ বিশ্ববিষ চিকিৎসা লেখক 
কি মনে করেন যে, এই সকল গুণ 
তাহার লিখিত ওবধে পাওয়া যাইতে 
পারে, অথবা এ সকল গুণ সর্পৌমধে 
অনাবশ্যক 2 

ডোরবন্ধন, রক্তমোক্ষণ এবং বিষ 
শোষণ সর্পাঘাতের প্ররুত চিকিৎম। 

বিশ্ববিষ চিকিতৎ্স1 লেখক ক্ষতস্থানের 
নিমিত্ত এক গ্রলেপ বাবস্থা করিয়াছেন। 
তিনি বলেন যে এই প্রলেপ ব্যবহার 
করিলে বিষ ক্ষতমুখে আইসে; কিন্ত 


, তাহা কতদূর সতা আমর! বুঝিতে পারি- 


লাম না। লেখক তাহা বুঝ!ইতে চেষ্ট| - 


করেন নাই । কোন শক্তি দ্বারা প্রলেপ 
রক্তের আোত হইতে বিষকে ফিরাইয় 
*আনিবে তাহা প্রকাশ করা উচিত ছিল। 
কিন্তু বাস্তবিক প্রলেপ দ্বারা বিষ যদি 
ক্ষতমুখে আসিবার সম্ভব হয় তাহ! হইলে 
চিকিতসা অতি সহ হইবে সন্দেহ নাই; 


রে 





ক্ষতসূুখে বিষ আনীত হইলে রক্তমোক্ষণ 
করিলে রোগী আরোগ্যলাভ করিবে 
অথবা সেই মময় বিষশোষণ করিলেপ্ 
হইতে পারে। কিন্ত বিষশে।ষণ নিতান্ত 


মহ নহে; যুখ দ্বাব। শোষণ করিলে 
অনেক সময় বিপদ সম্ভব। আবার গুন! 
যায় মুখে তৈল রাখিয়া বিষশোষণ করিলে 
বিপদের আর বড় আশঙ্ক। থাকে না। 
বিষশোধণের নিমিত্ত একরূপ চুম্বক 
প্রস্তর বাবহার হইয়! থাকে তাহ!কে মচ- 
রাচর ইংরেজীতে 90805636079 বলে, 
বাঙ্গলায় বিষপ্রস্তর বলে। বান্তবিক 
ইহা প্রস্তর নহে দগ্ধ অস্থি মাত্র, ইহা 
কিরূপে প্রস্তত হর তাহা হার্ডি সাহেব 
সবিস্তারে লিখিয়! গিয়াছেন। ভারতবর্ষে, 
সিংহল দ্বীপে, মেক্সিকো রাজ্য প্রভৃতি 
অলেক দেশে এই প্রস্তর ব্যবহৃত হইর! 
থাকে; আনেক স্থানে ইহা উচ্চ মূল্যে 
বিক্রীত হয়। অনেকের বিশ্বান আছে 
বিষপ্রস্তর বিষশোষণ করে। বাস্তবিক 
দেখা যায় ক্ষতস্থানে স্পর্শ করাইজেই 
বিষপ্রস্তর তথায় ছুই তিন মিনিট পধ্যস্ত 
সংলগ্ন থাকেপরে রক্ত শোষণ করিলে রক্ত 
ভরে গড়িয়া যার। ডাক্তার ফেরার সাহেব 


. ইহার কতক সাপক্ষ; তিনি লিখিয়!ছেন 
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চিকিংস! লেখক এই রর বোন 
কথার উল্লেখ করেন নাই; বোধ হয় বিষ-:: 
প্রস্তরের কোন বিশেষ গুণ আছে কি না|. 
এ বিষ মমপূর্ণ মীমাংসা হয় নাই বলি- 
ই ইহার উল্লেখ না করিয়া থাকিবেন।+ 
তিনি শোষণ বাটা বা শিক্ষা বসাইয়া। রক্ত- 
মোক্ষণ করিতে বলেন তাহা মন্দ নহে। 
সর্পদংশনে গ্রলেপের কথা বজিতে- 
ছিলাম। প্রলেপ যে একেবারে অগ্রাহা 
এমত কথ! আমরা বলি না॥ অনেক দ্রবা 
নিষন্ন আছে সন্দেহ নাই) বোধ হয় অল্প. 
মারেই বিষদ্ব, সামানা বিষে ব্যবহার 
করিবা মান উপকার করিতে পারে। 
অনেক কবির।জ ওষধে সর্পাবষ ব্যবহার, 
করিবার পূর্বে লেবুর রস দ্বারা তাহ! 
সংশোধন করিয়া লন। আমরুলের রস 
অগ্নান্ত এবং তাহা বোল্নাবিষে উপকার 
করে; অঅ আচার ভিমরুলের বিষে বিশেষ 
উপকার করে। কিন্ত তাহ! বলিয়। অগ্নরস, 
মর্পবিষ একেবারে নষ্ট করিতে পারে না 
আথবা যে পরিমাণে নষ্ট করিতে পারে 
তাহাতে? প্রাণরক্ষা হয় না। তৈলও 
বিয্তু, তুলসী বিষন্প+ এইরূপ অনেক দ্রব্য 
বিষন্ত আছে । বিশ্ববিষ চিকিৎস! লেখক 
তুলসীর উল্লেখ করেন নাই কিন্তু কবি- 
রাছেরা তুলনীর দ্বারা সর্পবিষ শোধন 
করেন। সর্পাঘাত প্রতিকার নামে এক 
খানি ক্ুদ্র গ্রন্থ মেদিনীপুর হইতে গ্রকা-. 
শিত হইগ্লাছিল। তাহাতে লিখিত আছে 
যে ছুই আন। পরিমিত কৃষ্কতুলদীর শিকড় 
শীতল জলের সহিত বাটিয়া . সর্পরদষ্ট 
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বিষের একমাত্র ওষধ উদ্ভিদষ্ন, যথা 
তেতুল লেবু আমরুল। অতএব বোধ 
হয় উষধের যধ্যে আমরুলের রসই বাঙ্গা- 
লায় বিশেষ গ্রচলিত। মন্্ও বাঙ্গালায় 
বিশেষ গ্রাচলিত। তাহার মূল কারণ 
“ধুলাপড়া”। অনেকেই দেখিয়ান্তেন 
তেজস্বী সর্প ফণা বিস্তার করিয়৷ হেলিয়] 
ছুলিয়া ফুতৎকার করিতেছে, এমত 
সময় কেহ ধুল! পড়িয়! সর্পের মস্তকে 
নিক্ষেপ করিলে সর্প তৎক্ষণাৎ নতশির 
হইর! পড়ে; আর রাগ থাকে না, গর্জন 
থাকে না, সর্প মৃতবৎ হইয়া পড়িয়! 
থাকে। ইহা দেখিলে কে “ ধলা 
পড়ায়" বিশ্বাস না করিবে? সকলেই 
বিবেচনা করিবে মন্ত্রের অলীম ক্ষমতা । 
অদ্যাপি অন্যান্য বিষয়ে মন্ত্রের প্রতি 
সাধারণ লোকের যে এত বিশ্বাস তাহার 
মূল কারণ এই ধুলাপড়া।” ইহ! 
প্রতাক্ষ । কিন্তু সাধারণ লোকের! যদি 
অনুগ্রহ করিয়। বিনামস্ত্রে সর্পমস্তকে 
ধূল। নিক্ষেপ করেন সর্প তৎক্ষণাৎ নত- 
শির হইবে। আসল কথা সর্পচক্ষে 
কোন. আবরণ নাই, সর্প চক্ষু মুদিত 
করিতে পারে না, ধূল। পড়িলে ক্ষণকা- 
লের নিমিত্ত অন্ধ হইয়া! যায়। কিন্ত 
কঠিন মৃত্তিকা নিঃক্ষেপ করিলে তাহ! 
হইবে না, মৃত্তিকা! বিশেষ করিয়া চুর্ণ 
করিতে হইরে। অনেকে দেখিয়া থাকি, 
বেন ওঝার! মন্ত্র পড়িবার সময় হস্তে 
মৃত্তিকা! বিশেষ করিয়। চূর্ণ করিতে গ।কে। 

চিকিৎস। সম্বন্ধে এক কথা বলিতে 


সর্পবিষ টিকিৎসা। 


ন্‌ ৮০... ক সা 


আমরা বিস্বৃত হইয়াছি। « অসারে 
জল সার” আমাদের মধ্যে প্রচলিত 
প্রবাদ আছে। সর্পদষ্ট বাকি মৃতবৎ 
হইয়া পড়িলে, তাহার মন্তকে অনবরত 
জল ঢালিতে পারিলে প্রাণরক্ষা সম্ভব 
নহে। মলবৈদ্যের মতে সর্পাঘাতের 
চিকিৎস| লেখক বলিয়াছেন “সর্পাঘাতে 
মুহা হইলেও মালবৈদ্যের! কিছু মাত্র 
হতাশ হয় না। বাহা পরীক্ষায় জীব- 
নের কিছুমাত্র লক্ষণ পাওয়া যায় না, 
স্বাসক্রিয়া বন্ধ হইয়াছে তাহারা বলে, 
এরূপ রোগীও তাহার! অনেক আরাম 
করিয়াছে । আমরা এ সম্বন্ধে যত ভূরি 
ভূরি প্রমাণ পাইয়াছি,তাহাতে ইহা অবি- 
শ্বাস করিবার কোঁন কারণ দেখি না। 
যাহ হউক রোগীকে এরূপ অবস্থায় 
হঠাৎ সমাধি দেওয়া কি দাহ করা কর্তব্য 
নহে” লেখক যাহা বলিয়াছেন আমা- 
দের মধ্যে সেই প্রথা বহুকালাবধি প্রচ- 
লিত ছিল । সপাঘাতে দাহ বহুকালাবধি 
নিষিদ্ধ আছে। বোধ হর পূর্ব্বকালের 
লোকের! বিবেচনা করিতেন যে, সর্পা- 
ঘাতে মরিলেও বাচিতে পারে, এজনা 
মুতদেহ জলে ভামাইয়া দিবার প্রথা! 
ছিল; বোধ হয় বিশ্বাস ছিল সর্পাঘাতে 
একেবারে মন্থুবা মরে নাঃ জলে দেহ 
অনেকক্ষণ থাকিলে বিষ নষ্ট হইলে 
হইতে পারে, বেহুলার গল্প হইতে হয় ত 
এই প্রথাটি প্রচলিত হুইয়! থাকিবে 4 
সে যাহাই হউক জলসেবন যে সর্পা- 
ঘাতের শেষ চিকিৎস! এ বিষয়ে বহুকাঁ- 
খ্‌ 
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লাবধি বাঙ্গ|লির বিশ্বাস আছে । ফেরার 
সাহেব এ বিষয়ের কোন বিশেষ পরীক্ষা 
করেন নাই। কিন্ত রোগীর মন্ত্রক 
জলধার৷ দিতে তিনি র্যবস্থ। করিয়াছেন। 

গৃহে সর্প প্রবিষ্ট হইতে ন! পায় এ 
বিষয়ে বিশ্ববিষ চিকিৎসা লেখক কয়েকটি 
উপদেশ দ্বিরছেন । তিনি লিখিরাছেন 
যে “প্রত্যহ সন্ধাকালে নিধুন অগ্সিতে 
কিছু হলুদ কয়েকট। লঙ্কামরিচ পোড়া- 
ইরা, সেই ধুম গ্রছের সর্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া 
দেওয়া উচিত) বাটা দর প্রস্থতি সালা- 
ইতে হইলে, বকুল ফুলের মালা বা 
পাতার দ্বারা সাজাইলে সর্প, বুশ্িক, 
প্রভৃতি আসিতে পারে না। মধ্যে মধো 
গুছে কিছু ধুনা ও গন্ধক জালাও। 
হরিদ্র। ও লঙ্ক। পোড়াইলে কি ফল হর 
তাহা আমর! জানি না কিন্ত খুনার প্রতি 
"আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। কোন 
রাগান্ধ বাক্তি বিশেষ বৈরক্কি প্রকাশ 
করিলে আমরা বলির থাকি যেন ধুনার 
গন্ধে মনস। নাচিয়৷ উঠিল। ধুনার গন্ধে 
সর্প বিরক্ত হয় এ কথা বনুকালাবধি 
প্রচলিত আছে, এই জনা মনসার পুক্জায় 
ধুনা দেও হয় না। ধুনার গন্ধ পাইলে 
সপ পলায়। আদাম অঞ্চলে কোন 
নগরে বিলক্ষণ দর্পভীতি আছে; তথায় 
তি দীনহীন লোকের1ও সর্পভরে মাচ। 
বাধিয়া বাঁস. করে; সকল গৃহে সর্ববদ! 
অর্প দেখ যায়। কিন্ত একজন প্রাচীন 
মুন্দেফের গৃহে কখন কেহ সর্প দেখে 
নই । তাহার কোন বিশেষ বন্ধুর নিকট 


বঙ্গদর্শন । 


(ভাদ্র 


আমর! শুনিয়াছি তিনি প্রত্যহ সন্ধার 
সময় গৃছে ধুন! দিতেন এবং ধুনার যহিত 
দুই একটি শু পাট পাতা! পোড়াইতেন। 
এক দিবসের নিমিন্ত ইহার অনিয়ম ঘটে 
নাই। তাহার বিশ্বাস ছিল বে ধুন! 
দিলে ২৪ ঘণ্ট। পর্যাস্ত তাহার ক্রম থাকে, 
এই সময় মধো কদাচ সর্প আসিবে না। 

ছোট নাগপুরে 'আমরা যখন প্রপম 
যাই তৎকালে মনে করিয়াছিলাম সর্প 
হইতে নাগপুর নাম হইয়াছে অতএব 
তথায় কতই সর্প দেখিতে পাইব। কিন্ত 
গিয়। শুনিলাম মেখানে সর্প একেবারে 
নাই, তথায় কেহ কথন নবিষ সর্প দেখে 
নাই। আমরা ব্তর বুদ্ধ লোকদিগের 
নিকট ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়াছিলাম, 
কেবল তাহাদের মধ্যে একজন মাত্র 
বলিরাছিলেন যে,তিনি বাল্যকালে একটি 
গোথুর। সর্পের কথা শুনিয়াছিলেন কিন্তু 
তিনি স্বরং তাহা দেখেন নাই। তিনি 
এই কথা বলেন যে, রাজ। পরীক্ষিতের 
মৃত্া হইলে পর তক্ষক মন্ুষারূপ ধার্ণ 
করিয়া এই স্থানে বাস করিলে, অন্য 
সপেরা তাহাকে দেখিয়। এস্ান হইতে 
পলায়ন করেঃ দেই অবধি আর এখানে 
সর্প নাই। বুদ্ধকে এই মৃময় একজন 
জিজ্ঞাসা করিল, এক্ষণে তঙ্গক নাই তবে 
অনা সর্প কেন আইসে না? বুদ্ধ অতি 
পরস্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন “ এক্ষণে 
শীতলার নিমিত্ত সর্প আইনে না।” নাগ. 
পুরে বসন্ত রোগ প্রায় বার মান সমান। 
বসস্ত রোগের নিমিত্ত প্রাতি দিন প্রতি 
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ঘরে ঘরে ধুনা পুড়িতেছে সর্প আর 
কাজেই আসিতে পারে না। আমরা 
হাসিয়! বৃদ্ধের নিকট বিদায় লইলাম। 

গোময় সর্প অর্ববোধক বলিয়া কতক 
প্রবাদ আছে। দশহরা অর্থাৎ মনস! 
পুজার দিবসে গৃহস্তথ্েরা গুহ বেড়িয় 
গোময় লেপন করে। কিন্তু দেখা 
গিয়াছে যেপর্য্ন্ত গোময়ের গন্ধ থাকে 
সেই পর্য্যন্ত সর্প সেস্ান ত্যাগ করিবার 
চেষ্টা করে। কিন্তু সকলজাতীয় সর্পে 
তাহাও করে না। 

ইসের মূল সর্প শাসন করে বলিয়! 
বড় প্রবাদ ছিল কিন্ক এক্ষণে তাহার 
কথা আর শুনা যায় না। কেহ আর 
বড় পরীক্ষাও করেন না। 

বেলের মূল আমরা স্বয়ং পরীক্ষা 
করিয়া! দেখিয়াছি, ইহার গন্ধে সর্প একে- 
বারে নিস্তেজ হইয্স! পড়ে । এই মুল 


বোদ্বাই ও বাঙ্গালা। 


রঙ 
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নিকটে লইয়া গেলে সর্প মস্তক তুলে 
না, গৃহে রাখিলে সর্প গৃহপ্রবেশ করে না 
কিন্তু দেখা গিয়'ছে বেলের মূল শুদ্ধ 
হইয়া গেলে আর কোন ফল দর্শে না। 
শিবের স্বন্ধে সর্প আর মস্তকে বিহ্বপতর 
দিয়া শৈবেরা উভয়ের মধো একটা সম্বন্ধ 
নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এই সন্বদ্ধটি 
নান! প্রকারে পরীক্ষা করা আবশাক । 

সর্প নিবারণ করিবার নিমিত্ত ইংরেজী 
কারবলিক আমিড (%7)১০0110 %০1 বাব- 
হৃত হইয়া থাকে। ইহা মধ মধ্যে 
গৃহের চতুষ্পার্থব সিঞ্চন করিয়া! দিলে 
প্রায়ই সর্পভয় থাকে না, বিষময় সর্পের 
পক্ষে কারবলিক এসিড মহ! বিষ। 
উহা সর্পের মুখে স্পর্শ করাইলে অতি অন্ন 
ক্ষণের মধ্যে সর্প মরিয়া যায় । যেখানে 
ইহার লেশ মাত্র গন্ধ পায় সর্প তৎক্ষণা্ 
সে স্থান হইতে পলায়। 
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বোম্বাই ও বাঙ্গাল৷ ৷ 
দ্বিতীয় প্রস্তাব । 


বঙগদেশে স্ত্রীশিক্ষাসন্ধন্ধে ছুটি প্রবল- 
তর প্রতিবন্ধক বিদ্যমান । প্রথম, বাল্য- 
বিবাহ, দ্বিতীয়, অবরোধ প্রথা । ৮1১০ 
বখনর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বালিকাগণ পাঠ- 
শালায় শিক্ষালাত করে; তাহাতে বো-* 
ধোদয় বা চারুপাঠ পর্যন্ত অধ্যয়ন 
হইর। থাকে । কিন্ত উক্ত বয়সেই প্রায় 
উদ্ধাহক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলিগা শিক্ষোন্ন 


তির আশ! ভরসাঁও প্রার সেই সঙ্গে সঙ্গে 
নিশ্মুল হইয়া যায়। প্রথম প্রতিবন্ধকটি 
বঙ্গদেশের ন্যায় বোম্বাই প্রদেশেও বর্ত- 
মান। এই উভয় প্রদেশেই বালিকাগণ 
নিতান্ত অন্পবয়সে সন্তানবতী হুইয়! 

ংসারের সহিত এমনি জড়িত হইয়া! 
পড়ে যে, তাহাদের জ্ঞানোন্সতিবিধান৷ 


স্থদুরপরাহত হইয়া উঠে। দ্বিতীর প্রতি 
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বন্ধকটি বোম্বাই প্রদেশে বিদ্যমান নাই । 
সেই জন্য বঙ্গদেশ অপেক্ষা বোদ্বাই 
প্রদেশে স্্রীশিক্ষার উন্নতির পথ অপেক্ষা 
কত নি্ধষ্টক। মিস্‌ কার্পেন্টর বঙ্গ- 
ভূমিতে বয়ঃস্থা ভদ্রমহিলাগরণের জন্য 
বিদ্যালক্ন প্রতিষ্ঠিত রাখিতে অকুতকার্ধ্য 
হুইয়াছিলেন কেন? অবরোধ প্রথাই 
তাহার মুখ্য কারণ। তিনি বোম্বাই 
প্রদেশে উক্তরূপ বিদ্যালয় সংস্থাপনে 
সফলগ্রযত্ব হইলেনই বা কেন ? তথায় 
অবরোধ প্রথার অভাবই উহার প্রক্কত 
কারণ। 

'আর একপ্রকারে বিবেচনা করিয়! 
দেখিলেও ন্ুম্পষ্টর্ূপে বুঝা যায় যে, 
অবরোধ প্রথা ভ্ত্রীজাতির শিক্ষোন্নতি- 
সম্বন্ধে অতি গুরুতর প্রতিবন্ধক । আমরা 
সকলেই জানি যে, অপরাপর বিদ্যার্থার 
সহিত বিদ্যালয়ে একত্রে শিক্ষা করিলে, 
পরস্পরের উন্নতি দেখিয়া এমন একটি 
প্রতিযোগিতার ভাব হৃদয়ে উদ্দীপিত 
হয় যে, তদ্দার! শিক্ষাদন্বন্ধে উৎসাহ, 
আগ্রহ, 'ও অন্গুচিকীর্যা শতগুণ প্রবলতূর 

' আকার ধারণ করে। এতন্ভিন্ন জনসমা- 
গ্রের চতুর্দিকের উন্নতির ব্যাপার সকল 
সন্দর্শন করিলে, চিত্ত সহজেই উন্নতির 
অভিমুখে প্রধাবিত হইতে থাকে । অস্তঃ- 
পুরনিরুদ্ধ রমণীকুলের পক্ষে উন্নতির 
এই অনুকুল অবস্থা বিদ্যমান নাই বলিরা 
তাহাদের-শিক্ষাবিষয়ে আশানুরূপ উন্নতি 
দুষ্ট হর না। অথবা তাহাদের শিক্ষা- 
সম্বন্ধীয় বিবিধ গ্রতিবন্ধকের মধ্যে উহা 


বঙ্গদর্শন। 


(ভাদ্র। 


একটি প্রধান। বোম্বাই অঞ্চলে অব. 
রোধ প্রথা বিদ্যমান ন। থাকাতে স্ত্রীশিক্ষ! 
সন্বন্থীয় এই  প্রতিবন্ধকটিও নাই। 
ফেখানকার যে নকল ভদ্রমহিল! অন্যান্য 
বিদ্যার্থিনী রমণীগণের সহিত এক বিদ্যা: 
লয়ে শিক্ষালাভ করেন, সহজেই তাহা 
দের হৃদয়ে প্রতিযোগিতার ভাব উদ্দী- 
পি হইবার সম্ভাবনা; এতত্তিন্ন জনসমাজে 
বহির্গত হইবার অধিকার থাকাতে চতু- 
্পার্শ্ববাহী উন্নতিশ্রোতের সঙ্গে স্বভা- 
বতঃই তাহাদের মন ভাসমান হইতে 
থাকে। এ স্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে 
পারেন যে, বদি বাস্তবিকই বোম্বাই 
অঞ্চলে বঙ্গদেশ অপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে 
প্রতিবন্ধক অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহা হইলে 
এতদিনে বোম্বাই কেন বঙ্গদেশকে উক্ত 
বিষয়ে ষম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিতে পারিল 
না? উত্তর__এ বিষয় মীমাংসা! করিবার 
এখনও সময় হয় নাই। প্রতিবন্ধক 
যখন একপ্রদেশে অপেক্ষাকৃত অল, তখন 
মানসিক শক্তিসন্বন্ধে স্বাভাবিক তারতম্য 
না থাকিলে নিশ্চয়ই এক প্রদেশের 
্ত্ীশিক্ষা, সময়ে অপরপ্রদেশ হইতে 
অধিকতর উন্নতিলাভ করিবে । বোম্বাই 
নগরে অবস্থিতি কা জনৈক ন্ুশিক্ষিত 
মহারাষ্টায় আমাদিগকে বলিলেন, “দেখুন, 
এখন আমর! আপনাদের অপেক্ষ! শিক্ষা! 
'ও অন্যান্যবিধ উন্নতিসন্বন্ধে নিকৃষ্ট অব- 
স্থায় থাকিতে পারি, কিন্ত নিশ্চয়ই 
সময়ে আপনাদিগকে আমরা হারাই! 
দিব। আমাদের স্ত্ীস্বাধীনত1 তাহ।র 
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কারণ ।”” বাস্তবিক স্ত্রীশিক্ষার আশান্ু- 
রূপ উন্নতি হইলে পুরুষদ্দিগের শিক্ষা, ও 
তৎসহকারে অন্যান্যবিধ সামাজিক উন্নতি 
সকলও সহজেই সংসিদ্ধ হইতে পারে । 

বোম্বাই প্রদেশে পুরুবজাতির শিক্ষা 
বিলক্ষণ উন্নতিলাভ করিয়াছে । তথাচ 
পাশ্চাত্য জ্ঞানোননতি সঙ্বন্ধে নিশ্চয়ই 
বঙ্গতৃমি প্রথম স্থানীয় । বোস্থাই দ্বিতীক্ 
স্থানীয়; এবং বোধ হয় পঞ্জাব তৃতীয় 
স্থানীয়। - 

'ইংরেজীশিক্ষা, বঙ্গভূমিতে যেমন, 
বোম্বাই প্রদেশেও তেমনই বা তদন্রূপ 
ফল প্রসব করিয়াছে । কেবল বোম্বাই 
কেন, ভারতের যে খানে পাশ্চাত্য জ্ঞান 
প্রবিষ্ট হুইয়াছে সে খানেই কতকগুলি 
সমপ্রক্কতিক পরিবর্তন উপস্থিত করি- 
য়াছে। দোর্দগুপ্রতাপ নরপতিগণের 
প্রবল পরাক্রম যাহ! সম্পন্ন করিতে পুনঃ 
পুনঃ বিফলপ্রযত্র হইয়াছিল, পাশ্চাত্য 
জ্ঞান তাহা অতি নিঃশব্দে ও অবলীলা- 
ক্রমে সংসাধন করিতেছে । প্রকৃতির 
সুক্্স শক্তি সকল যেরূপ জনসমাজের 
অজ্ঞাতসারে বিন। আড়ম্বরে কার্য্য করিয়! 
অদ্ভুত ব্যাপার সকল সম্পাদন করিয় 
থাকে, সেইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতের 
এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত অতি 
আশ্চর্ধ্যরূপে অথচ নিঃশব্দ স্ুমহত ক্রিয়। 
সকল সমুত্পাদন করিতেছে। 

ইংরেজী শিক্ষার ফল ভ্রিবিধ। ধর্শ- 
সম্বন্ধীয় সামাজিক, ও রাজনৈতিক । 
আমাদের এখানে ইংরেজী শিক্ষার ধর্ম 


বোস্থাই ও বাঙ্গাল! । 
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সন্বন্বীর ফল যেমন ব্রাঙ্গঘমাজ, বোস্বাই 
প্রদেশে ভিন্ন নামে অবিকল সেই 
গ্রকার সমাজ সকল প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 
সেখানকার নাম « প্রার্থনা সমাজ 1” 
্রাহ্ম ব! ব্রাহ্মদমাজ শব্ধ সেখানে প্রচলিত 
নাই । বোম্বাই নগর, পুনা,আহমেদাবাদ 
প্রভৃতি অনেক স্ডানে প্রার্থনাসমাজ সকল, 
সংস্থাপিত হইয়াছে । নবাসম্প্রদায়ের 
অনেকে এই সকল সমাজে গিয়া যোগ, 
দিতেছেন। ব্রাঙ্মসমাজের ন্যায় প্রার্থনা- 
সমাজের কার্ধা দ্বিবিধ; একেশ্বরের উপা- 
সনা ও সমাজসংস্কার। 

এতভিন্ন বোস্বাই প্রদ্দেশে আর এক 
প্রকার সমাজ প্রতিষিত হুইতে আরম্ভ 
হইয়াছে। তাহার নাম “আর্ধযসমাজ |” 
বোম্বাই নগরে, ও পুন! প্রভৃতি কয়েকটি 
স্থানের আর্ধাসমাজে অনেক লোক জুটি- 
য়াছে। স্ুগ্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পঙ্চিত দয়ানন্দ 
সরন্বতী এই নৃত্তন বিধ সমাজের মুল। 
বোম্বাই প্রদেশ পরিভ্রমণ কালে দেখি- 
লাম, দয়ানন্দ তথায় মহা আন্দোলন 
উপস্থিত করিয়াছেন। অনেক উৎসাহী 
ভদ্রলোক তাহার দলভুক্ত হইয়াছেন । 
যেখানে সেখানে দয়ানন্দের কথ| হই- 
তেছে। দয়ানন্দের বন্তৃতাশক্তি, দয়া- 
নন্দের সামাজিক মত, দয়ানন্দের নৃতন 
প্রকার বেদের ব্যাখ্য। এই সকল লইয়! 
সর্বত্র আলোচনা, চলিতেছে । 

দয়ানন্দ বোঙ্গাই 'প্রদেশেরই লোক । 
তিনি একজন গুজরাটি। তিনি বারানী 
ও মথুরায়- তাহার. জীবনের কিছু কাল? 
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যাপন করিয়াছিলেন । এতন্তিন্ন তাহার 
জীবনীসন্বন্ধে প্রায় আর-কিছুই অবগত 
হওয়। যায় নাই।  দয়ানন্দ সবল ও 
দীর্ঘকায় পুরুষ । তাহার সহিত আলাপ 
করিলে ও ঠাহার বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত 
হইলে তাহাকে যথার্থই একজন অপা- 
ধারণ বাক্তি বলিয়া বিশ্বান জন্মে। 
তাঁহার বাগ্মিতা অসাধারণ, তাহার তর্ক- 
শক্তি অপাধারণ, এবং শ্বদেশের মঙ্গলের 
জন্য ভীহার উৎসাহ ও চেষ্টাও অসাধারণ । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আমরা 
বোম্বাই প্রদেশে দেখিলাম, তথায় দয়া- 
নন্দ মহা আন্দোলন উপস্থিত করি- 
য়াছেন। বাস্তবিক তিনি যেখানে গমন 
করেন, সেইখানেই তাহাকে লইয়া যার 
পর'নাই আন্দোলন উপস্থিত হয় । নব্য 
কি প্রাচীন সকলেই দয়ানন্দের বিষয় 
লইয়া কথাবার্ডা করিতে থাকে । 

এরূপ হইবার বিশেষ কারণ আছে। 
একজন হিন্দু পণ্ডিত প্রচলিত হিন্দুধর্মের 
ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন করিতেছেন; এক 
জন হিন্দু সন্ন্যাসী পৌরাণিক উপাসনার 
অসারত্ব ঘোষণা করিতেছেন ; একজন 
সুপ্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ বাক্তি বেদকে সনাতন 
শাস্ত্র বলির স্বীকারপূর্ববক তাহা! হইতে 
উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চতম মত সকল 
প্রতিপাদ্দন করিতেছেন) ইহাতে যদি 
হিন্দু সাজের চিত্ত আক্ষষ্ট্র না হইবে ত 
আর কিসে হইবে? দয়ানন্দ ইংরেজীর 
বিন্দু বিসর্গ জানেন না। উহা তাহার 
পক্ষে এক গ্রকার ভালই হইয়াছে । 


বঙদর্শন । 


(ভার 


ইংরেজী জানিলে লোকে বলিত যে, ইনি 
যদিও বেদজ্ঞ সন্নাসী বটেন, তথাচ 
ইংরেভী পড়িয়া ইহার মতিচ্ছ্ন ঘটিয়াছে; 
ইনি ত্রষ্ট হইয়া গিয়াছ্ছেন। 

একজন ইংরেজীশিক্ষিত নবাসম্প্র- 
দায়ের লোক ইংরেজী প্রপালীতে বন্ক- 
তাদি করিলে নব্যসন্প্রদায়ের মধো 
আন্দোলন উপস্থিত হয় সতা, কিন্ত সে 
আন্দোলন প্রাচীন সম্প্রদায়ের আন্তর 
স্পর্শ করে না)__দয়ানন্দ যাহা কিছু করি- 
তেছেন; সকলই দেশীয় ভাবের অন্ুযাী। 
তিনি নিজে ইংরেজী অনভিজ্ঞ বেদভ্ 
পণ্ডিত; তিনি যে সকল বক্তৃতা করেন 
তাহাতে হিন্দুদিগের চিরপুজ্য বেদাদি 
শান্সেরই ব্যাখ্যা থাকে; কোন মত 
সমর্থন করিতে হইলে তিনি কখনই 
শাস্্নিরপেক্ষ যুক্তি অবলম্বন করেন না; 
_সকল সময়েই তিনি শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
প্রয়োগ করিয়া থাকেন, স্থৃতরাং প্রাচীন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত 
হইবারই কথা। 

জাতীয় আকারে কোন আন্দোলন 
উপস্থিত করিলে তাহা! যেমন সহজে 
দেশের লোকের খবরে আইসে;__সহক্গে 
আাধারণ লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে, 
বিজাতীয় আকারে করিলে কোন ক্রমেই 
সে প্রকার হইবার সম্ভাবনা নাই। 
"্শাক্যসিংহ, ইশা, মহল্মদ, লুখর, নানক, 
চৈতনা প্রস্ৃৃতি প্রধান প্রধান ধর্মমপ্রবর্তক 
ও সমাজসংস্কারকগণ যদিও নূতন ভাব 
ও মত মকল প্রচার করিয়াছিলেন, ত্রথাচ 


১২৮৪1) 


বদর সস্তব তাহারা স্বজাতীয় ভাব ও 
রুচির অস্গবর্তী হইয়া কার্ধ্য করিরা- 
ছিলেন; এবং সে প্রকার না করিলে 
তাহাদের সফলতা, মন্বন্ধে নিশ্চরই ছুর- 
তিক্রমণীয় বাঘাত উপাস্থত হইত । 
সেন্টপল প্রাচীন আগেন্দ নগরে গ্রীষ্ম 
গ্রচার উদ্দেশে গমন করিয়া দেখিলেন 
যে, তথাকার একটি দেববন্দিরের উপর 
নিখিত রহিয়াছে “ এই মন্দির অজ্ঞাত 
.দ্বেবভাকে উৎসর্গ করা হইল।” (%7)৩01- 
08190191010 00110)0ঘ/) 2০৫”) উহা 
হইতে ফেন্টপল একটি স্থুবিধ! পাইলেন 
তিনি নগরবানীদিগের নিকট এই বলিয়া 
গ্রচার আরম্ভ করিলেন যে, আপনাদের 
মন্দিরের উপর যে অভ্তাত দেবতার কথা 
লিখিত রহিয়াছে, আমি আপনাদিগকে 
তাহার বিষয় জ্ঞাত করিতে আছির়াছি। 
একথ। শুনিয়া অতি সহজেই আথেম্স- 
বাধিগণের চিত্ত আকুষ্ট হইল । আবার 
অপর দিকে আমাদের দেশের খ্রীষ্টিয়ান 
পাদ্রিদিগের বিষয় দেখুন। গ্রীষ্টধর্্মকে যে 
এদেশের লোক সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্া করি- 
তেছে তাহ|র প্রধান কারণ কি ইহাই 
নহে যে, ত্রীষ্টধন্ম আমাদের দেশে অতি 
ভয়ানক বিজাতীয়. ভাবে প্রচারিত 
হইয়াছে? কোন নূতন মত দেশীয় 
আকারে দেশের লেকের নিকট উপস্থিত 
করিলে তাহা গৃহীত হইবার সন্তাবনা ; 
এ বিষয়ে যতই অধিক চিন্তা করা যায়, 
ততই এ কথার যাথাণ্য অধিকতর রূপে 
অনুভব করাযায়। রাজ1 রামমোহন 


বোম্বাই ও বাঙ্গাল! 


২৭ 


রায় যখন সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রের প্রামাণ- 
সম্ঘলিভ একেশ্বরবাদ প্রচার করিলেন, 
হিন্দুদঘাজে স্থলস্থুল পড়য়া গেল; 
কেন না তিনি জাতীয় আকারে উক্ত 
আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন । বনু- 
কাল হইতে বিধবাবিবাহের কগ! লইয়| 
আলোচনা হইতেছিল। তববোধিনী 
পত্রিকার, ইংরেজী . সংবাদপত্রাদ্দিতে, 
প্রকাশ্য বন্কৃতায় এবিষয়ে অনেক কথ! 
চলিতেছিল। কিন্তু উহ! ইংরেজী শিক্ষিত 
নবাদলের মধোই বদ্ধ ছিল। যখনই 
বিদ্যাসাগর মহাশয় শান্ের দোহাই দিয়] 
উক্ত বিষয়ে বিচার উপস্থিত করিলেন, 
তখনই উক্ত কথা দেশের সর্বসাধারণ 
লোকের চিত্তকে- আন্দোলিত. করিল; 
নিতান্ত পলীগ্রামের চণ্তীমণ্ডপে পর্যান্ত 


উক্ত সংবাদ পৌছিল। পনীগ্রামের চণ্তী- - 


মণ্ডপে পর্যান্ত -যে আন্দোলন পৌছে ন! 
তাহ!কে গ্ররুতপক্ষে জাতীয় আন্দোলন 
বলিতে আমি প্রস্তুত নহি । মনে করুন 


যদ্দি বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েক খানি 


রর 


ইংরেজী পুস্তক হইতে কয়েকটি সদ্যুক্তি 
সংগ্রহ করিয়! বিধবার পুনঃপরিণয় সন্বন্ধে 
একখানি পুস্তক প্রকাশ করিতেন, তাহা! 
হইলে কিযে প্রকার আন্দোলন হইয়া 
ছিল, তাহার শতাংশের একাংশও সংঘ- 
টিত হইত? ইহা একপ্রকার নিশ্চয় 
করিয়৷ বলা যায় ঘে, উক্তরূপ পুস্তক 
প্রাচীন হিন্দুসমাজের খবরেও আমিত 


না। এস্লে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ু 


যে, বিদ্যাসাগর: মহাশয় যে প্রণালীতে 


রঃ 


২০৮ 


বিধব।বিবাছের বিচার উপস্থিত করিয়। 
ছিলেন, তাহাতে লোকব্যাপী অন্দোলন 
উপস্থিত হইয়াছিল সহ্য, কিন্ত উদ্দেশা- 
সিদ্ধিবিষয়ে তিনি ক্ুতকার্ধ্য হইলেন কই? 
কিয়ৎপরিমাণে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এ 
কথাটির উত্তর দেওয়া আবশাক হইতেছে। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্দেশ্য বিফল 
হইয়াছে, এ কথ| কোনক্রমেই স্বীকার 
করা যায় না। তিনি যে মহৎ ব্যাপা- 
€রর সুত্রস্শর করিয়াছেন তাহা এক 
দিন কি দশদিন কি দশ বৎসর বা 
বিংশতি বৎসরের কার্য্য বহে। গুরুতর 
সমাজসংস্কারের কার্ধ্য -সকল দীর্ঘকাল- 
সাপেক্ষ ॥ বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বীজ 
বপন করিয়াছেন উহা! অস্কুরিত ও ক্রমে 
বর্ধিত হুইয়! বৃক্ষরূপে পরিণত হইবে ; 
এবং সময়ে সমগ্র ভারতভূমিকে উহার 
অমুত ফল প্রদান করিবে তাহাতে আর 
অংশয় নাই । ধাহারা মনে করেন যে, 
একখানি পুস্তক লিখিয়া বা একটি বন্ৃতা 
করিয়! স্থুখে নিদ্রা যাইব; নিদ্রাহইতে 
উঠিয়া দেখিব ঘে,ভ।রতবর্ষ সকল সামা- 
জিক অনঙ্গলের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়! 
সভাতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছে, 
তাহাদের কথায় কোন ক্রমেই সায় দিতে 
পারি না 
আর একটি কথা এই এতদিনে বাস্ত- 
বিক যতদূর কার্ধ্য হইতে পারিত, তাহ! 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বন্ধুহীন ও সহায়- 
হীন হইয়া! একাকী সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন 
করিবেন, ইহা কি সম্ভব? বে সকল 


'বিগদর্শন। 


(ভা্র। 
ুদ্ধিমান্‌ বাবুরা বড় বড় বন্তৃত! করিতে 
অথবা অপরের কার্ষ্যের সমালোচনা 
করিতে বড় ভাল বাসেন, তাহারা কেন 
বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাহায্য করুন 
ন!? প্রকৃত কথা এই, আমাদের দেশের 
অনেকগুলি শিক্ষিত ব্ক্তির এই এক 
রোগ হইয়াছে যে, তাহার! নিজে কিছু 
করিবেন না কিস্ত অন্যে কোন মহ 
কার্ষ্য হস্তক্ষেপ করিলে তাহার কঠিন 
সমালোচনা করিতে বিলক্ষণ অগ্রদর | 
আমরা প্রকৃত বিষয় ছাড়িয়া কিছু অধিক 
দুরে আসিয়। পড়িয়াছি। দরানন্দ একদ। 
আমাদিগকে বলিয়!ছিলেন যে, তাহার 
কাধ্য এক্ষণে দ্বিবিধ | প্রথম স্থানে স্থানে 
আর্ধ্যসমাজ সংস্থাপিত করা) দ্বিতীয় 
বেদের একটি নৃতন ভাষ্য লেখা! । পূর্বেই 
বলা হইয়াছে যে, বোম্বাই, ও পুনানগরে 
আর্ধাসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে । বোম্া- 
ইয়ের আধ্ধ্যসমাজ দর্শন করিতে গিরা- 
ছিলাম । সেখানে অনেকগুলি ভদ্রলেক 
একত্র হইয়া ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ে 
বক্তৃতা ও তর্কবিতর্ক করিয়া থাকেন। 
দেখিলাম অনেক লোক দয়ানন্দের শিষ্য 
হইন্পাছেন। তন্মধো সুশিক্ষিত লোক 
হইতে, অশিক্ষিত সাছান্য লোক পর্যন্ত 
দুষ্ট হইল। একদিবস দয়ানন্দের পুনা 
হুইতে বোম্বাই নগরে আমিবার কথা 
ছিল। দেখিলাম বোম্বাইয়ের বাজারের 
একজন সামান্য দেকানদার দোকানপাট 
বন্ধ করিয়া রেলওয়ে ষ্টেননে তাহাকে 
অভ্যর্থনা করিবার জন্য গমন করিল। 
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সৈব্যাক্তি দয়ানন্দের শিষ্য । শুনিলাম 
রেলওয়ে ষ্টেসনে প্রায় পঞ্চাশত জন লোক 
গিয়া তাহাকে অভ্র্থন। করিয়া আনিল। 
ইহা! ত সামান্য «কথা । দয়ানন্দের 
অভার্থন! লইয়! পুনায় অতি অস্থুত কাঁও 
হইয়াছিল । দ্রয়ানন্দের পুনার অন্থচর- 
গণ তাহাকে রেলওয়ে ষ্টেন হইতে 
অভার্থনা পূর্বক লইয়া যাইবার জন্য 
একটা হাতীর উপর ভাওদ| বসাইয়া 
. মহা সমারোহ পৃর্ধক আগমন করিলেন। 
প্রাচীন সম্প্রদায়ের যে সকল লোক 
দয়ানন্দের বিরোধী, তাহারা তাহাকে 
বিদ্রপ ও অপমান করিবার জন্য একটা! 
গর্দভকে সজ্জিত করিয়া দল বল লইয়! 
ষ্রেসনে উপস্থিত হইলেন॥ দয়ানন্দ 
পুনায় উত্তীর্ণ হইয়। দেখেন যে তাহার 
জনা বভ্সংখ্যক লোক প্রতীক্ষা করি- 
তেছে; এবং তাহাকে লইয়া যাইবার 
জনা ছুটি বাহন আনা হইয়াছে; একটি 
হস্তী ও একটি গর্দভ।  ধীহারা হ্স্তী 
আনিয়।ছিলেন তাহারা দয়ানন্দকে তা- 
হাতে আরোহণ করিতে অনুরোধ করি- 
লেন। তিনি বলিলেন “ দেখুন, আমি 
দরিদ্র সন্ন্যাসী। হস্তীতে আরোহণ কর! 
আমার উচিত নহে । আমি পদব্রজেই 
গমন করিব। এত লোক যখন রাজপথ 
দিয় পদব্রজে যাইতেছেন তখন আমি 
কি সাহাদের অপেক্ষা বড় হইয়াছি যে» 
আমি হাতীতে চড়িয়া যাইব ॥ বিশেষতঃ 
উচ্তস্থানে বসিলেই যদি মানা হুওয়া 
হইত, তাহা হইলে উর্ধে বৃক্ষের উপর 
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যে সকল কাক বসিয়া আছে উহার! 
ত আমাদের সকলের অপেক্ষ| মানা |”? 
দয়ানন্দ হস্তীতে উঠিলেন না। তিনি * 
সামান্য ভাবে পদব্রজে চলিলেন। এই 
উপলক্ষে দয়ানন্দের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ: 
উভয়দলে ভয়ানক দা্গা হইয়াছিল । 
বিরুদ্ধ দলের কয়েক বাক্তি রাজদণ্ডে 
দণ্ডিত তইয়াছিল। 

দয়ানন্দের মতসম্বন্ধে কয়েকটি কথা 
অতি সংক্ষেপে বল! যাইতেছে । তিনি 
পৌন্তলিকতাঁর বিরোধী, একেশরবাদী 1 
বেদকে আগুবাকা- বলিয়া! মনে করেন, 
সুতরাং জন্মাস্তরের মত বিশ্বাস করেন। 
তাহার সামাজিক মনত সকল অতি 
বিশুদ্ধ ও উন্নত। তিনি বালক ও 
বালিকা উভয় সম্বন্ধেই বালাবিবাহের 
পরম শক্র।  স্ত্রীন্বধীনতা! ও স্ত্রীশিক্ষার 
একান্ত পক্ষপাতী । তাহ।র মতে জী 
পুরুষ উভয়ের শিক্ষার অধিকার সমান । 
উভয়েরই সমান পরিমাণ শিক্ষা! হওয়! 
উভিত। জাতিভেদের প্রতি তিনি সর্ধাদ! 
খড়গহস্ত। পাতঞ্জল দর্শনসন্মত প্রাণা- 
য়াম যোগ তাহার উপামনা। পূর্ন 
দয়ানন্দের, বেদের নৃতন প্রকার ব্যাখার 
কথ। বলা হইয়ান্ছে। তিনি সায়নাচার্য্য 
প্রন্থতি কোন ভাষাকারের কথাই মানেন 
না। তিন নূতন ভাষ্য গ্রকাশ করি- 
তেছেন। এ ভাষা যে সদ্বিদ্বান লোকে 
গ্রহণ করিবেন, এমন বোধ হয় না। 
তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহা 
কোনক্রমেই বেদের প্রকৃতি ভাৎপর্ধ্য 
গু 


» 


২১০ 


বলিয়! বোধ হয় না। তিনি ব্যাকরণের 
সুত্র সকলের সাহায্য লইয়! বেদের 
ভৌতিক উপাসনাপ্রতিপাদক - শ্লোক 
সকল নিরাকার ঈশ্বরপঞ্ছে ব্যাখ্যা করিয়া 
থাকেন। তাহার মতে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি 
প্রভৃতি বেদোক্ত শব্দ সকল পরত্রচ্গের 
এক একটি নাম মাত্র। বেদের একন্তানে 
ধান্যের স্তব আছে; হে ধান্য! তুমি 
আমার গৃহে আইপ, ইত্যাদি। এস্কলে 
দয়ানন্দ ধা ধাতু হইতে যিনি ধারণ 
করেন এই অর্থ করিয়! ধানোর স্তবকে 
পরমেশ্বরের স্তব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। 
এ প্রকার ব্যাখ্যায় পাগডতা প্রকাশ পায় 
ত্য, কিন্ত শাস্ত্রের প্ররূত তাৎপার্ধয 
প্রকাশ পায় না। একজন শান্ত সমুদর 
শ্রীমস্ভাগবত কালীপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছিলেন । দয়ানন্দ বেদব্যাখ্যা সম্বন্ধে 
যাহ। করিতেছেন ইহ! কিছু নৃত্তন ব্যাপার 
নহে । যে শান্্রকে লোকে আথ্-বাক্য 
বলিয়। বহুকালহইতে ভক্তি করিয়া আই- 
সেন;উন্নত বিজ্ঞানের সহিত তাহার বিরোধ 
উপস্থিত হইলে, ঠাহার! স্বভাবতঃই উক্ত 
উদ্ভয়ের সমন্বয় বিধানের চেষ্টা করিয়! 
থাকেন । যে অবস্থায় উন্নত বিজ্ঞন ও 
প্রাচীন শান এ উভয়ের কাহাকেও 
তাহার! অগ্রাহ্থা করিতে পারেন না, 
সেই ফময়েই এই প্রকার সামঞ্জসা- 
বিধানের চেষ্টা হইয়৷ থাকে গ্রীষ্টধর্্ের 
দৃষ্টান্ত দেখুন।  গ্রীষ্টিযনইউরোপে 
আনি আং্চর্যারূপ বিজ্ঞ/নের উন্নতি হইল। 
কিন্তু দেখ| গেল. যে অনেক স্থলেই বিজ্ঞা- 
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. নের কথ! ও প্রাচীন বাইবেলের কথা 
পরস্পর বিরোধী । ভুূতত্তবিদ্যার মতের 
সহিত বাইবেলের ্ৃষ্টিগ্রক্রিয়ার মিল 
নাই ।  স্থৃতরাং: গ্রীষ্টায় পুরোহিতগণ 
এতছভয়ের সমন্বয় রক্ষা জনা বাই- 
বেল গ্রন্থের নৃতন প্রকার অর্থ করিতে 
লাগিলেন । বাইবেল শাস্ত্র মাতদ্িনের 
স্থষ্টির দহিত ভূতত্ববিদ্যার যুগযুগ্ান্তর 
ব্যাপী কৃষ্টিক্রিয়ার সানঞ্জসা করিবার জন্য 
উহার একদিনের অর্থ এক যুগ করি- 
লেন। এইরূপে সাত দিনে স্থ্টির অর্থ 
সাতধুগের স্ষ্টি হইল! বাবস্থাশাস্থ্ের 
অর্থের পরিবর্তন হইয়া থাকে । আমাদের 
স্থৃতিশান্ত্রের কত প্রকারই টীকা হইয়াঁছে। 
নবদ্ধীপের রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ইচ্ছা করি- 
লেন, আর এক নূতন" মত চালাইয় 
গেলেন। 

বঙ্গদেশে যে সকল সামাজিক: বিষয় 
লইয়া আলোচন| ও আন্দোলন হইতেছে, 
ছুইটি বিষর ভিন্ন বোস্বাই প্রদেশে ও অবি- 
কল তাহাই হইতেছে । বিষ্ণুরাম শাস্ত্রী 
নামক জনৈক সুপগ্ডিত মহারা ্্ীয় ব্রাহ্মণ 
বোম্বাই প্রদেশের বিদ্যাসাগর ॥ আসা- 
দের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দষ্টান্তের 
অঃবর্তী হইয়া তিনি প্রথমে তথায় বিধবা- 
বিবাহ প্রচার আরম্ত করেন। উহার 
জন্য তিনি বহুলপরিমাণে স্বার্থ ত্যাগ, ও 
,কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন; এবং অটল 
অধাবসায় সহকারে বোস্বাই প্রদ্দেশের 
নানা স্থানে বিধবাবিবাহ প্রচারের যত্ত 
করিয়াছিলেন। কতকগুলি বিধবার 
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বিবাহ দিতে ক্ৃতকার্ধাও হইয়ছিলেন। 
গ্রায় একবৎসর হুইল তিনি লোকাস্তরে 
গমন করিয়াছেন । এখানকার ন্যায় 
বোম্বাই প্রদেশে *বাহারা বিধবাবিবাহ 
করিয়াছেন সকলকেই সমাজচাত হইতৈ 
হইয়াছে । 

একটি বিষয়ের জন্য পার্সিদিগের যথেষ্ট 
প্রশংসা করিতে হয়। তাহার! তাহাদের 
সমাজহইতে বালাবিবাহ প্রগা একবারে 
রহিত করিয়াছেন। হিন্দুদিগের পক্ষে 
এ প্রকার করিতে পারা সম্ভবপর নহে; 
কেন না তাহাদের সমাজ ও ধর্ম্ম পরস্পর 
অথগুনীয় বন্ধনে বদ্ধ। পূর্ব্রেই বলা 
হইয়াছে যে,মহা রাষ্ট্রীয় দিগের মধ্যে এখান 
কার ন্যায় বাল্যবিবাহ প্রচলিত । কিন্ত 
একটি বিষয়ে প্রভেদ আছে । , যতদিন 
কন্যা যৌবন দশায় পদবিক্ষেপ না করে 
_স্বামিহবাসের উপযুক্ত না হয় তত- 
দিন কখনই তাহাকে স্বামীর সহিত এক 
শধ্যায় শয়ন করিতে দেওয়া হয় না। 
কেবল বোম্বাই বলিয়া কেন? কি উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল কি পঞ্জাব ভারতবর্ষের প্রায় 
সর্ধত্রই উক্তরূপ প্রথা প্রচলিত। কেবল 
আমাদের স্মুচতুর বুদ্ধিমান্‌ বাঙ্গালি ভ্রা- 
তারাই উক্ত শুভকর প্রথার উপকারিতা 
বুঝিতে পারেন না । প্রসিদ্ধনামা ডাক্তার 
মহেন্ত্রলাল সরকার মহাশয় বাল্যবিবাহ 
সন্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি* 
তাহাতে উক্ত প্রথার উল্লেখ করিয়া 
বলেন যে, বঙ্গভূমিতেও পূর্বে উহা প্রচ- 
লিত ছিল) ছূর্ভাগাবশতঃ ক্রমে ক্রমে 


বোস্বাই ও খবাঙ্গাল।। 


তাহার লোপ হইয়াছে । 
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বালিকা নব 
বধুকে স্বামীর সহিত এক শযায় শয়ন 
করাইলে তাহার এই ফল হয়, যে বাঁলি- 
কার শরীরে অস্বাভাবিক ও অপরিপক্ক 
ভাবে যৌবনচিহ্ন সকল শীম্ই দৃষ্ট হয়, 
ও নিতান্ত অল্পৰয়সে সম্তানবতী হই! 
চিরজীবনের জন্য স্থাস্থ্াস্থখে জলাঞ্জলি 
দিতে হয়। 

বঙ্গদেশে জাতিবন্ধন অনেক পরিমাণে 
শিথিল হইয়! গিয়াছে। অনেক সময় 
অনেক দেশাচারবিগর্থিত কার্ধা চলিয়া! 
যায়, তাহাতে সমালচ্যুত হইতে হয় না। 
কিন্ত বোম্বাই প্রদেশে হিন্দুসমাঁজের 
শাসন আমাদের এখান অপেক্ষ। অনেক 
গুণে প্রবল রহিয়াছে । জাতিবন্ধন 
অদ্যাবধি এখানকার ন্যায় এত শিথিল 
হয় লাই। সেইজন্/ তথাকার ইংরেজী- 
শিক্ষিত নবাদলকে আমাদের অপেক্ষ! 
অনেকগুণে সমাজকে অধিক ভয় করিয়া! 
চলিতে হয়। শুরুতর বিষয় সকলের . 
কথা ছাড়িয়া দিন। একটা সামান্ট বিষয় 
দেখুন। সকলকে মস্তক মুণ্ডন করিতে 
ও শিক্ষা রাখিতে হইবেই হইবে। কাহার 
সাধ্য সমাজের এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করে । 

বোম্বাইবাসী অনেক লোক বিলাত 
গিয়াছিলেন ও এখনও যাইতেছেন। 
কিন্ত তাহাদের মধ্যে পার্সিই অধিকাংশ; 
হিন্দ অতি অপ্প। পার্সিদের সমুদ্রযাত্র! 
নিষেধ নাই সুতরাং তাহারা ইচ্ছা করি- 
লেই বিলাত যাইতে পারেন; কিন্ত হিন্দু 
দিগের পক্ষে উহ! সহজ কার্ধ্য নহে ॥ 
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বিল/তগমনের অবশ্যস্তাবী ফল জাঁতি- 
চাতি । কোন কোন হিন্ুসস্তান ইউরোপ 
হইতে দেশে ফিরিয়া -আঘিয়া- স্প্র- 
সিদ্ধ জাতিপ্রদাস্িনী বটিকা গোসরপিও 
সেবন করাতে সমাজে গৃহীত হইয়াছেন) 
কিন্ধ সকল লোকে একাম্তে তাহাদের 
সহিত ব্যবহার করিতেছেন না ॥ 

পূর্বে বলা হইয়াছে ঘে, বোস্বাই ও 
বঙ্গদেশের সামাজিক আন্দোলনের বিষয় 
ইছ্‌টি ভিন্ন অন্ত সকল গুলিই এক গ্রকার। 
পাঠকগণ বুঝিতে পারিতেছেন ষে, ছুইটির 
মধ্যে একটি অবরোধ প্রথা । আর একটি 
বল্লালপ্রচারিত কৌলীন্তজনিত বহুবিব/হ। 
ত্রাঙ্গণের মধ্যে বিবাহ ব্যবসায় বঙ্গভূমি 
ভিন্ন ভারতের আর কুত্র!পি দৃষ্ট হয় না। 

আমাদের কলিকাতায় তিনটি রাজ- 
নৈতিক সভা । তিনটি মিলিয়া একটি 
করিবার উপায় নাই ;__-মিলিবে না) 
- বিরোধ উপস্থিত হইবে । একখানি 
, বাঙ্গাল! সৎবাদপত্র বলিয়াছিলেন যে, 
“আমাদের রাজনীতি কেবল ক্রন্দন ।” 
হায়! আমরা একত্র মিলিয়া কাদিব, 
ইহাতেও ব্যাঘাত ! বোস্বাই প্রদেশে এ 
প্রকার রাজনৈতিক অসম্মিলন নাই । 
পুনা-সর্ধজনিক সভার সকল শ্রেণীর 
লোক মিলিয়া অতি স্থন্দররূপে কার্য 
করিতেছেন। তাহারা দেশের প্রভূত 
যঙ্গলমাধন করিয়াছেন ।  সর্ধজনিক 
সভানম্বন্ধে একটি আহ্লাদের কথা৷ এই 
যে, কয়েকজন সুশিক্ষিত ঘুবা পুরুষ 
সভার মঙ্গলের জন্য সম্পূর্ণবূপে জীবন 


বঙ্গদর্শন । 


(ভাড। 


উত্সর্গ করিয়াছেন। সভার উন্নতি 
সাধন ব্যতীত তাহাদের জীবনের অন্য 
কার্যা নাই, অনা উদ্দেশ্য নাই'। সাহারা 
সকলেই একপরিবারের লোক, সকলেই 
ভ্রাতা । তাহাদিগকে €জোমি পরিবার 
বলে। বঙ্গদেশে ব্রাঙ্মসমাজে এ প্রকার 
সাধু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত 
কোন রাজনৈতিক"সভা অদ্যাবধি সে 
গ্রকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন 
নাই । বান্তবিক কোন মহৎ কার্ধো 
সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ না করিলে কখ- . 
নই তদ্বিষরে পূর্ণ সফলতা লাভের আশা 
করা যায় না। স্বার্থ ও দেশের মঙ্গল 
ছুই লইয়া কোন ক্রমেই প্রকুত কাজ 
হয় না। হয় আলা বল; নয় রাম বল, 
ছুই বলিলে নৌকা ডুবিবে। 

পুন! রাজনৈতিক আন্দোলনের স্থান । 
বোম্বাই নগরে রাজনৈতিক ভাব অপে- 
ক্ষারৃত অল্প। - কিন্ত বোম্বাই আর এক 
বিষয়ে মহন্ত প্রদর্শন করিয়া হিমাচল 
হইতে কুমারিক! পর্যান্ত সমগ্র ভারতের 
কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছে। 
আমি বোঙ্বাইয়ের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির 
কথা বলিতেছি। বাক্ষালি যেমন স্থুদীর্থ 
বক্তৃতা করিতে? বোশ্বাইবাসী অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ, বোস্বাইবাসী সেই প্রকার শিল্প 
বাণিজ্যে বাঙ্গালি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এক 
খুরাতন গল্প মনে পড়িল । একটি ত্রাঙ্গণ- 
পালিত হষ্টপুষ্ট গোবৎসের সহিত এক 
গোপ্পালিত শীর্ণ, ছুর্বলকায় গ্রোবৎসের 
মাক্ষাৎ হইয়াছিল। ত্রাঙ্ষণপালিত গোবতম 


চে 
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গোপপালিত গোবৎসকে বলিল, ““ আয় 
না ভাই আমরা দৌড়াদৌড়ি করি।” 
গোপপালিত গোবৎস বলিল, “ আয় না 
ভাই আমরা বসিয়া,বসিয়া লেজ নাড়ি।” 
সেইরূপ মনে করুন যেন বোম্বাইবালী 
বলিতেছেন, আয় না ভাই আমরা! শিল্প 
বানিজ্োর উন্নতি-সাধন করি; বঙ্গবাসী 
উত্তর করিতেছেন আয় না ভাই আমরা 
লম্বা লম্বা! বন্তৃত! করি (বচনে পুড়িয়ে 
মারি?) 

বেস্বাইয়ে অন্যুন ৩২টি দেশীয়দিগের 
স্তা ও বন্ত্রের কল। পাঠকবর্গ জানেন 
বে, এই সকল কলের জন্য মাঞ্চেষ্টরের 
ঈর্ষানল ধুধু করিয়া জলিয়! উঠিয়াছে। 
মাঞ্চেষ্টর বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন 
যাহাতে এই কলগুলির অনিষ্টসাধন 
করিতে পারেন। একবার বলিলেন যে, 
বোশ্বাইয়ের কলে বালকগণকে সমস্তদিন 
পরিশ্রম করিতে দেওয়া হয় ইহা! বড় 
অন্যায়। ইহাতে তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ 
হইতে পারে। অতএব তাহাদের পরি- 
অমের সময় হাস করিয়। দেওয়া! হউক॥ 
আবার ই্রেট সেক্রেটরির নিকট গিয়! 
গ্রার্থনা করিলেন যে, তীহাদের জন্য 
ভারতবর্ষের বস্ত্রের শুক্ধ উঠাইয়া দেওয় 
হউক। আমাদের বোম্বাই অবস্থিতি 
কালে মিস্‌ কার্পেন্টর তথায় আতিয়া 
প্রথমোক্ত প্রস্তাব লইয়া অনেক গোল- * 
যোগ করিয়াছিলেন। বোম্বাইবাসিগণ 
তাহাকে স্থষ্পষ্টূপে দেখাইয়া দিয়াছি- 
লেন যে, মাঞ্চেষ্টরের পরানর্শমতে কার্ধা 


বোনম্বাই-ও বাঙ্গাল! । 
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করিলে কারখানার শ্রমজীবিগণের গ্রতিই 
অন্যায় করা হইবে। তাহার। মাসিক 
বেতন লইয়া কার্ধ্য করে না, তাহার! 
দৈনিক বেতন পাইয়া থাকে, সুতরাং 
কারখানার অধিকারিগণ যদি তাহাদের 
পরিশ্রমের সময় কমাইয়া দেন, তাহা! 
হইলে তাহার। তাহাদের বেতনও কমা- 
ইয়। দিবেন যেমন কাজ, তেমনি বেতন 
ইহাই সাব্ধজনিক নিয়ম॥ কিন্তু শ্রম- 
জীবিগণ নিজেই সে প্রকার বন্দোবাস্তে 
সম্মত হইবে না। অধিক পরিশ্রম করিয়া 
অধিক পয়সা লইবে ইহাই তাহাদের 
ইচ্ছ।। বিশেষতঃ আর একটি কথ। 
বিবেচন| কুরিয়া দেখিলেই সকল কথ! 
পরিফার হুইয় ঘায়। কারখানায় প্রবেশ 
করিবার পূর্বে শ্রমজীবীদিগের যে প্রকার 
অবস্থা ছিলঃ কারখানার কাজ পাইয়! 
অবধি কি শারীরিক কি সাংসারিক সকল 
বিষয়েই তাহাদের উন্নতি হইয়াছে । 
আমর! একদিন বোম্বাইয়ের একটি কল 
দেখিতে গেলাম । উহার নাম গোকুল 
দাসের কল। একটি প্রকাও- বাম্পীয় 
যন্ত্র চলিতেছে কোন স্থানে তুলা পিজ1- 
হইতেছে, কোন স্থানে তুল৷ পাকাইয়া 
লম্বা লম্বা করা হইতেছে» কোন স্থানে 
তুল! হইতে স্থতা! হইতেছে, কোন স্থানে 
বস্্ের টানাপড়েন হইতেছে,কোন স্থানে 
কাপড়ের পাড় হইতেছে,। এতভিন্স 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার বন্ত্র প্র- 
স্তত হইতেছে। এই স্মস্ত কার্ধ্য সেই 
একটি মাত্র বাম্পঘস্ত্রের সাহায্যে চলি- 
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তেছে। কোন স্থানে কেবল ছুই তিনশত 
প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ কার্য করিতেছে, কোন 
স্থানে কেবল ছুই তিন শত ক্ষুত্ত গুদ 
বালক কার্য করিতেছে,এবং একটি সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র স্থানে প্রায় পাচ ছয় শত স্ত্রীলোক 
ফাঁজ করিতেছে। কল হওয়াতে এই 
সকল দুঃখী লোকের যে কি পর্যান্ত উপ- 
কার হইয়াছে বলিয়া শেষ করা যায় না। 
কলে ধনী দরিদ্র উভয়েরই সমান উপ- 
কার। গোকুল দাসের কারখানায় একটি 
বিষয় দেখিয়া যাঁর পর লাই স্থুখ্বী হই- 
লাম, উহাতে একজনও ইউরোপীয় নাই 
সমস্ত কার্ধা দেশীয়দিগের দ্বারা চলিতেছে। 
কোন ইংরেজীগ্রস্থকার বলিয়াছেন যে, 
সমুদ্রকূলবর্ভী জাতিদিগের শ্বভাবত£ই 
ব্যবসায় বাণিজোর দিকে প্রবৃত্তি ধাবিত 
হুয়। বোস্বাইয়ে শিল্পবাঁণিজোর উন্নতির 
নিশ্চয়ই উহ! একটি কারণ। কিন্ত আর 
একটি কারণ আছে ; তথায় ভূমির চির- 
স্থায়ী বন্দোবস্তের অভাব। বাঙ্গালার 
জমিদারগণ: চিরস্থায়ী আয় .থাক।তে 
কোন প্রকার শিল্পবাণিজ্যের দ্রিকে মন 
দিতে তাদুশ ইচ্ছ। করেন না। মন দিলে 
যে তাহাদের এক গুণ সম্পত্তি 'দশ গুণ 
হয়, ইহা তাহার! বুঝেন না। বোম্বাই 
বালিগণ সে প্রকার নিশ্চিন্তচিত্তে সময়- 


বঙ্গদর্শন । 


(ভাঙ 


ক্ষেপ করিতে পারেন না। এখানে যেমন 
কোন ব্যক্তির কিছু অর্থ. হুইলে তিনি 
জমিদারি ক্রয় করিবার জন্য বাস্ত হন, 
বোশ্বাইয়ে সেইরূপ লোকের অর্থ হইলে 
বাণিজ্যে খাটাইতে ইচ্ছা করে । 'আমা- 
দের ধনীদিগকে কে বুঝাইদ্া দিবে, যে 
শিল্পবাণিজ্যে নিযুক্ত হইলে তীহারা তাহা- 
দের নিজের উপকার, মধ্যবিত্ত লোকের 
উপকার, ও নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্রদরিগের 
মহোপকার ষাধন করিতে পারেন। 
অর্থের সন্বাবহার না! করা নিশ্চয়ই মহা! 
গাপ। আমাদের একজন বাঙ্গালি রাজ! 
ৰানরের বিবাহ দিতে তিন লক্ষ টাকা 
বায় করিয়াছিলেন! শুনিয়াছি-উক্ত বিবা- 
হের সময় তিনি তীহার এক স্থুরসিক 
সভাসদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
“ কেমন হে, এমন বিবাহ পূর্বে কখন 
দেখিয়াছিলে?” সভাসদ উত্তর করিলেন, 
« মহারাজ ! দেখিব না কেন, আপনার 
বিবাহের সময়ই দেখা হুইয়াছিল।" 

সম্প্রতি কলিকাতার নিকট একটি 
সুতার কল হইয়াছে। বোস্বাইয়ের পার্সিরা 
আসিয়া এই কলটি সংস্থাপন করিয়াছেন, 
ইহা কলিকাতার ধনশালী মহাশয়গণ 
দেখুন। 

শ্রীননা। 
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কুষ্ণকান্তের'উইল। 


কুষ্ণকান্তের উইল। 


চতুর্বিংশতিতুম পরিচ্ছেদ । 

যাহাকে ভাল বাস জ্াহাকে নয়নের 
আড় করিও না। যদি প্রেমবন্ধন দৃঢ় 
রাখিবে,তবে সুতা -ছোট করিও। বাঞ্ছিত- 
কে চোখে চোখে রাখিও। অদূর্শনে 
কত বিষময় ফল ফলে। যাহাকে বিদায় 
দিবার সময়ে কত কাদিয়াছ, মলে করি- 
য়াছ, বুঝি তাহ'কে ছাড়িয়া দিন কাটিবে 
না,২কয় বৎসর পরে তাহার সহিত 
আবার যখন দেখা হইয়াছে,তখন কেবল 
জিজ্ঞানা৷ করিয়াছ--"' ভাল আছ ত%" 
হয় ত সে কথাও হয় নাই-_কথাই হয় 
নাই__আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। হয় 
ত রাগে, অভিমানে আর দেখাই হয় 
নাই। তত নাই হউক, একবার চক্ষের 
বাহির হইলেই,যা ছিল তা আর হয় না। 
_াযায়, তা আর আসে না। যা! 
ভাঙ্গে, আর ত! গড়ে না। মুক্তবেণীর 
পর যুক্তবেণী কোথায় দেখিয়াছ ? 

ভ্রমর গোবিন্দলালকে বিদেশ যাইতে 
দিয়। ভাল করেন নাই। এ সময় ছুই 
জনে একত্রে থাকিলে, এ মনের মালিনা 
বুঝি ঘটিত না। বাচনিক বিবাদে আসল 
কথ! প্রকাশ পাইত ।--ভ্রমরের এত ভ্রম 
ঘটিত না। এত রাগ হইত না.। রাগে 
এত সর্বনাশ হইত না। 

গোবিন্দলাল গৃহ্যাত্রা করিলে, নাএব 
ককষ্ণকাস্তের নিকট এক এত্বেলা পাঠাইল 


যে, মধাম বাবু অদা প্রাতে গৃহাভিমুখে 
যাত্রা করিয়াছেন। সে পত্র ডাকে 
আসিল। নৌকার অপেক্ষা! ডাক আগে 
আদে। গোবিন্দলাল স্বদেশে পৌছিবার 
চারি পাচ দিন আগে, কৃষ্ণকান্তের নিকট 
নায়েবের পত্র পৌছিল। ভ্রমর শুনিলেন 
স্বামী আসিতেছেন। ভ্রমর তখনই 
আব:র পত্র লিখিতে বমিলেন। খান 
চারি পাচ কাগজ কালিতে পুরাইয়া 
ছি'ড়িয়া ফেলিয়া, ঘণ্টা ছুই চারি মধ্যে 
একখানা পত্র লিখিয়্া খাড়া করিলেন। 
এ পত্র মাতাকে । লিখিলেন,যে “আমার 
বড় পীড়। হইয়াছে। শ্বশুর শ্বাশুড়ী 
আমার পীড়ার কথায় মনোযোগ করেন 
না। কোন চিকিৎস! পত্র করেন না_- 
পীড়ার কথা স্বীকারই করেন না। 
তোমর! যদি একবার আমাকে লইয়! 
যাও, তবে আরাম হইয়া আসিতে পারি । 
বিলম্ব করিও না, পীড়া বৃদ্ধি হইলে 
আর আরাম হইবে না। পার যদি, 
কালি লোক পাঠাইও। এখানে পীড়ার 
কথা বলিও না, তাহা হইলে আমাকে 
অনেক লাঞ্চনা ভোগ করিতে হইবে ।” 
এই পত্র লিখিয়া' গোপনে ক্ষীরি চাক- 
রাণীর দ্বারা লোক ঠিক করিয়া, ভ্রমর 
তাহা পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিল। 

যদি মা না হইয়া, আর কেহ হইত, 
তবে ভ্রনরের পত্র গড়িয়াই বুঝিতে পারিত 
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ঘে ইহার ভিতর কিছু ভুয়াচুরি আছে। 
কিন্তু মা, সন্তানের পীড়ার কগ! শুনব 
একেবারে কাতরা হইয়া পড়িলেন। 
উদ্দেশে ভ্রমরের শ্বাশুড়ীকে একলক্ষ গালি 
দিয়! পত্র স্বামীকে দেখাইলেন, এবং 
কাদির! কাটিয়। স্থির করিলেন যে,আগামী 
কল্য বেহার! পান্ধী লইরা চাকর চাক- 
রাণী ভ্রমরকে আনিতে যাইবে । ভ্রমরের 
পিতা, কুষ্ণকান্তকে পত্র. লিখিলেন। 
কৌশল করিয়া, ভ্রমরের পীড়ার কোন 
কথা না লিখিয়া, লিখিলেন,যে “ভূমরের 
মাতা অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন-__ভূম- 
রকে একবার দেখিতে পাঠাইয়! দিবেন।” 
দাস দাসীদিগকে সেই মত শিক্ষা দিলেন। 


কৃষ্ণকান্ত বড় বিপদে পড়িলেন।- 


এদ্দিকে গোবিন্দলাল আসিতেছে, এ 
যময় ভূমরকে পিত্রালয়ে পাঠান অকর্তৃবা। 
ওদিকে ভূমরের মাতা পীড়িতা, না 
পাঠাইলেও. নয়। সাত পাচ ভাবিয় 
চারিদিনের করারে ভুমরকে পাঠাইয়। 
দিলেন। 

চারিদিনের দিন গোবিন্দলাল আসিয়া 
পৌছিলেন। শুনিলেন যে ভূমর পিত্রা- 
লয়ে গিয়াছে, আজি তাহাকে আনিতে 


পান্ধী বাইবে। গোবিন্দলাল সকলই 
বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে বড় 
অভিমান হইল মনে মনে ভাবিলেন, 


“আমি কেবল ভূমরের জন্য এ তৃষায় ০ 
দগ্ধ হইতেছি, নিবারণ করি না। তবু না। 


ভূমরের এই ব্যবহার ?£--এই অবিশ্বাস! 
না বুঝিয়া, ন! জিজ্ঞাস! করিয়া আমাকে 
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(ভাদ্র 


ত্যাগ করিয়া! গেল! আমিও আর সে 
ভূমরের মুখ দেখিব না। যাহার ভূমর 
নাই, সে কি প্রাণধারণ করিতে পারে 
না ??” ১ 

এই ভাবিয়! :গেবিন্দলা'ল, ভৃমরকে 
আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে আতাকে 
নিষেধ করিলেন। কেন নিষেধ করি- 
লেন, তাহা কিছুই প্রকাশ করিলেন ন|। 
তাহার সম্মতি পাইরা, কুষ্ণকান্ত বধু 
আনিবার জন্য আর কোন উদ্যোগ 
করিলেন ন|। 

গোবিন্দলালের প্রধান ভূম যাহা, তাহ! 
উপরে দেখাইয়াছি। তাহার মনে মনে 
বিশ্বাস, সৎপথে থাক! ভূমরের জনা, 
তাহার আপনার জন্য নহে। ধর্ম পরের 
স্থখের জন্য, আপনার চিত্তের নির্ম্মলত! 
সাধনজন্য নে; ধর্্মাচরণ ধর্মের জন্য 
নহে, ইহা! ভয়ানক ভ্াস্তি। যে পবিত্র- 
তার জনা পবিত্র হইতে চাহে না, অন্য 
কোন কারণে পবিত্র, সে বস্ততঃ পবিত্র 
নহে। তাহাতে এবং পাপিষ্ঠে বড় অধিক 
তফাৎ নহে। শ্রই ভুমেই গোবিন্দলালের 
অধঃপতন হইল। 


পঞ্চবিংশতিতম পরিচ্ছেদ । 

এইরূপে ছুই চারি দিন গেল । ভুমর- 
কে কেহ আনিল না, ভুমরও আদিল 
গোবিন্দলাল মনে করিলেন, 
ভূমরের বড় স্পর্ধা: হইয়াছে, তাহাকে 
একটু কাদ!ইব। মনে করিলেন, ভূমর 
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লি অবিচার করিয়াছে, একটু কীদাইব। 
এক একবার শূনা গৃহ দেখিয়া আপনি 
একটু কাদিলেন। ভ্মরের অবিশ্বাস, 
মনে করিয়া একু একবার একটু কাদি- 
লেন। ভুমরের সঙ্গে কলহ, এ কগা 
ভাবিয়া কান্না আদিল । আবার চোখের 
জল সুছিয়া, রাগ করিলেন । রাগ করিয়া 
ভূমরকে ভুলিবার চেষ্টা করিলেন। 
ভুলিবার সাধ্য কি? সুখ যায়, স্মৃতি যায় 
না। ক্ষত ভাল হয়, দাগ ভাল হয় না। 
মানুষ যায়, নাম থাকে । 

শেষ দুর্বদ্ধি গোবিন্দলাল, মনে করি- 
লেন, ভূমরকে ভুলিবার উৎকৃষ্ট উপায়, 
রোহিণীর চিন্তা । রোহিণীর অলৌকিক 


রূপপ্রভা,একদ্িনও গোবিন্দলালের হৃদয় . 


পরিত্যাগ করে নাই | গোবিন্দলাল জোর 
করি তাহাকে স্থান দিতেন না, কিন্ত 
গে ছাড়িতনা। উপন্যাসে শুন! যায়, 
কোন গৃহে ভূতের .দৌরাত্মা হইয়াছে, 
ভূত দিবারাত্র উকি ঝুঁকি মারে, কিন্ত 
ওঝা তাহাকে তাড়াইয়া দেক্স। রোহিণী 
খ্রেতিনী তেমনি দিবারান্ম গোবিন্দ- 
লালের হৃদরমন্দিরে উকি ঝুকি মারে, 
গোবিন্দলাল তাহাকে তাড়।ইয়! দেয়। 
যেমন জলতলে চন্দ্র স্র্যের ছায়া আছে, 
চন্্রস্্যা নাই, তেমনি গোবিন্দলালের 
হৃদয়ে অহরহঃ রোহিণীর ছায়!-আছ্ছে, 
রোহিনী নাই |. গোবিন্দলাল তাবিলেন” 
যদি ভূমরকে আপাতত: ভুলিতে হইবে, 
তবে রোহিণীর- কথাই; ভাবি--নহিলে 
এ ছুঃখ ভুলা যায় না। অনেক কুচিকিৎ- 


কুষ্ণকান্ডের উইল । 
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সক ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট 
বিষের গ্রয়োগ করেন। গোবিন্দলালও 
ক্ষুদ্র রোগের উপশম জন্য উৎকট বিষের 
প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দলাল 
আপন ইচ্ছায় আপন অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত 
হইলেন॥ 
রো।হুণীর কথ প্রথমে স্থৃতি মা ছিল, 
পরে দুঃখে পরিণত হইল । ছুঃখ হইতে 
বাদনার পরিণত হইল । গোবিন্দলাল 
বারুণীতটে, পুষ্পরৃক্ষপরিবেষ্টিত মগুপ- 
মধ্যে উপবেশন করিয়!, সেই বাসনার 
জন্য অনুতাপ করিতেছিলেন। বর্ষাকাল। 
আকাশ খেঘাচ্ছন্ন। বাদল হইয়াছে__ 
বৃষ্টি কখন২ জোরে আমিতেছে_-কখন 
মুছ হইতেছে। কিন্তু বৃষ্টি ছাড়া নাই । 
সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। প্রায়াগত! যামিনীর 
অন্ধকার,তাহার উপর বাদলের অন্ধকার । 
বারুণীর ঘাট স্পষ্ট দেখা যায় না । 
গোবিন্দলাল অস্পষ্ট্ূপে দেখিলেন যে , 


* একজন ভ্ত্রীলোক নামিতেছে। রোহিণীর 


সেই সোপানাবতরণ গোবিন্দলালের মনে 
হইল । বাদলে ঘাট বড় পিছল হইয়াছে 
_পাছে পিছলে পা পিছলাইয় সত্ী- 
লোকটি জল্নে পড়িয়! গিয়া বিপন্গ্রস্ত 
হয়, ভাবিয়!, গোবিন্দলাল_ কিছু ব্যস্ত 
হুইলেন। পুষ্গমগুপ হইতে ডাকিয়া বলি- 
লেন, “কে গা। তুমি; আজ ঘাটে নামিও 
না-_বড় পিছল, পড়িয়! যাইবে ।” 
স্্ীলোকটি তাহার কথা স্পষ্ট বুঝিতে 


পারিয়াছিল কি না বলিতে পারি ন1। 


বৃষ্টি পড়িতেছিল-_বোধ হয় বুষ্টির শব্দে 
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সে ভাল করিয়া গুনিতে পায় নাই। 
সে কক্ষন্থ কলসী ঘাটে নামাইল । 
 মোপান পুনরারোহণ করিল । : ধীরে 
. গোবিনলালের পুষ্পোদ্যান অভিমুখে 

চলিল।  উদ্দযানদ্বার উদবাটিত করিয়া 
উদ্যানমধো প্রবেশ করিল । গোবিন্দ- 
লালের কাছে,মগ্ুপতলে গিয়া দীড়াইল। 
গোবিন্দলাল দেখিলেন,সন্মুখে রোহিণী। 

গোবিনলাল বলিলেন, 

“ভিজিতে ভিজিতে এখানে কেন 
রোছিণি ?” 

রো আনি কি মামাকে ডাকিলেন? 

গো। ডাঁকি নাই । ঘাটে বড় পিছল 
নামিতে বারণ করিতেছিলাম। দড়াইয়! 
ভিজিতেছ কেন ? 

রোহিণী সাহস পাইয়া মণ্ডপমধ্যে 
উঠিল । গোবিন্দলাল বলিলেন, “লোকে 
দেখিলে কি বলিবে ? 

বরে! । যা বলিবার তা বলিতেছে। 
সে কথা আপনার কাছে একদিন বলিব," 
বলিয়! অনেক যত্র করিতেছি । 

গো। আমারও সে সন্বন্ধে কতকগুলি 
কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে । কে এ 
কথা রট।ইল? তোমর! ভূমরের দোষ 
দাও কেন £ 

রো । সকল বলিতেছি। 
খানে দাড়াইয়া বলিব কি & 

গো! । না। আমার সঙ্গে আইস। 

এই বলিয়া! গোবিন্দলাল, রোহ্িণীকে 
কিয়া বাগানের বৈঠকখান।র লইয়া 
গেলেন। 


কিন্ত এ 


উঠিল। 


(ভা 


সেখানে উভয়ে যে কথোপকথন হইল, 
তাহার পরিচয় দিতে আমাদিগের প্রবৃত্ত 
হয় না।. কেবল এই মার্স বলিব) যে: 
সে রাত্রে রে/হিণী, গুছে যাইবার পূর্বে 
গোবিন্দলালের মুখে শুনিয়! গেলেন যে 
গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মুগ্ধ । 


॥ 





॥ 
ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ । 


রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি 
এই হরিত নীল “চিত্রিত প্রজাপতিটির 
রূপ মুগ্ধ । ভুমি কুম্থমিত কামিনীশাখার 
রূপে সুগ্ধ। তাতে দোষকি? রূপভ 
মোহের জনই হইয়াছিল । 

গোবিন্দলাল প্রথমে এইব্বপ'ভাবিলেন। 
পাপের প্রথম মোপানে পদার্পণ করিয়া, 
পাপিষ্ঠ এইরূপ ভবে ॥. কিন্তু ষেমন 
বাহাগতে মাধ্যাকর্ষণে, তেমনি অন্তর্জ- 
গতে পাপের আকর্ষণে, প্রতি পদে 
পতনশীলের গতি বদ্ধিত হয় । গোবিন্দ- 
লালের অধঃপতন বড় দ্রুত হইল-_ 
কেন না. রূপতৃষ্ণী অনেক দিন হইতে 
তাহার হৃদয় শুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে। 
আমর! কেবল কাদিতে পারি, অধঃপতন 
বর্ণনা করিতে পারি ন/) 

ক্রমে কৃষ্ণক/ন্তের কাণে রোহিণী ও 
গোবিন্দলালের নাম একত্রিত হইয়া 
কষ্ণকান্ত ছুঃখিত হইলেন. 
গে। বন্দলালের চরিজে কিছুমাত্র কলঙ্ক 
ঘটলে তীহার বড় কষ্ট ॥ মানে মনে ইচ্চা, 
হইল. গোবিন্দলালকে কিছু অনুযোগ 
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করিবেন । কিন্ত সম্প্রতি কিছু পীড়িত 
হইয়া পড়িয়াছিলেন । শয়নমন্দির ত্যাগ 
করিতে পারিতেন না । সেখানে গোবি- 
নলাল তীহাকে প্রতাহ দেখিতে আমিত, 
কিন্ধ সর্বদ|! তিনি সেবকগণপরিবেষ্টিত 
থাকিতেন, গোবিন্দলালকে সকলের সা 
ক্ষাতে কিছু বলিতে পারিতেন না। কিন্তু 
পীড়া বড় বৃদ্ধি পাইল। হঠাৎ কুষ্ণকাস্তের 
মনে হইল ষে, বুঝি চিত্রগুপ্টের হিসাব 
. নিকাশ হইয়া আদিল--এ জীবনের 
সাগরসঙ্গম বুঝি সম্মুখে । আর বিলম্ব 
করিলে কথা বুঝি বল! হইবে না। এক 
দিন গোবিন্দলাল অনেক রাত্রে বাগান 
হইতে প্রত্যাগমন করিলেন । সেই দিন 
কুষ্ণকান্ত মনের কথা বলিবেন মনে 
করিলেন। গোবিন্দলাল দেখিতে আসি- 
জেন। কৃষ্ণকান্ত পার্বর্তিগণকে উঠিয়া 
যাইতে বলিলেন। পার্শবর্তিগণ সকলে 
উঠিক্কা গেল। তখন গোবিন্দলাল কিঞ্চিং 
অপ্রতিভ হইয়া! িন্তাসা করিলেন, 
«আপনি আজি কেমন আছেন ?” 
কৃষ্ণকান্ত ক্ষীণন্বরে বলিলেন, 
পআজি বড় ভাল নই। 
এত রাত্রি হইল কেন?” 
গোবিন্দলাল মে কথার কোন উত্তর 
না দিয়, কৃষ্ণকান্তের প্রকোষ্ঠ হস্তমধ্যে 
লইয়! নাড়ি টিপিয়| দেখিলেন। অকম্মাঞচ 
গোবিন্দলালের - সুখ  গুকাইয়া গেল & 
কষ্ণকাস্তের জীবনপ্রবাহু অতি ধীরে, 
ধীরে, ধীরে বহিতেছে।: গোবিন্দলাল 
কেবল বলিলেন, “আমি 'আ!সিতিছি।৮ 


তোমার 


কুককান্তেরউইল । 


২১ 


কৃষ্ণকান্তের শয়নগৃহ হইতে নির্গত হইয়া! 
গোবিন্দলাল একবারে, স্বয়ং টৈদ্যের' 
গুহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। টবদ্য- 
বিশ্রিত হইল । গোবিন্দলাল. বলিলেন, 
মহাশয় শীস্র উষধ লইয়া আনুন, জো্ঠ 
তাতের অবস্থা বড় ভাল বোধ হইতেছে 
না। বৈদ্য শশবাস্তে একরাশি বটক! 
লইয় তাহার সঙ্গে ছুটিলেন।__মনে মনে 
স্িরমংকল্প অদা কৃষ্ণকান্তকে সংহ|র 
করিয়া গুহে প্রতাগমন করিবেন । কষ" 
কাস্তের গ্ুতে গোবিন্দলাল বৈদ্যসহিত 
উপস্থিত হইলেন, কৃষ্ণকাস্ত কিছু ভীত 
হইলেন। কবিরাজ হাত দেখিলেন। 
কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“ কেমন কিছু শঙ্কা! হইতেছে কি?” 
বৈদ্য বলিলেন, ““মন্থুব্যশরীরে শঙ্কা কথন 
আই... ২ 

রুষ্কান্ত বুঝিলেন । বলিলেন, “কত- 
ক্ষণ মিয়াদ ?” 

বৈদ্য বলিলেন, “ উমধ খাওয়াইয়া 
পশ্চাৎ বলিতে পারিব।” বৈদ্য উষধ 
মাড়িরা সেবন জনা কৃষ্ণকান্তের নিকট 
উপস্থিত করিলেন । ক্ুষুকাস্ত গঁষধধের 
খল হাতে লইয়া, একবার মাথায় স্পর্শ . 
করাইলেন। তাহার পর উষধটুকু সমুদায় 
পিকদানিতে নিক্ষিপ্ত করিলেন। 

বৈদা বিষগহইল। কুষ্ণকান্ত দেখিয়| 
বলিলেন, “ বিষণ হইবেন না। ওঁষধ, 
খাইয়া বাচিবার বয়ম আমার নহ্কে ॥ 
উধধের আপেক্ষা হরিনামে আমার উপ 
কার। ভোমরা! হরিনাম কর,আমি শুনি.” 
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কৃষ্ণকান্ত ভিন কেহই হরিনাম করিল 
না, কিন্ত সকলেই স্তস্ভিত, ভীত, বিস্মিত 
হইল।  কুষণকান্ত একাই ভয়শুন্য। 
কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলীলকে বলিলেন, : 

“অ।মার শিওরে দেরাজের চাবি আছে, 
বাহির কর।”” 

গোবিন্দলাল বালিশের নীচে হইতে 
চাবি লইলেন। 

কুষ্ণকান্ত বলিলেন, “দেরাজ খুলিয়া 
'আমার উইল বাহির কর।”? 

গোবিন্দলাল দেরাজ খুলিয়া উইল 
বাহির করিলেন । 

কৃষ্ণকাস্ত বলিলেন, “ আমার আমলা 
সুহুরি ও দশজন গ্রামস্থ ভদ্র লোক 
ডাকাও ।”” 

তখনই নাএব মুসুরি গোমস্ত! কারকুনে, 
চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভট্টাচার্যো, -ঘোধ বন্থ মিত্র দত্তে ঘর 
পুরিরা গেল। 

কৃষ্ণকান্ত একজন মুছরিকে আজ্ঞ। 
করিলেন “ আমার উইল পড় 1” 

সুস্ুরি পড়িয়া সমাপ্ত করিল। 

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “ও উইল ছি'ড়িয়া 
ফেলিতে হইবে । নৃতন উইল লেখ ।” 

মুহুরি জিজ্ঞাস করিল, “ কিরূপ 
লিখিব।” 
. ক্ৃষ্চকাস্ত "বলিলেন, “ যেমন আছে 
সব সেইরূপ, কেবল-_+, 

“ কেবল কি ?”? 

“কেবল গোবিন্দলালের নাম কাটিয়া 
দিয়া তাহার স্থানে আমার ভুাতুক্পু্বধূ 


বঙ্গদর্শন।- 


(ভাদ্র। 


ভুমরের নাম লেখ। তূমরের অবর্ভমানা- 
বস্থায় গোবিন্দলাল এ অর্ধাংশ পাইবে 
লেখ ।” 

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল! কেহ 
কোন কথা কহিল না। মুহুরি গোবিন্দ- 
লালের মুখপানে চাহিল। গোবিন্দলাল 
ইঙ্গিত করিলেন, লেখ । 

মুহুরি লিখিতে আরম্ত করিল। লেখা 
সনাপন হইলে কুষ্ণকান্ত স্বাক্ষর করিলেন। 
সাক্ষিগণ স্বাক্ষর করিল। গোবিন্দলাল 
আপনি উপধ/চক হইয়া, উইলখানি 
লইয়! তাহাতে সাক্ষী স্বরূপ স্থাঙ্ষর 
করিলেন। 

উইলে গোবিন্দলালের এক কপকর্দও 
নাই__ভূমরের অর্ধাংশ। 

সেই রাত্রে হরিনাম করিতে করিতে 
ভুলসীতলায় কৃষ্ণকাস্ত পরলোক গমন 
করিলেন। 


সপ্তবিংশতি পাঁরচ্ছেদ । 


রুষ্ণকান্তের বৃত্যুসম্বাদে, দেশের লোক 
ক্ষোভ করিতে লাগিল। কেহ বলিল 
একটা ইন্ত্রপাত হইয়াছে, কেহ বলিল, 
একটা দিকৃপাল মন্দিয়াছে, কেহ বলিল 
পর্বতের চূড়া ভাঙ্গিয়াছে।  কৃষ্ণকান্ত 
বিষয়ী লোক, কিন্তু থাটি লোক ছিলেন। 
“এবং দরিদ্র ও ব্রাহ্মণপঞ্চিতকে যথেষ্ট 
দান করিতেন। স্থৃতরাং অনেকেই 
তাহার জন্য কাতর হইল। 

সর্বাপেক্ষা: ভমর। - এখন কাঙ্গে 
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কাজেই ভূমরকে আনিতে হইল ॥ ক্ৃষণ- 
কান্তের মৃত্যুর পরদিনেই গোবিন্দলালের 
মাতা উদ্যোগী হইয়! পুক্রবধৃকে আনিতে 
পাঠাইলেন। ভূমদ্ আসিয়! কৃষ্ণকাস্তের 
জনা কাদিতে আরম্ব করিল। 

গোবিন্দলালের সঙ্গে ভূমরের প্রথম 
সাক্ষাতে, রোহিণীর কথা৷ লইয়া! কোন 
মহাপ্রলয় ঘটবার সম্ভাবন1 ছিল কি না, 
তাহ! আমর! ঠিক বলিতে পারি না, 
- কিন্তু কৃষ্ণকাস্তের শোকে সে সকল কথ 
এখন চাপা পড়িয়া গেল । ভ্রমরের সঙ্গে 
গোবিন্দলালের যখন প্রথম সাক্ষাৎ 
হুইল, তখন ভ্রমর জোষ্ঠ শ্বশুরের জন্য 
কাদিতেছে। গোবিন্দলালকে দেখিয়! 
আরও কাদিতে লাগিল। গোবিন্দলালও 
অশ্রবর্ষণ করিলেন । 

অতএব যে বড় হাঙ্গামার আশঙ্কা ছিল, 
সেটা গোলেমালে মিটিয়া গেল। ছুই 
জনেই তাহা বুঝিল। ছুইজনেই মনে 
মনে স্থির করিল যে, যখন প্রথম দেখায় 
কোন কথাই হইল না, তবে আর গোল- 
যোগ করিয়া কাজ নাই_-গোলযোগের 
এ সময় নহে; মানে মানে কৃষ্ণকান্তের 
আদ্ধ সম্পন্ন হইয়া যাক্‌-_তাহার পরে 
যাহার মনে যা থাকে তাহা হইবে। তাই 
ভাবিয়া গোবিন্দলাল, একদা! উপযুক্ত 
সময় বুঝিয় ভ্রমরকে বলিয়া রাখিলেন, 

দভ্রমর, তোষার সঙ্গে আমার কয়েকটি 
কথা আছে। কথাগুলি বলিতে আমার 
বুক ফাটিয়া যাইবে ।. : প্রিতৃশোকের 
অধিক যে শোক আমি সেই: শোকে 


কুষ্চকান্তের উইল। 
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এক্ষণে কাতর । এখন আমি সে সকল 
কথা তোমায় বলিতে পারিব না। 
আদ্ধের পর যাহা! বলিবার আছে তাহা 
বলিব। ইহার মধ্যে সে সকল কথার কোন 
প্রনঙ্গে কাজ নাই ।» 

ভ্রমর, অতি কষ্টে নয়নাশ্র সম্বরণ করিয়! 
বাল্যপরিচিত দেবতা, কালী, ছূর্গা, শিব, 
হরি স্মরণ করিয়া বলিল, “আমারও কিছু 
বলিবার আছে। তোমার যখন অবকাশ 
হইবে, জিজ্ঞাসা করিও 1” 

আর কোন কথ! হইল না। দিন 
যেমন কাটিত, তেমনি কাটিতে লাগিল-_ 
দেখিতে, তেমনি দিন কাটিতে লাগিল; 
দাস দাসী, গৃহিণী, পৌরম্্রী, আত্মীয় 
স্বজন কেহ জানিতে পারিল না, থে 
আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, কুস্থমে কীট 
প্রবেশ করিয়াছে, এ চারু প্রেমপ্রতিমায় 
ঘুন লাগিয়াছে। কিন্তু ঘুন লাগিয়াছে 
ত সত্য। যাহা ছিল, তাহা আর নাই। 
যে হাসি ছিল, সে হানি আর নাই। 
ভ্রমর কিহাসে না? গোবিনঙগল কি 
হাসে না? হাসে, কিন্ত সে হাসি আর 
নাই। নয়নে নয়নে মিলিতে মিলিতে 
যে হানি আপনি উছলিয়!.উঠে, সে হাসি 
আর নাই; যে হাসি আধ হাসি আধ 
প্রীতি, সে হামি আর নাই; যে হাসি 
অদ্ধেক বলে, সংসার স্থখময়, অর্দেক 
বলে, সুখের আকাঙ্জ! পুরিল না__সে 
হাসি আর নাই । সে চাহনি নাই-_যে 
চাহনি দেখিয়া, ভ্রমর ভাবিত, “ এত 
রূপ1”--যে চাহনি দেখিয়া গোবিন্দলাল 


ডি 4 
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ভাবি) “ এত গুণ 1? সে চাহনি আর 
নাই। যে চাহনিতে স্েহপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি 
প্রমত্ত গোবিন্মগালের চক্ষু দেখিয়া ভ্রমর 
ভাবিত বুঝি এ সমুদ্র আম।র ইহজীবন 
সাঁতার দিরা পার হইতে পারিব না, 
যে চাহনি দেখিয়া, গোবিন্দলাল ভাবিয়া, 
ভাবিয়া, ইহসংসার সকল ভুলিয়া! যাইত, 
জে চাহনি আর নাই । সে সকল প্রিয়- 
সপ্বোধন আর নাই-_সে “' ভ্রমর, " 
« ভোমরা)” ভোমরা” ১4 ভোম্‌'ত 
“ ভূমরি)” “ভূমি, ৫ ভূম্ত সে সব 
নিত্য নৃতন, নিতা স্গেহপূর্ণ, রঙ্গপূর্ণ, 
সুখপূর্ণ, সম্বোধন আর নাই। সে 
কালো কাল!, কালার্টাদ। কেলে লোনা, 
কালে! মাণিক, কালিন্দী, কালীয়ে__ সে 
প্রিয় সম্বোধন মার নাই । সে ও, ওগো 
ওহে, ওলে।, সে প্রিয়সন্বোধন আর 


নাই॥ সে মিছাঁমিছি ডাকাডাকি আর 
নাই। সেমিছা মিছি বকাবকি আর 
নাই। সে কথা কহার প্রণালী আর 
নাই । আগে কথা কুলাইত না__এখন 


তাহা খুঁজিয়া আনিতে হয় । *ঘে কথা, 
অর্ধেক ভাষায়, অর্ধেক নক্নে নয়নে, 
'অধরে অধরে, প্রকাশ গাইত, এখন (সে 
কথা উঠিয়। গিয়াছে । , যে কথা আদ্ধেক 
মাত্র বলিতে হইত, আর. আর্দেক না 
বলিতেই বুঝা যাইত, এখন মে কথা 
উঠিয়| গিয়াছে । যে কথ! বলিবার 
প্রয়োজন নাই, কেবল উত্তরে কণস্বর 
শুনিবার প্রয়োজন, এখন সে কথা 
উঠি! গিয়াছে । আগে. খন গোবিন্দ- 


* বঙ্গদর্শন । 


(ভান । 


লাল ভ্রমর একত্রে থাকিত, তখন 
গোবিন্দলালকে ডাকিলে কেহ সহছে 
পাইত না ত্রমরকে ডাকিলে একেবারে 
পাইত না। এখন ডাকিতে হয় না_ 
হুয় « বড়: গরমি, নয়“. কে ডাকি- 
তেছে,”' ব্লিয়। একজন উঠিয়া যায়। 
এ সুন্দর _পুর্ণিমা মেঘে ঢাকিয়াছে। 
কার্তিকী রাকায় গ্রহণ লাগিয়াছে। কে 
খাটি সোনার দন্তার খাদ মিশাইয়াছে__ 
কে সুরবীধা যান্ত্রের তার কাটিয়াছে। 

আর সেই মধ্যাহ্ন রবিকরপ্রফুল হৃদয় 
মধ্যে অন্ধকার হইরাছে। গোবিন্মলাল 
লে অগ্ধকারে আলে! করিবার জন্য, 
ভাবিত রোহিণী-_ভ্রমর সে ঘের, মহা! 
ঘোরান্ধকারে। আলো! করিবার জনা-_ 
ভাবিত যম ! নিরাশ্রয়ের আশ্রয়,মগতির 
গতি, প্রেমশুনেঃর প্রীতিস্থান তৃমি, যম! 
চিন্তবিনোদন, ছুঃখবিনাশন, বিপদ ভঞ্জন, 
দীনরঞ্জন তুমি যম ! আশাশুন্যের আশা, 
ভালবাসাশূন্যের ভাল বাসা, তুমি যয! 
ভ্রমরকে গ্রহণ কর, হে যম! 


অস্টাবিংশ পরিচ্ছেদ 


তার পর কৃষ্ণকান্ত রাগ্জের ভারি শ্রাদ্ধ 
হইয়া গেল। শক্রুপক্ষও বলিল যে ই। ঘটা 
হইআ্জাছে বটে,পাচ সাত দশ হাজার টাক! 
খ্যয় হইয়া গিয়াছে ।  মিত্রপক্ষ বলিল 
লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে । ক্রুষ্ণকাস্তের 
উত্তরাধিকারিগণ মিত্র পক্ষের নিকট 
গোপনে বলিল, আন্না পঞ্চাশ হাজার: 


৯ 
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উাক| বায় হইয়াছে । আমরা. খাত! 
দেখিয়াছি । মোট বায়, ৩২৩৫৬।/১২| 

যাহা হউক, দিনকতক বড় হাঙ্গাম! 
গেল। হরলাল, শ্র।দ্ধাধিকারী, 'আসিয়। 
শ্রাদ্ধ করিল। দ্িনকতক মাছির ভনভনা- 
নিতে, তৈজসের ঝনঝনানিতে, কাঙ্গালির 
কোলাহলে, নৈয়ায়িকের বিচারে, গ্রামে 
কান পাতা গেল না। সন্দেশ মিঠাইয়ের 
আমদ।নন, কান্সালির আমদানি, টিকির 
. মামাবলীর আমদানি, কুটুন্ষের কুটুম্ব, 
তসা কুটুম্ব তসা কুটুম্বের আমদানি। 
ছেলে গুলা, মিহিদান! সীতাভোগ লইয় 
ভাটা. খেলইতে আরম্ভ করিল,মাগী গুল! 
নারিকেল তৈল মহার্ঘ দেখিয়া, মাপায় 
লুচিভাজা ঘি মাখিতে আরম্ভ করিল; 
গলির দোকান বন্ধ হইল, সব গুলিখোর 
ফলাহারে; মদের দোকান বন্ধ হইল, 
সব মাভাল,' টিকি- রাখিয়া নামাবলী 
কিনিয়া, উপস্থিত পত্রে বিদায় লইতে 
গিয়াছে । চাল মহার্ঘ হইল, কেন ন! 
কেবল অন্নবায় নয়, এত অয়দা খরচ, 
যে আর চালের গু'ড়িতে কুলান যায় না; 
এত গ্বতের খরচ, যে রোগীরা আর 
কাষ্টর অয়েল পার ন1; গোয়ালার কাছে 
ঘোল কিনিতে গেলে তাহরা বলিতে 
আরম্ত করিল, আমার ঘোল টুকু ত্রাহ্গ- 
ণের আশীর্ব্বাদে দই হইয। গিয়াছে 1. 
কোনমতে শ্রাদ্ধের গোল থামিল, শেৰ 
উইল পড়ার যন্ত্রণা আরপ্ভ ছইল। উইল 
পড়িয়া, হরলাল দেখিলেন, উইলে বিস্তর 
সাঙ্গী-কোন গোল করিবার অস্তাবনা 


কৃষ্কারে উইল। 


নাই । হরলাল শ্রাদ্ধান্তে স্ব্থানে গমন 
কারলেন। গে 


উইল পড়িয়া আপিয়া গোবিন্দলাল 
ভরমরকে বলিলেন, “ উইলের কথা শুনি- নি 


কাছ?” 
ভ। কি? 
গো। তোমার অর্দাঃশ। 
ভ্র। আমার না তোমার? 
গো। এখন আমার তোমার: একটু 
প্রভেদ হইয়াছে । আমার নয়, তোমার । 


ভ্র। তাহা হুইলেই তোমার । 
গো। না). তোমার বিষক় আমি 
ভোগ করিব না। 


ভ্রমরের: বড়ই কান্না আসিল, কিন্ধু 
ভ্রমর অহগ্কারের বশীভূত হইরা রোদন 
স্বরণ করিয়। বলিল,“তবে কি করিবে?” 
গো। যাহাতে দুই পরস| উপাঞ্জন 
করিয়া দিনপাত করিতে পারি; তাহাই 
করিব। 
ভ্র। সেকি? 
গে । দেশে দেশে লমণ করিনা 
চাকরির চেষ্টা করিব। 
ভর। বিষয় আমার জোষ্ শ্বশুরের 
নহে, চ্গামান শ্বশুরের। তুমিই টানার 
উত্তবাধিকারী, আমি নভি-।: জোঠার 
উইল করিবার কোন শক্তিই ছিল না। 
উইল অদিদ্ধ। আমার পিতা শাদ্ধের 
»সমরে পিমন্ণে আলিয়া এই কগা বুঝাই! 
দিয়! গিয়াছেন | বিষয় তোমার, আমর 
নছে। 


গো। আমার জ্যোষ্ঠতাত মিথ্যাবাদী 


॥ 
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ছিলেন না। বিষয় তোমার, ভাঁম!র 
নহে। তিনি যখন তোগাকে লিখিয় 


দিয়া গিয়াঁছেন, তখন বিষয় তোমার, 
আমার নহে। 

ভ্র। বদি সেই সন্দেহই থাকে, আমি 
_ না হয় তোমাকে লিখিয় দিতেছি । 

গে! । তোমার দান গ্রহণ করিয়া জীবন 
ধারণ করিতে হইবে ? 

ভর। তাহাতেষ্ট বা ক্ষতি কি? আমি 
তোমার দাদান্গদাসী বই ত নাই? 

গো । আজি কাণি ও কথা সাজে না 
ভ্রমর । 

ভ্র। কি করিয়াছি? আমি তোমা 
ভিন্ন এ জগতসংসারে আর কিছু জানি 
না। আট বৎসরের সময়ে আমার বিবাহ 
হুইয়াছে-_আমি সতের. রৎসরে পড়ি- 
ঝাছি। আমি এ নয় বখসর আর কিছু 
জানি না, কেবল তোমাকে জানি । আমি 
তোমার প্রতিপালিত, তোমার খেলিবার 
পুত্তল-__আমার কি অপরাধ হইল? 

গো । মনে করিয়। দেখ। 

ভ্র। অসময়ে পিত্রালয়ে গিরাছিলাম 
-_ঘাট হুইয়াছে, আমার শত সহজ অপ- 
রাধ হইয়াছে__আমায় ক্ষমা কর। আমি 
আর কিছু জানি না, কেবল তোমায় 
জানি, তাই রাগ করিয়াছিলাম। 

গোবিন্দলাল কথ! কহিল না। তাহার 


বঙ্গদর্শন | 


(ভাদ্র। 
বিবশী, কাতরা, মুগ্ধা,পদ্রান্তে বিলুষ্িতা 
সেই সপ্ুদশবর্ধীয়া বনিত!। গোবিন্দলাল 
কথা কহিল না। গোবিন্দলাল তখন 
ভাবিতেছিল, !' এ*কালে! ! রোহিণী 
কত স্থন্দরী ! এরাগুণ আছে, তার রূপ 
আছে । এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, 
এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব ।__ 
আমার এ অসার, আশাশূনা, প্রয়োজন 
শুনা জীবন যথেচ্ছ কাটাইব। : মার্টার 
ভাগু যেদিন ইচ্ছা সেই দিন ভাঙ্তিয়া 
ফেলিব 1” 

ভ্রমর পায়ে ধরিয়া কাদিতেছে__ক্ষম! 
কর ! ক্ষমা কর! আমি বালিকা ! 

যিনি অনন্ত সুখছুঃখের বিধাতা, অন্ত" 
মী, কাতরের বন্ধু, অবশাই তিনি এ 
কথাগুলি শুনিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল 
ভাহা গুনিল না । নীরব হইয়া রহিল। 
গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভাবিতেছিল। 
তীব্রজ্যোতির্ময়ী, অনস্ত প্রভাশালিনী 
প্রভাত শুক্র নক্ষররূপিনী রূপতরঙ্গিণী 
চঞ্চলা রোহিণীকে ভাবিতেছিল। 

ভ্রমর -উন্তর না পাইয়া! বলিল, “ কি 
ৰল ?” 

গোবিন্দলাল বলিল, 

“ আমি তোমার পরিত্যাগ করিব ।” 

ভ্রমর পদত্যাগ করিল। উঠিল। 
বাহিরে যাইতেছিল।. দ্বারদেশে সুচ্ছিত। 


অগ্রে, আলুলায়িতকুস্তল!, অশ্রুবিপ্রুতা* হইয়া! পড়িয়া গেল। 
০০০২১ 
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বাঙ্গে উন্নীতি। 
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বঙ্গে উন্নতি। 


_ আজি কালি বঙ্গ লইয়! অনেক আন্দো- 
লন হইতেছে । আমরাও এই সময় 
ছুই একটি কথা "বলিতে ইচ্ছা করি। 
কিন্তু প্রাচীন কালে এ দেশের যে সীম! 
ছিল এক্ষণে তাহাই আছে কি না, অগ্রে 
জান! কর্তৃবা, নতুবা এঁতিহাসিক সমা- 
লোচনা কিম্বা তুলনা করিতে গেলে ভ্রমে 
পতিত হইতে হয়। 

বৈদিক সময়ে বঙ্গদেশ ছিল কি না 
জানি না। তখন হয় ত ভগবতী ভাগী- 
রী এতদূর ন! আসিয়াই কল্লোলিনী- 
বল্পভের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গ 
তখন সাগরগর্ভে কি জঙ্গলময় চরভূমি 
মাত্র ছিল।* ফলতঃ তখন বঙ্গের বড় 
নাম গন্ধ পাওয়া যাইত না । আদিধর্মা- 
শাজপ্রণেতা মন্ুর সময়েও বঙ্গ অনাধয- 
প্রদেশ। তখন আদিম শদ্র ও চণ্ডাল 
আধ্যজাতি কর্তৃক তাড়িত হুইয়! এই নূন 
জঙ্গলে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল । 
অতএব দেখা যাইতেছে বঙ্গ প্রথমে পশু 
পক্ষী উরগের আবাসভৃমি, পরে বন্য 
জাতির; মধ্যে মধো বর্ষ।কালে জলপ্লাবনে 
ডুবিয়া যাইত এবং শীতের প্রারস্তে দারুণ 


রোগের আালাক় তত্রত্য লোকে অস্থির 
হইত; স্ৃতরাং বঙ্গ তৎক৷লে বিজেতা! 
তেঙগন্বী প্রভৃপদাভিষিক্ত আর্ধাজাতির 
আলোভনীয় ছিল। মগধরাজোর প্রথম উন্ন- 
তির সময় বঙ্গে আর্ধামমাগম | তথন গ্রাগ্‌ 
জ্যোতিষ পধ্যন্ত আর্ধাধবজা উড়িতেছিল 
অর্থাৎ বর্তমান আনাম প্রদেশ তাহাদের 
অধিকারভূক্ত হইয়াছিল। সুতরাং তখন 
ভাগীরথীর ও পদ্মার উত্তরাঞ্চল আর্ধা- 
দিগের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছিল। বঙ্গের 
এই দিকে প্রথম আর্যানিবাস। মিখিল! 
ও মগধ ইহার অবাবহিত পশ্চিমে । এই 
খানে কোন কোন মতে মতস্যদেশ,__ 
এক্ষণে দিনাজপুর । ইহার পূর্বব রঙ্গ- 
পুরের সান্লিধা মহাস্থানে বাখরাজ্ার 
বাস। কিঞ্িৎ দাক্ষিণ পদ্মার তটে 
পণ, । মৎস্যের দক্ষিণে তাগীরথীকূলে 
গৌড়। তৎকালে বর্তমান বঙ্গের এই 
ভাগ বঙ্গ বলিয়া অভিহিত হয় নাই। 
ভাগীরধীর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে 
তাত্রলিপ্তী, অঙ্গরাজ্য ও মগধের কিয় 
দংশ। কোন কোন মতে আধুনিক 
বর্ধমান প্রাচীন পৌও, বন্ধন ॥ মেদিনী- 





* পুরাণেআছে মন্দর ভূধরকে মস্থনদণ্ড করিয়! দেবান্থরে সমুদ্রমঙ্থন করিয়া- 
ছিলেন। পরে চক্রপাণির চক্রে অন্থরের। অমৃত ভোজনে বঞ্চিত ও অদ্দিংতস্থত কর্তৃক 
পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন ।. মন্দর গিরি রাজনহলের দক্ষিণ পশ্চিম গিরি- 


শহ্কটের একটা শিখর.। 
তরঙ্গ রঙ্গে খেল।করিত। 


অতএব রোধ,হয় এ শৈলরাজের পদতলে বঙ্গোপমাগর 
উহার এক পার্থ মার্ধা দ্েবগণ অপর পার্থ অনার্ধ্য 


অস্থরগণ অবস্থিতি করিতেন। পরে ক্রমে ক্রমে সগারো্ুত দেশ সমুদয় দেবতাদিগের 


অধীন হইয়াছিল। 
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পুরের নিকট গোপনামা একটা স্থান 
আছে__কিন্বদস্থীতে গুন! যায় এ স্থানে 
বিরাটরাজের দক্ষিণ গোগুহ ছিল । খাহা 
হউক ইহা! একপ্রকার স্থির করা যায় যে, 
মহাভারতের যুদ্ধের সময় এই সকল 
স্থান বঙ্গের অন্তর্গত ছিল না। 
্রক্ষপুত্র ও পদ্মার সঙ্গমন্তানের কিছু 
উত্তরে লাঙ্গলবন্ধ নামক স্থান। প্রবাদ 
আছে যে উথানে ভগবান্‌ বলদেব হল 
পরিত্যাগ করিয়া স্নান করিয়াছিলেন। 
ভাষাতত্ববিৎ পণ্ডিতের কহেন অর শব্দে 
হুল বুঝায় সুতরাং জার্ধাজাতি হলধর, 
অতএব হলধরের বিরামস্থান আর্ধযরাজোর 
সীমা । ইহার পুর্ব পাগুববজ্দিত দেশ 
বলিয়া গণিত। কিন্তু কেহ কেহ কহেন 
বর্শমান পার্বতীয় অনার্ধ্য গারো! জাতি 
হিড়িস্বার বংশীয় ও মণিপুর বালীর! ইরাবা- 
নের সন্তান, যদাপি' তাহা হয় তবে ইহার! 
পাণশুবের বংশ-_কি পাপে বর্জিত বলিতে 
পারি ন1। বিপুরপ্রদেশ পৌরাণিক মতে 
দৈত্যদেশ,মতএব আর্ধ্যভূমি নহে। এতা- 
বা স্থির হইতেছে যে, পৌরাণিক সময়ে 
বাঙ্গালার পুর্ববাংশে বল প্রদেশ নঙ্গা- 
স্তর্গত ছিল না কেবল মা নদীমাতৃক 
গম্গ! পদ্মাবেষ্টিত গাঙ্গ্য ভূমিই বঙ্গ ভূনি। 
আধুনিক বঙ্গভুমি যে ভাগীরপী প্রস্থ ত, 
নব্য নবদ্বীপ ও চক্রদ্বীপ তাহার সাক্ষী। 
অর্থাৎ আর্ধ্যভারতের অন্যান্য স্থা নাপেক্ষা, 
বর্তমান বাঙ্গালার পশ্চিমোত্তর প্রদে শা- 


বঈদর্শন। 


(ভাঙ। 


দেখিতেছি ত্রন্ষণদিগের মধ্যে বঙ্গজরেণী 
নাই, কায়স্থদিগের আছে অন্য জাতির 
শ্রেণীবিভাগ নাই । ইহাতেই বোধ হয় 
ভাগীরথীর_ পূর্বঙ্গ, প্রথমে ব্রাঙ্গণের 
আবাসযোগ্য ছিল না। : আদ্দিশুরের 
মদুয় খু ৯৫০-১০০০) মে কানাকুজাগত 
পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন করেন তীহারা রাজ! 
কর্তৃক পাচ খানি গ্রাম ্রহ্ষোত্তর পাইয়া- 
ছিলেন । কিন্তু তদ্ংশজান ব্রাঙ্গণদিগের 
মধ্যে রাট়ীয় ব্রাহ্মণের! বঙ্গ ব্যাপিয! 
আছেন। অতএব বঙ্গে ব্রাহ্মণের বাম 
অল্পদিন, খ্রীটীয় নহস্্র বখসরেরও পরে ।* 
আরও দেখ! যায় পুরাণাদিতে যে সকল 
তীর্থগ্বানের উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে 
বঙ্গে একটিও নাই । কালীঘাট সন্দেহ 
স্থল। এজন্য বিবেচন! হয় বঙ্গ বদন 
পর্যন্ত আর্যোর বাসন্তান হয় নাই। 
এক্ষণে দেখা গেল যে বর্তমান বাঙ্গাল! 
ও প্রাচীন বঙ্গ এক নছে। ্ররুত বঙ্গ 
বাঙ্গালার সামান্য অংশ মাত্র এবং এ 
ংশও অপেক্ষাকৃত অল্প দিন ভিন্র- 
দেশাগত আর্ধ্যসস্তান ছার অধিকৃত 
হইয়াছে । অনেকে মনে করেন মহা- 
ভারতে কেবল বঙ্গাধিপ হস্তীতে আরোহণ 
করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন উল্লেখ আছে 
এই মাত্র,আর কোন কগা নাই। পুরাণেও 
বাঙ্গালির যুদ্ধবিগহ লেগ! নাই-কোন 


-অমান্ুষিক কি গৌরবের কার্য্যের উল্লেখ 


নাই; তাহাতেই সিদ্ধান্ত হইতেছে বাঙ্গী- 


পেক্ষা, গ্রক্কত বঙ্গদেশ আধুনিক । আর লিরা কোন কালে যুদ্ধাদি করেন নাই ও 
8887/5২৮894/0১৯:০৯৯-১১ এ3808884855581548.১ ১: ০6৯১ 
* সগ্তশতি ব্রাহ্মণের। কোথায় ছিলেন স্থির নাই। 
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ইতিহাসের সমালোচ্য কিছুই তাহাদের 
* দ্বার! সম্পাদিত হয় নাই। এইটা সমুহ 
ভ্রম। আদৌ এক্ষণকার বাঙ্গা।লরা 
প্রাচীন ববামীর নস্তান নহেন। কান্য- 
কুজের; মৎস্যের, অঙ্গের /শর্ঘযাদি অপ. 
রিচিত ছিল না” পৌরাণিক সময় 
ছাড়িয়া দিই । কেন না তখনকার ইতি- 
হাম আধুনিক জ্ঞানদৃষ্টিতে অপ্রামাণ্য। 
প্রকৃত ইতিহামে বিজয়সিংহের সিংহল- 
বিজয় উল্লেখ আছে। তৎকালে বাঙ্গা- 
লার লোকের মাহ ও কার্যাকারিত। 
ছিল। নৌচালন ও বাণিজ্য বহুল 
প্রচলিত ছিল। বঙ্গীয় কার্পাস বস্ত্র 
রোমনগরবামিনী কুলীন কন্যার ব্যব- 
হার করিতেন। জগদ্থিজেতা বিভবপূর্ণ 
গর্বিত স্থখসস্তভোগী রোমানজাতি ঢাকাই 
সুক্ম উর্ণনাভবিনিন্দ্য বিচিত্র বসনকে 
সমাদর করাতেই বঙ্গীয় তন্তবায়ের বিশিষ্ট 
গৌরব ছিল। বোধ হয় ততকালে 
পৃথিবীমধ্যে তাহার! এসকলে অতুল ছিল। 
অদ্যাপিও চট্রগ্রাম প্রদেশের লোকের! 
নৌচালনতৎপর। খষ্টাবের অব্যবহিত 
পুর্বে ও পরে বঙ্গীয় নাবিকেরা বঙ্গো- 
পমাগরে অর্ণবযান দ্বার! পূর্ববদ্ধীপপুঞ্জের 
সমস্ত বাণিজ্য বহন করিত। বিখ্যাত 
ফা হিয়ান নামক চীন পরিব্রাজক অন্ম- 
দেশীয় তাম্রলিপ্তী (তমলুক ) বন্দরের 
বিশেষ সমৃদ্ধি দেখিয়াছিলেন এবং হুএন, 
সাঙ্গ নামক বৌদ্ধ চীনও হিন্দু নাবিক- 
চালিত জাহাজে স্বদেশে প্রত্যাবুত্ত হইয়া- 
ছিলেন। রোমান জাতিও সপ্তগ্রামের 


বঙ্গে উন্নাতি । 


২২৭ 


বণিক্দ্দিগের পরিচয় পাইয়াছিলেন। 
অতএব বাঙ্গালায় পূর্ব্বকালে বাণিক্সা, 
নৌচালন বিদ্যার অনেও উন্নতি হইয়া 
ছিল। আধুনিক বাঙ্গালার পশ্চিমোত্তর 
প্রদেশে বিদ্যার চর্চা বছক।ণ হইতে 
হইয়াছিল। মানব ধর্ধশাক্সের টাকাকার 
কুলুকভট্র রাজসাহী নিবাসী ছিলেন। 
আদিশুরের সময় বেণীসংহা'র রচয়িতা 
ভট্টনারায়ণ ও নৈষধকার শ্ীহর্ষ জীবিত 
ছিলেন। লক্ষণমেনের সময় জয়দেব, 
উমাপতিধর, গোবর্ধন প্রভৃতি কবিরা 
বঙ্গে বিরাজ্জ করিতেছিলেন।  হলায়ুধ 
নামক বিখ্যাত পণ্ডিত এই ষময়ের কিছু 
পুর্বে মানবলীলা সম্থরণ করিয়াছিলেন । 
অতএব মুমলমানদিগের বাঙ্গাল! জয়ের 
পূর্বে এ প্রদেশে সংস্কৃতশান্ত্রে অনেকে 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ 
অলঙ্কার মহাকাব্য নাটক ও গীতিকাক্যে 
ইহাদের সমকক্ষ সংস্কৃত গ্রস্থকর্তীমধো 
অল্পই আছে। পৃথিবীমধো যে কোন 
ভাষায় ইহাদের তৃলনা দেওয়া যাইতে 
পারে । মুসলম।নদিগের আগমনের পর 
বাঙ্গালা সাহিতোো ক্রমান্বয়ে বিদ্যাপতি, 
চণ্ডীদাস,গোবিন্দদাস প্রভৃতি কীর্ভনরচ- 

পিতা, বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবি- 
রাজ চৈতন্ট গুণকীর্ভনরচয়িতা, রামায়ণ 
অনুবাদক কীর্তিবাস ও তৎপরে মহাভা- 
রতের অনুবাদক কশীরাম দাঁস,কবিকম্কণ 
মুকুন্দরাম ভট্টাচার্ধ; প্রভৃতি কৰিগণও 
বাঙ্গালা সাহিত্যকে শ্রীসম্পক্ন করিয়া- 
ছিলেন। ইহার! ভিন্ন জাতির সাহায্য 


২২৮ 


না লইয়| কৃত বাঙ্গালি কর্তৃক বাঙ্গালা 


ভাষার উন্নতিসাধন করেন। 

ইহাদের ভাব, চিন্তা, ভাষা, এই দেশ- 
সম্ভৃত। ইহা তাহাদের নিজের লা 
হইলেও সংস্কতান্থযায়ী, স্তর! স্বজাতি- 
ভাবাপন্ন। এই কালমধো আর্থাৎ (শ্রী ১০০ 
হইতে ১৬০০) পর্ধাস্ত কবিকর্ণপুর, মথু- 
রেশ প্রভৃতি কবি, রঘৃনাথ ভট্ট দার্শনিক, 
রঘুনন্দন স্মার্ত প্রভৃতি সংস্কতশাস্তে খাতি- 
লাত করিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালার 
সাহিত্য উদ্যানে আম্রপণস, নারিকেল 
থাকিত,লিচ্‌,পিচ, গোলাপযাম ছিল না । 
সেফালিকা, মালতী, গন্ধরাজ ছিল, 
ডালিয়া, গোলাপ, লিলাক ছিল না।% 
আধুনিক যুবার মনোহরণের উপযোগী 
না হইতে পারে,নৃতন রসাস্বাদনী রুচির, 
নৃতন গন্ধান্থসারী স্রাণের তৃপ্ডিকর না! 
হইতে পারে কিন্তু দ্রবাগুলি স্বদেশজাত, 
সহজউপলন্ধ, সাধারণভোগা এবং স্থুলভ 
ছিল। এক্ষণকার ন্যায় কৃত্রিম স্বাদের ও 
বিজাতীয় রুচির অভাব থাকায় তৎকালে 
তাহাতে কাহারও কষ্ট হয় নাই। তখন 
গিপ্টী কর! অলঙ্কার ছিল ন]। টুয়া,চন্দন, 
ক্র, কস্ত,রী, একাঙ্গী ছিল।গোলাপ ল্যা- 
ভেগার ছিল না। কেবল সাহিত্যে 
ছিল না এমত নহে আচারে ৮ 


বঈদর্শন। 


[(ভাজ। 


গুহোপকরণে সাধারণ সভাতায় সর্ধ্ালীণ 
দেশী ভাব ছিল। বিলাতীজড়িত দেশী 
কি বিলাতী মাখা হয় নাই। বাঙ্গাল! 
সম্পূর্ণ বাঙ্গালির ছিল॥, 

এই সময় বেশতৃষায় বাঙ্গালির! কিরূপ 
ছিলেন নিশ্চয় বলা যায় না। মুসলমানা- 
বিকারের পুর্বে বাঙ্গালির ধুতি; উত্তরীয়, 
অঙ্গরাখা ছিল উষ্জীষও থাকা সম্ভব 1 
বৌদ্ধদিগের প্রাছুর্ভাৰ হইবার পূর্বে 
ভট্টাচার্যেরা মন্তকমুণ্ডন: করিয়া! শিখা! 
ধারণ করিতেন না।. বৌদ্ধ শ্রমণেরা 
প্রথমে একবারে মন্ডক মুণ্ডন করিতেন, 
তাহা হইতে ব্রাহ্গণের! ক্রমে তদনুরূপ 
করিতে শিখেন। বোধ হয় পুর্বে জটা- 
জুট গুম্ক সকলই থাকিত, ক্রমে বৌদ্ধ- 
দিগের দেখাদেখি সকলই পরিত্যাক্ত 
হইয়াছিল । বিনামা বাবহার হইত-কি-না! 
বলা যায় না কিন্তু কা্ঠপাছুকা ছিল অথবা 
কাষ্ঠ ও চর্ম নির্মিত এক প্রকার পাছুকা 
ছিল। ছত্র, শিবিকা গোযান -ছিল। 
এক্ষণ্কার ন্যায় ঘোটকফানাদি ছিল না। 
মুঘলমানদিগের সময়ে পাশ্চাত্য প্রদেশীস্ম 
বেশ বাহনাদি প্রচলিত হইয়াছে। 

ভোজনে এই কালমধ্যে কোন বিশেষ 
পরিবর্তন দেখা যায় না । অন্ন বাঞ্জন 
পরার একরপ ছিল। ৮২ নাঃ 


* মালীর! জোড়কলম ১ শিখে শি এবং পরের সামত্রী খুলি ইরা 


গুহ সান্াইতে কাহারও প্রবৃত্তি ছিল ন!। 


এখন ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক 


প্রকাশ্যে কি অপ্রকাশো পরের দ্রব্য কিছু রঙ্গ বদলাইয়! চালাইয়! দিই। 
? কার্পান ও পট্টবস্থ উভয়ই প্রচলিত ছিল। সুমলমানদিগের অধিকারে শালের 


ব্যবহার হয়। 


১২৮৪ 1) 


গলা ও পাঁয়স* ছিল। চৈতন্য চরিতা- 
মুতে ও কবিকম্বণের চণ্ডীতে রন্ধনের 
কথা আছে, তাহাতে বোধ হয় মুগল- 
ম'নদিগের সময় * আহারাদির পদ্ধন্তি 
এক্ষণকার নাঁয় ছিল। অতি প্রাচীন 
কালে ব্রাঙ্গণেরা মাংসভোন্ী ছিলেন কিন্ত 
বৌদ্ধাধিকীর হইতে নিরামিষ ভোজন 
আরস্ত হয়। এক্ষণে যে প্রকার ঘ্বত ও 
টতৈলপক জলপানীয় দ্রব্য বাবহার আছে 
তাহা পূর্বে ছিল না। মিষ্টান্নের মধ্যে 
মোদক সন্দেশ ও পিষ্টক চিল। এভদ্বা- 
তীত সকলই মুসলমানদিগের দ্বারা] 
শিক্ষিত হুইয়াছি। : কিন্তু জলপানীয়ের 
পদ্ধতি পুর্বে এ প্রকার ছিল ন! কেন না 
উক্ত জাতিরা প্রায় দ্বিভোঁজন: করিতেন 
না।  ব্ঞ্জনের দ্রবামধো কপি, আলু, 
সালগাম, গাজর ছিল ন!, অন্যানা ফল 
মূল মধ্যে পেপিয়া, বাতাবি নেবু, ও 
বিলাতী ফল মাত্র ছিল ন1। 

বাটা ঘর প্রায় এক্ষণকার নায় ছিল। 
ইষ্টকনির্্িত প্রাসাদ বিরল ছিল। তূষার- 
ধবলকায় কবাটযুস্ত বিচিত্র হর্স্যরাজি 
কোথাও নয়নগোচর হইত না। গ্রাম, 
নগর,বিপনী,নদদী ও সুরোবরতটে,পুষ্পৌ- 
দ্যানে অমরাবতী তুল্য কবি কর্নাসম্তৃত 
সমা অট্টালিকা কেহ দেখেন নাই। 
সপ্তগ্রাম,তাভ্রলিপ্তী, গৌড়,নবন্ধীপ প্রস্থৃতি 


বঙ্গে উন্নতি 


২২৯ 


স্থুল ইষ্টক ও প্রস্তরময় প্রাসাদ ছিল কিন্ত 
তাহাতে অগ্ত প্রকার কারুকার্ধা ও হস্ত- 
চাতুর্ধা ছিল। কাচের দ্বার কি চুর্ণের 
আবরণ, কি বিনিসীয় ঝিলমিল ছিল না। 
বর্তমান সভাতার প্রধান উপকরণ বাম্পীয় 
যগ্র ইংরেজরাজের মহিত এদেশে আবন্তীর্ণ 
হইয়াছে । মাঁদকদ্রবা তুরিতানন্দ ও সিদ্ধি 
ছিল-_মুসলমানেরা চরস তামাক প্রচ- 
লিত করেন। কেহ কেহ অনুভব করেন 
মোগলদিগের সময় তামাক এ দেশে 
আনীত হয়। কেহ বলেন « ভাত্রকৃট” 
অনেক দিন পূর্বে প্রচলিত হইয়াছিল 
সোমরস এ একপ্রকার ফুলের দ্বার! প্রান্ত 
স্থরার বাবহার ছিল; কিন্তু বৈষ্ণবচুড়ামণি 
ভক্তিমা্গপ্রদর্শক ভগবান চৈতনাদেব 
হইতে স্থুরানিবারণী সভার কৃষ্টি হয়। 
চৈতনা দেব (খু অঃ ১৪৯৭-১৫৪*) মোগল 
সাম্রাণ্যের অবাবহিত পুর্বে জীবিত 
ছিলেন। তীহার কিছু পূর্বে তস্থের 
গ্রুর্ভাব হয়ঃ এ সময় পঞ্চ মকারের বৃদ্ধি, 
অতএব পাঠান রাঁজাদিগের সময়ে প্রথমে 
স্থরার আধিপত্য, মধো লোপ পাইয়া! 
আবার প্রর্ীল হইয়াছে । এখানে আর 
একটা কথা স্মরণ রাঁখিতে হুইবে যে, তন্ত্র 
শাস্ত্র বাঙ্গালায় অধিক ও আগ্রে প্রচারিত 
হইয়াছিল। 

বোধ হয় গীত বাদা বহুদিন হইতে 


কয়েকটি নগর ছিল তথায় প্রশস্ত স্থল এ প্রদেশে শ্রচলিত আছে । রে 


মি, * পায়স এক্ষণকার ন্যায় ছিল কি না বলা যায় ন1। খ্েদের সময় পাসে 
দধি দেওয়া. পদ্ধতি ছিল।. (89০ 410708-737812008008 1১) 1) &. নথ), কত 
বাঙ্গালিরা এন্ধপ পায়স খাইতেন কি না ঠিক নাই। 


২৩০ 


পদ্ধতি. মধো রাগাদির সহিত মন্ত্রোচ্চা- 
রণের বিধি আছে. জয়দেবের গীত- 
গোবিন্দে গীতসমূছে রাগের উল্লেখ আছে 
এবং তদ্দার! জয়দেবগোস্বামী সঙ্গীত- 
শাস্ত্র ছিলেন-বলিয় বিলপ্ষণ উপলব্ধি 
হয়: গীতাভিনয়- ও কুঝ্লীলা সন্থীর্ভন 
জয়দেবের সময়ে কি কিছু পরে আরম্ভ হয়। 
উভয়ই মুসলমানদিগের পুর্বে ॥  চণ্গীর 
গান. কবিকম্কণের পর-ও তৎপরে কারর 
গান। -এতছ্ভয় অপেক্ষাকৃত নূতন । 
নর্ভকীও এরূপ । বাঙ্গালার মধ্যে বিষুঃপুর 
অঞ্চলে প্রথম গীতবাদ্যের আলোচন। | 
তথায় গীতবাদ্য, অনেক উন্নতি প্রাপ্ত ও 
টৈঠকী-গানের স্থষ্টি হইয়াছিল । 

উত্তর ভারত- অর্থাৎ, আর্ধ্যারর্ভ মধ্যে 
বাঙ্গাল এদেশে সর্বশেষে হিন্দুধর্ম প্রচার 
হইয়াছিল।.. .তখন - আর্ঘোর! অনার্ধ্য- 
দিগকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিয়া দলভুক্ত 
করিতেছিলেন। - ইহারাই- নীচ জাতি 
অথবা অন্তাজ যথ। বাগ্দী “ছুলিয়া প্রভৃতি 
খাঙ্গালায় ইহাদের সংখ্যা আর্ধ্যাবর্ডের 
অন্যান্য স্থানাপেক্ষা অধিক ছিল। 
বাঙ্গালায় হিন্দুধর্ম দুঢ়রূপে বদ্ধাগূল হইতে 
না-হইতে শাকাসুনি_ মগধে ধর্দারধবজ! 
উত্তোলন করিয়াছিলেন। স্থৃতরাং হিন্দু: 
ধর্ম প্রচার হইতে না হইতেই বাঙ্গালায় 
বৌদ্ধধর্থের প্রচার-হয় | প্রায় তিন শত 
বৎসর পর্য্যন্ত ধর্ম _অগ্রতিহত ছিল। 
সেনবংশীয় রাজাদিগের সময় পুনর্ববার 


হিনুধর্্ব সংস্থাপিত হয় ও মুদলমান-. 


দিগের প্রথমাধিকারে তঙ্নের প্রাদুর্ভাব 


* বঙ্গদর্শন । 


(ভাদ্র। 


হর। অতএব পৌরাণিক মতও অনেক 
বৎসর প্রচলিত ছিল।  চৈতন্যদেবের 
বিষয় পূর্ষেই উল্লেখ করিয়াছি । তান্ত্রিক 
ও চৈতন্য সঞ্খরদায়ে ল্লাতিভেদ শিথিল 
ছিল। ফলতঃ ভগবান. চৈতন্য বুদ্ধদেবের 
প্রদর্শিত পথে ধর্মসংস্করণের চেষ্ট। করৈন। 
বিশেষ এই বৌদ্ধধন্্ম নীরস ও তর্কসম্ভূত, 
রব ধর্ম প্রেয় ও ভক্তি পুর্ণ কিন্তু উভয়ই 
- পৌরাণিক: হিন্দুধর্মরিরোধী । এইরূপে 
ক্রমশঃ বাছালায় মধ্যে মধো ধর্ম ও 
সম(জবিপ্রব  ঘটিয়া! ধর্ন্মভাব অনেকাংশে 
শিথিল হইয়াছে ॥ এই আনাই বাঙ্গালায় 
ইতর লোকের! শীঘ্র শীঘ্র মুসলমান ও 
্রীষ্টান হইয়াছে ॥ 
মুসলমানদিগের দ্বারা (১২*৩ হইতে 
১৪৫৭ূ অপর্ধ্য্ত) বাঙ্গালাগ্ন অনেক পরি- 
বর্তন ঘটিয়াছিল। সাহিত্যে গারস্যভাষার 
চ্চ। ও বাঙ্গাল! ভাবায় পারস্য, শব্দের 
বছল ব্যবহ|র।. ধর্ম ও সমাজে ঘুল- 
মানের সংখ্যা বৃদ্ধি। আচার ব্যবহার ও 
বেশভূষায় মুসলমানের -অন্থকরণ। 
আহারে মাংসের গ্রাচুর্ধ্য ও খিচুড়ি গ্রস্ৃতির 
নৃতন বাবহার। নগরাদি নূতন নৃতন 
নির্মাণ মুরমিদাবাদ, ঢাক! হুগলী রাজ- 
মহল গ্রভুতি। বাঁণিজো উন্নতি কিন্ধ 
চাকরিরও বুদ্ধি। হিন্দুদিগের স্বাধীনা- 
বস্থায় লোকে প্রায় স্বস্ব জাতীয় ব্যবসায় 
«অবলম্বন করিতেন । -মুমলমানদিগের 
সময় তাহা ক্রমশঃ কমিয়া এক্ষণে চাকরি 
প্রায় সাঁধারণবৃত্তি হইয়াছে। মুসল- 
মানের বাঙ্গালি হিন্দুদিগকে  উচ্চপদ 


ক 
১২৮৪) 


দিতেন । নবাবের রায় রেঁয়ে, ঢাকা ও 
পাটনার ডিপুটী গবর্ণবী পদ ইহাদের 
প্রাপ্য ছিল। কমিসনরের পদাপেক্ষা এ 
দকল মর্ধ্যাদ্বাবানও পদ ছিল। 

-এই সকল পরিবর্তন,মধো সাতিতোর 
বিষয় বিশেষ অন্ুধাবনীয় | কবিওয়ালার 
গান, ভারতচাক্জের বিদ্যান্ন্দর,রামপ্রসাদ 
সেনের পদাবলী মুসলমানাধিকারের শেষে 
হইয়াডিল।- এইসকলের মধো মধ্যে 
পারসাভাষার ব্যবহার দেখ! যায় কিন্ত 
পারষা কি কোনরূপ বিজাতীয় ভারের 
বুল আন্মুকরণ দৃষ্ট হয় না,ভাষার উন্নতিও 
ৃষট হয় ॥ একাল পর্যন্ত বাঙ্গালায় গন্য 
গ্রন্থ ছিল ন! বলিলেই হয় 

ইংরেজাধিকারে বাঙ্গালার সর্বাঙ্গীণ 
উন্নতি হইয়াছে_সন্দেহ নাই । এক্ষণকার 
উন্নতি সকলেই দেখিতেছেন অতএব 
তাহা বর্ণন বাছুল্য॥। তবে বাঙ্গালির 
ইংরেজের সম্পূর্ণ অন্থুকরণে প্রবৃত্ত 
আহার, ব্যবহার, বসন, গৃহ, আমোদ 
প্রমোদ নমকলই ইংরেজী । ৯ শিক্ষিত 
মম্প্রদদায় ইংরেজীতে চিস্তা ক'রয়। বাঙ্গা- 
লায় প্রকাশ করেন। উ়ার্ট নামক 
বিখ্যাত মনোবিজ্ঞ!নবিশারদ কহিয়'ছেন 
যে, অন্য কোন 'লোকন্ধে মনের ভব 
'জ্ঞপনার্থ ভাষার প্রয়োজন নহে, মনো- 


বজে উভি। 


চে 
২৩৯ 


মধো ভাবিতে গেলেও ভাষার. আবশাক; 
অতএব ইংরেজিতে ভাখিলে ইংরেজি 
বাঙ্গালার ভাব প্রকাশ হয় এই জনাই 
ইংরেজি শিক্ষিতেরা উভয় জড়িত ভাষা 
সব্ধ্র। বাবহার করেন। ধাহারা বড়,বড় 
লেখক তাহার! কথায় কথায় মিল, স্পন্সর, 

ন্থাম প্রভৃতির দোহাই দেন। এই 
জনই বিশুদ্ধ বাঙ্গালাভাবায় ইংরেজি 
ভাবপরিপুর্ণ। নাটক, কাবা, নবন্যাম 
যে কিছু সাহিত্য দেখ ইংরেজি ভাব, 
ইংরেজি ভাষার অন্থবাদ মাত্র । ফলতঃ 
বাঙ্গালার বর্তমান সাহিত্য ধুতি চাদর পর! 
ইংরেজ ।%. ইংরেজি ন| জানিলে এক্ষণ- 
কার বাঙ্গাল! বুঝিয়। উঠা কঠিন। ধাহার! 
নৃতন পদ্ধতির বাঙ্গাল! “শিখিতেছেন 
তাহার! ক্রমে বুঝিতে পারেন কিন্তু পুর্ব 
কালের বাঙ্গ(লির! তাহ দেখিলে বিশ্মপা- 
গন্ন হইতেন সন্দেহ নাই। তাহা হইলেও 
এক্ষণ কার উন্নতি অবশ্যই স্বীকার করিতে 
হইবে। গদালেখক পূর্বে ছিল ন]। 
পদ।ও অনেকাংশে বিশুদ্ধ ভবের অন্ু- 
মেদিত ও উৎকৃষ্ট ভাবসম্পর হইয়াছে। 
নুন নুন্তন কৌশল ভাষার লালিতা 
ও চিন্তাশীলতা বুদ্ধি হইয়াছে । ভরন! 
করি ক্রমে দে[ষগুলি বিলুপ্ত হইয়। গুণের 
আধিক্য হইবে ॥ 


* বাঙ্গালির অন্ঠুকরণপ্রিয়তা ডারউইন সাহেবের মতের আন্তুষপ্গক প্রমাণ । 
লাঙ্ল থাকিলেও য! না থাঁরিলেও তা$ ফলতঃ ডারউইন সাহেবের মতটী নৃতন 
নহে, আমাদের প্রাচীন হিন্দুমতে. অশীতিলক্ষষে'ণি ভ্রমণ করিয়া শেষে "' নূর 

. খানর”__বা। বাঙ্গলি কবি গে সাহেবের (0275) ত্য বানর! 


উরথিট:৯৮৮-- 


ধঙ্গদর্শন | 


(ভাজ । 


শৈশব সহচরী । 


অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ । 
কুমুদিনীর ভাল বাসা। 

& আমি কি তোমাকে দরিদ্র হইতে 
বলিয়্াছিলাম 1 অতি ধীরে, অতি মুছু, 
অতি মধুর এবং কাতরম্বরে একটি 
দ্বাবিংশতি বর্ধীয়া সুন্দরী নিকটস্থ একটি 
যুবাকে এই কথা বলিতেছিলেন। আগর! 
সহরে যমুনাতীরে একটি ক্ষুদ্র গৃহের 
বারেশায় বিয়া কুমুদিনী আর শরৎ- 
কুমার,ছুই জনে কথোপকথন হইতেছিল। 
শরৎকুমার কিঞ্চিৎ শীর্ণ_যেন সম্প্রতি 
কোন উৎকট রোগহইতে শান্তিলাত 
করিয়াছেন'। ছুইজনে দুইজনের বড় 
অন্ুগত-_সর্বদা একতিত, ক্ষণিক বি- 
চ্ছেদ হইলে, উভয়ে বড় কাতর হইতেন; 
একের পীড়া হইলে, অপরে কাতর হুই- 
তেন, উভয়ে যেন কোন ন্গেহরজ্জুতে 
আবদ্ধ। শরতকুমারের মলিন মুখমণ্ডল 
দেখিয়। কুমুদিনী মধো মধ্যে বড় কাতর 
হুইতেন। কুমু'দনীর শুশ্রষ। এবং যত্রেই 
শরৎকুমার দমে উৎকট পীড়াহইতে 
আরোগালাভ করিয়াছিলেন। এক দিন 
কুমুদিনী অতি যত্ধে শরতের হস্তধারণ 
করিয়া, তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া, অতি 
কাতর স্বরে বলিল, “অমি কি তোমাকে 
দরিদ্র হইতে বলিয়াছিলাম।৮ শর- 
কুমার কম্পিতস্বরে বলিলেন, “কুমুদিনি, 
আমি কাহার জন্য এ অতুল ধবধধ্য 
অন্যকে বিতরণ করিয়া দ্িদ্র হইলাম, 


তোমার জন্য না? তুমিই' না আমায় 
দরিদ্র হইতে বলিয়াছিলে ? মনে পড়ে 
কিনা পড়ে দেখ, তুমি বলিয়াছিলে 
আমি যদি কখন কাহাকেও বিবাহ করি 
তবে দে দরিদ্রকে, এখন মে কথার 
অন্যথা কর কেন?” কুমুদিনী আবার 
মনে মনে ভাবিলেন, যে শরৎকুমার বড় 
ছেলে মান্ুষ_-এখনই এইরূপ ছেলেমানু- 
ষের ন্যায় দাবি করিত্তেছে--যেন বিবাহ 
হইবার পূর্বেই ,ভিনি তাহার কেন! 
গোলাম হইয়াছেন, না জানি বিবাহ 
হইলে কত অসঙ্গত দাবি করিবে! এই 
ভাবিতে ভাবিন্টে উত্তর করিলেন, % কি 
অদৃষ্ট করিয়া পৃথিবীতে '্আমিয়াছি !_ 
শরৎকুমার! যে দরিদ্র হইবে তহ.কৈই 
বিবাহ. করিতে হইবে? যর্দি বিধাতা! 
তাহাই আমার অনৃষ্টে লিখির৷ খাকেন, 
তবে তোমা অপেক্ষা শতসহত্র লোক 
দরিদ্র আছে, তাহারা সকলে আমার 
স্বমী হইবে_-তুমি কেমন করে হবে-- 
তুমি ত দরিদ্র নও--” এই বলিয়া কুমু 
দিনী অন্যমনস্ক হইয়া নদীর দিকে দৃষ্ট- 
পাত করিয়াঃপ্লহিলেন। শরৎকুমার বাল- 
কের ন্যায় “সে কি, সে কি কুমুদিনি,” 
বলিতে লাগিলেন । কুমুদিনী সে সকল 
“কিছুই শুনিতৈছিলেন না,অনন্যমনে যমু- 
নার দিকে যাইয়। কি ভাবিতেছিলেন। 
অনেক ক্ষণের পর হঠাৎ শরৎকুমারের 
ছুই হস্ত ধারণকরিয়! তাহার মুখপ্রতি 


১, 


ুণ্রে ্‌ ফেস আযরহ্রা 

-- রে রা 2 , 
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অ্ৃষটে চাহিয়া বলিলেন, ৮ শরতকুদার, যে, আর্ঃকখন কাহাকেও-তোমার বিষয় 


আমায় ভাল বাস?” শরৎকুমার উন্মা 
ত্বের ন্যায় বলিতে লাগিলেন :£ সেকি 
কগ। কুষুদ্দিনি গ তোমায় ভাল বাঘিনে £ 
ভবে,কাহাকে বাসি ?৮. 8. 

- কুষু। যদ্দি ভাল বাস তবে তাহার 
পরীক্ষা দাও । ; 

শরৎ।. কি পরীক্ষ। কিনি? বল 
আৰি প্রস্তত আছি, গ্রাণ দিতে হবে কি? 
: কু ন। প্রাণ নহে, এনে আামার 
আপনার এই ক্ষুদ্র প্রাণ আমি রাখিতে 
পারিতেছি না--তাতে আবার তোমার 
অত বড় প্রাণ লইয়া এ বোঝা কি ডুবা- 
ইব? 

শরৎকুমার এই মর্ম্রভেদী' উপহাদে 
বড় দুঃখিত হইলেন; তাহার যে আশা! 
টুক্র উদ্দীপন হইয়াছিল,তাহ্া একেবারে 
নিবিয়া গেল--বলিলেন “তবে কি 
পরীক্ষা কুমুদিনি ??? 
কু । তুমি আমায় স্পর্শ করিয়া শপথ 
করিয়! একটি কথা স্বীকার কর। 

আবার যেন শরৎকুগারের আশা 
জন্মিল। 

এশ। তোমার সম্মুখে-্বীকার করিলেই 
আমার শপগ হইল । 
কু । ন।-তুমি আমায় স্পর্শ করিয়া 
স্বীকার কর. 

শ।. তবে বল॥ ০, 
শরৎকুমারের: স্বর; কম্পি হুইল, 
শরীর দর্নান্ত হইল__ওষ্ঠ শুদ্ধ হইল। 

২ কু । আমায় স্পর্শ করিয়।)শগথ কর 


দান করিবে লা। ণ 

শরৎকুমার প্রস্তররহ কুমুদ্িনীর মুখ- 
প্রতি চাহিয়া দড়াইয়া রহিলেন; কিছু 
বুঝিতে পারিলেন:না কুমুদিনী রারন্থার 
দিভ্ঞাম1করাতে উত্তর করিলেন।/“আগার 
(ত আর কিছু, বিষয় লাই চসকল বিষয় 
দান করিয়| তোমার.জন্য ভিখারী হই- 
যছি।"? ঃ 

কু। যদিই আবার. কোন শি পাও? 

“ঘদিই কোন বিষর পাই,.এ কি. কথা 


কুমুদিনী সে জনা এত্ব-ব্যন্ত. কেন, 


কুমুদিনীর সহিত আমর বিবাহ হইলে 
পাছে ভবিব্যতে আমি সমুদ্ায় উড়াইয়! 
দিয়া তাহার সন্তানদিগকে: দরিদ্র করি, 
সেই ভয়ে কি এই শপথ করাইতেছে। 
তাই কি?--বোথ হয় তাঈ,_-নিশ্চয় তাই 
-তবে কুমুদিনী আনায়, নিশ্চয় বিবাহ 
করিবে--”এই ভাবির! শরৎকুমার ব্যগ্র 
ভাবে বলিলেন, 

“কমুদিনি, আমি ভেোনায় স্পর্শ করিয়! 
বলিতেছি বে, আর.কখন আসার. বিৰ্্ব 
কাহাকেও দান করিব ন11% 

কুমুদিনী শরৎকুমারের হন্তত্যাগ করিয়া 
তাহার প্রতি চাহিয়া _হাষিতে হামিতে 
বলিলেন, 

“ কেমন.করে ভোথ!য় বিবাহ..করি 
শরৎক্মার_-হুঞিত, দরিদ্র-নও-যদি 


দরিদ্র হইতে তবে বিবাহ. করিতাম,। : 


তোমার. বিষয়.ত.তুমি দান. করিতে পার 
নাই।” 


০০৯ 


চ 


/ 
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শ। বেশ, আমি দানপত্র লিখিয়। 
রতিকান্তকে পাঠাইয়! দিয়াছি_-আমার 
বিষয় আমি জানিলাম না,তুমি জানিলে? 

কুমুদিনী হাসিতে হাগিতে বলিল, 
« সে দানপত্র কোথায় ?” 

শ। কেন,রতিকান্তকে পাঠাইয়া দিয়াছি। 
কু। বটে, কেমন করে পাঠাইলে 
বল দেখি? 

শ। কলিকাতায় উকিলের বাড়ীতে 
দ্বানপত্র লেখাইয়! মনে করিয়াছিলাম 
কলিকাতার ডাকে স্বহস্তে রওয়ান! 
করিব, কিন্ত সময় না পাওয়ায় রওয়ানা 
করিতে পারি নাই । তার পর গাড়ীতে 
সুক্ষ হইল--জর হইল, জরগ য়ে কাশী 
পৌছিলাম--কিছু মনে ছিল না-_-উহ! 
পিরাণের পকেটে ছিল-_-তৎপরে আ- 
রোগ্য হুইয়া স্বহস্তে ড|কে পাঠাইয়াছি। 

কু। তাহাতে কি ছিল? 

শ। কেন, দানপন্র। 

কু। খুলে দেখিয়াছিলে কি? 

শ। দেখিবার আবশ্যক কি, আমি 
স্বহন্তে কলিকাতায় খামের ভিতর পুরি- 
য়াছিলাম। 

কু। খাম কি কেহ খুলিয়া, দান- 
পত্র বাহির করিয়া লইয়া আন্য কাগজ 
তাহার ভিতর পুরিয়া রাখিতে পারে ন!। 

শরৎকুমার চমকিত হুইয়৷ অতি কঠিন 
কটাক্ষে কুমুদিনীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। 
তৎপরে অতি পরুষভাবে বলিলেন, 

« কাহার আবশ্যক, কে চৌর্য্যবৃত্তি 
অবলম্বন করিবে?” 


বঙ্ীদর্শন | 


(ভার । 


“শরৎকুমার তুমি যাহাকে ভাল বাস, 
বাহার জন্য সর্বস্থ ত্যাগ করিতে উদ্াত 
ছিলে, সেকি তোমার রক্ষার জন্য চুরি 
করিতে পারে ন11?” * 

শরৎকুমার ““কুমুদ্দিনি, তবে তুনি 
চোর" এই বলিয়া অতি রুষ্টভাবে তাহার 
দিকে পশ্চাৎ করিয়। দাড়াইরা নদীপ্রতি 
চাহিয়। চিন্তা করিতে লাগিলেন |. 

কুমুদিনী এই রূঢ়বাক্য অতিশয় দুঃখিত 
হইলেন। ভাবিলেন, শরতের ভালবাসার 
সহিত রঞ্জনীর ভালবাসার কত প্রভেদ! 
দুইজনেই তাহার কথায় বিষয়ত্যাগ 
করিয়াছে--একজন রূপে বশীভূত হইয়া, 
অপর তাহার গুণে। তাহার প্রতি রজনীর 
এতই বিশ্বাদ যে, তাহার একটি কথায় / 
বিষয় ত্যাগ করিল। রজনী দেবতার 
ন্যায় ভক্তি করে ও ভাল বাসে, শরৎ 
কুমার পুত্তলের ন্যায় ভাল বামে। যত 
দিন তাহার রূপ থাকিবে,তততদিন তাহার 
তাল বাসা। কিন্তু রজনীর ভাল বাঁসা 1 
রজনী কি আর তাঁহাকে ভাল বাসে ?-- 
এইবার বিষম লমস্যা__কুমুদদিনী সকল 
ভুলিয়া গেলেন, চিন্তায় নিমগ্া হইলেন। 
শরৎকুমার কিয়ংকাল চিন্তা করিয়া, 
নিকটের একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া 
তৎক্ষণাৎ রতিকান্ত সুখোপাধ্যায়কে 
একখানি পত্র লিখিলেন; সমুদায় বৃত্তান্ত 
ত্বাহাকে অবগত করাইলেন। আরও 
লিখিলেন, যে “সেই দানপত্র খানি তো- 
মার ভ্রাতৃজায়। কুমুদিনীর নিকট আছে। 
যদি পারেন তবে তাহার নিকট হইতে 


চে 
১২৮৪). 


কৌশলে বাছির করিয়া লইবেন। তা! 
হুলে বিষয় এখনও আপনার, তিনি চেষ্টা 
করিলে সফল হইবেন না-কুমুদিনী বড় 
কৌশলমন্্ী_১' * 

তৎপরে রাগের শমতা হইলে শরৎ- 
কুমার বালকের ন্যায় পুনরায় কুমুদিনীর 
নিকট আসিয়! দীড়াইলেন।  তীহাকে 
দেখিয়া কুমুদিনী হাসিতে হাসিতে বলিল; 

« তোমার ভাল বাসা আবার কি 
ফিরে এলো" 

শরৎকুমার লজ্জিত হইয়া মৃদ্তিকার 
গ্রতি চাহিয়া রহিলেন। বাকা্কৃতঠি হইল 
না। কুমুদিনী তাহার কষ্ট দেখিয়। 
অনেক প্রকার আদ্র করিতে লাগিলেন। 
শরৎকুমার সাহস পাইয়া জিন্ঞানা করি- 
লেন“আচ্ছা,কুমুদিনি! রতিকান্ত তোষার 
দেবর, আর আমি ত তোমার কেহ নহি 
বলিলে হুয়__আমি রতিকাস্তকে বিষয় 
দান করিলাম তোমার তাহাতে আহল!দ 
হইবার কথা, তা না হইয়া তৃমি আমায় 
বিষয় ফিরিয়! দিবার জন্য-চেষ্টা করিতেছ 
কেন?” 

কেন ? তবে শুন।৮ বলিয়। কুমুদিনী 
উঠিয়। দড়াইয়া শরৎকুমারের কাণের 
কাছে মুখ লইয়া যাইলেন।॥ তীহার 
অলকাগুচ্ছ শরতের গগুদেশে পড়িল» 
শরখকুমার শিহরিয়।. উঠিলেন॥ অতি 
মৃছস্বরে কাণে কাণে কুমুদিনী বলিলেন মন 
“ তোমায় যেমন ভাল বাসি, পৃথিবীতে 
তেমন আর কাহাকেও নহে; আমার 
যহোদর নাই _তুমিই আদার সহোদর। 


শৈশব সইচরী। 


এ ক রর 
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তোমার বিষয় তোমার: থাকিলে আমি 
বড় জ্বী হই।” 

শরৎকুমারের মাথায় বজাঘাত পড়িল, 
রোদনোন্ুখ হইয়] হইয়! সে স্থান হইতে 
প্রস্থান করিলেন। 





উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
অনেক দিনের পর। 

আগরাসহরে যে বাড়ীটি হরিনাথ বাবু 
ভাড়া করিয়াছিলেন, তাহার দক্ষিণের 
বাতায়নে বমিলে সহরের শোভা সম্পূর্ণ- 
ভূপে দেখা যায়। নিয়ে রাজপথ 
স্র্ট্যোদয় হইতে রাত্রি ছুই প্রহর পর্য্যন্ত 
জনাকীর্ণ, দিবারান্র নানাগ্রকারের গাড়ি 
পান্ী যাতায়াত করিতেছে । দূরে বৃহ 
বৃহৎ শ্েত অট্রালিকাশ্রেণী অপর!হ্কের 
্যকিরণে হরিদ্ব্ণ দেখাইতেছে এবং 
তন্মধ্যে এশধ্যমদমত্ত ঘবনরাজদিগের 
ধশ্বর্যের সুবর্ণ পতাকাস্বরূপ তাজমহলের 
সুবর্ণ কলম সুর্যাকিরণে জলিতেছিল। 
সম্মুখে যমুনা নদী নীলাম্ছু বিস্তুত করিয়! 
দুরে অদৃশ্য হইতেছে-_তদছুপরি একপার্থে 
বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্যপোতের অতি উচ্চ 
মাস্তলের শ্রেণী দৃষ্ট হইতেছে। অপর 
পার্খে মহাকালের ন্যায় বৃহৎ দুর্গ ইংরে- 
জের গৌরব রক্ষা! করিতেছে ॥ 

একদিবস অপরাহে যখন সান্ধাতিমির 
ক্ষণে ক্ষণে মহানগরীতে গাঢ়তর হইতে- 
ছিল, তখন এই বাড়ীর দক্ষিণের বাতা- 
যনে বসিয়া কুমুদিনী ও বিনোদিনী 


রাজপথ নিরীক্ষণ করিতেছিল। সন্ধ্যার 
্ 





সরিগ্ককর বাযুম্পর্শল।লসার ; লাগরিকগণ 
নানাবিধ পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া কেহ 
রাজপথে কেহ ব| নদীন্ভীরে ভমণ করি 


1 তেছিল্েন_েহ বাঁ পদরজে কেহ বা 


আশ্বারোহণে কেহ বা শকটারোহণে ভ্রমণ 
করিতেছিলেন। ঘোড়ার টাপে ও অসংখা 
একার দূরনিঃস্থত ঝন্‌ ঝন শবে একত্রিত 
হইয়া মহানগরীর এক ভাগে অতি মধুর 
কোলাহল তুলিল। অন্যভাগে যে স্থানে 
হিন্দুদিগের বাস,সন্ধযাসমাগমে সে স্থানের 
দ্বেবার্চনাজনিত শঙ্খ ঘণ্টা ও বাদো'দামের 
গভীর নিনাদে সহর পরিপুরিত হইল। 
ভগিনীদ্বয় কখন, সেই শব্দ শুনিতেছেন, 
কখন দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়। সহরের 
সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন, কখন অস্বারূঢা 
-বিলাতী অবলাদিগের পরিচ্ছদ ও অস্- 
চালনা দেখিয়। এবং মাহেবদিগের সহিত 
নিঃশক্কোচে তাহাদিগকে আলাপ করিতে 

* দেখিয়া! কত প্রকার ৰাঙ্গ করিতেছেন । 
ধালিকাস্বভাঁবা বিনোদিনী তাহাদিগের 
গবাক্ষনিয়ে রাজপথে শাড়ির শ্রেণী 
দেখিয়া বলিল, “দিদি দেখ কত এক্কা 
যাচ্চে, আমি গাড়ি গণি, এক খান, ছু 
খান, তিন খান--দিদি দেখ দেখ কেমন 
স্কুন্দর বিবিটি, কেমন রং আহা! চকের 
তারার রং ও চুলের রং যদি কাল হত 

। বে কি সুন্দরী হত ।” দেখিতে দেখিতে 
গড়গড় করিয়া গাড়ি অনূশ্য হইল 
তার পর--“এই পাচ খান;ছয়গাঁন আহা 
এখানকি সুন্দর গড়ি! কেমন “তেজাল 
েগড়া ছুটো--এটি আমাদের বাঙ্গালি 


(ভাঙ্র। 


বাবু-কেমন গাড়িতে স্থুন্দর বসিয়া 
আছে__সাছেবদের অপেক্ষা: ইহাকে 
ভ।ল দেখাচ্চে--"' ততৎপরে অভি বিশ্বায়া- 
নিত হইয়া! বলিল) “দিদি এ কে? বোঁধ 
হয় যেন ইহাকে কোথাও: দেখিয়ছি” 
__বলিয়া হস্ত দ্বারা কুমুদিনীকে টানিয়া 
দেখাইল। যেমন এক স্থানে প্রচণ্ড 
বূর্ণবাতাসের বেগে সেস্যলের দ্রব্যাদি 
আলোড়িত হয় সেইরূপ গাড়ির প্রতি দৃষ্টি 
করিয়। কুমুদ্দিনীর মন আলোড়িত হইল, 
অথচ বাহ্িক কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ হইল 
না। কুমুদিনী দৃষ্টি করিবামাত্র অশ্কুট 
চীৎকীর ধ্বনিতে বলিলেন “রজনীকান্ত, 
_-রজনী, আমাদের রজনী যে!% বিনো- 
দিনী আশ্চর্য্যান্থিত হইয়! বলিল “কে, 
রজনী ! তাই ত রজনীই বটে ত-দাড়ি 
রাখিয়াছে বলিয়া আমি প্রথমে চিনিতে 
পারি নাই 1৮ : এই বলিয়া অতি বেগে 
সেস্কান হইতে দৌডিরা কুমুদিনী পিতা 
মাতাকে সংবাদ দিতে গেলেন । 
কুমুদিনী সেই বাতায়নে বলিয়। সেই 
গাড়ির প্রতি দৃষ্টি করি! রছিলেন) 
দেখিতে দেখিতে গাড়ি অদৃশ্য হইল । 
কুমুদিনী তৎক্ষণাৎ দ্রুত যাইয়া ছাদের 
উপর উঠিয়া দেখিলেন, যে গাড়ি রাস্তার 
একটি খোড় ফিরিয়া ভাহাদিগের বাড়ীর 
সন্ম,খের তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের দক্ষিণ 
ধারের একটি অনতিবৃহত্ স্ুচারু শ্বেত 
অট্টালিকার সন্মুখে থামিল ॥ সে অট্টা- 
লিকাটি কুমুদিনীর শয়নকক্ষ হইতে দুষ্ট 
হয়। কত দিন তিনি সেই অষ্টলিকাটির, 
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দৌনদর্ষোর গ্রশংস! করিয়াছেন । তৎপরে 
নামিয়। আসিয়া বিনোদিনীকে ডাকিয়া 
গোপনে অতি মৃদুষ্বরে (যেন কত লজ্জার 
কথা) বলিলেন, এ ব্লাড়ীতে রজনীকান্তের 
বাস।-খাড়ি এ বাড়ীতে চুকিল? বিনো- 
দ্িনী পুনরায় দৌড়িয়া খাইয়া হরিনাথ 


বাছবল ও বাঁকাধল। 


০ ৮, 

বাবুকে সংবাদ দিল, এবং ছাদে তাহাকে 
লইয়া! যাইয়! অঙ্গুলি দ্বারায় বাড়ী দেখা- 
ইয়াদিল। হরিনাথ বাবু একখানি উত্ত- 
রীয় লইয়া সেই অট্টালিকার উদ্দেশে 
চলিলেন। 


বাহুবল ও বাকাবল। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


বাহুবল ও বাক)বল কি। 


কাহাকেওংবুঝাইতে হইবে না, ষেষে 
বলে ব্যাস্ত হরিণশিগুকে হনন করিয়! 
ভোজন করে, আর. যে বলে অন্তলিজ 
বা.সেদ্র।ন জিত হইরাছিল তাহা একই 
বল--ছুইই বাহুবল । আমি লিখিতে 
লিখিতে দেখিলাম "আমার সম্ম,খে একটা! 
টিকটিকি একটি মক্ষিক] ধরিয়া খাইল-_ 
পিস্ক্তিদ হইতে আলেক্জণ্ডর রমানফ 
পর্যন্ত যে যত সাম্রাজ্য স্থাপিত করিয়াছে 
-রোমান..বা মাকিদনীয় খক্র ব 
খলিফ।, রুস বা গ্রুস ধিনি যে সাত্রাজ্য 


সংস্থাপিত বা! রক্ষিত করিয়াছেন, তাহার 
বল, আর এই: ক্ষুধার্ত টিকটিকির বল. 


একই বল-_বাহুবল-  স্থলতাঁন মহম্মদ 
সোমনাথের মন্দির লুঠ করিয়া লইয়| 
গেল-- আর: কালামুখী মার্জারী ইন্দুর 
মুখে করিয় পলাইল_-উভয়েই বীর 
বাহুবলে বীর ॥  সোমলাথের মন্দিরে, 
আর. 'আমার বন্ত্রচ্ছেদক ইন্দুরে প্রভেদ 
অনেক স্বীকার করি/_-কিন্ত: মহন্মদের 
লক্ষ টৈনিকে, আর একা! াক্স্দারীতেও 


গ্রভেদ অনেক॥ সংখা1)3 শরীরে গ্রভেদ 
--বীর্য্যে প্রভেদ্ বড় দেখি না। সাগরও 
জল-__শিশিরবিন্দুও জল। মহ্ম্মর্দের 
বীর্ধ্য, ও টিকটিকি বিড়ালের বীধ্য একই 
বীর্যা। ছুইই বানুবলের: বীর্য । পৃথি 
বীর বীর পুরুষগণ ধনা! এবং তাহাদিগের 
গুণকীর্ভনকারী ইতিবৃন্ভলেখকগণ-হের 
ডোটস. হইতে কে ও-কিঙলেক সাহেব 
পর্য্যস্ত-_ঠাহারাও ধনা। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে কেরল 
বাহুবলে কখন কোন পাত্রাজ্য স্থাপিত 
হয় নাই-_কেবল বাহুবঞ্কল পাণিপাট ব! 
সেডান দিত হয় নাই--কেবল, বাহুবলে 
,নাপোলেয়ন বা মার্লবর বীর নহে 
স্বীকার করি, কিছু কৌশল-_অর্থাৎ 
বুগ্ছিবল-__বাছুবলের সঙ্গে সংঘুক্ত ন! 
হইলে কার্ধ/কারিতা: ঘটে না.। - কিন্ত, 
ইহা কেবল যন্গুষ্যবীরের কার্যে নহে 
কেহ কি মনে কর যে বিনা'কৌসশলে 
টিকটিকি, মাছি ধরে, কি বিড়াল ইদুর 
ধরে? বুদ্ধিন্নলের সহযোগ ভিন্ন বাছঝলের 
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্দৃহথি নাই-_এবং বুদ্ধিবল ব্যতীত জীবের 
কোন বলেরই স্ষুর্তি নাই । 

অতএব ইহা! স্বীকার করিতে হঈতেছে 
যে,যে বলে পশুগণ এবং মনুষাগণ উভয়ে 
প্রধানতঃ স্বার্থঘাধন করে, তাহাই বাহু 
বল। প্ররুত পক্ষে ইহ! পণুরল, কিন্ত 
কার্ষো সর্বক্ষম, এবং সর্বত্রই শেষ 
নিপ্পত্বিস্থল। যাহার আর কিছুতেই 
নিষ্পত্তি হয় না__তাহার নিষ্পত্তি বাহু- 
বলে। এমন গ্রস্থি নাই যে ছু'রিতে 
কাটা যায় না-_এমত প্রান্তর নাই ঘে 
আঘাতে ভাঙ্গে না। বাহুবল ইহজগতের 
উচ্চ আদালত-_-সকল আগপীলের উপর- 
আপীল এই খানে; ইহার উপর আর 
আপীল নাই। বাছুবল-_পশুর বল; 
কিন্ত মনুধা অন্যাপি কিয়দংশে পণ্ড, 
এজন্য বাহুবল মন্গযোর প্রধান অবলম্বন । 

কিন্ত পশুগণের বাহুবলে এবং মন্কুমোর 
বাহুবলে একটু গুরুতর গ্রভেদ আছে। 
পশ্ডগণের বাহুবল নিত্য ব্যবহার করিতে 
হগ্স-_মন্ুষ্যের বাভবল নিতা ব্যবহারের 
প্রয়ো্ন নাই।॥ ইহার কারণ ছুইটি। 
বাহুবল অনেক পশুগণের একমাত্র উদর- 
পুর্ঠির উপায়। দ্বিতীয় কারণ, পণুগণ 
প্রযুক্ত বাহুবলের বশীভূত বটে, কিন্ত 
প্রয়োগের পূর্বে প্রয়োগসম্তবন! বুঝিয়া 
উঠে ন1। এবং সমাজবদ্ধ নহে বলিয়া 
বাহুবলপ্রয়োগের প্রয়োজন নিবারণ 
করিতে পারে না। উপন্যাসে কথিত 
আছে যে এক রনের পণ্ডগণ, কোন 
সিংহকর্তৃক বন্তপশুগণ নিত্য. হত হই- 


বঙ্গদর্শন । 


(ভাজ । 


তেছে দেখির! সিংহের সঙ্গে বন্দোবস্ত 
করিল যে, প্রতাহ পশুগণের উপর পীড়ন 
করিবার প্রয়োজন নাই--একটি একটি 
পশু প্রতাহ তাহার , আহারজন্য উপ- 
স্থিত হইবে। এস্থলে পশুগণ সমাজ- 
নিবদ্ধ মন্থযোর হ্যায় আচরণ করিল-_ 
সিংহকর্তৃক বাছুবলের নিত্য প্রয়োগ 
নিবারণ করিল। মনুষা বুদ্ধি দ্বার! 
বুঝিতে পারে, যে কোন্‌ অবস্থায় বাহুবল 
প্রযুক্ত হইবার সম্ভাবনা । এবং সামা- 
জিক শৃঙ্খলের দ্বারা তাহার নিবারণ 
করিতে পারে। রাজ! মাই বাহুবলে 
রাহ, কিন্ত নিত্য বাহুৰলগ্রয়োগের দ্বার! 
তাহদিগকে : গ্রজাপীড়ন করিতে হয় 
না। প্রজাগণ দেখিতে পায় যে এই 
এক লক্ষ সৈনিকপুরুষ রাজার 'আজ্ঞ!ধীন; 
রাজাজ্ঞার বিরোধ তাহাদের কেবল ধ্বং* 
সের কারণ হইবে। অতএব প্রজা,বানৃবল 
প্রয়োগ সম্ভাবনা দেখিয়া, রাজাজ্ঞা- 
বিরোধী হয় না॥। বাহুবলও প্রযুক্ত হয় 
না। অথচ বাভ্বল প্রয়োগের যে উদ্দেন্ত 
তাহ! সিদ্ধ হয়। : এদিকে, এই একলক্ষ 
সৈন্য ঘে রাজার আজ্ঞাধীন, তাভারও 
কারণ প্রজার অর্থ অথবা অন্ুগ্রহ। 
প্রজার অর্থ যে ধাজার কোষগত, ব! 
প্রজার অনুগ্রহ যে তাহার হস্তগত সে 
ট্‌ক্ধ সাযাজিকনিয়মের ফল। অতএব 
«এ স্থলে বাহুবল যে প্রযুক্ত হইল ন! 
তাহার সৃখ্য কারণ মনুষ্যের দুরদৃ্টি 
গৌগ কারণ সমাক্নিবন্ধন | 

আমর! এ প্রবন্ধে গৌণ কারণটি ছাড়িয়! 
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দিলেও দিতে পারি। সামাজিক অত্যা- 
চার যেযে বলে নিরাকৃত হয়ঃ তাহার 
আলোচনায় আমরা! প্রবৃত্ত । সমাজনিবদ্ধ 
না হইলে সামাজিক অত্যাচারের অস্তিত্ব 
নাই। সমাজনিবন্ধন সকল সামাজিক 
অবস্থার নিতা কারণ । যাহা নিত্য কারণ, 
বিরতির কারণানুসন্ধানে তাহ! ছাড়িয়া 
দেওয়! যাইতে পারে। 

ইহা বুঝিতে পার! গিয়াছে ঘে এইরূপ 
. করিলে আমাদিগের শাসনের জন্য বাু- 
বল প্রবুক্ত হইবে-__এই বিশ্বাসই বাহুবল- 
প্রয়োগ নিবারণের মূল। কিন্ত মন্ুযোর 
দরদৃষ্টি সকল সময়ে সমান নহে__সকল 
সময়ে বাহুবল: প্রয়োগের আশঙ্কা করে 
না। অনেক সময়েই বাহারা সমাজের 
মধ্যে তীক্ষদৃষ্টি, তাহারাই বুঝিতে পারেন 
যে এই এই আবন্থায় বাহুধল প্রয়োগের 
সম্তাবন!। তাহারা অন্যকে সেই অবস্থা 
বুঝাইয়া দেন লোকে তাহাতে বুঝে। 
বুঝে যে দি আমরা এই সময়ে কর্তবা 
সাধন না করি, তবে আমাদিগের উপর 
বাহুবলগ্রায়োগের সম্ভাবনা । বুঝে যে 
বাছুবলপ্রয়োগে কতকগুলি অস্তভ ফ- 
লের সম্ভাবনা । সেই সকল অশ্ডভ ফ্গ 
আশঙ্কা করিয়া যাহার! বিপরীত পথ- 
গামী, তাহার। গন্তবপথে গমন করে। 

অতএব ধখন সমাজের একভাগ অগর 
ভাগকে পীড়িত করে, তখন সেই পীড়ন 
নিবারণের ছুইটি উপায় । প্রথম, বাহুবল 
প্রয়োগ । যখন রাজ। প্রজাকে উৎপীড়ন 
করিয়া সহজে নিরস্ত হয়েন- না, তখন 


বাহুবল ৪ বাকাবল। 


২৩৪ 


প্রজা বাহুবল প্রয়োগ করে। কখন 
কগন রাজাকে যদ্দি কেহ বুঝাতে পারে, 
যে এইরূপ উৎপীড়নে প্রজাগণ কর্তৃক 
বাহুবল প্রয়োগের আশঙ্কা, তবে রাজ! 
অত্যাচার হইতে নিরস্ত হয়েন। 

ইংলগ্ের প্রথম চার্লস যে গ্রজাগণের 
বাছবলে শাসিত হইয়াভিলেন, তাহ! 
সকলে অবগত আছেন। তাহার পুক্র 
্বিতীর জেম্স, বাহুবলগ্রয়োগের উদ্যান 
দেখিয়াই দ্বেশপবিতাগ করিলেন । কিন্তু 
এব্ধগ শহর, প্রয়োজন সচ- 
রাচর ঘটে নাঁ। বাহুবলের আশগ্ধাই 
যথেষ্ট । অসীম প্রতাপশালী ভারতীয় 
ইংরেজগণ যদি বুঝেন, যে কোন কার্ষ্যে 
প্রজাগণ অসন্থষ্ট হইবে, তবে সে কার্ষ্যে 
হস্তক্ষেপ করেন না। ১৮৫৭।৫৮ শালে 
দেখা গিয়াছে,ভারতীয় গ্রজাগণ বাহুবলে 
তাহাদিগের সমকক্ষ নহে। তথাপি 
প্রজার সঙ্গে বাহুবলের পরীক্ষা সুখদায়ক 
নহে । অতএব স্তাহারা বাহুবল প্রয়ো- 
গের আশঙ্কা দেখিলে বাঞ্চিতপথে গতি 
করেন না। 

অতএব কেবল ভাবী ফল বুঝ।ইতে 
পারিলেই, বিনাপ্রয়োগে বাহুবলের কার্ধা- 
পিদ্ধ হয়। এই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিদায়িনী 
শক্তি আর একটি দ্বিতীয় বল॥ কথার 
বুঝ।ইতে হয়। এই জন্য আনি ইহাকে 
বাক্যবল নাম দিয়াছি। 

এই বাকাবল অতিশয় 'আদরণীয় 
পদার্থ। বাহুবল, মন্ুষ্যনংহার প্রভৃতি 
বিবিধ আনিষ্টসধন করে, কিন্ত বাক্যবণ 





বিনা রক্তপাতে, বিন! 'অন্বাঘাতে, বাছু- 
বলের কার্ধা নিদ্ধকরে। 'মতএব-'এই 
বাকাবল কি, এবং তাহার প্রয়োগ লক্ষণ 
'ও বিধান কি প্রকার,তাহা বিশেষ প্রকারে 
সমালোচিত হওয়া কর্তব্য। বিশেষ হঃ 


এদেশে |. আস্মদ্দেশে বানৃবল প্রয়ো- 
গের কোন সম্ভাবনা নাই__বর্তনান 
9: অকর্তবাও বটে। সামাজিক 
অত্যাচারনিবারণের বাকাবল এক মাত্র 
উপায়। অতএব বাকাবলের বিশেষ 
প্রকারে উন্নতির প্রয়োছ্গন |. 

বস্কৃতঃ বাহুবল 1 বাকাৰ্ল 
সর্কংশে শ্রেষ্ঠ । এ নি. পৃথি- 
বীর কেবল অবনতিই সাধন করিয়াছে__ 
যাহ! কিছু উন্নতি ঘটয়াছে তাহা বাকা- 
বলে। সভ্যতার যাহা কিছু উন্নতি-ঘটি- 
স্মাছে তাহা বাকাবলে। সমাজনীতি, 
রাজনীতি, ধর্ানীতি,সাহিতা বিজ্ঞান শিল, 
.যাহারই উন্নতি ঘটিরাছে,তাহা! বাকাবলে। 
যিনি বক্ত, ধিনি কবি, যিনি লেখক-_- 
দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবেভ্া, ধর্মা- 
বেত, ব্যবস্থাবেন্তা, সকলেই বাকাবলেই 
বলী। 

ইহা! কেহ আলে না কারন যে কেনল 
রাহুবশের,প্রয়োগ নিবারণই' বাকাবলের 
পরিণাম, বাঁ তদর্থেই বাকাবল প্রঘুক্ত 
হয়। মন্ুষা কতকদূর পাশু্রিত্র পরিত্যাগ 
করিয়া উন্নতাবগ্কার দাড়াইপ্লাছে। অনেক 
অনয়ে মন্ুষা ভয়ে ভীত না হইপ্াও, 
সৎকন্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত । যদি সমগ্র সমা- 
জের কখন এক কালে কোন বিশেষ 
সদন্ষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে তবে সে সৎকার্া 
অবশ্য অনুষ্টিত হর ।. এই সৎপথে 
জনসাধারণের প্রবৃত্তি কখন২ জ্ঞানীর উপ- 
দেশ ব্যতীত ঘটে না। সাধারণ মন্গুষ্য- 
গণ অন্ঞ,চিন্তাশীল বাক্কিগণ তাহাদিগকে 
শিক্ষা দেন। খেই শিক্ষাদারিনী উপদেশ 


বায ই ৬০১৩ পন 


বঙ্গদর্শন 


(ভাদ্র। 


মাল! যদ্দি বগাবিছি্ বলশালিনী হয়, 
তবেই তাহ! সমান্দের হৃদয়ঙ্গমত৷ হয়। 
যাহা সমাজের একবার হৃদ্গত হয়, 
সমাজ আর তাহা ছাড়ে না-_-তদনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হয়।উপদেশবাক্যবলে আলোড়িত 
সমাজ বিপ্ুত হইয়া! উঠে। বাকাবলে 
এইরূপ যাদৃশ.সামাজিক ইষ্ট সাধিত হয়, 
বাহুবলে তাঁদৃশ কখন সম্ভাবনা নাই। 
মুসা, ইষা, 'শাকাসিংহ প্রত্ৃতি বাল- 
বলে বলী নহেন__বাক্যবীর মাত্র। কিন্ 
ইষা, শাকাগিংহ প্রস্ততি দ্বারা পৃথিবীর 
নে ইষ্ট সাধিত, হইয়াছে,,ঝাহুৰলবীরগণ 
কর্তৃক তাহার শতাংশ নহে। বাহুবলে 
যে কখনও কোন সমাজের ইষ্টমাধন হয় 
না এমত নহে। -আত্মরক্ষার জনা 
বাহুবলই শ্রেষ্ঠ ॥ - আমেরিকায় প্রধান 
উন্নতিন।ধন কর্তা, বাভ্বলারীর ওয়ালিং- 
টন। হলগ বেলজিরমের প্রধান উন্নতি- 
সাধন কর্ত। বাহুবলবীর "রেঞ্জে উই- 
লিয়ম। ভারতবর্ষের আধুদ্নক ছূর্গাতির 
প্রধান কারণ-__বাছুবলের অভাব 1 কিন্ত 
মোটের উপর দেখিতে গেলে; দেখা 
যাইবে, যে বাহুবল অপর! রাক্যবলেই 
জগতের ইষ্ট সাধিত হইয়্াছে.।. বাহুবল 
পশুর বল-_বাকাবল মর বল। 
কিন্ত কতক গুল! বকিতে পারিলেই বাকা- 
বল হয় নাঁ।_বাক্ের ব্লকে আমি 
বাকাবল বলিতেছি না।. বাকো যাহ! 
বাক্ত হয়, তাহারই-বলকে বাক্যবজ বলি- 
তেছি। চিন্তাশীল-চিন্তার দ্বার জাগতিক 
তত্ব সকল মনোৰধ্যে হতে উদ্ভৃত' করেন 
_ বক্তা তাহ! বাক্যে লেকের হৃদয়গত 
করান। এতছুভরের বলের অমবায়কে 
বাকাবল বলিতেছি । ৯৮1 
অনেক সমরেই এই বল, একাধাচ 
নিহিত_কখন কখন বলের আধার 
পৃথকৃহৃত। একত্রিত হউক, পৃথকৃতৃত, 
উভয়ের সমধায়ই বুক্যবল। 


বজদর্শন | 


মাসিক পত্র ও সমালোচন 1... 


বুতিঃঃলও 


০ 


পঞ্চম খণ্ড | ক 





 শঙ্করাাধ্য কি ছিলেন 2 


নটি.” প্রচার নাই, 


এজন্য বঙ্গদেশে শঙক্করাচার্যোর মত 
লোকে বিশেষ অবগত নহে। বঙ্গদেশে 
সাহার স্রীভাবও বড় অধিক নহে। কিন্ত 
উত্তর-পশ্চিম লে, বিশেষ দাক্ষিণাতো 
শঙ্করাচারু্কে লোকে দেবত। বলিয়! 
পূজা ঈকরে ত হার গ্রন্থাবলী আদান্ত 
কণ্ঠস্থ করে; তঁহার মত অভ্রান্ত বলিয়া 
মনে করে'এবং 'আনেকে তাহার মত আন্গু- 
সারে সংসারধঙ্মে জলাঞ্জলি দিরা সন্নযাস- 
আশ্রম শ্রাহণ করে। মধ্যপময়ে ইবু- 
রোগে আরিস্ত তালের বেমন শ্র্ুন্ধ হঈযা- 
চিল আধুনিক ভারতবর্ষে শঙ্ষরাঠার্সে)র গু 


গ্রার তেমনি প্রহুহ্থ। সাহার জীবনচরিত *. 


সম্বন্ধে নানা অস্কুত উপন্যাস শুনিতে 
পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, তিনি 
৩২ বৎসর বয়সে সমন্তংবেদ বেদান্তের 


- নার উচ্চদরের লোক । 


৮ 


টাকা লিখি কাশীতে গ্রাণত্যাগ করেন। 
কেহ «“অপরশ্বা ভবিব্যতি'' বিষয্নক 


অদ্ভুত গন্পটী তাঁহ'র জীবনীতে প্রয়োগ 


করেন। কেহ আবার বলেন, শঙ্ষ রাচার্যা 
মহীন্তুরে সর্ণবুষ্টি করিয়াছিলেন সেই স্বর্ণ 
পাইয়। (টপু স্থলন্ধান ইংরেড্দিগের সঙ্গে 
যুদ্ধ করাতেই হারিয়া 3 





হিন্দর| শঙ্কর[চার্ধাত আবতার 
মনে করেন এবং শৈবপর্শের মিশনরী 
মনে করেন | ওদিকে আধুনিক ইংরেজী- 
ওরালার। বলেন শঙ্ষরাচার্ধ্য একজন 
সমাজসংক্কারক,তিনি বৌদ্ধদিগকে 'এদেশ 
হইতে দূর করিয়া দেন্‌। তাহা হইতেই 
ব্রাঙ্গণাধন্ম্বের পুনঃগ্রচার হয়; তিনি 
নুখর, লয়োলা৷ প্রস্থৃতি সংস্কারকদিগের 
বাহার বিষয়ে 
এপ ভিন্ন ভিন্ন মত্ত চলির। আমিতেছে, 
ক 


১৯৯ 


২৪২ 


যাহার কথা এখনও বেদ বলিয়া কোটী, 
লোক মামির! আসিতেছে, তাহার কার্য. 
কলাপ, তাহার জীবনচরিত ও র 
মত বঙ্গদর্শনের পাঠকবর্গ কিছু জা 
পারিবেন,এই মভিপ্রায়ে উপস্থিত গ্রস্তা- 
বের অবতারণা হইল। 


 *শঙ্করাচার্ধ্যের জীবনচরিত বিষয়ে: 


4 ংস্কত গ্রস্থ 1) রি 

"আমর! শঙ্করাচার্ষোর বহুসংখাক জীবন 
শচরিতের নাম শুনির়াছি্ এমন কি অনেক 
“বৈদাস্তিকের বিশ্বাস, সকল শিষ্যাই 
তাহার জীবনবৃত্তান্ত গিয়াছেন। 
তাহাদের বিশ্বাস থাকে থাকুক। আমরা 
এক্ষণে ছুই খানি পুস্তক প্রাপ্ত হইগ্নাছি। 
একথানি এঞ্করাচার্যোর এক জন প্রধান 
ছাত্র আনন্দ গিরির লিখিত, অপর খানি 
!ধবাচার্যের | প্রথম খানির নাম শঙ্ধর- 
বির,দ্বিতীয় খানির নাম শঙ্কর দিগ্রিজয়। 
প্রথম খনি গদা, দ্বিতীর খান মহাকাব্য 
_যোড়শ সর্গে সম্পূর্ণ। বর্তমান প্রস্তাব 
গ্রধানতঃ খানি গ্রন্থ হইতেই 
মংগৃহীত আনন্দ গিরি ও মাধ- 
বাচার্যের এ্রস্থলে বিশেষ পরিচয় আব- 
শাক করে না, উভয়েই সংস্কৃত সাহিতো 
প্রথিতনামা। একজন শঙ্করাচার্ধোের 
শিষ্যদিগের মধ্যে পদ্মাপাদাচার্যোর পরই 
প্রধানতম বলিয়া গণা এবং স্বীয় আচা- 
ধ্যের বছুমংখযক ভাষের টাকাকার। * 
অপরজন বিদ্যাতীর্থ মহেষ্ববের ছাত্র, 
গ্রসিদ্ধ বেদার্থগ্রকাশ নামক বেদব্যাখ্যার 
রচয়িতা । 


ধ্দর্শন 


(আশ্বিন। 


(শঙ্করধিজঘ্মের প্রাধানা ।) 

মাধবাচ।য্যের শ্রন্থ অপেক্ষা শঙ্কর- 
বিজয়ের তিহাসিক মূলা অনেক অধিক। 
আনন্দ গিরি! আচ্যর্যোর সমসাময়িক 
লোক । মাধবাচার্ধয অন্তত তাহার ছত্ব শত 
বৎসর পরে আবিভূতি হুইয়াছিলেন। 
আনন্দ, গিরি, গদ্দো. ইতিহাস লিখিৰ 
গ্রতিজ্ঞা করি! লিখিয়াছেন ॥ : মাদৰ 
মহাকাবা লিখিতে শিয়াছেন। তাহার 
গ্রন্থেতিনি করনাশক্তির বিলক্ষণ পরি- 
চয় দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন তাহাকে 
রাঙ্গা নব কালিদাস উপাধি দিয়াছেন। 
সুতরাং তাহার কথায় আমরা অধিক 


বিশ্বাস করিতে পারি না! করন! 
যতই ক্ষমতা! নিস্তার য়ে 
আচার্ষের জীবনের এ ঘটনার 


বর্ণনায় মাধব ও আনন্দে বড় ইন্চর 
বিশেষ নাই । ৮ 
(শঙ্করাচার্ধা কি জান ?) 
শঙ্ষরাচার্ধ্য বিষয়ে কতকর্ণীতি লোকা- 
য়ত কুসংস্কার আছে। তীস্থার এলীবনী 
লিখিবার পূর্বে সেই গুলি দূর কর! আব- 
শাক। গ্রথম কুসংস্কার এই. ফে তিনি 
একজন সমাজসংস্কারক, কেহ তাহাকে 
বুদ্ধের সহিত; কেছ. চৈহন্যের আহিত, 
কেহ লুখরের সহিত,কেহ ্মন্যানা প্রসিদ্ধ 
মংস্কারকদিগের সহিত তুলনা করিয়া! 
থাকেন। বাস্তবিক তিনি সমাজনং- 
স্কারক ছিলেন না। পুর্ব্বোক্ত মহাস্মাগণের 
সহিত তুলিত হুইবার তাহার কোন 
অধিকার নাই। তাহার হৃদর অতি ক্ুত্র, 


১২৮৪1) 


স্বার্থপর ও উদ্ীরতাবিরহিত। . তিনি 
ুদ্ধিমান্, বিচারপটু, অগাধবিদ্যাসমুদ্র- 
পারঘায়ী, ষে ক্ষমতাবলে অনেক লোক 
আয়ন্ত হয়, অনেকে+দেবতা,গুরু, অবতার" 
বলিয়া মান্য করে, সেই ক্ষমতা তাহার 
অপর্যাপ্ত ছিল। তাহার-ন্যায় বন্তৃতাশক্ধিঃ 
তাহার ন্যাক্ক, রচনার' গভীরতা, প্রাচীন, 
ভারতবর্ষে ছুর্লভ ॥ কিন্তু তথাপি তিনি 
সমাজসংস্কারক নহেন। আরঙ্গণ ক্ষত্রিয় 
বৈশা শৃদ্র-প্রত্ৃতি চারি জাতি এক করিয়! 
ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিব, সকলকে 
সীতি, সতকার্থা, সন্ধন্ম্দে আনিয়া নূতন. 
মভাযতারভিত্তিপাত করিব,এ সকল তিনি 
গারিতেন্ড্ু €জ. এক মুহুর্তের জনাও-এ 
ষকল 3 তাহার অনুদার হদয়- 
কন্ধরে স্থান পায় নাই ॥, সংস্কারবিষয়ে 
তিনি যাহা! যাহা করিয়াছিলেন, তাহ! এই, 
_ তিনি্রাক্গণদিগকে শিব,শক্তি এভূতি 
নানা উপাসন্নী্ হইতে বিরত করিয়া 
শুদ্ধাদ্বৈতমত, গ্রহণ করিয়া. মঠাশ্রমী 
হইজেঞপরামর্শ দিয়াছিলেন। এই টুকু 
তাহার সংস্কারকার্য । ইহাতে ভারত 
বর্ষের ডুই প্রকার অনিষ্ট হইয়াছে। 
প্রথম হিন্দুদিগের মধ মঠা শ্রমের শ্রীবৃদধি 
হইয়াছে এবং অন্যান্য বর্ণের সহিত 
্রা্ষণদিগের সহান্থৃভূতি হাস হইয়াছে। 
শঙ্করবিজয় গ্রন্থে আমরা স্পষ্ট দেখিক্ে 


পাই তিনি যখন উজ্জ্ধিনী নুরে বাস, 


করিতেছেন,সেই সময় শুদ্রজাতীয় উন্মত্ত- 
ভৈরব নামা কাপালিক, তাহার সহিত 





শঙ্বরাচার্ধা কি ছিলেন ও 


২৪৩" 


বিচার করিতে উপস্থিত হুইল।. তিনি 

তাহাকে ধারে এ্গচ্ছ কাপালিক, শব 
চছ্র্দ বেড়া ও গিয়া; ছুষ্ট মতাবলক্বী ব্রাহ্মণ, 
দিগকে দমন: করিবার জন্যই আমার- 
আগমন। অগ্রজাতিপাদসেবনই অস্ত্য- 
জাতির কর্ম্দ। অতএব শিষযগণ উহাকে, 
দুর করিয়া দেও।” বলিবামাত্র শিষোর! 
কর্শীঘাত পুরঃসর কাপালিককে দূর: 
করিয়া দ্দিল।* এই তাহার সমাজ- 


সংক্কার। & ৫ 
৮. খণ্ডন) 


অনেকে বলিবেন শঙ্করাচার্ষ যে সম+ 
য়ের লোক সে সময়ে শঙ্করাচার্যোর 
ত্রাঙ্মণদমন কার্যদ্বারা বিশেষ উপকার" 
হইয়াছিল । সত্যা;হইয়াছিল। তাহার-পর" 
ব্রাহ্গণদিগের যথেষ্টবিদ্যোন্নতি হয়। তিনি: 


স্বীয় মনের অগ্নিময় তেজোবলে: ব্রাহ্মণ- 


দিগের মধ্যে একটা নৃতন সাহদের আ- 
বিভাব করেন,ত্রাহার মরা আজিও, 
অন্থভব করিতে পারি, : বলিয়া 
তাহাকে আমর! রিঘ সমাজ- 
সংস্কারক বলিতে পারি ন1। বদি-বলিতে 
হয়, তিনি উচ্চদরের সংস্কারক ছিলেন, 
বলিতে পারিব ন1। তীহ্ার রুত সংস্কার: 
ত্রাঙ্গণ জাতিতে পর্যবসিত। বুদ্ধদেবের 
আগে হইলে ত্রাহার এ সংস্ক।রেই বাহাছুরী- 







* হইত বটে, কিন্তু বুদ্ধদেবের পর ওরূপ 


অল্লায়ত সংস্কার তাহার অন্দার মনো 
বৃত্তির পরিচয় রিচ দেয় মাত্র। 


 *শঙ্গরবিজয় ২৪ প্রকরণ। 


২৪৪ ব 
(তিনি বৌদ্ধ দিগকে তাড়ান নাই) 
তাহার বিষয়ে বিতর কুসংস্কার এই 
যে তিনি বৌদ্ধদিগকে এ দেশ হট 
দূর করিয়া দেন। ইভা সম্পূর্ণ ভ্রম । 
শঙ্করবিজয় গ্র্থের নির্ঘণ্ট পন্থে নয়ন 
নিক্ষেপ করিলেই জানিতে পাবা যাইবে 
রি এইটা ভ্রমাস্মক' সংস্কার । তিনি বৌদ্ধ 
নু এন মত নিরাকরণ করিয়া তন্মত1বলক্বী 
_- ত্রাঙ্গণদিগকে স্বমতে আনয়ন করেন । 
এই নবদীক্ষিত বৌদ্ধরা ত্ুহার শিষা- 
দিগের পদসেব! প্র! ধ্য করিত 
ও তাহাদিগের নি করিত। 
দৈনেরা এই অবধি বণিক হইল, 
সৌগতেরা দাঁস হইল, বৌদ্ধেরঁ বন্দী 

ভার্থ।ৎ স্ততিপাঠক হইল। একথা সন্তা, 
 কিস্ততিনি যেমন বৌদ্ধমত. নিরাকরণ 
করেন তেমনি বৈষ্ণবমত শৈবমত সৌর. 
মত কাপালিকমণ্ত বৈদিক কর্মকাণ্ড 
অত এবং শুপনিষদিক সাংখ্যযতও নিরা- 
এব তিনি বৌদ্ঘদিগকে 
তাড়াই ? পূর্বে বৌদ্ধদিগের 
যেমন হার সময়ে তেমন 
ছিল ন1। তাহার সহিত বিচারে উহাদের 
বিলক্ষণ ক্ষতি হয় কিন্তু তিনি উহ্থাদের 
তাড়াইলেন কই? আর যদিই তাড়াইলেন 
তবে তাহার পরে লোক আবার বৌদ্ধনত 
খণ্ডন করিতে ধায় কেন 

(তাহ! হইতে ত্রাঙ্গণ্য ধর্ম্মের পুনঃ" 

রথ প্রচার হয় নাই ।) 

তিনি বৌদ্ধদ্রিগকে তাড়ান নাই, 
বৌদ্ধেরা তাহার পূর্বব হইতেই নানাবিধ 


ক্কৃুত করে 







বঙ্গদশন। 


(আশ্বিন। 


পৌত্তলিক উপাসনার জালা ব্যতিবাস্ত 
ও হ্ীনপ্রভ হইয়া পড়িরাছিল। ধ্ পৌত্ত- 
লিক উপাসনাগ্রবর্তক পৌরাণিকগণই 
তরাঙ্মণ প্রাধানোর পুনঃ সংস্থাপক। তাহা- 
দের নিকট হইতেই 'আবাঁর ' লোকে 
ত্রাঙ্মণকে ভয় করিতে, ভত্তি করিতে, 
তূদেব বলিয়া প্রণাম করিতে শিখে_ 
তাহাদের দ্বারাই বিু, শিব, ছর্গ প্রকৃতি 
বৈদিক অটৈবদিক দেকতীদিগের উপাসন! 
গ্রচারিত হয়। ইহার পর এই সকল 
পৌত্তলিক ত্রাহ্মণদিগকে বৈদিকধন্দে 
আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। 
আবার বৈদ্দকধর্ষ্বের পুনঃ প্রচার হয়। 






সে প্রস্তাবও শস্করাচার্যোর নহে যখন 
বৈদিক ধর্ম ব্রাহ্মণদিপেইুডিমপআবার 
চলিতেছে, সেই সময়ে তিনি উপস্থিত 


হইগ্া কর্মকাণ্ড হইতে উহ্াদিগকে জঞান- 
কাণ্ডে অধিকতর মনোযোগ দিপু আব্তা 
করেন। ইহারই নাম ছুষ্ুরাদ্ষণদমন। 
(তিনি শৈবমত প্রচারক ছিলেন না ।) 

ধাহার। মনে করেন শঙ্করাঁচাধ্য 'শৈব- 
মত প্রচারক তাহার! একবার শঙ্করবিজয় 
খুলিয়া দেখিবেন। উহার নির্ঘপ্টপত্রেই 
পাইবেন “শৈবমত নিরাকরণম্।৮ বান্ত- 
বিকই শঙ্কর!চা ধ্যকে-শুদ্ধাদৈত মতের 
পোষক অদ্বিতীয় দিখ্বিজয়ী পুরুষকে__ 
শৈবমত প্রচারক বলিলে তাহাকে গালি 

* দেওয়া সু বাত। 
(সংক্ষিপ্তার্থ।) 

এতক্ষণ শঙ্করাচারধ্য কি ছিলেন ন! 

তাহাই দেখাইন্তেছিলাম। তিনি সমাঙ্- 


৯৬. 


১২৩) 
জংস্কারক: ছিলেন না।  বৌদ্ধদ্িগকে 
তিনি তাড়ান নাই । ত্রাহ্মণাধর্দশ তিনি 
গুনঃপ্রচার করেন নাই । শৈবমতের 
তিনি সংস্থাপক-ন্বহেন। তবে তিনি কি 
ডিলেন? তাহার এত প্রভৃত্ব কেন 
এত লোকে তীহাকে মানে কেন? যে 
সকল মহত্কার্যোর জনা তীহার নাম 
ভারতের হিতাকাজ্ষীদিগের মধো অগ্র- 
গণা হওয়া উচিত এক্ষণে সেই সকলের 
কথঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। সবিস্তারে লিখিতে 
গেলে বিস্তর হয় এই জনা স*ক্ষেপে 
কয়েকটি সার কথ! মাত্র বলিবার চেষ্টা 
করিব । 
(তাহার যশের প্রধান কারণ বিদ্যা।) 
১ গা ঈচ প্রতিপত্তি প্রভুৃত্বের 
প্রধান কারণ তাঁহার বিদ্যা। অতি অল্প 
বয়সেই তিনি ততকালপ্রচলিত সমস্ত 
সংস্কৃতগ্রস্থ অধায়ন করিয়াছিলেন এবং 
পাঠসমান্তির পূর্বেই গুরুর আসনে উপ- 
বেশন'রিয়! সমস্ত সহাধ্যায়ীদিগকে ছন্দহ 
ছর্ববোধ শীন্্সমূহের বিশদ প্রাঞ্জল ব্যাখা! 
করিয়া দিয়াছিলেন। *চতুঃযষ্টি কলা, 
চতুর্দশ বিদ্যা, সমস্ত বেদ, স্তর ইতিহাস 
তাঁপনীয়, 'আগম, মন্ত্র যন্ত্র, তন্ত্র সমস্ত 
বিষয়ে তিনি কুতবিদ্য হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব 
পর্ধতে যেমন বালভাম্কু, বিদ্যা র্দিমা- 
লায় তিনি তেমনি, ব্রহ্মাণ্ড গোলকীলকে 
তিনি গ্রুবের স্সাঁয়। যজ্ঞবিদযার যাঁজ্ঞবান্কের 
সায়, ইত্যাদি) উপবিষ্ট হইরা তিনি শিষা 
দিগকে উপদেশ দিতেন ।”  ইহাতেও 
_স্বাহার বিদ্যার পরিচয় দেওয়া হইল না। 


শক্করাচারয্য কি ছিলেন? 


২৪৫... 


তাভার প্রধান গ্রন্থ শীঙ্কারভাষা পাঠ 
করিলে জানা যাঁইবে ভীহার বিদ্যার পার 
ছিল না। ক্রাঙ্গণগরন্বৌদধপ্রন্থ, জৈনত্প্য, 
কাপালিক গ্রন্থ সমস্তই তাহার নখদপণ 
মধো ছিল। যিনি এত লেখাপড়া শিগি- 
য়াছিলেন তিনি যে জগদ্ধিখাত হইবেন 
তাহাতে বিচিত্র কি? 
(য়। রচনা 1) 

শঙ্করাচার্যোর রচনা তীাৰ গ্রতিপত্তির 
দ্বিতীয় কারণ । সরল মিষ্ট স্ুললিত পদ 
বিন্যাম নি রহ, ছুর্রোধ, অতি 
জটিল, পা অতি কঠিন অতি 
সম অতি নীরন অংশ সকলের অতি 
বিশদ মুঢ়জনেরও সুবোধা অর্থ করিয়া 
দির! গিয়াছেন। তিনি যখন লেখনী 
ধারণ করিতেন বোধ হয় তাঁহার হদর 
লেখনীর অন্ুদরণ করিত । ভাষা তাহার 
ভাব প্রকাশে কাপিত। যখন লেখনী ধরি- 
তেন কোথাও যে বিআম করিতে হইত,, 
ভাবিয়া ভাবসংগ্রহ করিতে হইত, মস্তিদ্ধ 
বিলোড়ন করিতে হইত; একেবারে বোধ 
হয় না। বোধ হয় -অন্তঃস্ঘ বিদ্যাসমুদ্র 
উদ্বেলিত হইয়া তীত্রমোতে অজজ্র 
লেখনী মুখে নির্গত হইত । কখন স্ততি, 
কখন নিন্দা, কখন হৃন্মন্্ভেদী শ্রেষ 
বাকা, কখন ভক্তি, কখন জটিল শান্তার্থ, 
সমান বেগে,সমান তেজে, সমান ওজস্থি- 
তার সহিত বহির্গত হইত | শঙ্করাচার্য্যের 
মত কুদংস্কারাপন্ন বলিয়া উপেক্ষিত হুই- 
তে পারে, প্রাচীন বলিয়া দুরীক্কত হইতে 
পারে, কিন্তু তাহার রচনা, তাহার ওজ- 


২৪৬ 


স্থিনী লেখনী মুখনিঃস্ত বাঁকা পরপ্পর!, 
তাহার কীর্তিস্ত্ত শাঙ্কর ভাষা, কখনই 
বিস্থতিসমুক্রে নিমজ্জিত হইবে না। -.. 

আচার্ধ্য শুদ্ধ নিজেই লিখিতে পারি-: 
তেন এমন নহে, তাহার শিষাদিগের 
মধ্যেও অনেকে তাহার অনুকরণ করিরা 
ভাষাজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়।ডেন। 
তিনি কেবল স্বয়ং তদ্ধিতীয় লেখক 
নহেন, তিনি এক অদ্ধিতীয় লেখক সম্প্র- 


দায়ের প্রবর্তক । আনন্দ গিরি প্রাধর- 
স্বামী তাহার শিষ্য প ধা বিশেষ 
গ্রসিদ্ধ। শুদ্ধ তাহার কেন যে 


কেহ তাহার পর লেখনী ধরিয়াছেন সক- 
লেই তাহাকে অনুকরণ করিতে গিয়া 
ছেন কিন্তু কেহই কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারেন নাই। তীহার রচন! অন্গুকরণের 
অতীত । 
(৩য় । বিচারপটুতা) 

, বিচারপটুতায় তাহার অপেক্ষা বড় 
অতি অল্প লোক আছেন। তিনি দিগিজয় 
করিয়াছিলেন অর্ধ তারতবর্ষের নানা- 
স্থানে পর্যযটন করিয়া তততৎস্তানপ্ত প্ডি- 
তবর্গকে পরাস্ত করিয়া স্বমতগ্রহণ করা- 
ইয়াছিলেন। এই সকল পণ্ডিতদিগের 
মধ্যে সর্বধর্মবিরোধী চার্বাক ও কাপা- 
লিক, হিন্দুধন্ত্মবিরোধী বৌদ্ধ ফৌগত; 

. জৈন,হিন্দুধর্ট্মের উচ্চতর বেদধর্ম্ট বিরোধী 
পৌত্তলিক ব্রহ্ম! বিষু) শিবাদির উপা- 
সক, বৈদিকদিগের মধ্যে জ্ঞানকাণ্ড 
বিরোধী কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয়ী মীমাংসক,জ্ঞান 
কাও আশ্ররীদিগের মধ্যে শুদ্ধাদ্ধৈত মত 


বঙ্গদর্শন। 


(আশ্িন। 


বিরোধী সাংখ্যাদি। এই সমস্ত পপ্ডিত 
দিগকে স্বীয় মনীঘা! প্রভাবে যিনি জয় 
করিয়াছেন তিনি' কি অদ্ধিতীয়,নহেন:? 
তিনি হিন্দুষনে এমনি একটা শীল মোহর, 
মারিয়। গিয়াছেন যে এখন আর শুদ্ধ, 
সাংখ্যমত, শুদ্ধ পৌন্তলিক মত, দেখিতে 
পাওয়া যায় না।. প্রার়ই সকলে' অদ্বৈত 
ধর্ম বজায় রাখিয়া! আপন২ মত প্রকাশ 
করিতে চেষ্টা করেন। পুরাণ, তন্ত্র, নৃতন 
স্থৃতি, সর্বত্র অদ্বৈত মতই চলিতেছে । 
যে পুরাণ সাংখ্যমতে লিখিত. সেও শেষ 
বলে প্রকৃতি পুরুষ উভয়ে মিলিয়। অদ্বৈত 
ঈশ্বর। কেবল বঙ্গীয় নৈয়ায়িকের! শঙ্কর. 
চার্য হইতে আপনাদিগের স্বাবীনত। 
বজায় রাখিয়া গিয়াছে ন। এজন? তাহাদের 
বিলক্ষণ বাহাছুরী আছে ॥ 
(প্রস্থ ও টাকার সংখ্যা) 

শঙ্করাচার্ধ্য যে কত গ্রন্থ ও.টাকা রচন! 
করিয়াছেন বলা যায় না। সরু এখনও. 
ছাপ! হয় নাই । বাদরায়ণ প্রণীত বেদান্ত 
স্তরের তিনিভাষ্য করেন। যদিও টাক! 
বলিয়। প্রসিদ্ধ, তথাপি এই ভাষ্য টাক! 
নহে। এখানি_ শঙ্করাচার্যের নিজমত 
প্রচারের উপায় । স্কত্রগুলি এমনি, গ্রহে- 
লিকার ন্যার যে, উহ! হইতে যে. যেপ 
ইচ্ছা অর্থ করিতে পারে । এ এক নথ 
মাল! হইতে নান দর্শনের নান প্রস্থা- 
নেরু উৎপত্তি হইয়াছে। এ স্থত্র হইতেই 
এক খানি বৈধঃবদর্শন ও ূর্ণপ্রজ্ঞ নামে 
আর একখানি দর্শন হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য- 
ও স্থ্গুলিকে দ্বার মাত্র করিয়! তাহার 


৯১৮৪1) 


গভীর অন্তর মধ শিষাগণকে প্রবেশ 
করাইয়াছেন। তাহার প্রণীত ভগবদগী- 
তার ভাষা অতান্ত প্রসিদ্ধ । আনন্দগিরি 
সেই ভাষোর টীকা করিয়াছেন এবং 
ভ্ীধর স্থামী তাহার সংক্ষেপ করিয়াছেন, 
হার সময়ে যে সকল উপনিষৎ চলিত 
ছিল, শ্করাচার্য্য সে সমন্তেরই টাকা 
করিয়াছিলেন । অনৈক উপনিষতৎ তাহার 
পরে লিখিত, ইহাতে তাহার টীকা নাই। 
অনেক উপনিষদের টীকা! তাহার লিখিত 
থলিয়! প্রসিদ্ধ কিন্তু বাস্তবিক সে গুলি 
জাল। শঙ্রাচার্ধ্য সমস্ত বেদের টাক] 
করেন, সেটা মিথ্যা কথা । তাহার জ্ঞান- 
কাণ্ডে প্রয়োজন, তিনি জ্ঞানকাণ্ডেরই 
টাক! লিখিয়াছেন। সমস্ত বেদের ব্যাখা! 
তীহার অনেক পরে লিখিত হয়। 
(স্বমত প্রচার) 

শুদ্ধাদ্বৈত মত প্রচারই শঙ্করাচার্যোর 
প্রভৃত্বের গ্রীধান কারণ-__-একমেবাদ্ছি- 
তীয়ং ব্রঙ্গ নেহ নান্যাস্তি কিঞ্চন ইত্যাদি 
উপনিষৎ বাকোর তিনি অদ্বৈত মতে 
অর্থ করেন। তাহার তে জগতে যা 
কিছু দেখি সমস্তই ভ্রম, ভূমি,আমি,বাড়ী, 
ঘর, নদ, নদী পর্ব তাদি সমস্তই ভ্রম। 
কেবল এক ঈশ্বরই সতা। তিনিই সব 
তিনি ভিন্ন আর কিছুই সত্য নহে । তবে 
আমাদের যে তুমি আমি জ্ঞান হইন্ছেছে 
সে অধ্যাস: (যেট! যে জিনিল নয় সেই 
টানতে সেই জিনিস বলিরা! জ্ঞান ।) শঙ্কর 
এই মত কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্যাস্ত 
সমস্ত দেশে ব্রাহ্মণমণ্ডলীমধ্যে প্রচার 


শঙ্করাচার্যা কি ছিলেন ঃ 


করেন। লোকে বৈষ্ঃবাদি ধর্ম তাগ 
করিয়া তাহার মত গ্রহণ করে। তিনি 
কোন্‌ কোন্‌ মত খণ্ডন করেন পরে 
লিখিত হইবে। 
(মঠ স্তাপন) 

পৃর্বে্টি বল! গিয়াচে শশা রা চার্গা কর্খা- 
কাণ্ডের বিরোধী__তিনি বহুমংখাক লো- 
ককে সন্ন্যাসী করেন। পুর্বকালে সন্নাসী 
ডিল কিনা, ঠিক বলা যায় না। মন্্রতে 
নৈঠিক ব্রহ্মচারী বলিয়া এক দল লোক 
আছে। তাঙ্থার! বালাকাল হইতে গুরুর 
আলয়ে বাস করিয়া লেখ! পড়া ও ধর্ম 
কর্শী করিত-_তাহার! বিবাহ করিত ন| 
কিন্ধ তাহারা সন্্যামী ছিল না। চতুর্থ 
আশ্রমই সন্নাসাশ্রন। ব্রাঙ্গচর্ণ্য গাহ্‌স্থা 
বানগ্রস্থ আশ্রম কাটাইয়া৷ লোকে শ্যামী 
হত যোগাদিকর্থ্ে নিযুক্ত গাকিত। 
শঙ্করাচার্য্যের কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে একটি 
মত ক্রমে প্রবল হইতেছিল যে « যদহ- 
রেব বিরজেত তদহরেব প্রত্রজে ” যে 
দিন সংসারে বিরক্কি হইবে মেই দিন 
হইতেই সন্রযামী হইতে পারিবে । শঙ্ক- 
রাচার্ধা এই মত অন্ুষারে ক্রঙ্গচারী অব- 
স্থাতেই সন্নাসী হইগ্সাছিলেন। শঙ্করা- 
চার্যোর মময় হইতেই সন্নানী মোহান্তের 
কিছু বাড়াব1ড়ি। এখানকার সকল সন্না- 
সীই শক্ষরকে আপনাদের গুরু বলিয়! 
স্বীকার করে। শঙ্করাচার্যা আপন শিষ্য 
সন্্যানীদিগের জন্য ভারতী নামক সম্প্র- 
দার স্থাপন করেন। অনেকে বলেন তিনি 


গিরি পুরী ভারতী-তিন সম্প্রদায়ের 


২৪৭. 


ি 
২৪৮ 


॥ হইছে লাগিল । 
৮ 


মোহান্তদিগেরই সংস্থাগক, - শঙ্করলিজনে 
কিন্তু আমরা ভারতী ভিন্ন অনা সম্প্রদা- 
য়ের উল্লেখ পাই না|. এ 

এই ভারতী সম্প্রদায়ের মোছান্ত ভার, 
তবর্ষের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। 
করকেশ্ররের মোহাস্ত গিরি, কিন্ত হার 
দশনামার মধ্ো দুই তিন জন ভারতী 
আছেন। শগ্ষরাচার্ধ্য স্বশিষা সন্নযাসী- 


বঈদর্শন | 


(আশ্িন। 


দিগের জনা ভূঙ্গভড্রা নদী তীরে শুঙ্গগিরি 
নামক স্থানে মঠন্ভাপন করেন। তী মঠ 
এখন মিংহারি নামে খ্যাত। কাঞ্চী নগরে 
তাহার ছুই পুরী! বা ম্লঠ ছিল। এখন 
আছে কি না বলা যার না ।» শক্ষুরাচার্ধা 
কি ছিলেন কিসের জনা তাহার এতমান্য 
এক প্রকার উক্ত হইল। তাহার জীবন- 
চরিত বিষয়ে কিছু বলিবাৰ ইচ্ছা রহিল। 


৬ শৈশব সহচরী । 


ত্রিংশ পরিচ্ছেদ। 
প্রতিশোধ | 

রাত্রি একপ্রহর হইয়াছে__এখনও কুমু- 
দিনী দেই বাতায়নে বসিয়া! নীরবে সেই 
প্রান্তরপার্থপ্িত অট্টালিকার প্রতি দৃষ্টি 
করিয়। রছিয়াছেন। সেই আট্রালিকার 
কক্ষে কক্ষে যে আলে! জলিতেছিল, 
তাহাই দেখিতেছিলেন, যে কক্ষে পাপা! 
দুলিতেছিল, তন্মনঃ হইয়া সেই কক্ষ 
প্রতি চাহিয়াছিলেন। চাহিয়া চাহিয়! 
এক একরার দৃষ্টিলোপ হইতে লাগিল । 
আবার চক্ষু মুদ্দয়া হস্তদ্বারা তাহ! 
বিমদ্দিত করিবাতে, দৃষ্টির পুমঃ র্ার 
খড়খড়ির অল্লাগ্নতন 
ডিদ্রপথে অধিকক্ষণ দৃষ্টি চলিল না__মধো 
মধো লোপ হইতে লাগিল,উঠিয়া কুমুদিনী 
প্রাসাদোপরি বাইলেন। উপরে নীল 


নভোমগুলে একখানি বৃহৎ রূপার গালের 


শ 


ন্যায় চন্দ্র উদ্ভিযাছে, পশ্চাতে নৌকাভরণ| 
যমুনার নীলবক্ষে চাদের আলো ঝিক- 
মিক করিতেছে, আর অতি দূরে বৃহৎ 
বৃহৎ বাণিজাপোত্রের মাসল সকল নীল!- 
কাশে অস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে.। জাপ্ম,খে 
মহানগরীর বিচিত্র প্রস্তর -রেইলপরি- 
বেষ্টিত অমংগা সৌধনাল! নববসন্তপবন- 
স্পর্শলোনুপ নাগরিকগণে পরিপুরিত 
হইয়া ঠাদের আলোয় হাসিতেছে। রাজ- 
পথ ক্ষণে ক্ষণে বিরলমানৰ হইতৈছে, 
ভ্রমণকারিগণ ক্লান্ত হইয়া অলস!বেশে 
গুহে প্রত্যাগমন  ক'রতেছে__ প্রশস্ত 
ভাণাচ্ছাদিত প্রান্তরে চন্ালোকে বসিয়! 
এক এক দল যুবক স্থানে স্থানে গল্প 
করিতেছে। কুমুদিনী এ।সাদোপরি উঠি? 
এসকল কিছুই দেখিতেছিলেন ন1। অবি- 
চলিতচিহ্ছে স্থিরনেত্রে সেই অট্টালিকার 
গ্রতি চাহিয়া রহিলেন। একটি কক্ষে 


৯৮৪) 


পাখা ছুলিতেছিল, হঠাৎ পাখা খামিল, 
অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে কক্ষে মন্থুষোর 
অবস্থিতির চিহ্ন পাঁওয়! গেল না-তগাচ 
কুমুদিনী প্রাসাদোপরি বলিয়া স্থিরনোত্রে 
চাহিয়। রহিলেন, ইতিষধ্যে বিনোদিনী 
দৌডয়া হাপাইতে হ্াপাইতে আসিয়! 
বলিল,““দিদি শিগগির আয়__রজনীকান্ত 
'আসিয়াছে__জোঠাইদার সঙ্গে কণা কহি- 
তেছে__” কুমুদিনী ইছ। শুনিবামাত্র অতি 
দ্রুত উঠিবার উদ্দাম করলেন, কিন্ধ পর- 
ক্ষণেই অতি গন্তীরভাবে বলিলেন “ভুমি 
চল আমি যাচ্চি। ইহা শুনিয়। বিনো- 
দ্িনী বলিল, “৪ কি দিদি--ও কি রকম 
_-সে আমাদের ডগিনীপতি_-অনেক 
দিন পরে আসিরাছে, ভা গহিত দেখ 
করিতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না?” 
কুমুদিনী উত্তর করিলেন “হয় বই কি-- 
ভূমি চল না আমি যাচ্চি-_-” পুনরায় 
বলিলেন, “রজদী কি তোমার আমার 
কোন কথ। গিজ্ঞাসা করিয়!ছেল % বিনো- 
দিনী উত্তর করিল “ না) তোমার কথা 
কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই_তবে আমার 
সহিত দেখ! হওয়াতে আনেক কথা কছি- 
লেন, তার পর জ্যঠাইমার সঙ্গে কথ! 
কহিতেছেন, আমি সেই অবদরে তোমার 
ডাকিতে আপিলাম।.. দিদি, শিগ্গির 
এস-_? এই রলিয়া রিনোদিনী শস্ত্জ 
হুইল কুমুদদণী মর্দন একাকিশী হুঁ 
লেন তখন অতিদ্রুতগদে উঠিদ। প্রাসাদ 
হইতে নিয়ে যে কক্ষে রজনী আছেন-_ 
ই কক্ষের নিকট আসিগা দ্বার মন্ত- 


শৈখবমহদরী | 


২৯৯, 
রালে লুকাইয়া যে মৃষ্টি দিবারাজ ভাবিয়া 
থাকেন সেই মুক্তি অনিমিষলোচনে দে 
গিতে লাগিলেন। কি দেখিলেন, যেমন 
বর্ষার মেঘাকাশে পূর্ণচন্জ, কিঞ্চিং স্নান, 
অথচ নয়নরঞ্ান, ম্সিগ্চকল্প বটে। কোন 
গভীর চিন্তামেঘে তাহার সুখ চন্দ্রমার 
উজ্জ্বল ঢাকিয়া রাখিয়াছে। দেখিতে 
দেখিতে জদর উছলিয়! উঠিল, চয়ন 
বাকিতে পরিপুরিত হইল, আর দেখিতে 
পাম না, অঞ্চল দিয়া চক্ষু দুভিয়। 
আবার দেখিতে লাগিলেন । এবার 
রজনী পশ্চাৎ ফিরিয়া দাড়াইয়া আছে__. 
ডাল করিয়! দেখিতে পাইলেন মা__কুমু- 
দিনীর কি যন্ত্রণা হইতে লাগিল, কোন 
দিকে দীড়াইলে ভাপন্ধণে দেখিতে পাই 
বেন স্থির পাল না। রজনীকান্তকে ত 
অনেকবার দেখিযাছেন, এবার এত 
দেখিতে সাপ কেন? দেখে সাধ মিটে 
না কেনগ অন্ধকারে কক্ষমণো বাস্ত* 
হুইয়। ঘুরিতে লাগিলেন।  একস্থানে 
কতিপয় দ্রবাদি একত্রিত থাকাছে কুমু- 
দিনী তাহাতে "1 বাধিয়! পড়িয়া গেলেন, 
তৎসঙ্গে ধাড়ুনির্মিত ভ্রবাদির ঝলঝন 
শব্দ হইয়া! উঠিল। তথক্ষণাৎ আলে! 
লইয়া কুমুদিনীর মাতা, বিনোদিনী ও 
রগনীকান্ত কক্ষমধো প্রবেশ করিলেন । 
দেখিলেন কুমুদিনী লজ্জায় আবনতমুী 
হইয়। ভূমি হইতে উঠিরা যাগার কাপড় 
টানিতে টানিতে পলাইয়া যাইতেছে 
তাহা দেখিরা রজনী সে কক্ষ হইলে 
প্রহ্থাগমন কৰিজেন। কুমুদিনী লজ্জিত 
খ 





১ রঙ্গদর্শন | (আশ্বিন। 
এবং অগ্রতিভ হইয়া ছাদের উপর গিয়া বর্ধিত হঈল, পয়ে ক্ষণেই নীরব থাকিয়া 
বসিলেন | কাদিতে লাগিলেন, কেন বলিলেন, 
তাহা ভিনি স্বয়ং বুণ্ঝন্তে পারিলেন_.. £ মা, করবো 
না। অধিকক্ষণ বসিতে পারিলেন না, . বি. কাহাকে 


বান্ত হইব! চক্ষু যুছিন্তে সুছিতে নীচে 


র। .তাপরে আানিবে। 


আসিয়। দেখিলেন বারাপ্ডায় দীড়াইয়! বি। মেয়েটির বয়স কত 

বিনোদিনী ও রজনীকান্ত চন্দ্রালোকে র)। তোমার বয়ন । 

ঘসুনার শোভা] দেখিতে দেখিতে কথোপ-. বি দেখিতে ৫কমন ? 

কগন .করিতেছিল, বিনোদিনী জিন্ঞাসা র। বড়ন্ুন্দরী।, 

করিল, “তুমি কি চাকরি করছ বি। এমন কেউ কখন দেখিনি কি? 
র। ওকালতি করি। র। কেউ.কখন দেখিনি। 
বি। কত টাকা পাও % বি। তুমি তাহাকে দেখিখাছ কি? 
র। কিছু না। ব। দেখিয়াছি, দেখিবামাত্র ভাল 
বি। তবে কি রকম চাকরি? বাসিয়াছি। 


র। এন্তন রকম চাকরি। 
বি। ও গাড়ি খানা কার? 


বি। আর সে তোমাকে ভাল বাসি- 
ঘাছে? 


ঘ। আমার। র। তা কেমন করে জান্ব। 

বি। টাকা দির! কিনিয়াছিলে ? বি। ভাল,এমন অদ্ভূত সুন্দরী খুঁজে 
ব। নয় তকি। খুঁজে কোথায় পাইলে ? 

বি। টাকা কোথায় পেলে? র। তোমাদের গ্রাম হইতে, স্কুবর্ণপুর 


বর । কুড়িয়ে পেয়েছি । 
বি। ছি তুমি চোর। 
র। কিসে। 
বি। : যে টাকা তুমি কুড়াইরা পাই- 
য।ছ সে টাকা কি তোমার ? 
র। এইবার হারি মা'নলাঘ॥ 
দুইজনে ক্ষণেককাল নিস্তব্ধ রহিল, 
কেহ টাদের পানে চাহিরা কেহ যমুনার 
প্রতি চাহিয়া। কিরৎক্ষণের পর বিনোদিনী 
আবার বলিল, £ ভুমি কি আর বিবাহ 
করিয়াছ?”' রজনীর হঠাৎ মুখকান্তি পরি-. 


হইতে। 

বি। আনাদের গ্রাম হইতে? কার 
মেয়ে, নাম কি? 
শিবনাথ মুখোপাধ্যারের কন্য।, 
নাম বিনোদিনী । 

ইছ। শুনিবাদাত্র বিনোধিনী লঙ্জেত ও 
অপ্রতিভ হুইয়৷ কিংকর্তবাবিমূঢ়ের ন্যায় 
ক্ষণেক ঠাড়াইয়া রহিল । পরে বেগে 
সেখান হইতে পলায়ন কৰিল। তাহার 
মলের ঝনঝনাৎ শব্দ প্রতিকক্ষে কক্ষে 


র। 


প্রতিধবনিত হইতে ল।টিল। রজনীক্টাস্ত 
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হাসিতে হাসিতে একবার বলিলেন, 
“দৌড়িও না, পড়ে যাবে | : তৎপরে 
সেম্বান হইতে চলিয়া গেলেন। 

আর: কুমুদ্বিনী ? কুমুদিনী কোথায়? 
বারেগার সন্নিকটে একটি: কক্ষদ্বারের 
অন্তরালে প্রন্তরবত দাড়াইয়া এই কথো- 
পকথন শুনিতেছিলেন,হৃদয়াঘাতে বাথিত 
হুইয়া,হস্তদ্বারায় হৃদয় চাপিয়!, শ্থিরনেনে 
রজনীকান্তের প্রতি চাহিয়া তাহ!র কথা! 
ওনিতেছিলেন। রজনীকে কত সুন্দর 
দেখিতেছিলেন। তাহার কথা কত মধুর 
বোধ হইতে ছিল। আর: বেহারী বিনো- 
দিনীকে কি কুৎসিত দেখিয়াছিলেন?.কি 
নির্লজ্জার ন্যাক্স, রজনীর সহিত কথ! 
কহিতেছিল। 

কুমুদিনীর মনে পড়ে কি না পড়ে 
জানি না। কিন্তু আমাদের বিলক্ষণ 
যনে আছে, এইনূপ আড়ি পাতিয়। 
রজনীকান্ত এক দিবস রাত্রে কুমুদিনীর 
ও -শরৎকুমারের গ্রেমালাপ শুনিয়া- 
ছিলেন। সেই জ্যোতস্গাময়ী উদ্যানের 
স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট এবং চন্দ্রালোক প্রতি- 
বিশ্বিত'সরোবরের সোপানে বসির়। যখন 
ছইজনে প্রেমালাপ করিতেছিলেন, তখন 
নিকটের একট কামিনী বৃক্ষের ডাল 
অবলম্বন করিয়া রজনীকান্ত তাহাদিগের 
কথোপকথন, শুনিয়াছিলেন। কুমুদিনী 
তাহাতে কত রাগ করিয়াছিলেন, কত 
বিরক্ত হইয়াছিলেন, র্জনীকে বটবাক্ 
দ্বারা কত ভর্খদনা করিয়াছিলেন এমন 


কিরজনীকে কীদাইয়! ছাড়িয়াছিলেন। 


৯ 


শৈশবসহচরী । 
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আর আজ তিনি স্বয়ং কি করিলেন? 
সংসারের এইরূপ গতি! 

রজনীকান্ত বারাগডা হইতে যায় 
কমুদিনীর মাতার নিকট বিদাায়গ্রর্থন! 
করিলেন । কুমুদ্িনীর মাত বলিলেন, 
“ বাবা রোজ মকালে বিকালে এক এক 
বার দেখা দিও-_-আর প্রতাহ এখানে, 
আহার করিও” রজনীকাস্ত দেখ! দিতে 
স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু গ্রতাহ আহার- 
করিতে সন্মত হইলেন না__বলিলেন, 
* আমায় প্রতাহ কাছারি যাইতে হয়, 
কোন দিন দশটার সময়, কোন দিন ছুই 
প্রহরের সময়। প্রতাহ এখানে আহার কর|- 
হইয়া উঠিবে না, এক এক দিন আহার" 
করিব” এই বলির! আপন: গৃহাভিমুখে, 
চলিলেন।  কুমুদিনীও আপনার শয়ন-. 
কক্ষের গবাক্ষে জাসিয়া বসিয়! দেখিলেন;. 
এক ব্যক্তি রাজপথ ত্যাগ করিয়! প্রান্তর 
দিয়! উহার দক্ষিণপার্থের একটি অষ্রা-" 
লিকার দিকে যাইতেছেন। অতি মুছু, 
গমনে যাইতেছেন, প্রান্তর পাঁর হই! 
গৃহমধো প্রবেশ করিলেন। আর-াহাকে, 
দ্বেখা গেল-না-_কিয়ৎকাল বিলম্বে অট্রা- 
লিকার বাতার়নপথ দিয়া ফে দীপমালা. 
দেখা যাইতেছিল একে একে তাহ! সক- 


লই নির্বাণ হইল। তৎপরে গবাক্ষ-: 
গুলি কে আসিয়া বন্ধ করিল, জনমান** 


বের আর চিহ্ন পাওয়! গেল না-_কেবল: 
মাত্র সুন্দর শ্বেত অট্টালিকাটি চন্ত্রা- 
লোকে আরো! শত দেখাইতেছিল, কিন্তু 
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কুমুদিনীর হৃদয়ও অন্ধকারময় হইল ॥ 
504; টি: 


॥ 


_. একভ্রিংশ পরিচ্ছেদ | 
দ্বানপন্র। 


রজনীকান্ত কুমুদিনীকে কত ভাল 
 ৰাসিতেন,কুমুদিনী ভিন্ন আর কেহ ত।হার 


চে 


হৃদয়ে স্থান পায় নাই । কুমুদ্দনী তাহার 
একমাত্র চিন্তা ছিল, কুমুদিনী প্রতিমার 
স্বরূপ তাহার হৃদয়ে বিরাজ করিত-_ 
কিন্ত ঘে দিবস জানিতে পারি-লন থে 
তাহা হইতে শরৎকুমার কুমুদিনীর অধিক 
প্রিয়তম সেই দিবস-তাহার হৃদয়ে বিষম 
বিপ্লব উপস্থিত হইল । সে বিপ্লবের ফল 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দৃঢ়প্রতিভ্ঞ। যে কুমুদিনী 
গ্রতিমা তাহার হৃদরমন্দির হইতে বিস- 
জ্জন করিবেন। কতদূর সে প্রতিজ্ঞ। রক্ষা 
করিতে পারিয়াছেন তাহা আমর! জাঁনি 
না কিন্ত কিরতৎপরিমাণে যে সে প্রতি- 
জ্ঞার সফল হইয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ 
প্রমাণ এই যে যাহাকে দেখিবার জনা, 
“যাহার সহিত কথা৷ কহিবার জন্য, রজনী 
সতত নানাগ্রকার কৌশল কল্পনা করি- 
তেন, আজ বহুদদিবসের পর ..তাহার 
হিত দেখা হইল । দেখা হইলে রজনী- 
কান্তের কি কোন বাহ্িক চাঞ্চলা প্রকাশ 
পাইয়াছিল? কিছু না। তিনি কি “কুমু- 
দিনী + বলিয়া একবার একট! কথ! 
ভিজ্ঞাসা করিতে পারিভেন না। মুক্ত 


; বাতায়রে একাকিনী বসিয়া কুমুদিনী 


তাহাই ভাবিতেছিলেন । ভাল, রজনী কি 
একবার মুখের কথা খুলিয়া একট! কথা 
জিন্ঞাসা করিতে পারিলেন না£ একবার 
কুমুদিনী বলির ডাকিতে প্রবৃত্তি হইণ 


বঙ্গদশন। 


(আশ্বিন). 
না? রঙ্জনী যে তাহাকে ভাল বামিতেন 
তাহ! মিথ্যা কথা।  রজ্রনী তাহাকে 
কখন ভাল বামিতেন না, তিনিই কেবল 
রজনীকে ভাল বাসিয়াছেন, কিন্ত সে 
ভালবাসার প্রতিদান হইল না, এখন 
তাহার জীবন অন্ধকার বিদ্দন মরুভূমির 
ন্যায়। এ আধার জীবনাকাশে একমাত্র 
তারা রজনীকান্ত, এ আধার বিজন 
অরণো এক মাত্র আলো! রজনীকান্ত। 
কিন্তু সে আলো অতি দূরে,কখন তাহার 
জীবন আলোকযর: করিবার আর সস্তা- 
বনা নাই। দিকৃত্রান্ত পথিকের মরীচি- 
কার নায় অতিদূরে একবার জলিতেছে 
একবার নিবিতেছে ৷ কুমুদদিনীর নয়নে 
দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল । অঞ্চল 
দিয়া চক্ষু মুছিতে সুছিতে বলিলেন, “হ! 
বিধাতা, কি করিলে,কেন আযার- এ দশ! 
করিলে, আমি কি পাপ করিয়াছি যে 
আমার দর্প চূর্ণ করিলে, আমাকে রজনী- 
কান্তের ক্রীত দাসীর ন্যায় হইতে হুইল! 
রজনী হাসিলে আমি হাসিব, রজনী 
কাদিলে আমি কাদিব। রজনীকান্তের 
প্রতি কেন আমার এ প্রকার ভাবান্তর 
জন্মিল,মনের এ ছুর্দমনীয় বেগ কি কখন 
স্বরণ করিতে পাৰিব লা__বিধাতা তুমিই 
জান)” বলিতে বলিতে কুমুদিনীর হঠাৎ 
ভাবান্তর হইল; রজনীক্যস্তের মুখ মনে 
খড়িয়া ভাবান্তর হইল,মেঘাবৃ শরতের 
শনীর ন্যায় তাহার হাদি যনে পড়িয়া! 
শিহরিয়! উঠিলৈন । ঈশ্বরকে ডাকিয়া কি 
এ্নীকান্তের অকল্যাণ করিলেন, মনে 
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* যনে বড় যন্ত্রণ। হইল, হৃদয় উছলিয়া! উ- 


সস 


ঠিন; আবার নয়নে ধারা বহিতে লাগিল। 
রজনীকান্তের ললাটে একটি শুক ক্ষত 
চিহ্ন দেখিয়াছিলেন। ভাবিলেন, কিসের 
ক্ষত? আহা, কত কষ্ট পাইয়াছে, কে 
তাহাকে সে সময়ে যত্বু করিয়াছে? কে 
তাহাকে আমার বলিয়! যন্ত্রণা নিবারণ 
জনা আদর করিয়াছে? এজগতে যে 
রজনীকে আমার বলে এমন কেহ নাই। 
কেবল এই হতভাগিনী চিরছুঃখিনী মনে 
মনে আমার বলিয়া থাকে । এই স্ুখ- 
ময় চিন্তায় নিমগ্ন হইয়|! রহিলেন। 
ক্রমে রাতি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। 


কুমুদিনী সংজ্ঞাহীন হইয়া সেই মুক্ত 


বাতায়নে বঙ্গিয়। আছেন, নিদ্রার আকর্ষণ 
নাই; শবা একবারও স্পর্শ করেন 
না। ক্রমে নিশানাথ মধাগগন অতিক্রম 
করিয়া! পশ্চিম গগনে আসিলেন। হঠাৎ 
কুমুদিনীর চিন্তা ভঙ্গ হইল, বাতায়নে 
নিম্লে মন্ুষযকণ্ঠ শুনিলেন। দেখিলেন 
জ্যোত্ক্লাবিধূত রাজপথের পার্খে তাহার 
গবাক্ষের নিয়ে একটি বকুলবৃক্ষের ছায়ার 
দাড়াইয়া, ছুই বাত্তি কথোপকথন করি- 
তেছে। কুমুদিনী সরিয়া দাড়াইলেন, 
অনা বাতায়নের অন্তরালে তাহাদিগকে 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, 
একজন বাঙ্গালি,অপর.সেই দেশীয়_বে 
ব্যক্কি বাঙ্গালি দেই বাক্তি কুমুদি নীর, 
গবাক্ষ প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া 
হিন্ুস্থানীকে চুপি২ কি বলিতেছে। 


কুমুদিনীর বড় সন্দেহ হইল; ভ।বিলেন 


শৈশবসহচরী। 


২৫৩ 


এই হুই ব্যক্তি ঠাহাদিগের গ্রতি অবশ্য 
কোন ছ্রভিসন্ধিতে এখানে ফীাড়াইয়। 
আছে। তঙজ্জনা গৃহস্থ সলককে জাগ- 
রিত করা উচিত বিবেচনা করিয়। অতি 
বাস্ত হইয়। চলিলেন। নিকটে এক 
কক্ষে বিনোদিনী শয়ন করিতেন, অতি 
দ্রুত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, দেখি 
লেন মুক্ত বাতায়নপথ দিয়া জোত্ন্স! 
আসিয়া বিনোদ্দিনীর কক্ষ আলোকিত 
করিয়াছে। সেই অস্পষ্ট আলোকে 
কক্ষের জমূদায় দ্রব্যাদি দৃষ্ট হইতেছে । 
এক পার্খে একখানি ক্ষুদ্র পালস্কে বিনো- 
দিনীর শয্যা রহিয়াছে কিন্ত বিনোদিনী 
তাহাতে নাই। আশ্চর্্যান্থিতা হইয়া 
কুমুদিনী কক্ষের চতুর্দিক অবলোকন ক- 
রিতে লাগিলেন। দেখিলেন সেই কক্ষের 
একটি বাতায়নে কুমুদিনীর দিকে পশ্চাৎ 
করিয় প্রাস্তরপার্খে রজনীকান্তের অমল 
শ্বেত তালিকার দিকে মুখ ফিরাইয়! 
বিনোদিনী বসির আছে। অতি মুদুস্বরে 
কুমুদিনী ডাকিলেন, “বিনোদ 1 বিনো- 
দিনী চমকিয়া উঠিলেন। লজ্জিত এবং 
অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া! দাড়াইলেন, যেন 
কি কুকর্ম করিয়াছেন । কুমুদিনী তাহা 
লক্ষ্য না করিয়া,তাহার হস্ত ধরিয়া আপ- 
নার ঘরের বাতায়নের নিকট আনিয়! 
চুপি চুপি বলিলেন দেখ, বকুণতলাগ় 
কার! দাড়াইয়া ।: বিনোদিনী কাহাকেও 
দেখিতে পাইল .ন| ॥ কিন্ত কুমুদিনী 
দেখিলেন অনতিদূরে রাজপথে েই ছুই 
বাক্তি হন্‌ হন করিয়া চলিয়া বাইতেছে।, 


রর ২৫৪ 


বিনোদিনী আপনার কক্ষে গ্রত্যাগমন 
করিলেন। কুমুদিনী একাকিনী বান্ছা- 
য়নে বমিয়! রহিলেন। ক্রমে নিদ্রাক- 
রণ হওয়াতে সকল দ্বার রুদ্ধ করিরাশয়ন 
করিলেন, তন্দ্রা আনিল। কিয়তক্ষণ পরে 
হঠাৎ নিদ্র! ভাঙ্গিল। কক্ষমধ্ো কোন 
গ্রকার শব্দেতে নিদ্রা ভাঙ্গিল ছুই এক 
বার খুট খুট শব্দ শুনিলেন, চক্ষুরুন্মীলন 
রুরিরা দেখিলেন, বারেখার দিকের 
একটি বার কে খুলিয়াছে, এবং তজ্জনিত 
অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে দেখিলেন এক বাক্তি 
সুখ আবৃত করিরা তাহার একটি ঝাকস খুলি- 
তেছে। কুমুদিনী চীৎকার করির! 
উঠিলেন। পুনঃ২ চীৎকার করাতে হরিনাথ 
বাবু এবং অন্যান্য পৌরজন দৌড়িয়। 
আনিল, কিন্তু চোরকে কেহ দেখিতে 
পাইল না, কেবল মাত্র দেখিল বারেখায় 
একখানি মই লাগান রহিয়াছে । আলো 
আনিয়া হরিনাথ বাবু কক্ষমধ্যে অন্থ- 
সন্ধান করলেন, দেখিলেন, কুমুদিনীর 
বাক্স খোলা রহিয়াছে কিন্তূ. অলঙ্কার 
অথবা অন্যান্য দ্রব্যাদি কিছুই অপহৃত 
হয় নাই। কোন পথ দিয়! চোর গুহে 
প্রবেশ করিয়াছিল আলো! লইয়া তাহ। 
অন্ুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, 
বারেওার নিয়ে মইরের নিকট একখানি 
কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে । আলো! দ্বারা 
তাহা পাঠ করিয়া! আশ্চর্যযান্বিত হইলেন । 
কুমুদিনীকে ডাকিয়। গোপনে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “ এই, কাগজখানি কি তুমি 
জান? ইহা কি তোমার বাক্সের ভিতর 


বসদশন। 


(আধখ্িন। 


ছিল?” কুঙুদিনী উত্তর করিলেন “এখানি - 
শরতকুখারের দানপত্র, ইহা আমার 
বাক্সের ভিতর ছিল।”” এবং কি. প্রকারে 
উহা! পাইস্জাছিলেন তৃৎস্বদ্ধে সমুদ্ায় 
ুত্ান্ত তাহার পিতাকে অবগত করা- 
ইলেন। হরিনাথ বাবু হাসিয়া! বলিলেন 
“ তবে শরৎকুমারের বিষ শরৎকুমারের 
আছে, রতিকান্তের নহে ।” কুমুদিনী 
উত্তর করিলেন, দানপত্র যখন রেজিষ্টরি 
হুয় নাই, এবং রতিকান্তের হস্তগত হয় 
নাই তখন শরতের আছে বই কি।” 

হরিনাথ বাবু -কুমুদিনীর কৌশলে 
অতিশয় সন্তষ্ট হইয়া! হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন “ কুমু, তুমি আজ বালস্বভাব 
শরৎকে রক্ষা করিরাছ, যদি শরৎ তো- 
মার পরামর্শে সকণ' কার্য্য -করে তবে 
তাহার বিপদপস্তাবন1 নাই |”. এই 
বলির হামিতে হাসিতে দ্ানপত্রখানি 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ছি'ড়িয়। অগ্রিসংস্ৃষ্ট 
করিলেন। এই বৃত্তান্ত পৌর্সজন সকলে 
জানিতে পারিল। 

হরিনাথ বাবুর দুঢ় বিশ্বাস হইল এ 
চোর রতিকান্ত বাড়য্যে। 

কুমুদিনীর দৃঢ় বিশ্বাস হইল এ চোর 
শরৎকুমার। তজ্জন্য মনে. মনে: বড় 
যন্ত্রণা হইতে লাগিল । 


দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
যমুনার জলে। 
পরদিবস অপ্রাহ্ছে হরিনাথ বাবু কুমু- 





জ্যাক 
১২৮৪1) 


-দিনী 9. তাহার প্রহ্থুতিকে ডাকিয়া! 
নির্জনে বলিলেন “কুমুদিনি, তোমার 
স্মরণ আছে বোধ হয়,যে আমি পুনরায় 
মংদার আশ্রমী হ্ইয়াছি কেবল তোমার 
জন্য। ভুমি ভিন্ন আমার আর দ্বিতীকষ 
সন্তান নাই ; তোমার স্ৃখসাধন আবার 
জীবনের প্রধান উদ্দেশা ; ভূমি বালা- 
কালে বিধবা হইয়াডিলে, আমি সেই 
ছুঃখে উদাসীন হইয়াছিলাম, পরে ভূমি 
বিবাহ করিতে স্বীকৃত হওয়াতে আমি 
পুনরায় সংসারী হঈয়াছি, কিন্ত ক্মাজ 
প্রায় ছয় মাস অতীত হইল, তথাচ 
ভোমার বিবাহ দিতে পারিলাম ন|। 
আমি দিন দিন ক্ষীণ হইতেছি_-আর 
অক্পদ্রিন বাচিব, তোমায় এ অবস্থায় 
ভাগ করিয়া ঘাইতে হইলে বড় কষ্টে 
মরিব;ঃ অতএব-_” 

কুমদিনী অতি কাতরস্মরে বলিলেন, 
“বাবা, তুমি যে আমাকে কখন তাগ 
করিক্বা যাইবে, তাহা! স্বপ্নেও মনে আসে 
না। তুমি আমায় ভাগ করিয়া যাইলে 
ভার পর সার আমার কি স্থখ গাকিবে, 
তাহলে কি আমি আর বাচিব।” হরি- 
মাথ বাবু উত্তর করিলেন; “নাক আমার 
খুতার কগা উপ করিয়া তোমাকে 

' কষ্ট দিব না__এক্ষণে সামি তোমার 

বিবাহ দিব-স্টির করিয়াছি । তোমার 

ন্যায় সুবোধ মেয়ে যে পিহৃআজ্ঞা অন-৪ 
হেলন করিবে তাহা আমার বোধ হয় 
না--আগামী কল্য স্থবর্ণপুর মাত্রা করিব, 
সেই স্থানে বিবাহ হইবে_-আমি পা 


বশপবসহচরী। 


৬ তবু মাস্ক 





স্থির করিয়াছি, তোনরা প্রস্বত হও । 
কুমুদিনি, আমায় সুখী কর। ৃ 
কুমুদিনী বঙ্গীয় কুলকামিনী ; বিবাহ 
সন্ধে কোন কথা৷ উাপিত হইলে লঙ্জজা 
পাইতে হয়, সুতরাং লজ্জায় অবনতমুখী 
হঈলেন। পরে হরিনাগ বাবু ক্ঠাহাকে 
বিদায় দিলেন । কুমুদিনী আপনার কক্ষে 
যাইয়া সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়! শয্যায় মুখ 
লুকাইয়া কাদিতে লাগিলেন। কত দুঃখে 
কাদিতে লাগিলেন ₹ যাহাকে অনেমনে 
পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, ভাহাকে 
জানার অত হারাইলেন, আর কখন 
তাহাকে মনে স্তান দিতে পারিবেন ন!, 
তাহার চিন্তা এক্ষণ হইতে পাপ সংস্ৃষ্ট! 
কাহার জীবনের একমার সুখ সেই 
রজনীকান্তের চিন্তা, আজ হঈতে তাহা! 
বঙ্জন করিতে হুইল; কাহার জনা? 
শরৎকুমারের জন্য_ পূর্বরাত্ে তাহার 
পিতার কথার আভাষে কুমুদিনীর নিশ্চন় 
বোধ হইয়ািল, যে শরৎকুমারকে তিনি 
আপন জ!মাতা করিতে মনস্থ করিয়াভেশ। 
কিন্ব শরৎকুমার তাহ'র স্বামী হইলে 
তিনি বড় শআস্থখী হইবেন। পিতার 
উদ্দেশ নিক্ষল হইবে, এ কথা পিতাকে 
কেমন করিয়া জানাইবেন.। বঙ্গীয় 
কূলকামিনীদিগের বিবাহ সম্বন্ধে মতামত 
দিবার তকোন অধিকার নাই, কেবল 
মাত্র কাদিবার অধিকার আাছে। কুমুদিনী 
কাদতেই লাগিলেন । রজনীকান্তের 


মুখ মনে করিনা কাদিতে লাগিলেন,আর 


বিপদ ভঞ্চন শ্রীমধুক্ছদনকে ডাকিতে লাগি- 


২৫৬: 
প্রেন। প্রা সন্ধা!মসহীত হইল, পাছে 
কেহ তাহার মগোবেদন। জানিতে পারে, 

এই জনা কুমুদিনী চক্ষু মুছিয়! গৃহকার্ধো 
 নিযুক্কা হইলেন । বিনোনিনী একবার 
জিজ্ঞাপা করিলেন, “ দিদি তোমার মুখ 
ভার, চক্ষু ফুলেছে কেন? কি হইয়াছে? 
--” কুমুদনী উত্তর করিলেন, “ আস্গুথ 
হুইরাছে।”? কিন্তু তৎপরেই গামছা লইর! 
তাদের বাটার পার্খে যমুনাতীরে যে 
একটি গোপনীয় ঘাট আছে, সেই'্ঘাটে 
গাত্রপ্রক্ষালন করিতে গেলেন, আশ্রীব 
নিমজ্জিতা হইয়া যমুনার জলে আধার 
আকাশে একমাত্র তারার নার ভাসিতে 
লাগিলেন। সন্ধা তিমির ক্ষণে ক্ষণে 
গাঢ়তর হওয়াতে যমুনার অপর তীর 
অন্ধকারময় হইল। কুমুদ্দিনী চিবৃক 
পর্যন্ত জলে ডুবাইলে তাহার -বোগ 
হইল, যেন অন্গকারময় অনন্তসমুদ্রে 
ভাসিতেছেন। চতুদ্দিকে কেবল বারি 
নিঃশব্দে অন্ধকারে ছুটিতেছে। তিনি 
একাকিনী থেন:সেই অকুলপমুদ্ধে অন্ধ- 
কারে ভামিতেছেন,চারিদিকে বারিরাশি 
উদছ্লিতেছে। ভাবিলেন, আযাব জীবন 
এইরূপ আধার আনন্তসমুদ্র, কতদিনে থে 
ইহা শেষ হইবে তাহা জানি না। দূরে 
অন্ধকারে যমুনার বক্ষে একটি গালো! 
জলিতেছিল। কোন জলঘানে_ উহ! 
জলিতেছিল। কুমুদিনী ভাবিলেন, ও 
আলোটি কেন জলিতেছে, আমার জীবন 
সমুদ্রে যে একটি মান আলো! জলিতে- 
ছিল, তাহা আজ নির্বাণ হইয়াছে, ওটি 


গন? 


ঃ 


 (আহ্িন। 


জলিতেছে কেন? দেখিতে দেখিতে দে" 
সালোটি নিবিয়া গেল। কুমুদিনী চম- 


-কিত হইলেন, হৃদয় অদ্দকারময় হইল) 


এই নাঘান্য ঘটনাটি রজনীকান্তের অম- 
হল স্বরূপ ভবিষাৎ বাক্য বলিয়া বিশ্বাস 
হইল ॥ . অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দকে 
চাহিয়া রহিলেন কিন্ত সেই আলে। আর 
জলিল না ॥ ভগ্নহ্গদয়ে: যমুনার বার- 
রাশির প্রতি চাহিয়! রহিলেন।  অনতি 
দূরে জলের ভিতরে একটি মুছ আলো! 
দেখিয়া! উতপাহান্থিতা হইলেন । কৃষ্ণা 
যামিনীর নীল নভোমগুলে উজ্জল সান্ধা 
তারার প্রতিবিষ্ব যমুনার কালে৷ জলে 
ঝিকমিক করিতেছে, দেখিরা হৃদয় কথ- 
ধিৎ গ্রাকুল হইল, অতি মুছু মুছু স্বরে 
বলিতে ল/গিলেন “ বাল!ই, কেন আমি 
অকারণে রজনীকান্তের অমঙ্গল আশঙ্কা 
করিতেছিলাম !" বলিতে বলিতে আর সে 
প্রতিবিষ্ব দেখিতে পাইলেন না। উপরে 
চাহিয়। দেখিলেন একখানি কাল মেঘ 
আমর! সেই সন্ধা তারাকে আবৃত করি- 
য়াছে। দেখিয়! কুমুদিনীর ভ্বদয় একবারে 
ভাঙ্গিয়া গেল--ভাবিলেন প্রক্কৃতি ড়মন্ত্ 
করিয়। তাহার রজনীকান্তের ভবিষাৎ 
অমঙ্গল তাহাকে দেখাইতেছে। নয়ন 
হইন্ডে দরবিগলিত ধারা বহিয়া যমুনার 
জলে পড়িতে লাগিল। অবিশ্রান্ত কাদিতে 
লাগিলেন। ঘাটের সোপানাবলীতে মনুষ্য 
পদশব্দ শুনিয়া হস্তদ্বার ঢক্ষু মুছিতে 
মুছতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, এক 
বাক্কি একখানি গাম! কাধে করিম| জলে 
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নামিবার উপক্রম করিতেছে । “মে জলে 
নামিল। তার নিকটবর্তী হইল, উভয়ে 
উভয়কে চিনিলেন। একজন বলিয়া উঠি- 
লেন “কুমুদিনি” চ্গপর মনে মন বলিল 
« রভানী।” আগন্থক ক্ষাণেক কিকর্ধনা- 
বিষুড়ের ন্যায় দাড়ালেন তৎপরে 
আস্তে আস্তে জল হঈতে কূলে উঠিয়া 
গেলেন। পরে সোপানাবলী আরোহণ 
করিতে লাগিলেন। কুমুদ্দনীর হৃদয় উছ- 
লিতে লাগিল, ইচ্চ। হইল একবার 
তাহাকে স্পর্শ করেন। একবার তীহার 
স্কন্ধে মন্তক রাখিয়! ক!দিতে কাদিতে 
মনোবেদনা দকল প্রকাশ করেন। 
নিষ্ঠর রজনীকান্ত আস্তে আস্তে প্রস্তর- 
নির্মিত সোপানে উঠিতে লাগলেন । 
কুমুদিলী কাদিতে কাদিতে অন্ধকারে 
রজনীকান্তকে নিরীক্ষণ করিতে লাগি" 
লেন। মনে মনে খলিতে লাগিলেন ণ্যাও, 
প্রাণনাথ, যাও! এ অভাগিনীর সংস্পর্শে 
আমিও ন1। মাও প্রাণেশ্বর! তোমার 
পদে যেন কপন কুশাঙ্কুর নাবিধে! কথন 
নাইতে যেন মাতার কেশ ন। ছিড়ে__ 
তুমি চিরজীবী হও__আবার কোন মনের 
মত সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়৷ সংসারী 
হইয়! যেন সুখী হও! কিন্তু আমায় চির- 
ছুঃখিনী করিলে! আমার এ কি হুইল!" 
অবিশ্রান্ত নয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল, 
সেই আধার জলরাশির মধ্যে. আগ্রীতখ 
নিমজ্জিত! ইহয়। কাদিতে লাগিলেন। 
ইতিমধ্যে কূলে কুকুরের কলরব শুনিতে 
পাইয়! দেখিলেন, জলের নিকটে একটি 


শৈশব্পহটরী । 
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বিড়ালের নাগ্স ছোট বিলান্ী কুন্ধুরকে 


একটা বৃহৎ দেশী কুন্ধুর ভাড়া করিয়াছে। 
দেখিয়া চিনিলেন যে ছোট কুক্কুরটি 
রজনীকান্তের । জত্তি জ্রুত তীরে উঠিষ। 
দেই কুন্কুরটিকে বুকে তুলি! লইলেন। 
কিন্ত দেশী কুন্ধুর তাহার পশ্চাৎ ধাবমান 
হওয়ানে--কুষদ্িনী দৌড়িতে দৌড়িতে 
আতবসন জন্য মোপান হইতে পড়ি! 
গেলেন, বড় আঘাত হওয়াতে অস্দুট 
চীৎকার করিরা উদ্ভিলেন। কিঞ্চিৎ 
পরে উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্ত সফল 
হইলেন না। তৎপরে কে আসিয়! হস্ত- 
ধরণ করিয়।৷ তুলিতে চেষ্টা! করিল। 
তাহার হৃস্টের উপর নির্ভর করি! কুমু- 
দিনী উঠিয়া! দীড়াইলেন। দেখিলেন 
রজনীকান্ত ভূবনমোইন রূপ ধারণ 
করিয়। তাহার হন্ত ধরির| রহিয়াছেন। 
কুমুদিনীর মুখমণ্ডল পাতুবর্ণ হইল, ভন্ত 
কাপিতে লাগিল, ছুইজনে ছুই জনের 
প্রতি চাহিঝা রহিলেন। সেই জনহীন 
শব্দহীন বনুনার উপকূলে, তন্ধাকারে 
দুইজনে দুইজনের হস্তধারণ করিয়! 
নীরবে দাড়াইয়! রহিলেন। বামহস্ত দ্বার! 
সেই কুকুরটি বক্ষে ধারণ করিয়া,কুমুদিনী 
দক্ষিণ হস্ত রজনীর হস্তে রাখিয়া নীরবে 
তাহার প্রত্তি চাহিয়। রহিয়াছেন । আর 
সে লজ্জা নাই-_সে ত্রীড়াবিকল্পিত দৃষ্টি 
নাই-_হঠাৎ কুবুদিনীর আচরণ পরিবর্তন 
হইল, অনেকক্ষণের পর রজনীকান্ত কথ! 
কহিলেনঃ বলিলেন, “ কুষুদিনি 1” কুমু- 


দিনী মনি চমকিয়া উঠিলেন। লজ্জার * 
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অস্তকে কাপড় টানিশেন, মুখ নত করি- 
লেন, রজনীর হস্ত হইতে আপনার হাত 
টানিয়া লইলেন, বক্ষ হইতে কুকুরটি 
লইয়া রজনীর হস্তে দিলেন । রজনী দুই 
হস্ত প্রসারণ করিয়া কুকুরটি লইলেন। 
খআবার বলিলেন, “কুমুদি নি-_কুমুদিনি, 
বড় আঘাত হইয়াছে কি?” 

কুমুদিনী মস্তক নত করিয়া অতি মুদ্ু 
স্বরে উত্তর করিলেন «“ন11” রজনী বেন 
আবার কি বলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু 
কুমুদিনী আর দীড়াইলেন না। অতি মুদু 
মৃদধ পদসঞ্চালনে উপরে উঠিতে লাগি- 
লেন। ঘাটের উপরে তাহাদের খিড়কির 


বঙ্গদর্শন | 


(মস্থিন। 
য়াছে; *িজ্ঞাসা করিল, “কে দিদি, 
ঘাটে কে?” রী 


কু। রজনীকান্ত । 
বি। কি হয়েছে, খোঁড়াচ্চ কেন? 
কু। পড়ে গিয়াছি। 


বি। আহা! বড় লেগেছে কি,কোথায় 
লেগেছে? 

বণিয়। বিমোদিনী অতিবস্ে হস্ত! 
কুমুদিনীর পদদ্ধ় দেখিতে লাগিল, তৎ- 
পরে জিজ্ঞগা করিল, “ দিদি কেমন 
করে উঠিলে 1৮ 

কু। রজনী আসিয়। তুলল ।, 

বি। ছিছি, রজনীর সাক্ষাতে পড়িতে 


বারের নিকটে বিনোদিনী দীড়াইয়া রহি- লঙ্জা করিল না। 
কু। তাকি করিব। 
-85৯52925 323৯০ 


নববার্ধিকী গ্রন্থের লিখিত বাঙ্গালার 
খ্যাতিমান্‌ ব্যক্তিগণ !* 


নববার্ষিবী শ্রস্থখানি বহু অমসহকারে 
সংগৃহীত বলিয়া বোধ হয়। সংক্ষেপে ব! 
বিস্তারে ইহাতে নানা বিষয় লিখিত 
হইয়াছে । বঙ্গদেশে প্রচলিত সালের 
উৎপত্তি, পঞ্জিকাপ্রকরণ, ভারতবর্ষের 
রাজ্যবিভাগ ও শাসনতন্্, বাঙ্গালায় 
লোকসংখ্যা, কৃষিতন্ত, বাণিজা, রেলওয়ে, 
ডাকঘর, সেভিংস্বাঙ্ক, মুদ্রানন্ত, দর্শনীয় 
স্টান প্রভৃতি অনেক বিষয় বর্ণিত হই- 


য়াছে। তন্মধ্যে “সাময়িক খ্যাতিমান! 
বাক্তিদ্দগের উল্লেখ আছে। আমর! 
প্রথমতঃ « খ্যাতিমান্‌” ব্যক্তিদিগের ছুই 
চারিটি কথ! বলিতে ইচ্ছা করি। 

আমরা মনে করিয়াছিলাম, আমাদের 
খ্যাতিমান লোকের সংখা! অতি অল্প; 
কিন্তু নববার্ষিকী গ্রন্থে জানিলাম যে বাঙ্গা- 
লার ২৬ জন « খ্যাতিমান” আছেন। 
আবার দেখিলাম সংগ্রহকার আত্ম- 


* নববার্ষিকী। কলিকাতা । ভিক্টোরিয়া যন্ত্র। শ্রঃবিপিনবিহারী রার দ্বারা 


মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


১২৮৪1) 


নিবেদনে লিখিয়াছেন মে তন্ভিন্ন আর ১৬ 
জন আছেন । আমরা পরমাহলাদ পূর্বক 
খাতিমান্দিগের নাম পাঠ করিতে 
আরম্ত করিলাম ॥ 
প্রথমেই দেখিলাম বদ্দমান|ধিপতি 
মহার/জ!ধিরাজ মাহাতাপচন্ত্র বাহাছুরের 
নাম নাই! আমরা মনে করিয়াছিলাম 
মাহাতাপ চাদ বাহাছুর বাঙ্গালার একজন 
খ্যাতিমান্‌ ব্যক্তি।  নববার্ধিকী পাঠ 
করিয়া জানিলাম যে তাহা নহে! আমরা 
একাল পর্যাস্ত জানিতাম যে ধনে কি 
মানে বাঙ্গালায় তিনি আদ্বিতীয়, কিন্ত 
এক্ষণে নববার্ষিকী পাঠ করিয়। বিবেচন] 
করিলাম যে ধনে কি মানে লোক 
খ্যাতিমান, হয় না। সংগ্রহকার হয় ত 
বলিবেন “সনম পুরুষে! ধনাঃ,মাহাতাপ 
% উদ বাহাদুর নিজের গুণে খ্যাত নহেন, 
তাহার পিতৃপুরুষ ধনসম্পত্তি রাখিয়া 
গিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার এই সম্পদ 
নতুব| কেহ-তীহ!র নাম শুনিতে পাই- 
তেন না। অথবা সংগ্রহকার হয় ত 
বলিবেন যে বাঙ্গালির সহিত মাহাতাপ 
চাদ বাহাছ্ুরের সংশ্রব নাই) তিনি 
বাঙ্গালির মধ্যে গণা নহেন বলিয়া তাহার 
নাম লিখিত হয় নাই । সংগ্রহকার যে 
কারণই নির্দেশ করুন তাঁহার মতে নব- 
বার্ষিকীলিখিত- বাক্তিগণ বর্দমানাপ্িপতি 
অপেক্ষা ঝড় লোক। যাহার বর্ধনানেব্র 
মহারাজা অপেক্ষ। “ খ্যাতিমান্‌” তাহা- 
দের মধ্যে কেহ গ্রামা পাঠশালার গুরু- 
মইশয় হউন, বা. £ জ্মেনে" ব্রণ 


নববার্িবী গ্রন্থের নিখিত ঝা গলার খ্যাতিমান্‌ ব্যক্তিগণ । 


২৫৯, 


হউন তাহারা নিশ্চয়ই অসাধারণ বাক্ষি। 
আবার তীহাব| কেবল এক অহ্থারাঁজ- 
মাহাতাপ চাদ বাহাছুর অপেক্ষা যে বড 
লোক এমত নহেন, বাঙ্গালার ছয় ৫কাঁটি 
লোক অপেক্ষা তাহার! প্রধান | 

যাহারা ছয়কোটি লোকের মধ প্রধান 
তাহারা কোন অসাধারণ গুণসম্পন্ন হই- 
বেন! বাঁগালার খাতিমান্‌ হইতে গেলে 
বোধ হয় ছুই একটা এমন বিশেষ গুণ 
থাকা আবশ্যক যাহা এ ছয় কোটী লোকের, 
মধো পাওয়া বার না। পাঠকমহাশয়ের 
এক্ষণে দেখা উচিত নববার্ষিকীলিখিত 
খাতিমান্দিগের মধ্যে কাহারও এরূপ 
কোন অসাধারণ গুণ আছে কিনা। 

প্রত্যেক “ খ্যাতিমানের'* অসাধারগস্, 
তত্ব করিবার প্রয়োজন নাই) কয়েক 
জনের সম্বন্ধে হয় ত লোকের বড় সন্দেহ 
না থাকিতে পারে। কিন্ত অবশিষ্ট কয়েক- 
টির নাম এই স্থলে উল্লেখ করিয়! পাঠক্‌- 
দিগকে জিক্তাসা করিতে ইচ্ছা! হয় যে, 
কখন কি এই অদ্ভুত “খ্যাতিমান্দিগের” 
কেহ খাতি শুনিগাছেন? কখন কেহ 
কি তাহাদিগের নাম শুনিয়াছেন 2 কিক 
পাছে এই “খ্যাতিমান্দিগের” আত্মী- 
য়েরা কষ্ট পান এই ভয়ে আমর! তাহা. 
দের নাম এস্থলে লিখিতে পারিলাম না). 

এই সকল পু “খ্যাতিমান্দিগের”” 
জীবনী নববার্ষিকীগ্রন্থে পিখিত.. হইয়াছে 
দেখিয়। মনে করিলাম বঙ্গালার লোক হয়ঃ 
ত অবিবেচক, আপনাদিগের রদ্বগুলিকে, 
চিনিতে পালাই, জীবনী পড়িয়া চিনি” 


২৬৭ 


তে পারিবে বলিয়। সংগ্রহকার তাহাদের 
জীবনী লিখিয়াছেন। খ্াঁতিমান্দিগের 
খ্যাতিতে যত দাবি দাওয়া তাহা সনদর 
'& জীবনীতে লিখিত হইয়াভে | ইহাই 
জীবনীর এক মাত্র উদ্দেশা মনে করিয়া 
যন্তপূর্বক আমর! জীবনী গুলি একে 
একে পড়িতে আরম্ভ করিলাম ! 
গ্রথমেই বাহার জীবনী পাঠ করিলাম 
তাহার অসাধারণত্ব কিছুই দেখিতে পাই- 
লাম না। তাহার জীবনীর সংক্ষিপ্ত 
বৃত্তান্ত নিয়ে লিখিত হইতেছে :_খাতি- 
মান্টি দরিদ্রসন্তান, পাঠশালায় পড়িয়্াচি- 
লেন,তাহার পর কালেজে পড়িয়াছিলেন, 
ছাত্রবৃন্তি পাইয়ান্উলেন,কাঁলেজের অধাঁ- 


পকেরা তাহাকে ভাল বাঁসিভেন। সংসার. 


অচল বলিয়া কালেজ তাণাগ করেন। 
শিক্ষা শেষ হইল না বলিয়া তাভার ক্ষতি 
হয় নাই। তিনি এক্ষণে দুই শত টাকা 
বেতন পাইতেছেন, গ্রামা লোৌকদিগের 
অঙ্গে মিলিত হইয়! একটি ডাঁকঘ্র স্তাঁপন 
করিয়াছেন। বিবাহ করিয়াছেন । 
পাঠশালার নিহিত পুস্তক লিখিয়াঁছেন । 
তড্জিন্ন আর একখান্ন পুস্তক লিখিয়া- 
ভেন। শেষোক্ত গ্রন্থথানির মাম আ- 
মরা লিখিতে পারিলায় না, লিগিন্ে 
পাৰিলে পাঠকেরা দেখিতেন বে তল্লে- 
খক স্বয়ং যেরূপ অপরিচিত তাহার 
গ্রন্থখানিও সেইপ অপরিচিত নব- 
বার্ষিকীলেখক আপনিই খলুন দেখি 
যে প্রতিবেশী ভিন্ন এই ব্যক্তিকে কেহ 
জানে? কেহ জানিবার সম্ভাবনা £ কেন 


হ বঙ্গদশন । 


( আশ্বিন। 
গুণে এই  বাক্তি ছরকোটী লোকের 
মধ « খ্যাতিমান্” হইবার যোগা? 
তাহার কোন গ্বণটী অসাধারণ? তিনি কি 
দরিদ্রদস্তান বলিয়া অলাধারণ? কালেজে 
ছাতরৃত্তি পাইয়াভিলেন বলিয়া কি অগা. 
ধারণ? পাঠশালার পুস্তক লিখিয়াছেন 
বলিয়া! কি অসাধারণ? গ্রামে ডাকঘর 
স্থাপন করিবার জন্য উদ্দোগ পাইয়া- 
ছিলেন বলিয়া কি অসাধারথ? না,বিবাহ 
করিরাছেন বলিয়া অসাধারণ? কোন 
গুণটির ঘিমিত্ত এই অদ্ভুত খ্যাতিমান্টি 
ছয়কোটী লোকের উপর স্থান পাইযকা- 
ছেন! এরূপ লোক যদ্দি « খ্যাতিমান” 
হয়েন তবে সংগ্রহকার দেখুন দেখি নিন্ন- 
লিখিত ব্যক্তিকে ভবিষ্াতে নববার্ষিকী 
গ্রন্থে স্থান দিতে পারিবেন ছ্ধি না? 
রামভদ্রখগ্রপাদ সন ১২৪* মালের ১২ই 
বৈশাখে জন্গ্রহণ করেন। ১২ই বৈশা- 
থের একদিন পুর্রেও নহে একদিন পরেও 
নহে। ইহার একমাত্র গর্ভৃধারিণী ছিলেন, 
তাহাকে রামভদ্র চিরকাল মা বলিয়! ' 
ডাকিতেনঃ কখন অন্যথা হয় লাই। 
বয়স হইলেও মাকে যা বলিতেন। 
তাহার জন্মমাত্রেই জ্ঞানোদয়ের আশ্চর্য 
পরিচয় পাওয়! গিরাভিলঃ এ সময় মাড় 
স্তন তাহার ওষ্ঠ স্পর্শ করিবামাত্রই তিনি 
চু্ঘপান করিয়াছিলেন। স্তনে দুগ্ধ 
ভাছে এ কথা তাহাকে বলিয়া দিতে হয় 
নাই । তাহা শোষণ করিলে দুগ্ধ বহির্গত 
হইবে এবং মেই॥ছুপ্ধ পান করিতে হইবে 
এ লকল কিছুই শিখাইতে হয় নাই, 


১২৮৪) 


অথচ রামভদ্র জন্মমাত্রেই ভা! সকল 
জানিয়াছিলেন। লোকে তখনই বুঝি- 
যাছিল যে এ ছেলে বাঙ্গালার “খ্যাতি- 
মান্” হইবে ॥ আহার পর রামভদ্র দিন 
দিন বাড়িতে লাগিলেন । কেহ: তাহাকে 
বাড়ায় না, অথচ তিনি আপনি বাড়িতে 
লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য কৌশল জানি- 
তেন! প্রথমে তিনি পাঠশালায় পাঠা- 
রস্ত করেন ॥ বর্ণগুলি বহুযত্বে অতি সাব- 
ধানে শিখিয়াভিলেন। তীহার স্মরণশন্তিঃ 
এতই চমৎকার যে কতদিন হইল বর্ণগুলি 
শিথিয়াছিলেন অদ্যাপি তাহা ভূলেন নাই, 
কখন ভ্রমেও ক অক্ষরকে চ বলেন না। 
তাহার বুদ্ধির কৌশল আরও আশ্চর্য্য 


এই, পাঠশীলে যে সেই কয়েকটি বর্ণ - 


শিখিরাছিলেন তাহা! দ্বার! কি না করিতে- 
ছেন। পত্র লিখিতে বল, টগ্পা লিখিতে 
বল, সকল কার্ধা এ বর্ণ কয়েকটির দ্বার! 
উদ্ধার করিয়া থাকেন; কখন অনা 
উপায় অবলম্বন করেন না। ইদানীং 
বর্ণমাহাত্ম্য নামে একখানি গ্রন্থ লিখির়া 
অঙ্কুত কীন্তি সংস্থাপন করিয়াছেন গ্রন্থ 
দ্বারা তিনি এই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে 
বেদ বল, বেদাঙ্গ বল, বর্ণ ছাড়া কিছুই 
নাই। পাঠশালায় যে বর্ণগুলি শিখা 
যায় তাহা লইয়া বেদ। তাহার একটা 
বর্ণ যুছিয়। ফেল, বেদ অশুদ্ধ হবে । 
সকল বণগুলি মুছিয়া ফেল, বেদ লে+প 
পাইবে। গ্রন্থখানি অধিক বিক্রীত হয় 
নাই কিন্তু শুনিয়াছি বাঙ্গালায় আপামর 
ঝাধারণে সকলেই তাহা পুড়িয়।ছেন। 


নববার্ষিকী গ্রন্থের লিখিত বাঙ্গালার খ্যাতিমান, ব্যক্তিগণ । 


] 


রামভদ্রের বিশেষ বন্ধুরা বলেন যে বর্ণ- 
মাহাস্মা পড়িয়া বিজ্ঞানবিৎপডিতে রা ধন্যা 
ধনা করিয়াছেন। তাহারা বলিয়!ছেন 
ও গ্রন্থ দ্বারা বিজ্ঞ/নশান্ত্র পরিবদ্ধিত 
হইবে, বর্ণমাহাত্মা দ্বার! নৃহন নৃতন নিয়ম 
আবিদ্ধত হইবে ।: আবার সমাজতব্ব- 
বিদেরা বলেন যে বর্ণমাহাত্মা দ্বার দমা- 
জের নানা মঙ্গল সংসাধিত হুঈবে। 
ফলতঃ ঘিনিই যাহা বলুন আমরাও 
নববার্ধিকী সংগ্রহকারের ন্যায় গ্রন্থের 
গুণাগুণ দেখি না। রামভদ্র পরিশ্রম 
করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন আপনার বায়ে 
তাহা মুদ্রাঞ্কিত করিয়াছেন। অতএব 
তিনি নববার্ষিকীলিখিত খ্যাতিমান্দিগের 
শ্রেণীভুক্ত হইবার নিতান্ত যোগা | বান্ত- 
বিক যোগা কি না ধাহার! নববার্ষিকী- 
লিখিত ছুই চারিটি জীবনী পাঠ করিয়া- 
ছেন তাহারাই বিচার করুন। 

নববার্ষিকীর একটি জীবনী পড়িয়। 
রামভদ্র খঞ্চপাদকে আমাদের মনে পড়ি- 
য়াছিল । আর ছুই একটি জীবনী পাঠ ক- 
রিয়া যাহা মনে হইল তাহা বল! বাহুলা। 
কেবল এই মাত্র পাঠকদ্রিগকে স্মরণ করি- 
য়া দিতে ইচ্ছা করি যে, নববার্ষিকীর ছুই 
চারিটি খ্যাতিমান অপেক্ষা অনেক যাত্রা- 
কর এবং নাকছাদি প্রভৃতি দোকানদার 
সুপরিচিত; সংগ্রহকার তাহাদের জীবনী 
সন্পিবেশিত করিলে নিতান্ত অসংলগ্ন 
হইত না। 

সংগ্রহকার যে সকল সামানা বাক্তির 
কপাণে টিকিট মারিয়! “ খ্যাতিমান? 


২৬১. 
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করিয়াছেন আমর! যথার্থই তাহাদের 
নিমিত্ত ছঃখিত।. তাহার! পথে বাহির 
হইলে লোকে তাহাদের মুখের প্রতি 
চাহিয়া চিনিতে চেষ্টা করিবে। হয়ত 
ইতর লোকের! “নববার্ষিকীর খ্যাতিমানত 
যাইতেছে বলিয়! অঙ্গুলি তুলিয়! দেখাইয় 
দিবে। ভদ্রলোকদিগকে এরূপে অপ্রতিভ 
করিবার উপায় করিয়া সংগ্রহকার ভ।ল 
করেন নাই । এ সকল ভদ্রলোকের! 
তান্ভার নিকট অন্ুগৃহীত- হইয়াছেন 
বলিয়া কখনই মনে করিবেন না। বাস্ত- 
বিক সংগ্রহকার তাহাদের শক্রর ন্যায় 
কার্ধ্য করিয়াছেন । যে বাক্তিরা কখনই 
তাহাদের জানিত না এক্ষণে জানিবার 
নিমিত্ত তাহাদের কৌতৃহল জন্মিবে। 
আশান্ুযায়ী গুণ না দেখিলে উপহাস 
করিবে। সংশ্রহকার সে উপহাসের পথ 
পরিষ্কৃত করিয়! দিয়াছেন। খ্যাতির 
কারণ আর অনাত্র অনুসন্ধান করিতে 
হইবে না, জীবনী পাঠ করিলেই খাতি- 
মান দিগের দাবি দাওয়। একেবারে 
প্রকাশ হইয়া পড়িবে । তাহাই বলিতে 
ছিলাম সংগ্রহকাঁর শক্রর ন্যায় কার্ধ্য 
করিয়াছেন। খখ্যাতিমান্দিগকে” সংগ্রহ- 
কার উচ্চস্তানে দাড় করাইর! ভাঙ্গাঢোল 
পিটিয়া বাজারের লোক জমা! করি- 
য়াছেনঃ কিন্তু কয়েকজনের যেব্ধপ পরিচয় 
দিয়াছেন তাহাতে উপহাস করিবাঁর 
নিমিত্ত প্রকারান্তরে ইঙ্গিতও করিয়াছেন । 

আবার বিশেষ আক্ষেপের বিষয় যে 
এই সকল বিবেচনা ন1 করিয়া ছুই এক- 


বঙ্গদর্শন । 


(আশ্বিন। 


লন “খ্যাতিমান্” আপনাদের পরিচন় 
আপনারাই লিখিয়া দিয়াছেন । সংগ্রহ. 
কারের কখন এই সামান্য ব্যক্তিদিগের জন্ম 
বা বংশবৃত্তান্ত জানিরার সম্ভব নহে। 
অবশ্য খ্যাতিমানের! স্বয়ং তাহা সংগ্রহ 
করিয়া না দিলে নববার্ষিকীলেখক তাহ। 
কোথায় পাইবেন। কিন্তু ইহার মধ্যে 
আরও রহনোর বিষয় এই যে তাহাদের 
জন্মদিন সাধারণে নিশ্চয় করিয়া না জা- 
নিলে পাছে ভবিষ্যতে দেশের কোন ক্ষতি 
হয় এই বিবেচনায় তাহারা মায় তিথি 
নক্ষত্র জানাইয়! সাধারণকে চিরবাধিত 
করিয়াছেন। তাহাদের দয়ার পার নাই ! 
কেহ কেহ আবার অনুগ্রহ করিয়! জানা- 
ইরাছেন যে তাহার বিবাহ ছুইটি/কেহ বা 
বলিরাছেন তাহার ভগিনী চারিটী। এ 
সকল পরিচয়ে দেশের মহৎ উপকার 
হইবে সন্দেহ নাই ॥ কিন্তু ভবিষাৎ 
ইতিবৃত্ত লেখকদিগের নিমিত্ত রাখিলে 
ভাল হইত। 

সংগ্রহকার যে কেবল ছুই চাঁরিটি নিরীহ 
ব্যক্তিকে উপহাষের পথে দাড় করাইয়া 
ছেন এমত নহে, তিনি নিজেও কতক 
সেই পথে দাড়াইয়াছেন॥ ধিনি. এই 
সকল সামান্য ও অপরিচিত ব্যক্তিনিগকে 
বাঙ্গালার খ্যাতিমান্‌ বলিয়। স্থির করিয়া- 
ছেন তিনি অবশ্য উপহাসের যোগ্য.। 

ংগ্রহকার নিজের নাম গে'পন রাখিয়। 
ভাল করিয়াছেন। টি 

আমরা যে এত কথা! বলিলাম তাহার 
প্রধান কারণ এই যে “খ্/|তিমান্, অংশ 


১২৮৪. নববার্ষিকী গ্রন্থের লিখিত বাঙ্গালার খ্যাতিমান্‌ ব্যক্তিগণ । 


বাতীন নববার্ধিকী গ্রন্থধানি সুন্দর বূপে 
সংগৃহীত হইয়াছে । অন্য অংশ উত্রষ্ট 
না হইলে কেবল “খা।তিমানের পরি- 
চ্ছেদ পাঠ করিয়া॥আমরা এত সময় নষ্ট 
করিতাম না; মনে করিতাষ কোন পাঠ- 
শালার গুরুমহাশয় ব। কোন উকিলেৰ 
টর্নি কর্তৃক ইহা! সংগৃহীত হইয়াছে । 
তাহার নিকট আর অধিক প্রত্যাশা করা 
যাইতে পারে না। 

আর এক কথা এই যে, বে দেশে রাম- 
ভদ্র খপ্জপাদের ন্যায় বাক্তির৷ খ্যাতি- 
মান্‌,সে দেশের গৌরব গোপন করিলেই 
ভাল হয়। 

সংগ্রহকারের বোধ হয় দৃঢ় বিশ্বাদ 
আছে যে ভালই হউক মন্দই হউক গ্রন্থ 
লিখিলেই লোক খ্য।ত্যাপন্ন হয়। কিন্ত 
বাস্তবিক তাহা হয় না, কখন কখন অতি 
উৎকৃষ্ট পুস্তক রচন! করিয়াও লেখক 
অপরিচিত থাকেন হয় ত শত বৎসর 
পরে তাহার গ্রন্থের গুণ প্রকাশ পায়। 
ততৎকালে তিনি জীবিত থাকিতে পারিলে 
খযাত্যাপন্ন হইতে পারিতেন। অনেকে 
বহুতর ধনসঞ্চয় করিয়া ও খ্যাত্যাপন হই- 
তে পারেন না সমাজের সর্ধত্র তাহার 
ধনাট্যতার পরিচয় বিস্তার হয় না। অধিক 
দিনের কথ! নহে বাঙ্গালার কোন ব্যক্তি 
মরণকালে চারি ক্রোর টাক। রাখিয়া! 
গিয়াছেন, অথচ. তিনি ধনবান্‌ বলিঞ্রা 
বাঙ্গালায় খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন না। দান 
করিয়া অনেকে দরিদ্র হইয়া গিয়াছেন 
অথচ খ্যাত্যাপন্ন হয়েন নাই । অনেকে 


২৬৩ 


রাজমন্মান পাইয়াছেন কেহ বাঁ রাজ! 
কেহ বা নবাব হইয়াছেন অথচ বাঙ্গালা 
খ্যাত্যাপন্ন হয়েন নাই । 

কি গুণে লোক খ্যাতা!পন্ন হয় তাহ! 
বল! যায় ন1। যিনি তাহা বুঝিয়াছেন এবং 
বুঝিয়া তদন্ুরূপ কার্য করিয়াছেন হয় ত 
তিনি খ্যাত্যাপ্ন হইয়াছেন। শ্রেষ্ঠ বা 
মহত্বাক্তি হইলেই যে খ্যাত্যাপন্ন হইবে 
এমত নহে । অনেকে খ্যাত্যাপন্ন হইয়া- 
ছেন অথচ তাহারা মহৎ নহেন। প্ররূত 
মাহাস্তমা প্রতিষ্ঠ।র মুখাপেক্ষী নহে। বরং 
প্রকৃত মাহায্মা খ্যাত্যাপন্স না হওয়াই 
সম্ভব।  প্রতিতাশালী ব্যক্তিদরিগের 
সম্বন্ধেও অনেকট। উরূপ । প্রতিভাশালী 
হইলেই যে খ্যাতিমান্‌ হইবে এমত 
নিশ্চয় নাই। 

সংগ্রহকার যে ৪২ জনের নাম নির্ব্বা- 
চন করিয়াছেন শীহার্দিগের মধ্যে তিন 
চারি জনকে বাঙ্গালার খ্যাতিমান বণি- 
লেও বলা যাইতে পারে; কেন না বাঙ্গা- 
লার প্রায় সর্ধাত্র তাহাদের খ্যাতি বিস্তার 
হইয়াছে। অপর করজনের মধো কাহাকে 
কলিকাতার খ্যাতিমান্‌, কাহাকে পটল- 
ডাঙ্গার খ্যাতিমান, কাহ!কে রামপুর বা 
শ্যামপুরের খাতিমান্‌ বলিয়া! পরিচয় 
দিলে সঙ্গত হইত,কেহ তাহাতে আপত্তি 
করিত না। তাহার! সহস্র গুণালম্কৃত 
হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা বাাপিয়! 
তাহারা পরিচিত হয়েন নাই, কাজেই 
তাহার! বাঙ্গালার “খ্যাতিমান্* নহেন। 
বাঙ্গালার অবস্থা মন্দ, অন্যাপি পুর্বা-" 


২৬৪ 


- কালের ন্যায় যেন শত রাজ্যে বিভক্ত 
রহিয়াছে কাজেই প্রতিষ্ঠা প্রচার বাঙ্গালায় 
এখনও অতি কঠিন । 


নববার্ধিকীর অপকুষ্ট অংশ সম্বন্ধে 
আমরা অনেক কথ! বলিলাম । ইচ্ছা 
ছিল উৎকৃষ্ট অংশ লইয়া! আলোচনা 
করি কিন্ত আমাদের স্যানাভাব। নব- 
বার্ষিকী গ্রস্থে উৎকৃষ্ট ভাগ অনেক আছে। 
পঞ্জিকা প্রকরণটি আদ্যোপান্ত সকলের 
পাঠ কর! আবশ্যক । সংগ্রহকার যে 
একটি বিশেষ ভ্রম দর্শাইয়াছেন তাহ! 
সকলের জানা উচিত। আমর! তাহার 
কতকাংশ নিয়ে উদ্ধত করিলাম। 


“আমাদিগের দেশের পঞ্জিকাকারের। 
এক্ষণে যে সময় হইতে নূতন বৎসরের 
গণনা আরন্ত করিয়াছেন,এবং যে নিয়মে 
মাসিক দিনমংখ্যার ভাগ করিতেছেন, 
তাহাতে গুরুতর ভ্রম লক্ষিত হয়। এই 
ভম আশু সংশোধন না করিলে আমা- 
দিগের পঞ্জিকা ক্রমেই অধিকতর অশুদ্ধ 
হইতে থাকিবে, এবং তিন চারি সহজ 
খখসর পরে এক খতুতে অনা খতুর গণনা 
আরস্ত হইবে । সর্বসাধারণের সম্মতি- 
ভিন্ন যদিও এই ভ্রম সংশোধন করা 
খআমাদিগের ক্ষমতাধীন নহে, তথাপিও 
এই ভ্রম প্রদর্শন করিয়া তাহার গ্রতি- 
কারের উপায় নিদ্দেশ কর! কর্তব্য সন্দেহ 
নাই ।” 

মুদ্রাঘন্্থ সম্বন্ধে সংগ্রহকার এই নিন 
উদ্ধৃত ন্াশ্চর্মা কথা লিখিয়াছেন। 


বঙ্গদর্শন | 


. এই অবস্থার রহিয়াছে । 


(আখিন। 


“বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে যে সুদান 
ছিল ভাহার একটা প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া 
গিক়্াছে। ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসন 
কালীন, ভিনি দেখিতে পান যে, বারা- 
ননী জেলার: এক স্থলে যুত্তিকার কিছু 
নীচে পশমের ন্যার আশাল একরপ 
পদার্থের একটি স্তর রহিয়াছে । মেজর 
রুবেক ইহার সংবাদ পাইক়্া তথায় উপ. 
স্থিত হন এবং সে স্থান খনন করিয়! 
একটি খিলান দেখিতে পান । পরিশেষে 
খিলানের অভ্যন্তরদেশে প্রবেশ করিয়! 
দর্শন করেন যে, তথায় একটি ঘুদ্রাযস্থ 
ও স্বতগ্র স্বতন্ত্র অক্ষর মুদ্রাঙ্কনের নিমিন্ত 
সাজান রহিয়াছে। মুদ্রাঘন্ত্র ও অক্ষর 
পরীক্ষা করিয়! সিদ্ধান্ত হয়, সে সকল 
একালের নয়, অন্যুন এক সহম্ব বৎসর 
আমাদিগের 
পুর্ব পুরুষের! যে যুদ্রাযন্ত্র ও উপকরণাদি 
বাবস্ার করিতেন, আমরা যবনাধিকারে 
তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি 1৮ 

সংগ্রহকার এই সংবাদ কোথায় পাই. 
য়াছেন তাহ! বিশেষ করিয়া লিখিলে 
ভাল হুইত।॥ না লেখায় এই পরিচন্ন 
অনেকের নিকট গ্রাহা হইবে না। মুদ্রা- 
যন্ত্র প্রাচীনকাল চীনদেশে ছিল কিন্ত 
ভারতবর্ষে যে কখন ছিল এমত কাহারও 
বিশ্বাফ নাই । এক্ষণে তাহা বিশ্বাম 
করাইতে হুইলে বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক। 
শুনা যার 01108077775 017.052)8 
নামক একখানি সামান্য সামরিক পত্রে 
এই কথা লিখিত হইয়াছিল বিন্ত তাহ! 
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কতদূর বিশ্বাসযোগা তাহা প্রথমে তদন্ত 
করা উচিত ছিল। 

সংগ্রহকার বছ পরিশ্রম করিয়া নব- 
বার্ষিকী গ্রস্থখানি ,গ্রকাশ করিয়াছেম 


পঞ্জাৰ ও শিখসম্প্রদায়। 


চা ক 


২৬৫ 


কিন্ত আক্ষেপের বিষয় স্থানাঁভাবে সকল 
বিষয় সমালোচন করিয়! তাহার উপযুক্ধ' 
প্রসংশা করিতে পারিলাম না। 


পড়ি 


পঞ্জাব ও শিখসজ্প্রদায়। 
প্রথম প্রস্তাব। 


পঞ্জাব ভীরতবর্ষের মধো, বর্তমান কি 
প্রাচীন উভয়কালেই অভি প্রধান স্থান 
বলিয়া গণ্য । কিন্তু প্রাচীন কালের 
পঞ্জাবের গৌরবে সমগ্র ভারতবর্ষ গৌর- 
বান্বিত। পুজাপাদ আর্ধাপিতৃপুরুষের! 
মা আসিয়। হইতে গগনে পঞ্জাব প্রদে- 
শে 'মামিয়াই পদার্পণ করেন,এবং তথায় 
বচ্কাল পর্স্যন্ত অধিবাস করিয়া ক্রমে 
দক্ষিণাভিমুখীন হন । তাহারা দরস্থতী 
ও দৃষগ্গতী মদীদ্ধয়ের মধাবন্তী প্রদেশে 
বাস করিয়া! ব্রক্গাবর্ভ নামে উহাকে অভি- 
হিত করেন। সরম্বতী এক্ষণে অদৃশা। 
দুষদ্রতী কাগার নামে প্রসিদ্ধ । পঞ্জাবেই 
আর্য ও অনার্ধ্যদিগের মধ্য বিবাদ 
বিগ্রহ আরম্ভ হয়। খখ্েদের অধিকাংশ 
পঞ্জাব প্রদেশেই লিখিত । দেবাস্ুরের 
যুদ্ধও,বোধ হয় পঞ্জাব প্রদেখেই সংঘটিত 
হইয়াছিল । কোন. কোন প্রসিদ্ধ পুরা- 
তন্ববিৎ পণ্ডিত অন্ুমান করেন যে,অতি” 
প্রাচীনকালীন আর্যাদিগের মধ্যে ধর্থা- 
্নধীয় মতবিভেদ লইয়! ঘোরতর যুদ্ধ 


উপস্থিত হয়; পরে তাহার! হিন্দু ও 
পার্সি এই উভয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়! 
পড়েন । এই যুদ্ধ পঞ্জাব গ্রদেশেই ঘট- 
য়াছিল, এবং উহ উত্তরকালে দেবাস্থ্‌- 
রের যুদ্ধ বলিয়। উক্ত হইয়াছে । এতট্টিন্ন 
শ্রীস্দেশীয় পুরাবৃন্ত পঞ্জাবের প্রান 
গৌরব প্রকাশ করিতেছে ।  অহাবীর 
সেকনার সাহ ও তাহার সমভিবাহারী 
জীকের পঞ্জাব গ্রদেশবাসিগণের বীরত্ব 
দেখয়! আশ্চর্যাঃন্বিত হইয়াছিলেন। 

কিন্তু পঞ্জাবের প্রাচীন গৌরব বর্ণন| 
করা আমার লক্ষা নহে। বর্তমান কা: 
লীন পঞ্জাব সগন্থীয় কয়েকটি বিবরণ ও 
উক্ত প্রদেশের আধুনিক ইতিব্নত্তের ছুই 
একটি কথা আন্ুষঙ্জিকরূপে ব্যক্তকরাই, 
এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য | 

পঞ্জাবীর! সাহুমী, বলবান) ও দীর্ঘ- 
কায়। বাঙ্গালিদের ত কথাই নাই, 
তাহার! (পঞ্জাবীবা) সাহম শারীরিক গঠন 
ও বল সন্ধন্ধে হিন্দুস্তানী প্রভৃতি জাতি 
মকলের অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেঠ। 

ঘ 





পঞ্জ।বে কৃষ্বর্ণ স্ত্রী কি. পুরুষ বিরল, 
কাশ্মীর ভিন্ন ভারতবর্ষের অপরাপর 
প্রদেশ অপেক্ষা পঞ্জাবে গৌরবর্ণ লোকের 
সংখা! অনেক অধিক । কাশ্মীর ভিন্ন এত 
হুনারী নারীও ভারতের আর কুত্রাপি 
দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক পঞ্জা- 
বীর সংগ্কার এই যে, বঙ্গদেশে গৌরাঙ্গ 
সুন্দর পুরুষ কি গৌরাশ্গশ সুন্দরী নারীর 
সম্পূর্ণ অসস্ভাব। আমি এপ কোন 
কোন লোকের কথার প্রতিবাদ করি- 
লাম, তাহারা বিশ্বান করিলেনকি ন! 
জানি না। বঙ্গদেশে গৌরবর্ণ লোকের 
সংখ্যা অপেক্ষারুত অনেক অল্প বটে, 
কিন্তু তাহা বলিয়া বাঙ্গালির কুৎসিত 
নহে) কুৎসিত হওরা দূরে থাকুক, 
বাঙ্গালির শারীরিক গঠন, মুখাক্কৃতি দে- 
খিতে সুত্রী। পঞ্জাবীর সঙ্গে তুলন! 
করিলে বাঙ্গালি যেখন বণ সম্বন্ধে নিরুষ্ট, 
সেইরূপ আর একটি বিষয়ে নিকুষ্ট। 
বাঙ্গালির আকৃতিতে সাধারণতঃ গান্তীর্ষয 
নাই । গুণাগুণের পরিচয় কিছু মাত্র 
না পাইয়াও,কোন কোন বান্তিকে দেখি- 
েই সম্মান করিতে ইচ্ছা করে। তীহা- 
রাই প্রকাত গন্ভীরমষ্ঠি। বর্ণের উজ্জ্বলতা, 
শরীরের দৈর্ঘা,ও অঙ্গ সকলের গ্রশস্তত! 
থাকিলে শারীরিক গান্তীা উৎপন্ন হয়। 
বাঙ্গালির আকৃতিতে সে প্রকার গান্তীর্যয 
সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। কেননা বাঙ্গা- 
লির আকুতি অপেক্ষাকৃত খর্ধা, অঙ্গ 
সকল ক্ষুদ্র, ও বর্ণ মপিন॥ কিন্ধ পুন- 
ব্বার ঝলি বঙ্গবাদী পুরুষ কি কত্রীলোকের 
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(আশ্িন। 
আকুতি সুগঠিত ও সহী। পঞ্জাবের 
ভদ্র মহিলাগণের মধ্যে বিশেষতঃ ক্ষতির 
জাতির মধ্যে এমন সকল বূপরতী নারী 
দেখিতে পাওয়া যায় ঘে, এক একটি 
দেনী প্রতিম। বলিয! মনে হয়। কেবল 
তাহাই কেন? সিমলা পর্বতের উপ- 
তাকা ভূমিতে কাল্কা নামক ক্ষু্র নগরে 
এক মামানা ঘোড়ার সইসের স্ত্রীর 
সৌন্দর্ধা দ্েখিয়। আশ্চর্য্য হইলাম । সে 
নিতান্ত দরিদ্র, আমার নিকট কয়েকটি 
পয়সা ভিক্ষা! গ্রহণ করিল। কিন্ত এমনি 
চমতকার রূপ যে, আমাদের এখান কার 
অনেক বড় বড় ঘরের বূপবতীরা 
তাহার নিকট দাঁড়াইতে: পারেন না। 
ইতরআাতীয় স্ত্রীলোক সঙ্থন্ধে যাহ! বলা 
হইল ইতর জাতীয় পুরুষ মন্বস্ধেও তাহা 
বলা যাইতে পারে। লাহোর রেলওয়ে 
&্টসন হইতে যে মুটিয়া আগার দ্রব্যাদি 
বহন করিয়া সহর পধ্যস্ত লইয়া গিয়া- 
ছিল, সে বান্তির আকৃতি, দেখিলে 
আমাদের এখানকার অনেক ভদ্রবংশ- 
জাত বাক্তিকেও লজ্জা পাইতে হয়। 
তাহাকে আপ্‌ না বলিয়া তোম্‌ বলিতে 
প্রথমে যেন একটু বাধ বাধ করিতে 
লাগিল। 
পুর্ব বলা হইয়াছে যে, পঞ্জাবীর! 
সাহনী। য'দও বর্তমান কঠোর রাজ- 
,শাসনবশতঃ তাহাদের শারীরিক বীর্য ও 
সাহদের ক্রমশঃ অবনতি লক্ষিত হই- 
তেছে, তথাচ অদ্যাপি যাহ! আছে তাহ! 
দেখিয়াও আনন্দিত হইতে হয়। শিখ 
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দিগের যুদ্ধকুশলত! ও সাহসের কথা বংশ 
পরম্পরায় চিরদিন বিঘোষিত হইবে; 
পুরাবৃত্ত চিরদিনের জন্য অবিনশ্বর স্বর্ণা 
ক্ষরে ভাহা। অস্কিত করিয়। রাখিবে। 
পঞ্জাববাঁসিগণ সাধারণতঃ ও শিখেরা 
বিশেষতঃ জগতে চিরকাল বীর্য ও সাহ- 
সের জন্য খ্যাতিমান্‌। 
জলন্ধর হইতে আমিতেডি, একজন 
পঞ্জাবী বাহক আমার দ্রব্যাদি বহন 
' করিয়। আনিতেছে। বাহক অভিশয় বল- 
বান্‌ পুরুষ। জিজ্ঞাসা করিয়! জানিলাম 
যে, সে ব্যক্তির স্ত্রীও কতকগুলি সন্তা- 
ন!দি আছে। পুনর্ধার জিজ্ঞাসা করতে 
সে বলিল ষে, প্রতি দন সে ৮।১৭ পয়সা 
উপার্জন করে। এবপ তাল্প আয়ে কে- 
মন করিয়া এতগুলি পরিবার প্রতিপালন 
হয়, জিভ্তাসা করাতে বলিল যে, তাহার 
অতিকষ্টে দিনপাত হইয়া! থাকে । আমি 
তখন বলিলাম যে, তুমি এমন বলবান্‌ 
পুরুষ, ভুমি কেন মুটিয়ার কাজ ছাড়িরা 
দিয়৷ গবর্ণমেণ্টের সৈন্যশ্রেণীতে প্রবেশ 
কর না, তাহা হইলে তোমার আয় বৃদ্ধি 
হইতে পারিবে । সে বাক্তি অস্পষ্টরূপে 
.কি বলিল, ভাল বুঝিতে না পারিয়া! ঝলি- 
লাম যে, তুমি কি যুদ্ধ করিতে ভয় করঃ 
তাই. সিপাহি হইতে ইচ্ছা কর ন/£ 
বাহক এই কথা শুনি! মামার উপর 
অতিশয় বিরক্ত হইল বলিল আমি * 
কি ভীরু? আমি কি মরিতে ভয় করি? 
এমন আপনি কখন ভাবিবেন না। আমি 
যনে মনে ভাবতে পাগিপাম এমন দিন 
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কি কখন আসিবে যে, বাঁঙ্গালিকে তীরু 
বাঁললে বাঙ্গ/লি বিরক্ত ও অপমানিত 
মনে করিবে। 

্ষ্টিয়ান্‌ পাতি মাহেবদিগের স্বভাব 
এই যে, পরের ধঙ্মের নিন্দা না করিলে, 
তীহাদের নিজের ধর্ম প্রচার কন' হয় 


না। আ্রীরুষ্জ লম্পট ছিলেন, মহাদেব 


গাজাখোর, ইত্যা্দ কথ! হিন্দুদিগের 
নিকট না বলিলে তাহাদিগের ধর্থাণক্ষা 
দেওয়া হয়না । সেই প্রকার পঞ্জাবে 
শিখদিগের নিকট ধর্মগ্রচার করিতে 
হইলে তাহার! শিখ গুরুদিগের নিন্দাব'দ 
আবশ্যক মনে করেন । কিস্তু বালি 
প্রস্তুতি জাতি মকলের নিকট উক্ত প্রকার 
ধর্্মনিননা কর! যেরূপ সহজ, সাঁহলী ও. 
তেজন্বী শিখদ্িগের নিকট তত সহজ 
নহে। একদ| জনৈক খ্রীষ্টিয়ান্‌ পাদ্জি 
অমুতমরের রাজপথে শিখ গুরুদিগের 
প্রতি গলিবর্ষণ করিয়া ধন্মপ্রচার করি- 
তেছিলেন। একজন শিখের তাহা সহ্য 
হইল না। সে বাক্তি ততক্ষণাৎ এক 
প্রকাণ্ড লগুড় লইয়া সাহেবের মস্তকে 
সাজ্বাতিকরূপে আঘাত করিল । সাহেব" 
ভগ্রশির হইয়া অবিলম্বে শমনভবনে- 
যাত্রা করিলেন। অবশ্য হস্তা. পুলিন 
কর্তৃক বৃত হইয়া মাজিস্টেটি সাহেবের 
নিকট লীত হইল। মািছ্রেট সাহেব 
তাহাকে ভিজ্ঞাসা করাতে সে ব্াক্তি 
স্বীকার করিল যে, সে পাদ্রি সাহেবের, 
মাথা ভাঙ্গিয়। দিয়াছে। মাজিষ্রেট সা- 
হেব তাহাকে এরূপ ভয়ানক কার্যা করি 
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বার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল 
এগুরুভীকা! ইয়ে হুকুম স্থায় যো১.যৌ 
_ কোই ধরম কি নিন্দা করে গা, শুল্কো 
তিন ভাগ লাগাও, হুজুর হাম তো 
এক লাগায়], বেচার! মর্‌ গেয়, অওর 
দে/ডাণ্ড তে। আবি. বাকি হ্যায়।”? 
মাজিষ্রেট সাহেব শুনিয়া অবাঁকৃ! হয় 
ত তিনি ভাবিলেন যে, ঝাকি ছুই ডা! 
বুঝি তাহার মন্তকের উপরেই পড়ে । 
সাহস ও ন্যায়পরতার আর একটি 
আশ্চর্ধা দৃষ্টান্ত দিব। অমৃতসর নগর 
ইউরোপীয়দিগের ভোজনার্থ বছুসংখাক 
গোবধ হইত । ইহাতে শিখ-ও অপরা- 
পর হিন্দুগণ যার পর নাই বিরক্ত হইলেন। 
বিরক্ত হইয়া নগরের ভিতর গোবধ 
নিবারণ জন্য কমিদনর সাহেবের নিকট 
আবেদন করিলেন ।. কমিসনর সাহেব 
আবেদনের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ 
করিলেন না। যে দিন আবেদন অগ্রাহা 
হইল, ঘে দিন গেল, সে রান্র গেল, 
প্রাতঃকালে নগরবামিগণ শুনিলেন যে 
রাত্রির মধো নগরের সমস্ত গোহন্তা কসাই 
মার! পড়িয়াছে। কে আপিয়া তাহাদের 
শিরশ্ছেদন করিয়। গিয়াছে, তাহার কোন 
চিহ্ন নাই,__সন্ধান নাই । পুলিল হত্যা- 
কারীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হুইলেন। 
. অনেক অন্ুরন্ধান হইল বটে,কিন্ত কিছুই 
নির্ণয় হইল ন|। পরিশেষে কোন দূর প্র. 
দেশ হইতে জট্নক লব্বগ্রতিষ্ঠ ইউরোপীয় 
পুলিদ রুম্মচারীকে আনিয়! উক্ত কার্যে 
নিদুক্ত করা হুইল । মাহেব আনেক শগ্থ- 


বঙ্গদর্শন । 
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সন্ধানের পর ছয়জন লোককে হত্যাকারী 
বলির! উপস্থিত করিলেন। তাহাদের 
অপরাধের উপযুক্ত প্রমাণ দেওয়া হইল; 
এবং বিচারে ভাহাদিগের প্রাণদণ্ডের 
অনুমতি হইল। : প্রাণদণ্ডের অনুমতি 
হইল বটে, কিন্ত ইতিমধ্যে এক অভূুত- 
পূর্ব ঘটনা উপস্থিত হইল. কোণ! 
হইতে 9৪ ৫ জন লোক আসিয়া বলিল 
যে, যে কয়েকজনের গ্রাণদণ্ডের অন্থু- 
মতি হইয়াছে তাহার! বাস্তবিক দোষী 
নহে। তাহারা কপাই হত্যা! করে নাই। 
তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। 
আমরাই গোহস্তা কমাইদ্দিগকে হত্যা 
করিয়াছি। হত্যা করিয়া লুকাইয়াছিলাম। 
পুলিস আমাদিগের কোন সন্ধান পায় 
নাই। কিন্তু কয়েকজন নির্দোষ্বী বাক্তি 
'আমাদিগের জনা প্রাথ হারাইতেছে দে- 
খিয়া আর আমর! লুক।ইয়া থাকিতে 
পারিলাম না । আমর! আপনার! স্বেচ্ছা- 
পূর্বক ধর! দ্িলাম। যে কোন দণ্ড 
হউক তাহাই আমরা গ্রহণ করিতে প্র- 
স্বত। তাহার! যে বাস্তবিক কসাই হস্তা, 
তাহার প্রমাণ কি জিজ্ঞ/সা করাতে, হস্ত- 
স্থিত ভলবার, কোষ. হইতে উন্মুক্ত ক. 
রিয়া বলিল, “এই দেখুন ! ইহা এখনও 
কষাইয়ের রক্তে কলঙ্কিত রহিয়াছে ।” 
পরে বিধিপূর্ববক বিচার হইয়া, পূর্বে যে 
কয়জনের প্রতি গ্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হই- 
য়'ছিল তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়! 
হল, এবং এই নবাগত সত্যনিষ্ঠ, সাহ- 
সান, ৪ ন্যায়ূপরায়ণ বাক্তিগণকে 
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নরাধম  পাষণ্ডের 
দণ্ডিত করা হইল । 
বিচার! ৬৫ 

পূর্বেই বলা, হইয়াছে যে, বর্তমান 
কঠোর রাজশাসনবশতঃ পঞ্জাববাসিগণের 
শারীরিক কার্ধা ও সাহসের অবনতি 
লক্ষিত হইতেছে । আশ্চর্যের বিষয় এই 
যে, ২৫। ৩* বতমর মাত্র পঞ্জাবের স্থবা- 
ধীনতাবিলোপ হইয়াছে, অথচ এই অল্প- 
কাল মধোই জাতীয় বীর্য্যের অধোগতি 
স্থম্পষ্ট প্রতীত হইতেছে । যে সকল 
বুদ্ধিমান ও সুশিক্ষিত পঞ্জাবীর সঙ্গে 
পঞ্জাব প্রদেশের শুভাশ্তভ বিষয়ে কথা- 
বার্তা হইল, তন্মধ্যে কেহ কেহ উক্ত 
বিষয়টির উল্লেখ করিয়! আক্ষেপ করি- 
লেন। পঞ্জাববাধিগণের কিয়ৎপরিমাণে 
অবনতি হইয়াছে, সত্য, কিন্তু আজও 
তাহার! অনোর পর্বত ;__-ভারতের অপ- 
রাপর প্রদেশবামীর সহিত তুলন! করিলে 
আজও পঞ্জাবীরা সাহস ও বীর্ধ্য সম্বন্ধে 
বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ । 

বলা হইয়াছে যে, বর্তমান রাজশাস- 
নের কঠোরতাবশতঃ পঞ্জাবে বীর্ধ্যহানি 
লক্ষিত হইতেছে । কেবল পঞ্জাব কেন? 
ভারতবর্ষের প্রাচীন মকল প্রদেশই হীন- 
বীর্ধ্য হইয়া! পড়িতেছে। ইংরেজশীসন 
ভারতের প্রভূত মঙ্গলের নিদান স্বরূপ । 
হিমাচল হইতে-কুমারিকা পর্যন্ত ভাচ্ব- 
তের ভাগ্যে বদি কখন সন্মিলন ও এ্রক্য 
বন্ধন থাকে, তাহা ইংরেজ শাননাধীনেই 
ঘটিবে, সেই জন্য আমরা ইংরেজ শাস- 


ন্যায় প্রাণদণ্ডে 
ইহাই ইহসংসারে 
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নের একান্ত পক্ষপাতী । কিন্তু ইংরেজ- 
শাসনের পক্ষপাতী বলিয়! এমন কথ! বলি 
ন! যে, উহা কলম্কশূনা । বলিলে মিণা| 
কথা বলা হয়। মুনলমান শাসনের সহিত 
ইংরেজ শাসনের তুলনা করিতে যাওয়াই 
বাতুলত! মাত্র। কিন্তু ইহা মুক্তকঠে 
স্বীকার করিতে হুইবে যে, ইংরেজ অধি- 
কার কালে ভ'রতবর্ষে এমন কয়েকটি 
অমঙ্গল সংঘটিত হইয়াছে যাহা মুসল- 
মানদিগের সময়েও ছিল ন!। আমরা 
ইংরেজ শাসনের পক্ষপাতী । কিন্তু তাই। 
বলিয়া কি বলিব ন! যে, গবর্থনেণ্টের 
আবকারী বিভাগ অশেষ অমঙ্গলের ক- 
রণ? যে বিভাগের জনা ভারতমস্তান- 
গণ কালকুটগরলপান করিয়! উৎসন্ন 
যাইতেছে, ইংরেজশাসনের পক্ষপাতী 
বলিয়া কি বলিব না যে উহা! একটি ছুর 
পনেয় কলঙ্ক % ইংরেজশাসনের পক্ষ- 
পাতী বলিয়া! আমাদের দেশীয় শিল্প বা- 
গিজোর বিলোপ বা অবনতি দর্শনে কি 
ব্যথিত হৃদয় হুইব না? ইংরেজশান-' 
নের পক্ষপান্তী বলির| কি বলিব না ধে, 
মুসলমান রাজাকালে আমর! দেশের উচ্চ- 
তর পদ সকল--রাজমন্তিত্ব পর্য্যস্ত লাভ 
করিতাম, এখন আর আমাদের সে 
সৌভাগা নাই, এখন অধিক বেতন 
বিশিষ্ট সন্ত্রান্ত পদ সকলের দ্বার আমা- 
দের নিকট একপ্রকার নিরুদ্ধ? ঘেই 
প্রকার ইংরেজ শাসনের পক্ষপাতী বলির। 
কি বলিব ন1 যে, উক্ত শাসনের প্রখালী 
নিবন্ধন ভারতযস্তান দিন দিন সাহস 
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ও পৌরুষ বল বীর্য বিহ্বীন হইক্সা ৮৪ 
রুষ হই়া যাইতেছে 
ইংরেজশাসনকালে বাঙ্জালি সাহস 
ও বীর্ধাবিহীন হইয়1 যাইতেছে এ কথার 
চিন্তাশীল স্মুবিজ্ঞ ব্যক্তি মাতেই হাসা 
করিবেন । বাস্তবিক ইংরেজদিগের স- 
ময়ে বাঙ্গালির যে অনেক বিষয়ে সাহ- 
সাদি গুণের উন্নতি হইয়াছে, তদ্ধিষয়ে 
সংশয় নাই । কিন্তু শারীরিক স্থান্ত্য ও 
বল সঞ্ন্গে যে, বঙ্গবাসী দিন দিন হীন- 
তর অবস্থা প্রাপ্থ হইতেছে, তাহা চক্ষু 
কর্ণ বিশিষ্ট বাক্তি মাত্রকেই স্বীকার 
করিতে হইবে । এক সময় ছিল যখন 
বঙ্গদেশের প্রায় প্রতিপল্লীতেই ব্যায়াম 
চর্চা দৃষ্ট হই'ত। এক সময় ছিল যখন 
লাঠি, সড়কি, তীর প্রভৃতি আত্মরক্ষা! 
ও আক্রমণোপযোগী অন্্রাদির সধখালন 
ও শিক্ষা প্রায় সর্ধত্রই প্রচলিত ছিল। 
এখন আর সে দিন নাই। কাদ্েল সা- 
হেবের যত্বে আর্ত কাল কলিকাতা ও 
তৎ্সন্নিহিত স্থান সকলের বিদ্যালয়ে 
বায়ামচচ্চা প্রচলিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু 
আমরা বাঙ্গাণিজাতিকে লক্ষ্য করিয়া 
বীর্ধাহানির কথ! বলিতেছি না। পঞ্জাবী 
মহারাষ্ীয প্রস্ৃতি জাতি সকলকে মনে 
২করিয়াই বলা হইতেছে । ' 
অস্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন 
থে; বুটিস শাসন কেমন করিয়া ভারত- 
বাদিগণের বীর্যাহানির কারণ হইল? 
বুটিস গবর্ণমেন্ট ভারতবাদিগণকে নিরন্তর 
করিয়াছেন, এবং সৈনিক বিভাগের সা. 


বঙ্গদর্শন | 


(আশ্বিন? 


মান) সিপাহির কর্ম ভিন্ন অন্যান্য উচ্চ 
পদ সকলে চিরদিনের জন্য বঞ্চিন বাঁ 
থিয়াছেন, ইহাতেই আমাদের জাতীয় 
বীর্যের স্বুপ্ি ও বিকাশের আশা এক- 
কালীন বিদুরিত করিয়া দেওরা হইয়াছে। 

বুটিস গবর্ণমেণ্টের এ প্রকার করিবার, 
উদ্দেশ্য কি? এপ্রশ্্ের এক সহজ উত্তর 
এই যে, গবর্ণমেণ্ট আফাদিগকে বিশ্বাস, 
করেন না, আমাদিগকে সম্পূর্ণ রাজভক্ত, 
প্রজা বলিয়া মনে করেন ন1। কিন্ত 
এই উত্তরের সহিত গবর্ণমেণ্টের নিজের 
কথার মঙ্গতি হইতেছে না।  বৃটিস 
গবর্ণমেণ্ট বছকাল হইতে স্থুমভা জগ- 
তের সম্মুখে বলিয়া আমিতেছেন যে, 
ভারনবর্ষীয়গণ তাহাদের স্ুশাসনগুণে 
তাহাদিগের প্রতি একান্ত অনুরক্ত । আ- 
নেক দিন হইতে এ কথ! আমাদের রাজ- 
পুরুষগণ পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিয়া আসি- 
তেছেন। এই সেদিন দিল্লির রাজনুযর 
যজ্ঞোপলক্ষে ভারতেশ্বরী মহারাজ্জী ও 
তাহার প্রতিনিধি স্পষ্টাক্ষরে মুক্ত কণ্ঠে 
স্বীকার করিলেন যে, ভারতবর্ষবাসিগণ 
মহারাণীর একান্ত অনুগত ও র|জভক্ত 
প্রজা । তাহাই যদি হইল তবে আবার 
তাহাদিগকে এত অবিশ্বান কেন £ 
তাহাই যদি হইল তবে আবার -তাহা- 
দিগকে উচ্চতর টৈনিক পদে নিযুক্ত 
করিতে আপত্তি কেনগ তাহাই যণ্দ 
হইল তবে যুদ্ধ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করির! 
তাহাদ্দগকে সামরিক কৌশল শিক্ষা 
দিতে আশস্কা কেন ? মুসলমান সআাট- 
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-দ্রিগের মধ্য যিনি সর্ব।পেক্ষা কঠোর- 
হৃদর, অত্যাচারী ছিলেন, তিনি পর্যন্ত 
আমাদিগের প্রতি য়ে গ্রমাদ বিতরণে 
কুপণতা করেন নাই, স্কুসন্য শ্রীষটিয়ান্, 
জানালোকমল্প্ বুটিন গবর্ণমেন্ট কি 
তাহাই করিবেন? যশোবস্ত সিং-এক 
জন হিন্দু, আরঙ্গজীবের প্রধান সেনাপতি 
ছিলেন। 

এক্ষণে - পঞ্জাববাসিগণের সামাঙ্জিক 
. অবস্থার বিষরে কয়েকটি কথা বলিতে 
ইচ্ছা করে । বোম্বাই প্রদেশের নায় 
পঞ্জবে অবরোধ প্রথা নাই। ভদ্র পরিবা- 
রের স্ত্রীলোকগণকেও প্রকাশ্য রাজপথ 
দিরা যথা তথা গমন করিতে দেখিতে 
গাওয়া যায় ॥ কিন্ বোম্বাই প্রর্দেশের 
্ত্ন্বাধীনতা ও পঞ্জৰ প্রদেশের স্ত্ী- 
স্বাধীনতার মধ্যে প্রভেদ আছে। প্রথম 
গ্রভেদ এই যে, পঞ্জাবে অবগুঠন প্রচ- 
লিত আছে কিন্তু বো্বাই প্রদেশে তাহ! 
আদবে নাই। পঞ্জাব প্রদেশে স্ত্রীলো- 
কেরা সম্পূর্ণব্পে মুখ অনাবৃত করিয়! 
পথ দিয়া চলিয়া যান,কিন্্ যখনই কোন 
ভক্তিভাজন, আত্মীয় বা সম্মানধোগ্য 
পরিচিত বাক্তির সম্মুখে পড়েন,ততৎক্ষণাহ 
অবগুঠ্ন টানিয়া দেন। অনেক সময় 
এমনও দৃষ্ট হয় বে, অবপ্ুষ্ঠানের ভিতর 
হইতে গম্ভীর বজ্রধ্বনিতে চীৎকার ক- 
র্িতে থাকেন, অথচ মুখটি বাহির করি 
তেই যত আপত্তি। কেবল পঞ্জাবে কেন? 
ভারতের অনেক স্থানেই উক্তবর্ূপ রীতি 
দেখিতে পাওয়া যায়। ভূপাচের বেগম 


পঞ্জাব ও শিখসম্্রাদায়। 
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বাক্পটুত1 প্রকাশ করিয়া দিল্লির ভা 
গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া গেলেন, অথচ 
মহা অস্থুরোধেও লর্ড পিউনকে আপনার 
মুখ দেখাইতে সম্মত হইলেন না। 
বোঙ্াই ও বাঙ্গালাশীর্ণক প্রবন্ধের প্র- 
থম প্রস্তাবে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রা- 
চীন ভারতবর্ষে অবরোধ প্রথা ছিল না। 
তৎকালীন রমণীকুলের অবস্থার সহিত 
তুলনা করিলে মহারাষ্্রীর অপেক্ষ। পঞ্জা- 
বী স্ত্রীলোকদ্িগের অবস্থার অপেক্ষাকৃত 
অধিকতর মিল দৃষ্ট হয়। প্রাচীন শাস্ত্রে 
বুল পরিমাণে ন্ত্রীলোকের অবণুঠনের 
কথা উক্ত হইয়াছে । মহারাষ্্ায় নারী- 
দিগের মধ্যে অবওঠন প্রচলিত লাই; 
পঞ্জাবী নারীদিগের মধো আছে । সুতরাং 
প্রাচীন ভারতের রমশীদিগের ষহিতপঞ্জাব- 
বাগিনীদিগের অবস্থার অধিকতর সৌ- 
সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে । দ্বিতীর প্রভেদ 
এই যে, ঝেস্বাই অপেক্ষা! পঞ্জাবের স্্রী- 
প্বাধীনত! পরিমাণে অল্টা বলিয়! বোধ 
হ্য়। 

পঞ্জবে একটি অতি কদর্ধ্য রীতি প্রচ- 
লিত আছে । তত্রত্য স্ত্রীলেকের! প্রা- 
কাশারূপে নদীতে বিবস্ত্র হইয়া হ্গান 
করিয়া থাকেন। শত শত যুবতী নারী 
চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, ইরাব্তী প্রভৃতি 
নদীতে উলঙ্গ হইয়া স্সান করিতেছে, 
লেশমাত্র লজ্জ। নাই। তাহাদ্িগের 
নিকটবন্তা পুরুষগণও এই কদধ্যবাবহার 
দেখিয়া কিছুমাত্র লজ্জিত হইতেছে না। 


বাস্তবিক কোন একটি প্রথা যৃহ কেন 
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জঘন্য হউক না বছুক!ল হইতে প্রচলিত 


হইয়া আদিলে লোকে উহার জঘন্যতা 


অনুভব করিতে পারে না) লাহোর নগ- 
রের ভিতর নগরবাপিগণের স্থবিধার জনা 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল সকল প্রবাহিত রহিয়াছে। 
ঁ সকল খালে স্থানে স্থানে বুটিস্‌ গবর্ণ 
মেণ্ট চত্ত্দিকে প্রাচীরপরিবেষ্টিত জ্রানা- 
গার সকল নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। 
এখন জ্ত্রীলোকদ্দিগকে উহারই মধো গিয়! 
স্নান করিতে হয়। কিন্তু যাহার! রাবী 
(ইরাবতী) নদীতে স্বান করিয়া থাকে 
তাহাদিগের জন্য কোন উপায়ই কর! 
হয় নাই। 

এস্থলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমান্রেই জি- 
জ্ঞামা করিবেন যে, এই স্থষ্টিছাড়া প্রথা 
কোথা হইতে আদিল ? আমাদের উত্তর 
এই যে উহ একটি সনাতন আার্ধ্য প্রথা । 
আলোচনা করিলে স্ম্প্টরূপে প্রতীতি 
হয় যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে উক্ত 
প্রথা আর্ধাসন্তানগণের মধ্যে প্রচলিত 
রহিয়াছে । কালসহকারে ইহ! অনেক 
স্থানে বিলুপ্ত হইয়াছে সতা, কিন্তু অদ্যা- 
বধি সকল স্থান হইতে সম্পূর্ণরূপে তি- 
রোহিত হয় নাই। আধ্যবংশসম্ভৃত 
কোন কোন ইউরোপীয় জাতির মধ্যেও 
অদ্যাবধি উক্ত প্রথার কিছু কিছু চিহ্ন 
বর্তমান রহিয়াছে, এরূপ শুনিতে পাওয়া 
যায়। 
উক্ত প্রথার গ্রাচীনত্ব বিষয়ে প্রমাণের 
অসস্থাব নাই। শ্রীরুষ্জ কর্তৃক গোপী- 


বঙ্গদর্শন । 


(মাশ্বিন। 


দিগের বগ্তহরণের পুরাতন অধ্যায়িকা 
একটি স্থন্দর প্রমাণ। তঙ্ডিনন শাস্ত্রে 
অন্য প্রমাণও প্রাণ্ড হওয়া যায়। ভাগ- 
বতে আছে যে, একদু। মহর্ষি গুকদেব 
ও তৎপশ্চাৎ মহর্ষি দ্বৈপায়ন র্যাস চন্তু- 
ভাগ! নদীতীর দিরা গমন. করিতে- 
ছিলেন। দেবীর; তৎকালে নদীতে 
বিবস্ত্রা হইয়া স্নান করিতেছিলেন। 
তাহার! নগ্ন যুবা শুকদেবকে দেখিয়! 
কিছুমাত্র লজ্জা করিলেন ন1।. কিন্ত 
অনগ্র বৃদ্ধ ব্যাসকে দেখিয়া! লঙ্জ।পূর্ধ্বক 
বন্গ্রহণ করিলেন । ইহাতে ব্যাসদেব 
দেবীগণকে জিজ্ঞাস| করিলেন যে, আপ- 
নার শুকদেবকে (েখিয়াই বা কেন 
লজ্জা! করিলেন না এবং আমাকে দ্বেখি- 
যাই বা কেন লজ্জা করিলেন ? ইহাতে 
দেবীরা বলিলেন যে, তোমার স্ত্রী পুরুষ 
ভেদজ্ঞান আছে দেই জন্য. তোমাকে 
দেখিয়া লজ্জা করিলাম |. কিন্তু শুকদে- 
বের দৃষ্টি বিবেকযুক্ত সেই জন্য তাহাকে 
দেখিয়! লজ্জা করিলাম না। সংস্কৃতজ্ঞ 
পাঠকবর্গের জন্য নিয়ে ভাগব্তের শ্লোক 
উদ্ধত হইল। 
দৃষ্টানুযান্তমুষিমাস্মজমপা নগ্রং 
দেবো হয়! পরিদধু  সুতস্য চিত্রং। 
তদ্বীক্ষ্য-পৃচ্ছতি মুনৌ জগছুন্তবাস্তি 
স্্ী পুং ভিদ। ন স্থৃতস্য বিবিক্তদৃষ্টেঃ 
& শী ভাং ১ স্বঃ.৪ অধ্যায় ৫ 
জী ননা। 


পার্টি িপা 


১১৮৪1) রক সংগ্রহ । ২৩ 
তর্ক মংগ্রহ। 
অর্থাৎ । 
& (সংস্কৃত দায় দর্শনসন্মত কতগুলি তর্ক) 
প্রথম তর্ক মঙ্গলাচরণ। পূর্বক মঙ্গলাচরণ থাকিলেও বাণভট্র 


পূর্বে আমাদের দেশে গরন্থারস্তের প্রথমে 
মঙ্গলাচরণ একটা অবশা কর্তব্য ছিল। 
দর্শনশান্সের সারসংগ্রাহ করিয়াই হউক, 
শৃঙ্গার রসের অত্যপকৃষ্ট অনুতাব সকল 
প্রকাশ করিরাই হউক, 'আর হাস্যরস 
বাঙ্গ করিয়াই হউক,যেরূপে হউক মঙ্গলা- 
চরণ করিলে আর কোন দোষ থাকিত 
লা, মঙ্গলাচরণ ন1 করাই মহাপাপ, ধিনি 
এই মঙ্গলাচরণ না করিতেন তিনিই না- 
স্িক ও সমাের দ্বণাস্পদ হইতেন। 
অদ্যাপি এদেশে মঙ্গলাচরণের প্রথা 
একবারে বিলুপ্পু হয় নাই। এখনও অনেক 
স্থলে গ্রস্থকারের কথা দূরে থাকুক, 
প্রাচীন গ্রন্থের সংস্কারকদিগকেও সত 
সংস্করণের পুর্বে মঙ্গলাচরণ করিতে 
দেখা মায়। “এ সন্বন্দে নৈয়ারিকদিগের 
তর্ক সংগ্রহ করা যাইতেছে ॥ 
প্রশ্ন এই যে মঙ্গলাচরণের ফল কি 
যদি বল নির্বিত্রে অভীপগ্গিত গ্রস্থের পরি 
সমাপ্তিই ইহার ফল, ভাহা-হইছ্ছে পাকে 
না। কারণ আমর! দেখিতেছি 'কিরণা- * 
বলী" প্রভৃতি গ্রন্থে মঙ্গলাচরণের নামমাত্র 
না থাকিলেও তাহারা নির্ষিদ্ে সম্পূর্ণ 
হইয়াছে এবং কাদস্বরীর প্রথমে বিস্তার 


তাহ সম্পূর্ণ করিতে সক্ষম হন নাই 
তবে এই মঙ্গলাচরণের ফল কি? -এই 
আশঙ্ক। করিয়া প্রাচীন আর নবীন নৈ- 
য়ায়িকগণ যেরূপ সমাধান করিয়াছেন 
তাহা যথাক্রমে লিখিভ হইতেছে । 
প্রাচীনেরা বলেন “মঙ্গলাচরণ আমা- 
দের অবশ্য কর্তবা, কারণ উহা শিষ্ট- 
পরম্পরাসনাচরিত । শিষ্ট বাক্তিরা সমা- 
দের মস্তক স্বরূপ, তাহাদিগের কার্য 
কখনই বালকের জলক্রীড়ার ন্যায় নি 
ক্ষল হইতে পারে না ॥। তাহাদের যাৰ- 
তীয় কাধ্যের কন আছে, স্ৃতরাং মঙ্গলা- 
চরণের একটা ফল অবশ্য স্বীকার্ধ্য 
এক্ষণে যদি কোন ন্ধপে সেই ফলকে 
ৃষ্ট অর্থাৎ উঁহিক কার্ধাকারী কর! যায়, 
তবে স্বর্গভোগাদির ন্যায় আদৃষ্ট রূপ 
কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কি? বিস্ম 
ধ্বংস পূর্বক গ্রস্থের সমাঞ্থি হওয়াই মঙ্গ- 
লাচরণের কল । মঙ্ষলাচরণ আসন্ছেও ষা- 
হাদের গ্রস্ত সম্পূর্ণ ভর, তাহাদের পূর্বব- 
জন্মকৃত মঙ্গলপ্রাবণা স্বীকার করিতে 
হইবে, আর মঙ্গলাচরণ সত্বেও ধাহাদেন 
গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় নাই তাহাদের মঙ্গল 
অপেক্ষা বিদ্ধের প্রাচুর্য মানিতে হইবে, 
ঙ 
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অর্থাৎ যে পরিম।ণে মঙ্গলাচরণ হইয়া- 
ছিল তাহা সমুদায় বিদ্র ধ্বস করিতে 
সক্ষম হয় নাই ।” 

প্রাচীনদিগের সহিত নবীনদিগের 
মান প্রায় তুলারূপ; প্রভেদের মধ্যে 
এই যে নবীনদিগের মতে বিদ্প- 
ধব*সই মঙ্গলাচরণের একমাত্র ফল, 
তবে সমাধি হওয়া না হওয়ার প্রতি 
গ্রস্থকারদিগের প্রতিভাদি কারণ । গ্রস্থ- 
কারদিগের প্রতিভাদিগুণ থাকিলে গ্রন্থ- 
সম্পূর্ণ হইবে অনাথা শঙ্গলাচরণ করিলেও 
গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইবে না । ইহাদের মতেও 
যেখানে মঙ্গলাচরণের অভাব অথচ নি- 
র্বিন্ে গ্রশ্থনমাপ্ডি দেখা যাঁয়, সেখানে 
জন্মান্তরীণ মঙ্গলদ্বারা বিদ্সের নাশ স্ী- 
কার করিতে হইবে। এক্ষণে এইরূপ 
আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি বিদ্বু ধবং- 
সই মঙ্গলাচরণের ফল তবে যেখানে 
কোন বিপ্ন নাই, সেখানে মঙ্গলাচরণেরও 
আবশাকত। নাই, সেখানে মঙ্গলাচরণ 
নিক্ষল। আর কোথায় বিদ্ব আছে না 
আছে ইহা জানিবারও কোন সহজ উ- 
পায় নাই স্ততরাং সকল স্থানেই মঙ্গলা- 
চরণ করিতে হুইবে। কিন্ক স্বতঃসিদ্ধ 
বিদ্বাভাব স্থলে মঙ্গলাচরণ নিক্ষল হও- 
য়ায় শিষ্টাচারানুমিত মঙগলাচরণবিষরক 
বেদবচুনেরও অপ্রামাণা হইল । ইহার 


উত্তরে নবীনেরা বলিয়াছেন যে, যেমন « 


সাপ না খাকিলেও পাপ ভ্রমে প্রায়শ্চিন্ত 
করিলে প্রায়শ্চত্তপ্রবর্তক বেদবচনের 
অপ্রামাণ্য নাই--কারণ প্রায়শ্চিত্তের 


বঙ্গদর্শন । 


(আশ্বন। 


পাপনাশকারিণী শক্তি পাপ থাকিলে প্রার- 
শ্চিতদ্বারা অবশাই বিনষ্ট হয়, সেইদূপ 
বিদ্ন থাকিলে মঙ্গলাচরণেরদ্বারা বিনষ্ট 
হয় । মঙ্গলাচরণের বিস্বনাশকারিনীশক্তি 
এবং বিগ্রনাশ করিবার নিমিত্তই ইহার 
প্রবৃত্তি হয় । 

আমরা যখন কবল প্রাচীন ন্যায়মত 
সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়ছি তখন 
তাহাই প্রকাশ করিয়া আমাদিগের নির- 
স্তথাকা উচিত, তথাপি এখানে আর 
ছু একট! কথা ন! বলিয়া থাকিতে 
পারিলাম ন|। 

পপ্ডিতেরাযে মঙ্গলাচরণের প্রতি শিষ্টা- 
চারকে হেতু নিদ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে 
আমাদের কোন আপন্তি নাই। যে 
শিষ্টের আচারে শাস্ত্রনিষিদ্ধ না হইলেও 
ভিনদেশীয় কি একদেশীয় ভিন্ন শ্রেণী- 
ভুক্ক ব্রাহ্গণেরাও পরস্পর টৈবাহিকাদি- 
বাবহার করিতে সক্ষম নহেন, যে শিষ্টের 
আচারে হিন্দুগণ মুনলমানের পকৃ গুড়া- 
দি অনায়াসে দৈব পিতৃকার্যো ব্যবহার 
করিয়া থাকেন, কিন্ত তাহাদিগের স্পৃষ্ 
জলাদির অন্য বাবহার দূরে থাকুক কোন 
রূপে পরম্পর! স্পর্শ করিলে স্নান করিতে 
বাধা হন, যে শিষ্টের আচারে পলাও 
আর থঙ্ছুররস শান্তদ্বারা সমানরূপে নি- 
ষিদ্ধ হইলেও মহারাষ্ট্রদেশে পলাওু এবং 
বঙ্গদেশে খঞ্জদুররসের নির্ব্ধিবাদে বাব- 
হার হইয়। থাকে, আর যে শিষ্টের আ- 
চারে শুদ্রকন্যাসংসর্গী ব্রাহ্মণের কোন 
সামাজিক ক্ষতি হয় ন1 কিন্তু শুদ্রকন্যা 
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বিবাহকারী টবশ্যেরও সমাজচাত হইতে 
হয় সেই শিষ্টাচারান্থরোধে স্বকীয় গ্রস্তে 
মঙ্গলাচরণ কিছু অধিক কথ। নয় । তবে 
ফলের বিষয় গ্রাচীনের! যাহা বলিয়াছেন 
তাহা একপ্রকার * হৃদয়ঞ্গম হইয়াছে । 
নবীনদিগের হুক মতে আমাদের বুদ্ধির 
প্রবেশ হইল না, কারণ আমর! জানি 
গ্ন্থসমাপ্তির প্রতি যতগুলি প্রনিবন্দক, 
তাহার! সকলেই রিপ্প, গ্রস্থকারদিগের 
.প্রতিভাদিত্ব অভাব গ্রস্থসমাপ্ির প্রতি 
প্রতিবন্ধক, অতএব উহাও বিদ্ব, মঙ্গলা- 
চরণদ্বারা যদি সকল বিলের ধ্বংস হইল 
তবে যে গ্রন্থ কেন সম্পূর্ণ হইবে না ইহা! 
মেই স্থক্ বুদ্ধি নব্য নৈয়ায়িকেরা বুঝি- 
য়াছেন। 

দ্বিতীয় তর্ক ঈশ্বরাস্তিত্ব। 

পূর্বে যে মঙ্গলাচরণের বিষয় উল্লেখ 
কর! গেল, উহ! আর কিছুই নয়, কেবল 
গ্রন্থের আদিতে এই প্রত্যক্ষ পরিদুশ্য- 
মান চরাচর জগন্মসগুলের স্যষ্ট স্থিতি 
প্রলর়কারী জগদীশ্বরের স্তবপাঠ বা 
নামসন্থীর্ভন প্রভৃতি । এ স্থলে একথাও 
বলা আবশ্যক যে, যদ্যপি অনেক গ্রন্থের 
আদিতে গণেশ, শিব ও ছূর্গা প্রভৃতি 
দেবতাবিশেষের স্তবপাঠাদি লক্ষিত হয় 
বটে, কিন্তু সেই েই স্থলে সেই ষেই 
দেবতাবিশেষকে প্রায় এশ্বরিক গুণসম 


তর্ক সংগ্রহ । 


চে 


২৭৫. 


ট্রিতে অলঙ্কৃত করিয়া স্তব কর! হইয়! 
থাকে । হিন্দুশাস্ত্ের সারমর্খ্রই এই 
যে « নদীদকল যেমন নানা পথে প্রধা- 
বিত হুইয়াও পরিশেষে সমুদ্রে মিলত 
হয়, মেইন্ূপ মনুষ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে 
দেবভারই উপাসনা করুক ন1 কেন সেই 
একমাত্র জগদীশ্বরই &ঁ উপাসনার লক্ষা 
স্থল।” 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, ঈশ্বর- 
নামক তাদশ অদাধারণ শক্তিসম্পন্ন 
কোন বস্তু থাকিলে তাহার স্তবপাঠা- 
দিতে মঙ্গল হয় হৌক,কিন্ধ ঈশ্বরের স্থিতি- 
বিষয়ে প্রমাণ কি? তাহার রূপাদি ন। 
থাকায় তাহাকে প্রত্াক্ষ করা যাইতে 
পারে না। যদি বল 'দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব 
একঠ” ইত্যাদি বেদবাক্য ছ!র! ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। তাহাও হইতে 
পারে না, কারণ শ্রুতি সকল ঈশ্বরকতুঁক 
উচ্চারিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, এক্ষণে যদি 
ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ হইল তবে 
তছুচ্চারিত বেদের উপরই ধা কিরূপ 
দৃঢ় বিশ্বাস হইতে পারে । 

ইহার উত্তরে নৈয়ারিকের।* অনুমান 
দ্বার ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপিত করিয়া 
ছেন। সে অন্কমানের আকার এই বে, 

“ আমরা এই জগতে ঘট পট প্রতি 
যে সমুদর কার্ধা দেখিতেছি তাহ।দ্িগের 
সকলেরই এক একটা কর্ত! আছে) এই 





খ নৈয়ায়িকেরা চারিএকার প্রমাণ : 


স্বীকার করেন, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপ- 


মান এবং শব । অতএব অন্থুমানদ্বারা ঈশ্বরের অগ্তিত্ব দেখাইতে পারিলে উহ 


ফগ্রমাণ কর হয়,।- 


২৬ 


বিচিত্র বিশ্বদণ্ডলের রচনা, এবং যথা- 
নিরমে পরিপালনাদও কারা স্ৃতরাং 
তাহাদ্দিগেরও যে একটা কর্তা "আছে 
ইহা স্বীকার করিতে হইবে। একজন 
কর্তা না থাকিলে কে এই তেজোরাশি 
কুর্যমগ্ডুলকে সৌরজগতের কেন্দ্রস্থানে 
স্থাপিত করিয়া শত শত গ্রহগণকে উহার 
চতুর্দিকে যথানিয়মে ঘুরাইতেছে? কাহার 
আক্তা শ্রবণ করিয়াইবা খতুগণ সনয়ো- 
চিত ফল পুষ্পাদিদ্বারা যথাসময়ে প্ররু- 
তিকে অলঙ্কৃত করিতেছে ? এবং কাহার 
কথা শুনিরাই বা নগর বন এবং বন 
নগর হওয়া প্রভৃতি বিচিত্র ঘটনা- 
বলী প্রতিক্ষণে সঙ্ঘটত হইতেছে ?1 
সে কর্তৃত্ব আমাদের সম্ভবে না, কারণ 
সৃষ্টির আরম্তক্ষণে আমরা বর্তমান 
ছিলাম নাঃ তৎকালীন কার্ষোর উপর 
কিরূপে আমাদের কর্তৃত্ব হইবে? এবং 
আমর! সমাক্‌ চেষ্টা করিয়াও কোন বৃক্ষের 
অস্কুর বা পর্ধবতাদির স্থ্টি করিতে পারি 
না। তাহাদের স্থট্টির নিনিত্ত আর একটি 
হ্বতন্ত্র কর্তা স্বীকার করিতে হইতেছে । 
সেই কর্তাই ঈশ্বর 1৮ 

ন্যায় শাস্ত্রের আদিমাচারধ্য মহর্ষি গৌ- 
তমও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
তিনি বলেন__ 

(ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষ কর্ম্মীফল্য দর্শ- 
'পাত্‌) ৪ অ১ আ! ১৯ স্থু। সমুদ্র বিশ্ব 
কাধ্যের প্রতি ঈশ্বরই কারণ উহার উপর 
ঈশ্বর ভিন্ন অল্মদাদির কর্তৃত্ব সম্ভবে না, 


ৰঙ্গদর্শন। 


(আশ্বিন। 


ষে হেহু আমরা সামান্য ঘটাদিকার্ষোর 
নিশ্মাণাদি বিষয়ে সমীচীন চেষ্টা করিয়াও 
অনেক স্থলে কৃতকার্ধ্য হই না; তখন 
কিরূপে এই অনস্ত জগন্মগলের কাধা 
কলাপকে সুনিয়মে পরিচালিত করিতে 
সক্ষম হইব? কেহ২ এই ক্ছত্রের এই 
রূপ ব্যাখ্যা করেন যে, আমরা! দেখি- 
তেছি মনুষ্যেরা ঘে সকল কন্ম্ন করিয়া 
থাকেন সচরাচর তদন্ুগত ফললাত হয় 
না, এনন কি কখন২ তাহার' বিপরীত 
ফলও ঘটির: থাকে; সুতরাং আমাদের 
কর্মাফললাভকে কোন অপর কারণেরই 
সম্পূর্ণ অধীন বলিতে হুইতেছে; সেই 
অপর কারণই ঈশ্বর । 

গৌতম ঈশ্বরকে কারণ বলিয়াছেন 
বটে, কিন্ত পুরুষকারকেএকবারে পরি- 
হার করেন নাই । তিনি বলেন সত্য- 
বটে যদি কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সমু- 
দয় ফললাভ হইত তাহা হইলে অংনাদের 
চেষ্টা বাতীতও ফল লাভ হুইতে পারিত 
একথ! সত্য, তথাপি__- 

(তৎ কারিত্বাদ্‌ হেতুঃ) ৪অ; ১আ ২১স্থ 
ঈশ্বরের অন্ুগ্রহেই পুরুষকার ফলবান, 
হয়, অন্যথা নহে। অর্থাৎ স্থবিজ্ঞ পিতা! 
যেমন পুক্রগণের কাধ্যান্ুসারে তাহা- 
দিগকে অভিনন্দিত করেন নেইনূপ সেই 
সর্ধবজ্ব পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে স্বন্ীয় 
কেশ্মান্থসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন। 

আমরা এখন প্রকৃত বিষন্প ত্যাগ ক- 
বিয়া কথাপ্রসঙ্গে যতটুকু আসিয়াছি 





1 ক্ষিত্যাদিকং সকত্কং কার্যত্থাৎ (বঙ বত কাধ্যং তত ক্তুজন্যং ঘটব। 


১২৮৪) 


বোধ হস্ধ -তাহাতে উপকার ভিন্ন আর 
কিছুই হয় নাই । 
যাহা হউক নৈয়ায়িক দিগের পৃর্ষোক্ত 
অনুমানের উপর [কেহ আশঙ্কা করিয়া- 
ছিল যে, তোমরা বেনন ঘটাদি রূপ 
কার্ধ্যকে কর্তৃজন্য দেখিয়া ক্ষিত্যাদি কার্া- 
কেও কর্তৃজন্য রূপে অনুমান করিতেছ 
এবং সেই কর্তাকে ঈশর বলিতে, আম- 
রাও আবার ইহার প্রতিকূলে অপরবিধ 
অনুমান কবিয়া এ অনুমানকে অসিদ্ধ 
করিতে পারি ।* 
যথা__ 
যাহারা শরীরহইতে উৎপন্ন নয় তা- 
হারা কর্তৃজন্য নয়, (যেমন আকাশাদি) 
পৃথিবী প্রসৃতিও শরীর হইতে উৎপন্ন 
হয় নাই অতএব উহারাও কর্তৃজন্য নয় 1 
ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলিয়া- 
ছেন এ আশঙ্কা ঠিক নহে । যেহেগু 
তোমাদের অন্কুমানে অনুকূল তর্ক নাই 
__অর্থাৎ তোমর|। একথ! বলিতে পার ন। 
যে,যাহার! কর্তৃজন্য তাহারাই শরীর জন্ত- 
এবং যাহারাকর্ভূজন্য নয় তাহারা শরীর 
জনা নর। কীরণ আমরা শ্বেদজ দংশ মশ* 
কাদির উৎপত্তির প্রতি কোন কর্ত৷ দে- 
খিতে পাই না কিন্তু তাহারা শরীরজন্য 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । আমাদের 
মতে এ দোষ নাই: আমাদের অনুকূল 
তর্ক আছে; আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিজে 


তর্ক সংগ্রহ। 


২৭৭ 


পারি বাহার! কর্তৃজন্য তাহারাই- কাধ্য 
এবং যাহার! কর্তৃক্ন্ায নয় তাহারা! কার্ধ্য 
নয়। 

নৈয়ান্সিকগণ আন্ুমান দ্বারা যেনূপে 
ঈশ্বরের অভীষ্টসিদ্ধ করিয়াছেন, তাহার 
স্থল মর্ম একপ্রকার প্রদর্শিত হইল। 
এক্ষণে ন্যায়সম্ত ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে 
ছুই একটা কথা ধলিয়! এ প্রবন্ধের শেষ 
করিতে ইচ্ছা করিতেছি । 

ন্যায়ক্ত্রবৃত্তিকার বিশ্বনাথ ঈশ্বরের 
স্বরূপ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন-_ 

(ন হীশ্বর এব কঃ ইতাত্র ভাষাং__ 

খুণবিশিষ্ট মাস্সান্তরমীশ্বরঃ। ওণৈ 
নিত্য জ্ঞানেচ্ছাপ্রযটদৈ: সামান্য গুণৈ 
ধোগাদিভি বিশিষ্ট মাল্সাত্তরং জীবেভ্যো 
ভিন্ন আত্ম জগদারাধাঃ স্থষ্টাদি কর্তা বেদ- 
দ্বারা হিতাহিতোপদেশকো জগতঃপিতা। 
ইতাদি। ঈশ্বরের স্বব্ূপ ভাষ্যে এই 
রূপ কথিত হইয়াছে যে ঈশ্বর নিতাজ্ঞান, 
নিত্যইচ্ছা, নিতাপ্রবত্থ ও ঘোগাদি গুণ 
দ্বারা ইতর জীব হইতে বিশিষ্ট এবং সৃষ্টি 
স্থিতি প্রলয়কারী। তিনি বেদদ্বার৷ 
হিতাহিত উপদেশ করেন এবং জগতের 
পিতা স্বরূপ । 

তর্ক দীপিকা নামক গ্রন্থে কথিত হুই- 
য়াছে যে “ নিত্্াজ্ঞানাধিকরণত্ব মীশ্বর 
ত্বম” 


ঈশ্বর নিত্যজ্ঞানের আধার । জীবের 





* কোন অনুমানের 'প্রতিকূলে আর একটি অনুমান করিলে সতপ্রতিপক্ষ 


গামক দোষের আরোপ হর । 


পরে দেখান হইবে । 


+ক্ষিত্যাদিকং কর্তৃজন্যং শরীরাজন্যত্থাৎ আকাশাদিবৎ | 


২গ৮ 


ফে সকল জ্ঞান হয় তাহ! অনিতা তাহ! 
কিছুক্ষণ পরে নষ্ট হয় ঈশ্বরের জ্ঞান নষ্ট 
হয় না। * 

এক্ষণে একথাও বক্তবা যে নৈরায়িক 
দ্রিগের মতে ঈশ্বর সর্বশষ্ট। নয় কিন্ত 
এক লোকাতীত নিয়ন্তা। কুম্তকার যেরূপ 
ম্বত্তিকা জল প্রভূতিকে উপাদান করিরা 
দণ্ড চক্রাদির সহায়তায় ঘট নির্মাণ করে, 
তন্তবায় যেমন তন্থকে উপাদান করিয়া 
তূরী প্রভৃতির সহায়তায় বস্্রবয়ন করে 
ঈশ্বরও সেইবপ অবিনশ্বর পরমাণু সক- 
লকে উপাদান করিয়া জীবদিগের অদৃ- 
ষ্টের সহায়তায় এই পরিতঃ পরিদৃশামান 
এই চরাঁচর জগন্মগুলের সৃষ্টি প্রভৃতির 
সাধন করিতেছেন । তাহাদের মতে যত 
দ্রিন অবধি ভীবগণের কর্ম্মফল রূপ অনুষ্ট 
থাকিবে ততদিনই জগতের পুনঃ পুনঃ 
স্ষ্টি হইবে, অদৃষ্টের একবারে অভাব 


বঙ্গদর্শন ॥ 


(আশ্বিন। 


হইলে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে তাহার" 
পর আর সৃষ্টি হইবে না। 
ঈশ্বরকে লইয়া অধিক আন্দোলন 

করিলে পরিশেষে হয় ত শিষ্টজনবিগর্থিত 
নাস্তিকতাদোষে দূষিত হইয়া পড়িব 
এই আশঙ্কার আমরা, ন্যায়মতের স্থল 
মর্ম মাত্র সংগ্রহ করিয়া! বিশ্রাম করিতে 
বাধা হইলাম। আমাদের মতে সেই 
জগৎ পিতা করুণাময় পরষেশ্বরের অস্তিত্ব 
বিষয়ে যত যুক্তি পাওয়া খাঁর ভালই 
না হয় বিশ্বাসকে সর্বদ] দৃঢ় করা সংসার- 
ধন্মীর পক্ষে অনন্তমঙ্গকর। কারণ 

ংসার ধর্ম করিতে২ এমন সকল ভয়ঙ্কর 
সময়. উপস্থিত হয় যাহাতে সেই করুণা- 
ময়ের চরণ ভিন্ন আমাদিগের হৃদয়ের 
আর কিছুই শাস্তি্রদ বিশ্রাম স্থান লক্ষিত 
হয় না। £ 


-৮০91058৮৮শ-- 
কুষ্ণকান্তের উইল । 


উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 

«কি অপরাধ আমি করিয়াছি যে 
আমাকে ত্যাগ করিবে ?” 

একথা ভ্রমর গোবিন্দলালকে মুখে 
বলিতে পারিল না_কিস্ত এই ঘটনার 
পর পলে পলে, মনে মনে জিজ্ঞাস! 
করিতে লাগিল, আমার কি অপরাধ ? 

গোবিন্দলালও মনে২ অন্ুসন্জান ক- 
রিতে লাগ্িলেন,যে ভ্রযরের কি অপরাধ? 


ভ্রমরের যে বিশেষ গুরুতর অপরাধ 
হইয়াছে, তাহা গোবিন্দলালের মনে এক 
প্রকার স্থির হইয়াছে । কিন্তু অপরাধটা 
কি, তাহা তত ভাবিয়! দেখেন নাই । 
ভাবিয়া দেখিতে গেলে মনে হইত, 
ভ্রমর যে তাহার প্রতি অবিশ্বাস করিয়া 
ছিল,অবিশ্বাস করির! তাহাকে এত কঠিন 
পত্র লিখিয়াছিল--একবার তাহাকে সুখে 
সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিল না, এই 


১২৮৪1) 


তাহার অপরাধ। যাঁর জনা এত করি, 
সে এত সহজে আমাকে অবিশ্বান করি- 
যাছে, এই তাহার অপরাধ । আমর! 
কুমতি স্থমতির কুথ। পুর্বে বলিয়াছি। 
গোবিন্দলালের হৃদয়ে পাশপাশি উপ- 
বেশন করিয়া, কূমতি স্থুমতি যে কথো- 
পকথন করিতেছিল, তাহা! সকলকে 
শুনাইব। 

কুমতি বলিল, “ ভ্রমরের এইটি প্রথম 

- অপরাধ--এই অবিশ্বাস 1” 

সুমতি উত্তর করিল, “যে অবিশ্বাসের 
যোগা-তাহাকে অবিশ্বাস না করিবে 
কেন? তুমি রোহিণীর সঙ্গে এই আনন্দ 
উপভোগ করিতেছ-_ভ্রমর সেইটা সন্দেহ 
করিয়াছিল বলিয়াই তাঁর এত দোষ?” 

কুমতি। এখন যেন, আমি অবিশ্বাসী 
হইয়াছি, কিন্ত যখন মর অবিশ্বাস ক- 
রিয়াছিল__তখন আমি নির্দোষী। 

স্থমতি। ছুদিন আগে পাছেতে বড় 
আসিয়া যায় না-দোষ ত করিয়াছ। যে 
দোষ করিতে সক্ষম, তাহাকে দোষী 
মনে করা কি এত গুকতর অপরাধ ? 

কুমতি ।' ভ্রমর আমাকে দোষী মনে 
করিয়াছে বলিয়াই আমি দোষী হইয়াছি। 
সাধকে চোর বলিতে২ চোর হর। 

স্মৃতি । দোষটা যে চোর বলে তার, 
যেচুরি করে তার কিছুনয়? 

কুমতি। তোর সঙ্গে ঝকড়ায় আমি 
পারবনা । দেখনা ভ্রমর আমার কেমন 
অপমানটা করিল? আমি বিদেশ থেকে 
আস্ছি শুনে বাপের বাড়ী চণিয়৷ গেল? 


কৃষণকান্তের উইল। 


২৯ 


স্থমতি। যদি সেযাহা ভাবিয়াছিল, 
তাহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়। থাকে 
তবে সে সঙ্গত কাজই করিয়াছে। স্বামী 
পরদারনিরত হইলে নারীদেহ ধারণ 
করির! কে রাগ না করিবে? সেই বিশ্বা- 
সই তাহার ভম--আর দোষ কি? 

কুমতি। এমন বিশ্বাস করিল কেন? 

স্মৃতি । এ কথ! কি তাহাকে একবার 
জিজ্ঞাস! করিয়াছ? 

কুমতি। না। 

স্থমৃতি। তুমি না জিজ্ঞাসা করিয়া 
রাগ করিতেছ আর ভ্রমর, নিতান্ত বালি- 
কা না জিজ্ঞাসা করিয়। রাগ করিয়াছিল, 
বলিয়া এত হাঙ্গাম? সে সব কাজের 
কা নহে--আসল রাগের কারণ কি 
বলিব £ 

কুমতি। কিবলনা? 

স্থমতি। আসল কথা রোহিণী | রো- 
হিণীতে প্রাণ পড়িয়াছে_-তাই আর 
কালো! ভোমরা ভাল লাগে ন1। 

কুমতি। এত কাল .ভোমর! ভাল 
লাগিল কিসে? 

স্থু। এত কাল রোহিণী জোটে নাই। 
এক দিনে কোন কিছু ঘটে না। সময়ে 
সকল উপস্থিত হয় ॥ আজ রৌদ্রে ফাটি- 
তেছে বলিয়া! কাল ছুর্দিন হইবে না 
কেন? শুধু কি তাই__-আরও আছে। 

কুমতি। আরকি? 

সুমতি। কুষ্ণকাস্তের উইল। বুড়া মনে 
মনে জানিত ভ্রমরকে বিষয় দিয়। গেলে 
_বিষর তোমারই রহিল। ইহাও জানিত 


২৮০ 


যে ভ্রমর এক মাসের মধ তোমাকে 
উহ! লিখিয়া দিবে । কিন্তু আপাততঃ 
তোমাকে একটু কুপথগানী দেখিয়া ভে 
মার চরিত্রশোধন জন্য তোমাকে ভ্রমরের 
অচলে বীধিয়া দিয়া গেল। তুমি অতটা 
না বুঝিয়া ভ্রমরের উপর রাগিয়া উচ্ি- 
য়াছ। 

কুমতি। তা সত্যই । আমি কি জ্্রীর 
মাসহার! খাইব না কি ? 

স্থমতি। তোমার বিষয় তুমি কেন 
ভ্রমরের কাছে লিখিয়া লও না % 

কুমতি | স্ত্রীর দানে দিনপাত করিব ? 

স্থমতি। অরে ৰাপ রে! কি পুরুষ- 
মিংহ! তবে ভ্রমরের সঙ্গে মোকদ্দমা 
করিয়! ডিক্রী করিয়া লও ন1--তোমার 
পৈতৃক বিষয় বটে । 

কুমতি। স্ত্রীর সঙ্গে মোকদদম! করিব? 

স্থমতি। তবে আর কি করিবে? 
গোলায় যাও । 

কুমতি। সেই চেষ্টায় আছি। 

জুমতি। রোহিণী__সঙ্গে যাবে কি? 

তখন কুমতিতে স্থমতিতে ভারি চুলো- 
চুলি ঘুষ ঘুষি আরম্ভ হইল। 





ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


আমার এমন বিশ্বাস আছে ঘে গো- 
বিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃছিণী হই- 
তেন, তবে ফুৎকার মাত্রে এ কাল মেঘ 
উড়িয়া যাইত। তিনি বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন যে বধুর সঙ্গে তাহার পুন্রের 


বঙ্গদর্শন । 


( আশ্িন। 


আন্তরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে। স্ত্রীলোকে 
ইহা সহজেই বুঝিতে পারে।. যদি তিনি 
এই সমন, সছুপদেশে, স্সেহবাকো, এবং 
পরবুদ্ধস্থলভ অন্যান্য ,সদুপায়ে তাহার 
প্রতীকার করিতে: যত্র করিতেন, তাহ 
হইলে বুঝি সফল ফলাইতে পারিতেন। 
কিন্ধ গোবিন্দলালের মাতা বড় পাকা! 
গৃহিণী নহেন, বিশেষ পুজ্রবধূ বিষয়ের 
অধিকারিণী হইয়াছে বলিয়া ভ্রমরের 
উপরে একটু বিদ্বেষাপন্না হইয়াছিলেন। 
বে গ্নেহের বলে তিনি ভ্রমরের ইষ্টকামন! 
করিবেন, ভ্রমরের উপর তাহার সে স্কেহ 
ছিল না। পুত্র থাকিতে, পুত্রবধূর বিষয় 
হইল, ইহা তাহার অসহা হইল। তিনি 
একবারও অনুভব করিতে পারিলেন না, 
যে ভ্রমর গোবিন্দলাল অভিন্নসম্পন্তি 
জানিয়া, গোবিন্দলালের চরিত্রদোষ- 
সম্ভাবন! দেখিয়া, কুষণকান্ত রায় গোবিন্দ- 
লালের শান জন্য ভ্রমরকে বিষয় দিয়! 
গিয়াছিলেন। একবারও তিনি মনে 
ভাবিলেন না,যে কৃষ্ণকান্ত মুমুহ্ অবস্থায় 
কতকটা লুপ্তবুদ্ধি হইর1, কতকট! ত্রাস্ত- 
চিন্ত হইয়াই এ অবিধেয় কার্ধা করিয়া- 
ছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে পুত্রবধূর 
সংসারে তাহাকে কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের 
অধিকারিণী, এবং অন্নদাস পৌরবর্গের 
মধ্ো গণা। হইয়া ইহজীবন নির্বাহ 
করিতে হইবে । অতএব এ সংসার. 
ত্যাগ করাই ভাল, স্থির করিলেন ৷ একে 
পতিহীনা, কিছু আত্মপরারণা, তিনি 
স্বামী বিয়োগকাল হইতেই কাশীাজা 


১২৮৪) 


কান! করিতেন, কেবল স্ত্রীস্বভাবস্থলভ 
পুররন্গেহ বশতঃ এত দিন যাইতে পারেন 
নাই। এক্ষণে সে বামনা আরও প্রবল 
হইল। তিনি গোবিন্দলালকে বলিলেন? 
॥ কর্তারা একে একে স্বর্গারোহণ করি- 
লেন, এখন আমার সময় নিকট হইয়া 
আদিল। তুমি পুত্রের কাজ কর; এই 
সময় আমাকে কাশী পাঠাইয়া দাও ।” 
. গেবিন্দলাল হঠাৎ এ প্রস্তাবে সম্মত 
হইলেন। বলিলেন, “ চল) শামি 
তোমাকে আপনি কাশী রাথিয়া আমিব।” 
দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে ভ্রমর একবার 
ইচ্ছা করিয়া পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। 
কেহই তাহাকে নিষেধ করে নাই । অত- 
এব ভ্রমরের অজ্ঞাতে গোবিন্দলাল 
কাশীযাত্রার সকল উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন। নিজনামে কিছু সম্পন্ত 
ছিল__তাহা! গোপনে বিরুর করিয়া অর্থ 
সঞ্চয় করিলেন। কাঞ্চন হীরক!দি 
মূলাবান, বস্ত্র যাহা নিজের সম্পন্ত ছিল 
তাহা বিক্রয় করিলেন। এইদ্ধপে 
গার লক্ষ টাক। সংগ্রহ হইল | গোবিন্দ- 
লাল ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে দ্িনপাত 
করিবেন স্থির করিলেন। 

তখন মাতৃসঙ্গে কাশীবাত্রার দিন 
স্থির করিয়া ত্রমরকে আনিতে পাঠাই- 
লেন। শ্বাশুড়ী কাশীষাত্রা করিবেন 
শুনিয়া ভ্রমর তাড়াতাড়ি আসিল। 
আসিরা শ্বাগুড়ীর চরণে ধরিয়। অনেক 
বিনস্ব করিল; শ্বাশুড়ীর পদপ্রান্তে পড়িয়া 
কাদিতে লাগিল, “মা; আমি বালিকা__ 


কৃষ্ণকান্তের উইল। 


২৮১ 


আমার একা রাখিয়! যাইও না-আমি 
সংমার ধর্থের কি বুঝি? মা-_সংসার 
সমুদ্র, আমাকে এ সমুদ্ধে একা। ভাসা- 
ইয়া যাইও না1।৮ শ্বাশুড়ী বলিলেন, 
« তোমার বড়ননদ রহিল। সেই 
তোমাকে আমার মত যত্ব করিবে_-আর 
তুমিও গৃহিণী হইয়াছ।" ভ্রমর কিছুই 
বুঝিল না-কফেবল কাদিতে লাগিল। 

ভ্রমর দেখিল বড় বিপদ সন্মুখে। 
শ্বাশুড়ী ত্যাগ করিয়া চলিলেন_-আবার 
স্বামীও তাহাকে রাখিতে চলিলেন__ 
তিনিও রাখিতে গিলা বুঝি আর না আই- 
সেন । ভ্রমর গোবিন্দলালের পায়ে ধরিয়! 
কাদিতে লাগিল__বলিল, “ কত দিনে , 
আসিবে বলিক্কা যাও ।” 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “বলিতে পারি 
না। আদিতে বড় ইচ্ছা নাই | 

ভ্রমর পাছাড়িয়! দিয়। উঠি! ঈ/ড়াইয়া) 
মনে ভাবিল) “ ভয় কি? বিষ খাইব।”” 

তার পরে স্থিরীরুত স)জার দিবস 
'আসিরা উপস্থিত হইল। হরিদ্রাগ্রাম 
হইতে কিছু দূর শিবিকারোহণে গিয়া ট্রেন 
পাইতে হইবে। শুভ যাত্রিক লগ্ন উপ- 
স্কিত__সকল প্রস্তত। তারে ভারে 
সিন্ধুক, তোরঙ্গ, বাঝ্স, বেগ,গাটরি, বাহ- 
কের] বহিতে আর্ত করিল। দ(স দাসী 
স্থুবমল ধোৌতবন্ত্র পরিয়া, কেশ রঞ্জিত 
*করিরা, দরওয়াজার সম্গুখে দীড়াইয়! 
পান চিবাইত্ে লাগিল__তাহার1 সঙ্গে 
বাইবে। দ্বারবানের ছিটের জামার 
বন্ধক আটকা লাঠি হাতে করিগ্া,বাহক- 

্ 





দিগের সঙ্গে বকাৰকি আরম্ভ করিল। 
পাড়ার মেয়ে ছেলে দেখিঝার. জনা 
ঝুঁকল। গোবিন্বলালের মাও গৃহ- 
দেবতাকে, প্রণান করিয়া, পৌরজন সক- 
লকে যথাযোগা সম্ভাবণ করিয়া, কাদিতে 
কাদিতে শিবিকারোইণ করিলেন; পৌর- 
জন সকলেই কাদিতে লাগিল। - তিনি 
শিবিকাবোহণ করিয়| অগ্রসর হইলেন। 


এদ্দিকে গোবিন্দলাল অনান্য পৌর 
দ্রীগণকে ঘথোচিত সঙন্কোধন করিয়া 
শয়নগহে রোরুদানানা ভ্রমরের কাছে 
বিদার হইতে গেলেন । ভরমরকে রোদন- 
বিবশা দেখিয়া তিনি যাহা বলিতে আসি 
য়াছিলেন তাহা বলিতে ন! পারিয়া কেবল 
ব্লিলেন, “ভ্রমর ! আমি মাকে রাখিতে 
চলিলাম।” 

ভ্রমর, চক্ষের জল মুগ্ছিয়। বলিল, “ম! 
সেখানে বাদ করিবেন। তুমি আসিবে না 
কি?” 

ক্থা যখন জরমর জিজ্ঞাসা করিল, 
তখন তাহার চক্ষের জল শুকাইর! গিয়া- 


ছিল; তাহার স্বরের স্থৈর্যা, গান্তীষ্য, 


তাহার আঅধরে শ্থিরপ্রতিজ্ঞা দেখিনা 
গোবিন্দলাল কিছু বিস্মিত হইলেন। 
হঠ।ৎ উত্তর করিতে পারিলেন ন?। ভ্রমর 
স্বামীকে নীনব দেখির। পুনরপি ঝলিলঃ 
« দেখ, তুমিই আমাকে শিখাইয়াছঃ 
অত্যই একমাত্র ধর্খ, সতাই একমাত্র 
স্থুখ। আজি আমাকে তুমি সত্য বলিও 
-আমি তোমার আশ্রিত বালিকা 


বঙ্গদর্শন । 


(ক্াসবিন। 


আমায় আজি প্রবঞ্চনা করিও না_-কবে 
আসিবে 2, 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “বে সহ্যই 
শোন । ফিরিয্স1 আমিবার ইচ্ছা মাই ।” 

ভ্রমর॥ কেল ইচ্ছা নাই--তাহা ববি! 
যাইবে নাকি? 

গো । এখানে থাকিলে তোমার অন্প- 
দাস হইয়া থাকিতে হইবে। 

ভ্রমর। ভাহাতেই বা ক্ষতি কি? 
আমি ত তোনার দাসানুদাসী। 
গে! ॥ আমার দাসানুদানী, ভ্রমর, আমার 
প্রবাস হইতে আমার প্রতীক্ষায় জানে- 
লায় বদিন! থাকিবে ।. তেমন সময়ে 
সে পিত্রালয়ে গিয়া বসিয়া থাকে না। 
তাহার জন্য কত পায়ে ধরি- 
য়াছি_-এক অপরাধ কি মার্জনা হয় না? 


অ্রমর। 


গোবিন্দলাল। এখন সেরূপ শত 
অপরাধ হইবে। তুমি এখন বিষয়ের 
অধিকারিণী। 


ভ্রমর । তা নয়। আমি এবার বাগের 
বাড়ী গিয়!, বাপের সাহায্যে যাহা করি- 
য়াছি, তাহা দেখ । 

এই বণিয়। ভ্রমর একখানা কাগঞ্জ 
দেখাইলেন। গোবিন্দলালের হাতে তাহা: 
দিয়া বলিলেন, ““ পড়)?” 

গোবিন্দলাল পড়িয়া দেখিলেন__দান- 
পত্র। ভ্রমর, উচিত মুলোর ষ্টাম্পে, 
আপনার সমুদায় সম্পন্ভি,স্বামীকে দান 
করিতেছেন। তাহা রেজিষ্টরী হইয়াছে। 
গোবিন্দলাল পড়িয়। বলিলেন, 

“তোমার যোগ্য কাজ তুমি করিয়াছ। 


১২৮৪1) 


কিন্ত তোমায় আমায় কি সম্বন্ধ? আমি 
ভোমায় অলঙ্কার দিব তৃমি পরিবে। 
তু্ি বিষয় দান করিবে আমি ভোগ 
করিব_এ সন্বপ্ধ যুহে। এই বলিয়া 
গোবিন্দলাল, বনুমূলা দানপত্র খানি খণ্ড 
খণ্ড করিয়া ছি'ডিয়া! ফেলিলেন। 

ত্রমর বলিলেন, “ পিতা! বলিয়। দিয়া- 
ছেন, ইহা ছিড়িয়। ফেলা বৃগ1। সর- 
কারিতে ইহার নকল আছে |” 
' গো। থাকে, থাক । আমি চলিল!ম। 

ভ্র। কবে আমিকে? 

গো । আসিব না। 

ভর। কেন? আমি তোমার স্ত্রী, 
শিষা!, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা_-তোমার 
দাসানুদীসী-_তোমাঁর কথার ভিখারী-_- 
আসিবে ন! কেন £ 

গো ।॥ ইচ্ছা নাই। 

ভর। ধর্ম নাইকি? 

গো। বুঝি আমার তাও নাই। 

বড় কষ্টে ভ্রমর চক্ষের জল রোধ 
করিল। হুকুমে চক্ষের জল ফিরিল--ভ্রমর 
যোড়হাত করিয়া, অবিকম্পিত কণ্ঠে ব- 
লিতে লাগিল “তবে যাও-পার আমিও 
না। বিনাপরাঁধে আমাকে ত্যাগ করিতে 
চাও, কর।__কিন্ত মনে রাখিও, উপরে 
দেবতা আছেন। মনে রাখিও, একদিন 
আমার জনা তোমাকে কাদিতে হইবে। 
মনে রাখিও--একদিন তুমি খুঁজিবে* 
এ. পৃথিবীতে অকৃত্রিম, আন্তরিক স্নেহ 
কোথায়? একদিন তুমি বলিবে-_-আবার 
দ্নেখিব, ভ্রমর কোথার.? দেবহ] সাক্ষী ! 


কুষ্ণকান্তের উইল। 


২৮৩ 


যদি আমি সতী হই-বদি কারমনো- 
বাকো তোমার পায় আমার ভক্তি থাকে 
তবে তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ 
হইবে । আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব। 
এখন ধাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে 
আর আমিব না। কিন্তু আমি বলি- 
তেছি_-আবার আসিবে-__-আবার ভ্রমর 
বলিয়। ডাকিবে_-আবার আমার 'জন্য 
কাদিবে। যদি এ কথা নিহ্ছল হয় তবে 
জানিও- দেবতা মিথা, ধর্ম মিথা।__ 
ভ্রমর অগতী+ তুমি যাও আমার দুঃখ 
নাই । তুমি আমারই-_-রোহিণীর নও।"” 
এই বলিয়া ভ্রমর, ভক্ভিভাবে স্বামীর 
চরণে প্রণাম করিয়া,গজেন্দ্রগমনে কঞ্া- 
স্তরে গমন করিয়| দ্বার রুদ্ধ করিল। 





একত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 

এই আখ্যায়িকা আরস্তের কিছু পুর্বে 
ভূনরের একটি পুত্র হইয়া স্থৃতিকাগারেই 
নষ্ট হয়। ভ্রমর আজি কক্ষান্তরে গিয়া 
দ্বার রুদ্ধ করিক1,সেই পাতদিনের ছেলের 
জন্য কাদিতে বসিল। মেঝের উপর, 
পড়িরা, ধুলায় লুঠাইয়া অশমিত নিশ্বাসে 
পুজরের জন্য কাদিতে লাগিল । “আমার 
ননীর পুত্তলী_-আনার কাঙ্গলের মোনা) 
আজ তুমি কোথায়? অনজি তুই থাকিলে 
আগায় কার সাধ্য ত্যাগ করে? আমার" 
মায়া কাটাইলেন, তোর-মায়া কে কাটা- 
ইত? আমি কুরূপ! কুৎসিতা__তোকে; 
কে কুৎদিত বলিত % তোর চেয়ে কে, 
সুন্দর? একবার দেখা দে বাপ--এই 
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বিপদের সময় একবার কি দেখা দিতে 
পারিস্‌ না_মরিলে কি আর দ্রেখা দের 
না?” 
ভ্রমর তখন যুক্ত করে, মনে মনে,উন্ধা- 
" ম্বখে, অথচ অন্দুটবাকো দেবতাদিগকে 
ছিভ্ঞাসা করিতে লাগিল--« কেহ আ- 
মাকে বলিয়া দাও__আমার কি দোষে, 
এই সতৈর বৎসর মাত্র বয়সে এমন অসম্ভব 
ছুর্দশ! ঘটিল ; আমার পুর মরিয়াছে-_ 
আমায় স্বামী তাগ করিল-__-আমার 
সতের বৎসর মাত্র বয়স। আমি এই 
বয়সে স্বামীর ভালবাসা বিনা আর কিছু 
ভালবাসি নাই_-আমার ইহলোকে আর 
কিছু কামনা নাই_-আর কিছু কামনা 
করিতে শিখি নাই_আমি আজ, এই 
সতের বৎসর বয়সে তাহাতে নিরাশ হই- 
লাম কেন??? 
ভ্রমর কীদিয়া কাটিয়। সিদ্ধান্ত করিল-_ 
দেবতারা নিতান্ত নিষ্ঠর। যখন দেবতা 
নিষ্টর তখন মন্তুা মার কি করিবে_- 
কেবল কীদিবে ? ভ্রমর কেবল কাদিতে 
লাগিল। 
» এ দ্বিকে গোবিন্দলাল, ভ্রমরের নিকট 
বিদায় হইয়া, ধীরে২ বহির্াটাতে আসি- 
লেন। আমরা সত্য কথ। বলিব-_গোবিন্দ- 
লাল চক্ষের জল মুছিতে২ আমিলেন। 
বালিকার, অতি সরল যে জ্ীীতি,__ 
অকুত্রিম, উদ্বেলিত, কথায়২ ব্যক্ত, যাহার 
প্রবাহ দ্বিন রাত্র ছুটিতেছে__ভ্রমরের 
কাছে সেই অমুলা পরী পাইয়া! গোবিন্দ- 
লাল সুদী হুইরাছিলেন; গোবিন্দলালের 


বঙ্গদশন। 


(আশ্বিন । 


এখন তাহা মনে পড়িল। মনে পড়িল 
যে যাহা ত্যাগ করিলেন, তাহা আর 
পৃথিবীতে পাইবেন না। ভাখিলেন যাহ! 
করিয়াছি তাহা! আর এখন ফিরে না_. 
এখন ত যাই ।: এখন যাত্রা করিয়াছি, 
এখন যাই । বুঝি আর ফের! হইবে না। 
যাই হক, যাত্রা করিয়াছি এখন যাই। 

সেই সময়ে যদি গোবিন্দলাল ছুই পা 
ফিরিয়া গিরা, ভ্রমরের রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়! 
একবার বলিতেন-_ভ্রমর, আমি আবার 
আদিতেছি, তবে সকল মিটিত। গো- 
বিন্দলালের, অনেকবার ষে ইচ্ছা হইয়া- 
ছিল। -ইচ্ছা হইলেও তাহা করিলেন 
ন1। ইচ্ছা হইলেও, একটু লঙ্জ। করিল। 
ভাবিলেন এত তাড়াতাড়ি কি? যখন 
মনে করিব তখন ফিরিব। ভ্রমরের 
কাছে গোবিন্দলাল অপরাধী । আবার 
ভরমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সাহম 
হইল ন!। য1 হয় একটা স্থির করিবার 
বুদ্ধি হইল না। যে পথে যাইতেছেন সেই 
পথে চলিলেন। তিনি চিন্তাকে বর্জন 
করিয়া-_বহির্ববাটীতে আসিয়া সজ্জিত 
অশ্বে আরোহণ পুর্ববক, কষাঘাত করি- 
লেন। পথে য;ইতে২ রোহিণীর রূপরাশি 
হৃদরমধ্যে ফুটিয়া উঠিল। 





ছাত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
গ্রথম বৎসর। 
হরিদ্রাগ্রামের বাড়ীতে সম্বাদ আদিল, 
গোবিন্লাল;মাত! প্রভৃতি সঙ্গে, নির্ব্ক্নে 
সুস্থ শরীরে কাশীধামে পৌছিম্াছেন্ন। 


ঞ 
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ভ্রমরের ক্লাছ্েকোন পত্র আসিল. না। 
অভিমানে ভূমরও পত্র লিখিলেন না। 
পত্রাদি আমলাবর্গের কাছে আসিতে 
লাগিল। ্ 

এক মাস গেল, দুই মাস গেল। পত্রা- 
দি আদিতে লাগিল। শেষ এক দিন 
সম্বাদ আদিল যে গোবিন্দলাল কাশী 
হুইতে বাটা যাত্রা করিয়াছেন। 

ভূমর গুনিয়া বুঝিল যে গোবিন্দলাল 
কেবল মাকে ভূলাইয়|, অনার গমন 
করিয়াছেন। বাড়ী আমিবেন,এমন ভরসা 
হইল না। 

এই সময়ে ভূমর গোপনে সর্বদা রো- 
হিণীর সম্বাদ লইতে লাগিল। রোহিণী 
রাধে বাড়ে, খায়, গা ধোয়। জল আনে। 
আর কিছুই সম্বাদ নাই। ক্রমে এক 
দিন সম্বাদ আসিল, রোহিণী পীড়িত । 
ঘরের ভিতর মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকে, 
বাহির হয় না। ব্রহ্মানন্দ আপনি 
রাধিয়! খায়। 

তার পর একদিন সম্বাদ আসিল, যে 
রোহিণী কিছু সারিয়াছে কিন্তু পীড়ার 
মূল যায় নাঁই। শুল রোগ-_চিকিৎসা 
নাই_রোহিণী আরোগাজন্য তারকে- 
শ্বরে হত্যা দিতে যাইবে । শেষ সম্বাদ__ 
-রোহিণী হত! দিতে তারকেশ্বর গিয়াছে) 
একাই গির়াছে__কে সঙ্গে যাইবে ? 

এ দিকে তিন মাস চারি মাষ গেল-* 
গোবিন্দলাল ফিরিয়। আসিল ন1। পচ 
মাস ছয় মাস হইল, গোবিনালাল ফিরিল 
স্টা। ভুমরের রোদনের শেষ নাই। 


রুষ্ণকান্তের উইল। 
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মনে করিত, কেবল এখন কোথায় আ. 
ছেন, কেমন আছেন, সম্বাদ পাইলেই 
বাচি। এ সম্বাদও পাই না কেন? 

শেষ ননন্দাকে বলিয়! শ্বাশুড়ীকে পত্র 
লিখাইল-__আপনি মাতা, অবশ্য পুজের 
সম্বাদ পান। শ্বাশুড়ী লিখিজেন তিনি 
গোবিন্দলালের সম্বাদ পাইয়! থাকেন। 
গোবিন্দলাল প্রয়াগ মথুর! জয়পুর গ্রভৃতি 
স্থান ভূমণ করিয়া আপাততঃ দিলী অব- 
স্থিতি করিতেছেন । শীঘ্র সেখান হইতে 
স্থানান্তরে গমন করিবেন। কৌথাও 
স্থায়ী হইতেছেন না। 

এ দিকে রোহিণীও আর ফিরিল ন1। 
ভূমর ভাবিতে লাগিলেন,ভগবান্‌ জানেন 
রোহিণী কোথায় গেল ? আমার মনের 
সন্দেহ আমি পাপ মুখে ব্যক্ত করিব ন1। 

ভূমর আর সহ্য করিতে পারিলেন 
না। কাদিতে কাদিতে ননন্দাকে বলিয়া 
শিবিকারোহাণে পিত্রালয়ে গমন করি- 
লেন। । 

সেখানে গিয়া" গোবিন্দলালের কোন 


সম্বাদ পাওয়া দুরূহ দেখিয়। আবার ফি- 
রিয়া আসিলেন, আসিয়া হরিড্রাগ্রামেও 
স্বামীর কোন সম্বাদ ন| পাইয়া, আবার 
শ্বাশুডীকে পত্র লিখাইলেন। শ্বাশুড়ী 
এবার লিখিলেন, গোবিন্দলাল আর 
কোন সন্থাদ দেয় না; এখন সে. কো- 
থায় আছে জানিনা | কোন সম্বদ পাই 
না। ভুমর আবার পিতালয় গেলেন । 
এই রূপে প্রথম বৎসর কার্টিরা গেল। 
প্রথম বৎসরের শেষে ভুমর রগ্রশয্ায় 
শয়ন করিলেন । অপরাভ্িত! ফুল শুকা- 
ইয়া উঠিল। 
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বঙ্গদর্শন। 


1 (আখিন। 


জন ফটুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তের সমালোচন। 1 


প্রথম ভাগ__মনুষ্যত্ব কি? 


মনুষাজন্ম গ্রহণ করিয়া কি করিতে 
হবে, আজিও মনুষ্য তাহা বুণ্ধতে 
পারে নাই । অনেক লোক আছেন, তী- 
হারা জগতে ধর্্াত্ব! বলিয়! আত্মপরিচয় 
দেন; তীহারা সুখে বলির থাকেন, যে 
পরকালের জনা পুণাসঞ্চয়ই ইহজন্মে 
মন্থযোর: উদ্দেশ্য । কিন্তু ভধিকাংশ 
লোকই বাকো না হউক, কার্যে এ কথা 
মানে না; অনেক লোক পরকালের 
অস্তিত্বই স্বীকার করে না। পরকাল 
সর্ববাদিসম্মত, এবং পরকালের জন্য 
পুণাসঞ্চয় ইহলোকের একমাত্র উদ্দেশ্য 
বলিয়া স্র্নজনস্বীরূত হইলেও, পুণ্য 
কি সে বিষয়ে বিশেষ মতভেদ । এই বঙ্গ 
. দেশেই, এক সম্প্রদায়ের মত মদাপান 
পরকালের ঘোর বিপদের কারণ; আর 
এক সম্প্রদায়ের মত মদ্যপান পরকালের 
জন্য পরম কার্ধ্য। অথচ উভয় সম্প্র- 
দায়ই বাঙ্গালি এবং উভয় সম্প্রদায় 
হিন্দু। যদি সত্য সত্যই পরকালের 
জন্য পুণাসঞ্চর মন্তুযাজন্মের প্রধান 
কার্ধ্া হয়, তবে সে পুণ্যই বা কি, কি 
প্রকারে তাহা অভিজিত হইতে পারে, 
তাহার স্থিরতা কিছুই এপধ্যন্ত হয় নাই। 

মনে কর$. তাহা স্থির হইয়াছে, মনে 
কর, ব্রাহ্গণে ভক্তি, গঙ্গাক্সান, তুলসীর 


মালা ধারণ, এবং "হরিনামসন্কীর্ভন 
ইত্যাদি পুণা কন্ম। ইহাই মন্ধুাজীব- 
নের উদ্দেখা । অথবা মনে কর, রবি- 
বারে কার্যাত্যাগ, গিরজায় বসিয়! নয়ন 
নিমিলন, এবং শ্রীষ্ট ধর্ম ভিন্ন ধন্মাস্তরে 
বিছেষ, ইহাই পুপা কর্ম্ম। যাহ! হউক, 
একটা কিছু, আর কিছু হউক না হউক, 
দান দয়া সত্যানিষ্ঠা প্রভৃতি, পুণা কর্ম 
বলিয়া সর্কজনস্বীকুত। কিন্তু তাই বলিয়া) 
ইহা দেখা যায় না,যে দান দয়া সতা- 
নিষ্ঠা প্রভৃতিকে অধিক লোক জীবনের 
উদ্দেশা বলিয়া! অভ্যন্ত এবং সাধিত করে। 


অতএব পুণ্য যে জীবনের উদ্দেশা, তাহ! 
অর্ধবাদিস্বীকুত নহে; যেখানে স্বীকৃত 
সেখানে সে বিশ্বাস মৌখিক মাত। 
বাস্তবিক জীবনের উদ্দেশা কি এ ত- 
ত্বের প্ররূত মীমাংসা লইয়! মন্ুযালোকে 
আজিও বড় গেল আচে । লক্ষং বৎ- 
সর পূর্বে, অনন্ত সমুদ্রের অতলম্পর্শ 
জলমধো যে আগুবীক্ষণিক জীব বস 
করিত, তাহার দেহতত্ব লইয়া! মন্ুষা 
বিশেষ বাস্ত, আপনি এ সংসারে আসিয়! 
কি করিবে, তাহা! সমাক্‌ প্রকারে স্থিরী- 
করণে তাদৃশ চেষ্টিত নহে। যে 
প্রকারে হউক, আপনার উদরপৃত্তি, এবং 
অপরাপর বাহ্োন্দির় সকল চরিতার্থ 
করিয়া, আত্মীয় স্বজনেরও উদরপূর্তি 
সংসাধিত করিতে পারিলেই অনেকে 
মন্থ্াজন্ম সফল বলিয়া বোধ করেন। 


গ জনষ্টয়ার্ট মিলের জীবনবৃন্ত। শ্রীযে:গেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ 


এম, এ, প্রণীত । কলিকাতা, ১২৮৪ | 


১২৮৪1) 


-. ভাহার উপর, কোন প্রকারে অন্যের 
উপর. প্রাধান্যলাভ উদ্দেশ্য । উদ্দর- 
পুর্তির পর, ধনে হউক, বা অন্য প্রকারে 
হউক, লোকমধ্যে বথাসাধ্য প্রাধানা 
লাভ করাকে -মনুষাগণ, আপনাদিগের 
জীবনের উদ্দেম্য বিবেচন! করিয়া কার্ষ্য 
করে। এই প্রাধানালাভের উপায়, 
লোকের বিবেচনায় প্রধানতঃ ধন, তত" 
পরে রাজপদ ও যশঃ। অতএব ধন, 
পদ, ও যশঃ মন্গুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বলি- 
য়া মুখে স্বীকৃত হউক বা না হউক, 
কার্যাতঃ মনুষালোকে সর্ববাদিসম্মত | 
এই তিনটির সমবায়, সমাজে সম্পদ 
বলিয়। পরিচিত । তিনটির একত্রীকরণ 
দুর্লভ, অতএব ছুই একটি, বিশেষতঃ 
ধন, থাকিলেই সম্পদ বর্তমান বলিয়! 
স্বীকৃত হইয়া থাকে । এই সম্পদাকা- 
জ্কাই সমাজমধ্যে লোকজীবনের উদ্দে- 
শ্য স্বরূপ অগ্রবর্তী, এবং ইহাই সমা- 
জের ঘোরতর অনিষ্টের কারণ। সমা- 
জের উন্নতির গতি যে এত মন্দ, তাহার 
প্রধান কারণই এই যে বাহাসম্পদ্‌ মন্ু- 
য্যের জীবনের উদ্দেশ্য স্বরূপ হইয়া 
দাড়াইর়াছে। কেবল সাধারণ মন্ুষা- 
দিগের কাছে নহে, ইউরোপীর প্রধান 
পঙ্ডিত এবং রাজপুরুষগণের কাছেও বটে। 

কদাচিৎ কখন এমন ০কহ জন্মগ্রহণ 
করেন, যে তিনি সম্পদূকে মন্থুষাজীব- 
নের উদ্দেশ্যমধ্যে গণ্য কর! দূরে থাকুক 
জীবনোদ্েশ্যের প্রধান বিদ্ব বলিয়া ভা- 
বিয়। থাকেন। যে রাজ্য সম্পদকে 
অপর লোকে, জীবনসফলকর বিবেচনা 
করে, শাকাসিংহ তাহা! বিদ্লকর বলিষ্াা 
প্রত্যাখ্যান করিয়া ছিলেন। ভারতবর্ষে, 
বা ইউরোপে এমন অনেকই মুনিবুত্তি 


স্বীকার করি, 'কিয়ংপরিমাণে ধনাকাজ্ষা। সমাজের মঙ্গলকর। 


জন য়া মিলের জীবনবৃত্তের সমালোচনা | 


২৮ 
মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন, যে তাহার! বাছা 
সম্পদকে এ রূপ দ্বণা করিয়াছেন। ইহার! 
প্রকৃত পথ অবলম্বন ক'রয়াছিলেন এমত 
কথা বলিতে পারিতেছি না। শাকাা- 
সিংহ শিখাইলেন--ফে এহিক ব্যাপারে 
চিত্তনিবেশ মাত্র অনিষ্টগ্রদ, মন্ুষা সর্বব- 
ত্যাগী হুইয়! নির্ধাণাকাজ্ষী হউক। 
ভারতে এই শিক্ষার ফল যে বিষময় হই- 
য়াছে, বঙ্গদর্শনের অনেক স্থানেই তাহ! 
প্রমাণীকত হইয়াছে । এইরূপ, আর 
অনেকানেক মুনিবৃত্ত মহাপুরুষ, মন্ুষা- 
জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত হওয়াতে 
এহিক সম্পদে অনন্ুরক্ত হইরাও সমা- 
জের ইষ্টসাধনে বিশেষ কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারেন নাই । সামানাতঃ সন্ন্যাসী প্রভৃতি 
সর্ধদেশীয় বৈরাগী সম্প্রদায় সকলকে 
উদাহরণ স্বরূপ নির্দিষ্ট করিলেই, একথ! 
যথেষ্ট গ্রমাণীকৃত হইবে। 

স্থল কথা এই যে ধনসঞ্চয়াদির ন্যায় 
স্থখশুনা, শুভফলশুনা, মহত্বশূন্য বাপার 
প্রয়োজনীয় হইলেও কখনই মন্তুষাজীব- 
নের উদ্দেশা বলিয়! গৃহীত হইতে পারে 
না। এ জীবন ভবিষৎ পারলৌনিক 
জীবনের জন্য পরীক্ষা মাত্র__পৃথিবাঁ 
স্বর্গলাভের জন্য কর্ম্মভূমি মাত্র_-এ কথা! 
যদি যথার্থ হর, তবে পরলোকে স্থখগ্রদ 
কধ্যের অনুষ্ঠানই জীবনের উদ্দেশ্য 
হওর়। উচিত বটে, কিন্তু গ্রথমতঃ সেই 
সকল কার্ধা কি, তদ্দিষয়ে মতভেদ, নিশ্চ- 
য়তার একেবারে উপায়াভাব$ দ্বিতীয়তঃ 
পরলোকের অন্তিত্বেরই প্রমাণাভাব। 

তৃহীয়তঃ পরলোক থাকিলে, এবং 
ইহলোরু পরীক্ষা, ভূমিমাত্র হইলেও, 
এঁহিক এবং পারত্রিক শুভের মধ্যে ভিন্ন- 
ত। হইবার কোন কারণ দেখা! যায় না। 





ধনের 


_ 'আকাজ্জ। মাত্র অমঙ্গলজনক এ কথা বলি না, ধন, মন্ুষ্যলীবনের উদ্দেশ্য হওয়াই 


অমঙ্গলকর। 


২৮৮. 
যদ পরলোক থাকে, তবে যে বাবহারে 
পরলোকে শুভ নিষ্পত্তির সম্ভাবনা, সেই 
কাধ্যেই ইহলোকেও গ্ুভ নিষ্পত্তির সম্ত।- 
বনা কেন নহে,তাহার বাথ হেতুনির্দেশ 
এ পর্ধান্ত কেহ করিতে পারে মাই। 
ধর্মীতরণ যদি মঙ্গল প্রদ হয়, তবেষে উহ! 
কেবল পরলোকে মঙ্গলপ্রদ, ইহলোকে 
মঙ্গলপ্রদ নহে, এ কথা কি দে অপ্র- 
মানীরুত হইতেছে ? ইশ্বর স্বর্গে বসিয়া 
কাণ্জর মত বিচার করিতেছেন, পাপীকে 
নরককুণ্ডে ফেলি! দিতেছেন, পুথ্যা- 
তমাকে স্বর্গে পাঠাইয়! দিতেছেন, এসকল 
প্রাচীন মনোরঞ্জন উপনাসকে প্রমাণ 
বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 
খাহারা বলেন, যে ইহলোকে অধার্ট্মিকের 
শুভ, এবং ধার্ম্িকের অশুভ দেখা গিয়া 
থাকে, তাহাদিগের চক্ষে কেবল ধন- 
সম্পদাদিই শুভ। তীহাদিগের বিচার 
এই মুলভ্ান্তিতে দূষিত । যদি পুণ্য কর্ম 
পরকালে গুভপ্রদ হয়ঃ তবে ইহলোকেও 
পুণ্য কর্ম শুভপ্রদ। কিন্তু বাস্তবিক 
কেবল পুণা কর্ম্ম কি পরলোকে কি ইহ- 
লোকে শুভগ্রদ হইতে পারে না। যে 
প্রকার মনোবৃত্তির ফল পুণা কর্ম তাহাই 
উভর লোকে শুভপ্রদ হওয়াই সম্তব। 
কেহ যদ্দি কেবল মাজিষ্টেটে সাহেবের 
তাড়নার বশীভূত হইয়া, অথবা যশের 
ল।লসায়, অপ্রসন্নচিতে ছুভিক্ষিনিবারণের 
জনা লক্ষমুদ্রা দান করে, তবে তাহার 
পারলৌকিক মঙ্গলপঞ্চয় হইল কি? দ্রান 
পুণ্য কর্ম বটে, কিন্ধু এরূপ দানে পর- 
, লোকের কোন উপক'র হইবে, ইহ! 
€কহই বলিবে না। কিন্ত ষে অর্থাভাবে 
দ্বান করিতে, পারিল না, কিন্ত দান করি- 
তে পারিল না বলিয়া কাতর, সে ইহ্‌- 
লোকে,এবং পরলোক থাকিলে পরলোকে, 
সুখী হওয়। সম্ভব 

অতএব মনোবুত্তি সকল যে অবস্থা 


বঙগদর্শন। 


(আশ্বিন। 


পরিণত হইলে পুণা কর্ম তাহার স্বাভা- 
বিক ফলস্বরূপ স্বতঃনিপ্পাদিত হইতে 
থাকে, পরলোক থাকিলে তাহাই পর- 
লোকে শুভদায়ক বলিলে কথ গ্রাহ্য 
করা যাইতে পারে ॥ পরলোক থাকুক 
বা না থাকুক, ইহলোকে তাহাই মন্থ্ষা- 
জীবনের উদ্দেশ্য বটে। কিন্ত কেবল 
তাহাই মন্ুষাজীবনের উদ্দেশ্য হইতে 
পারে না। যেমন কতকগুলি মানসিক 
বৃন্তির চেষ্টা কর্ম, এবং যেমন সে সকল 
গুলি সমাক্‌ ঘার্জিত ও উন্নত হইলে, 
স্বভাবত পুণাকর্শ্ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি 
জন্মেতেমনি আর কতকগুলি বৃত্তি আছে 
তাহাদের উদ্দেশ্য কোন প্রকার কার্ধ্য 
নহে-ভ্ঞানই তাহাদিগের ক্রিয়া । কার্ধ্য- 
কারিণী বৃত্তিগুলির অন্থশ্ীলন, যেমন 
মন্ধাজীবনের উদ্দেশা, জ্ঞানার্ নী বৃত্তি 
গুলিরও সেইরূপ অনুশীলন জীবনের 
উদ্দেশ্য হওয়! উচিত। বস্ততঃ সকল 
প্রকার মাননিক বৃত্তির সম্যক অনুশীলন, 
সম্পূর্ণ স্বুর্তিঃ ও যথোচিত উন্নতি ও 
বিশুদ্ধিই মন্ুষ্যজীবনের উদ্দেশা | 

এই উদ্দেশামাত্র অবলম্বন করিয়!)সম্প- 
দাদিতে উপযুক্ত ঘ্বণ দেখাইয়া, জীবন 
নির্ধাহ করিয়াছেন, এরূপ মনুষ্য কেহ 
জন্মগ্রহণ করেন নাই এমত নহে। 
তাহাদিগের সংখা! অতি অল্প হইলেও, 
তাহাদিগের জীবনবৃত্ত মন্গষ্যগণের অমূল্য 
শিক্ষাস্থল। জীবনের উদ্দেশ্য সঙ্থন্ধে 
এ বূপ শিক্ষা আর কোথাও পাওয়া যায় 
না। নীতিশা্, ধর্মাশান্্, বিজ্ঞান, দর্শন 
প্রভৃতি সব্বাপেক্ষ। এই প্রধান শিক্ষ। । 
ছুভাগাবশতঃ ইহাদিগের জীবনের গুঢ় 
তত্ব সকল অপরিজ্ঞের। কেবল দুই 
জনন আপন আপন জীবনবৃত্ত লিখিয়! 
রাখিয়া গিয়াছেন। এক জন গেটে, 
দ্বিতীন জন রার্ট মিল। ৎ 

ক্রমশঃ । 


বজদর্শন | 
মাঁসিক পত্র ও সমালোচন। 


65593504523 


০০ 


খণ্ড । 
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কাঁলিদাসপ্রণীত গ্রন্থের ভৌগোলিক তত্ব 


প্রথম প্রস্তাব । 


মেঘদূত। 


কালিদাস যে সকল কাব্য ও নাটক 
প্রণরন করিয়! গিয়াছেন, আমরা তাহার 
এক একখানি ধরিয়া ভৌগোলিক তন্থের 
বিচারে প্রবৃত্ত হইব । আমরা সর্ধপ্রথমে 
নেঘদুত্নিহিত ভৌগোলিক তত্বের বিচারে 
প্রবৃত্ত হইব্‌। 

কুবেরের 'জনৈক অনুচর অতিট্ন্থণতা 
প্রযুক্ত কর্তব্য কার্ষ্য অবহেল! করাতে 
কুবের তাহাকে একাকী একবৎমর কাল 
রামগিরিতে থাকিতে আদেশ করেন । 
যক্ষ কুবের কর্তৃক এই রূপে নির্বাসিত 
হইয়া কতিপয় মাস রামগিরির আশ্রমে» 
অতিবাহিত করে! পরিশেষে আ[ষাঢের 
গ্রথমদিবসে আকাশে নৃতন মেঘের 


উদয় দেখিয়া বিরহবিধুর যক্ষ সগীব 
বি 


পদার্থ জ্ঞানে উহ্বাকেই দৌত্যকার্ষে 
নিযুক্ত করে। এবং রানগিরি হইতে 
শ্বীয় আবাসবাটার পথনির্দেশে প্রবৃত্ত 
হয়। মেঘদুতে এই রামগিরি হইতে 
বক্ষের আলয় অলকার পথবর্তাঁ প্রধান 
প্রধান নগর পর্বাত ও নদী প্রভৃতির বর্ণনা 
আছে। 

বর্তমান প্রস্তাবে এই সমস্ত প্রধান২ 
স্থানের অবস্থানমন্সিবেশ একে একে 
বিবৃত হইবে। শৃঙ্খলার অনুরোধে প্র-" 
খমে “রানগিরি” হইতে প্রবন্ধের আরম্ত 
করা যাইতেছে । 

(রামগিরি) কালিদাসের বর্ণনানুমারে 
এই গিরির আশ্রমসলিল জনকতনয়া 
সীতার স্নানহেতু পবিত্র এবং ইহার তট- 

ক 





ভূদি গরুবদ্িগের বন্দলীয় রামপদনযাসে 
অঙ্কিত।১] স্থৃতরাং রামচন্দ্র যে অরণা- 
বাসসময়ে এই পর্বতে সীতার ঘহিত 
কিয়ৎকাঁল অবস্থ[ন করিয়াছিলেন তছ্িষয়ে 
সাধারণের বিশ্বাস আছে। রামচন্দ্র 
লতা ও লক্ষণের সহিত ভরদ্বাজের 
ঘআশ্রন হইতে সর্বপ্রথমে চিন্রকৃটে সমুপ- 
দ্বিত হয়েন। রামারণের নির্দেশান্ুমারে 
ভরদ্ধাজের আশ্রয় প্ররাগে ছিল।[২] 
চিত্রকূটের পণনির্দেশে প্রবুত হইয়া 
ভরছ্ছাজ রাম ও লঙ্গমুণকে সম্বোধন পূর্বক 
বলেন “এই স্থান হইতে দশ ক্রোশ দূরে 
গম্ধমাদন তুল্য চিত্রকূট নামে এক পর্বত 
আছে। ++ হোমরা গঙ্গা ও যমুন!র 


বঙ্গদর্শন। 


(১) “ যঙ্গশ্চন্রে জনকতনয়াশ্নানপুণো দকেষু 


( কাষ্ঠিক। 


সঙ্গমস্থলে গিয়া পশ্চিমযমুনার তীর অব.' 
লঙ্ছনপুর্ক গমন করিবে । কিয়দুর 
গেলে একটি তীথ (ঘাট) দেখিতে পাই- 
বে, সেই ভীর্থে নামিয়া ভেলাদ্বারা নদী 
পার হইবেন 'আনস্তর হরিছর্ণ গত্রবিশিষ্ট 
একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ দেখিতে গাইবে । 
তাহার ছায়ায় বিশ্রাম কর আর লাই কর 
তথা হইতে এক ক্রোশ গেলে শল্পকী 
বদরীযুক্ত ও যমুনাততীরজ বিবিধ বন্য 
বৃঙ্ষে পরিব্যাপ্ত নীলবর্ এক কানন নয়- 
নগোচর হইবে । 'উপথ দিয় চিত্রকূটে 
যাওয়া যায়, আমি অনেকবার উক্ত পর্ক- 
তে গিয়াছি।৮[৩] রামায়ণের এই বর্ণনায় 
স্পষ্ট প্রতীতি হয়, চিত্রকূট পর্বত গঙ্গ] ও 


ন্নিচ্ছায়াতরুধু বদতিং রামগিন্যাশ্রমেষু।” ৮ 


০ চর ক 
“ বন্দোঃ পুংসাং রখৃপতিপদৈরন্কতং মেখলাস্ু |” ১২। 
(৯) রামায়ণ । অআযোধাকাশড | চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গ। 
(৩) “ দশক্রোশ ইতস্তত ! গিরিযস্মিনিবংসাসি। 


চু ঃ ০ 
চিত্রকট ইতিথ্যাতে। গন্ধমাদনসন্পিভঃ ॥ 
০ চর র্‌ 


গঙ্গাঘঘনগো* সন্িমাদায় মঙ্ুছর্মভৌ | 
কালিন্দী নন্তগচ্ছেতাং নদীং পশ্চানুখাশ্রিতাম | 
অথ:স।দা তু কালিন্দীং প্রতলোতঃদমাগতাম্‌। 
তস্যান্তীর্থ* প্রচরিতং প্রকাম* প্রেক্ষ্য রাঘব ॥ 
তত খুরং প্লবং কৃত্বা তরতাংশুনতীং নদীম | 
ততো ন্যগ্রোধমাবাধা মহান্তম্'হরিতচ্ছদম্‌ ॥ 

চে খাঁ খু 
সমাসাদা চ তং বৃক্ষং ব্সেদ্ধাতিক্রমেত বা। 
ক্রোশমাত্রং শতে। গন্থা নীলং প্রেক্ষযচ কাননম্।। 
শলকীবদরীমিশ্রং রাম ! বটন্যশ্চ যাযুনৈঃ॥ 
স্‌ পঞ্। চিন্রকুটসা গতস্য বহুশো মন। ॥ 

রামায়ণ । অযোধাকাণ্ড।৫8 3:৫৫ অধাঁয়।। 


১২৮৪) 


ৰসুনার সঙ্গমস্থল এলাহাবাদের দক্ষিণ 
পশ্চিমবর্থী বুন্দেলখণ্ডে অবস্থিত। অপ্্া- 
পক উইল্সনের মতে বুন্দেলগ ওস্ 
বর্তমান কম্ত1 পর্বতই পূর্বে চিত্রকৃট 
নামে প্রসিদ্ধ ডিল [8] অদ্যাপি এই 
পর্বত পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া সর্বত্র 
বিখ্যাত। যাহা হউক, প্রামাণিক টীকা- 
কার মপ্লিনাঁথ এই চিত্রকুটকেই রামগিরি 
নামে নির্দেশ করিয়াছেন 1[৫] কিন্তু এই 
নির্দেশ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। 
সরল পগে রামগিরি হইতে কৈলাসে 
বাইতে হইলে থে যে স্তান প্রাপ্ত হইতে 
হয়, মেঘদুতে তাহাই বর্ণিত আছে। 
কৈলাস রামগিরির উত্তরে অবস্থিত। 
সুতরাং কৈলাসযাত্রীকে রামগিরি হইতে 
বাহির হইয়! উত্তরবর্তী পথেরই অন্থু- 
সরণ করিতে হইবে । এক্ষণে মেঘদূতে 
দেখা যাইতেছে, কুবেবের অন্ুচর মেঘের 
নিকট কৈলাসের পথনির্দেশে প্রবৃত্ত 
হইয়া রামগিরির পর আজকুট পর্বত 
ও নর্দর্দা নদী প্রস্থৃতির উল্লেখ করিরাছে। 
নর্্মদা বুন্দেল খণ্ডের দক্ষিণবর্তী স্থান 


কালিদাস প্রণীত গ্রন্থের ভৌগোলিক তন্ব। 


লা 
২৯১, 
দিয়া পশ্চিমবাহিনী হইয়!ছে। রামগিরি 
বুন্দেলখণ্ডস্থ চিত্রকট পর্লাতেব নামাস্তর 
হইলে নর্খ্রদা কৈলানযাত্রী মেঘের গন্তবা 
পথের ঠিক বিপরীত দিকে পড়ে। সুতরাং 
মল্িনাথের সিদ্ধান্তাপাবে নম্বরদা নদী 
প্রভৃতি মেঘদূতে বর্ণনার বিষর়ীভু ত হঈন্তে 
পারে না। 
গিদ্ধির পর আম্কুট পর্বত ও নঙ্দা 
নদী প্রভৃতির উল্লেখ করিযাচেন, তখন 


কিন্ত কালিদাস যগন বাশ- 


রামগিরির অবস্থানমন্লিবেশ এনন কোন 
স্থানে হইবে যে, যে স্থান হইতে কৈলা 
সের পথ অভিবাহন করিতে হইলে আম- 
কুট পর্বত ও নর্শ্ন|। নদী অতিক্রম করি- 
তে হয়। এই কারণে আমরা মলিনাগের 
সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ান্তরের 
অনুসন্ধানে প্রবৃন্ত হইতেছি। যল্লিনাগের 


অনুনরণ পুর্ধক কালিদাসকে উদ্দিষ্ট 


স্থানানভিজ্ঞ ও অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনাকারী 


বলিরা নির্দেশ করা অপেক্ষা বিষয়াস্ত- 


রের অন্ুনরণ পূর্বক রামগিলির অবস্থান 
সন্নিবেশ নিদ্ধারণই অধিকতর সঙ্গত। 


কিন্বদন্তী অনুসারে কৈমোর পর্বন্ত 





(৪) ড7150775 0118). 10009, ৮989 1. 79০. . চিত্রকট বুন্দেল খণ্ডক্ত 


বান্দা বিভাগের অন্তঃপাতী, এবং. এল্রাহাবাদ হইতে ৭৯. মাইল দুরে অবস্থিত । 
পাদদেশে. এই পর্বতের পরিধি প্রায় ৩ মাইল । 

কাম্ত! নাথ,চিত্রকূটের অপর নাম | ইহা কাসদনাগের অপত্রংশ.। এই 
পর্বতে বিবিধ বর্ণের প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া! যাঁর, লোকে বলে এই জনা উহার *চিত্র- 
কূট” নাম হইয়াছে.। এই পর্কত হিন্দুর্দিগের একটি তীর্থস্থান । ড14৩ 41019030775 
3181750081) [0০5081161৮9 0700. 1185/011091 40900301018 9710) 10০31০7, 


1০71095 911818. ড০1- 1, 74405 0০00. 48, 1885. ডগা. আড়, 9, 384. 


" (৫) রামগিরেঃ চিত্রকূটগ্রয ইত্যাদি। প্রথম প্লকের টাক) দেখ, 


শ্রেণীর* পশ্চিমদিকৃবর্তী একটি পর্বত 
রাম, সীতা ও লক্্মণের আশ্ররস্থল বলিয়! 
নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । স্থানীয় লোকে 
বলে, রামচন্দ্র প্রভৃতি আঅরণ্যবাম সমরে 
এই পর্বতে একরাত্রি বাদ ও ইহার 
জলে আপনাদিগের পাদপ্রক্ষালন করি- 
য়াছিলেন।[৬] রামায়ণের আরণ্য কাণ্ডে 
লিখিত আছে, রাম, সীতা ও লক্ষণ দড- 
কারণ্যে গ্রবেশ করিয়া একটি পর্বতের 
অদূরবন্থা সুতীক্ষ মুনির আশ্রমে একরাৰি 


বঙ্গদর্শন | 


(কান্ঠিক। 


ঘাস করিয়াছিলেন।[৭] কৈমোর পর্বতের 
পশ্চিম দিক্বর্ভা পর্বত রামায়ণের লিখিত 
সুতীক্ষের আশ্রমসন্িহিত পর্বত হইতে 
পারে। যাহাহউ্‌, সাধারণবিশ্বা স-অন্ধ- 
সারে এই পর্বতের সহিতই রামগিরির, 
অভিন্নত1 কল্পিত হইয়া থাকে । ইহারই 
অন্যতর নাম রাটিক অথবা রামটেক্ষ। 
মহারাষ্্রী ভাষান্ুসারে রামটোক্‌ ও রাম- 
গিরি একার্থ বোধক 1৮] কেহ কেহ 
বলেন মেঘদূতোক্ত রামগিরি নাগপুরের 


* এই পর্বতশ্রেণীর অক্ষাংশ প্রায় ২৪ ডিগ্রি ৪* মিনিট ও দ্রাঘিমা প্রায় ৮২ 
ভিখ্রির সন্ধি স্থল হইতে পশ্চিনদিণক প্রায় ৭০৮০ মাইল বিস্তুত।. ইহার একটি 
অংশের আকার মোচাগ্রভাগের নায় (96772] %00 এছ 90189, 1848, ০1. 
1]. 0৮৮৮], 821)  সখুদ্রতল হইতে ইহার উচ্চতা সন্তবতঃ ২০০* ফীটের অধিক 
ভইবে। এই পাহাড়শ্রেণী বিন্ধাপর্দ্মতের একটি অংশ 10)07108, 09279৮86০01 
10019 ৮০]. [1], 0). 0- 0970), ০), 48৯০ ৯০০১ 3০8০ 1898, ৮০ কু? 

দেশাবলী গ্রন্থে কৈমোর পাহাড় বিদ্ধাপর্বতের অংশ ব্লিয়' উল্লিখিত 
হইয়াছে 

“« বিন্ধাগিরি দক্ষিণাংশে| (বিন্ধাগিরের্দক্ষিণ:ংখঃ £) 
কৈমোর পর্ধতারতন্তরে (পর্বতান্তরে ?1”) 
দেশাবলী। (হস্তলিখিত) 
(৬) &এ, 1865, ৮91, ৮11. 7 60-01, 
€৭) “ রামস্ত্র সহিতো ভ্রাত্রা সীতয়াচ পরস্তপঃ। 
স্ুতীক্ষস্যাশ্রমপদং জগাম সহ তৈদ্বিতিজঃ ॥ 
স গত্থা দূরয়ধবানং নদীন্তীত্ব্ বহৃদকাঃ। 
দদর্শ বিমলং শৈলং মহামেরুমিবোন্নতম ॥ 
ততস্তদিক্াকুবরৌ সততং বিবিটপ ক্র সৈ2। 
কাননং তো বিবিশতুঃ সীতয়া সহ রাঘবৌ ॥ 
ও স্‌ খা ক 
তত্র ভাপসমাসীনং মলপঙ্কজধারিণম্‌। 
রামঃ স্থুত্ীক্ষং বিধিবৎ তপোধধনয়ভাষভ ॥ 
অন্বস্য পশ্চিমাং জন্যই তত্র বাসমকল্পয়ং। 
সুতীক্ষস্যাশ্রমে রমো সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥ 
রামায়ণ । জারণাকাণ্ড গম সর্গ। 
(৮) 08001501688, 1)0018, 6861) 00010, 


১২৮৪1) 


নিকটবর্তী ।[৯]  আমাদিগের- নিদিষ্ট 
রামটিক অথবা রামটোক্‌ও নাগপুরের 
নিকটে অবশ্থিত। স্থৃতরাং রামগিরির 
সহিত রামটিকের অভিন্নতা স্পষ্ট ত লক্ষিত 
হইতেছে । 

রামটিক__অনাতর নাঁম রামটোক্‌__ 
ইহা নাগপুর রাঁজো ও. সাগর হইতে 
নাগপুরে যাইবার পথে অবস্থিত । ইহার 
পশ্চিম দিকে রামটিক নামে একটা নগর 
আছে। এই নগর নাগপুরের উত্তর 
পূর্ব দিকে ২৪ মাইল অস্থরে অবস্থিত 
রহিয়াছে । পর্ধতের চারিদিকে সমতল 
ক্ষেত্র। পর্বতের পাদদেশ হইতে পাচ 
শত ফীট উর্ধে কতকগুলি দেবমন্দির 
আছে। সুগঠিত স্থপ্রশস্ত গ্রস্তরময় 
মোপীনদ্বারা উহার উপরে উঠা বায়। 
এই সৌপানমার্গের স্থানে স্থানে বিশ্রাম- 
যোগ্য উপবেশন স্থান আছে ।[১*] পর্ব- 
তের পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে বছু- 
বিধ পল্লী, জলাশয় ও আত্্কাননসমাকীর্ণ 
নাগপুরপ্রান্তর নয়নগোচর হয়। উত্তর 
দিকে ছুই মাইল প্রশস্ত একটি উপ- 
ত্যকার পর নিরবচ্ছিন্নভাবে জঙ্গলময় 
পর্বতশ্রেণী পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, এই 
পর্ধতমালার অনতিদূরে বিন্ধাশৈলশ্রেণী 
শির উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহি- 


কালিদ!স প্রণীত গ্রন্থের ভৌগোলিক তন্ব। 


২৯৩ 


য়াছে। রামটিক পর্বতের প্রধান প্রধান 
মন্দির গুলি রামের নামে উতৎসর্গীরুত, 
প্রতিবংসর এই স্থানে বহুসংখাক যাত্ীর 
সমাগম হয়(১১)। যাত্রী দগের]এই উৎ- 
সব চান্দ্র কার্তিক মাসের পূর্ণিমা হইসে 
আরম্ত হইয়! দশদিন থাকে। যাত্রিগণ 
প্রধানতঃ নাগপুর ও নিজামের রাজ্য 
হইতে আসিয়া থাকে 3 ইহাদের সংখা! 
প্রায়ই এক লক্ষের নান হয় নাঁ। মন্দি- 
রের উত্তরদিক্বর্তী পর্কাতগহ্বরে একটি 
প্রশস্ত ও সুন্দর জলাশয় আছে। এই 
জলাশয়ের চারিদিকে কতকগুলি সুদৃশ্য 
ক্ষুদ্র দেবালয় দৃষ্ট হর়। পর্বতশিখরস্থ 
মন্দির হইতে এই গুহাস্তিত দেবালম্স 
পর্য্যন্ত একটি স্থগঠিত, স্থন্দর ও স্থুপ্রশস্ত 
প্রস্তরময় সোপান আছে । রামটিকের 
অক্ষাংশ ২১ ডিগ্রি, ২৪ মিনিট, দ্রাঘিম! 
৭৯ ডিগ্রি, ২২ মিনিট (১২)। 

ঘক্ষদূত মেঘ রামগিরি হইতে ক্রমাগত 
উত্তরমুখে যাইতে আদিষ্ট হয়। অধ্যাপক 
উইস্সন্‌ লিখিরাছেন; মেঘ আদৌ পূর্ববা- 
ভিমুখ হইয়া পরে উত্তরমুখে কৈলাসগন্তব্য 
পথে যাইতে আদিষ্ট হইয়া ছিল।(১৩) কিন্তু 
মেঘদূতের সহিত ইহার একতা লক্ষিত 
হইতেছে না। বোধ হয় উইল্সন্‌ মেঘ- 
দূতের পঞ্চদশ কবিতালিখিত “পুবস্তাৎ 





পাশা শশী শী ৩ 
(৯) 48517616 40021] ০51০7 19৮ 1806. 
(১০) 4১১০ 1865. ড় ০1. অচাঠা,, 1).৯206. 
(১১) 9৪70105, 1919০৮৮ ০0, মিগপ্াাক 0. 52 


(১২) 100০7100, 0820/9০৮ 01 10010, ০], 1৮, 7, 295-296. 0010), 
10800110970) 04৮ 1018, 982006915 ০1,717 458, 


(১৩) 511507%5 11020)8 1091, ৮০180 100, 70019, 


ক 


২৯5 


শব্দের অর্থ পূর্বদিকে (১৪) কৰিয়া এই 
ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অলিনাথের 
মতে পুরস্তাৎ শব্দের অর্থ শগ্রে। সুতরাং 
মেঘ যে রামগিরি হইতে পূর্কবাভিমুখ 
হইকে,মলিনাগের ব্যাখ্যাদ্বারা ইহা! প্র্তি- 
পন্ন হইতেছে না। বিশেষতঃ মেঘদূতে 
পূর্ববদিকের উল্লেখ নাই ; বক্ষ রামগিরি 
হইতে কৈলাসগন্তবা পগের নির্দেশে 
প্রবৃত্ত হইয়া মেঘকে সম্বোধন পুর্র্বক 
স্পষ্টই বলিয়াছে, * সরস বেতসময় এই 
বামগিরি হইতে উত্তরাভিমুখ হইয়া 'আ- 
কাশপথে প্রস্থান কর' (দ্রানাদশ্মাৎ সর- 
সনিচুলাছুৎপতোদড্‌ মুখঃ খং।) যক্ষের 
এই উক্ভিতে মেঘের প্রতি পূর্ববাভিমুগে 
গমনাদেশ সমর্থিত হঈতেছে না। রামগি- 
রির অবস্থানসন্সিবেশ পুর্বে যেরূপ বর্ণিত 
হইয়াছে তাহাতে স্প& প্রতিপন্ন হইবে, 


বঙ্গদর্শন | 


( কার্ঠিক। 


মেঘের গনি নাগপুরনগরের দক্ষিণ পুর্ব 
দিক্বর্তা ছব্িশ গড় (১৫) বিভাগের মদ্য 
দির নির্দিষ্ট হইরাছে। মানচিত্রে নাগপুর 
ও ডন্রিশ গড়ের অবস্তানসন্সিবেশ দেপি- 
লেই ইহা! স্পষ্টন্বপে হৃদয়ঙ্গম তইবে। 
মেঘ রামগিরি হইতে প্রস্থান করিয়া 
“মাল' নামক ক্ষেত্রে যাইতে আদিষ্ট হয়। 
মাল শব্দের অর্থ শৈলপ্রায় উন্নত স্থল। 
কর্ণেল উইলফোর্ডরত পৌরাণিক স্থানা- 
দির তংলিকার মধো “মাল" শব্দের 
উল্লেখ আছে ॥(১৬) উইলফ্োর্ডের মতে 
এই “মাল ,মেদিনীপুর বিভাগের “মাল- 
ভূমি 1৮১৭) কিন্ধু অধ্যাপক উইল্সন্‌ 
ইহাতে বিশ্বাসস্থাপন করেন নাই । তিনি 
মেঘদূতোক্ত ভৌগোলিক তত্বের অন্ু- 
মরণ পূর্বক উইলফোর্ডের পৌরাণিক 
মালকে ছত্রিশ গড় বিভাগের অন্তর্গত 





(১৪) র্চ্ছায়াব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাৎ ইত্যাদি । 





মেদদু্ত। ১৫। 


উইল্সনের অনুবাদ £-_ 


10910৮20, 10070 ৮2710009067, 9161) 10197701072, &০ ৫০ 

(১৫) নাগপুর রাজোর গোন্দয়ানা প্রদেশ এই বিভাগে অবস্থিত। মুসলমানের! 
এই স্থানকে প্রায়ই জেহার ণ্ড বলিয়া গাকে । এই নুহ বিভাগের কোন কোন 
অংশে শৈলপ্রায় ভূমি ও অকুষ্ট জঙ্গল আছে। এভভিন্ন ইহার সমুদয় স্থানই উর্বারত। 
গুণসম্পন্ন । ছত্রিশ গড়ের রাজধানী রতনপুর | ৮19 17007011507015 17170005(), 
০], 1]. 0 29. 0০70)- 80৮ 01০এ০)) 17001, ৮০1, 1105 340, 

রতনপুর হাজারিবাগ হঈতে নাগপুরে বাইবার পথে অবস্থিত ॥ ইহা হাজারি- 
বাগের ৩৩* মাইল | (04067. 14)199 017009, 200) দক্ষিণ পশ্চিম ও ন'গ- 
পুরের ২৪৪ মাইল উত্তর পূর্ব দিক্বর্ভী। পূর্বে এই স্থানের নাম রাজপুর (31001, 
5, 195, ৮11. 102) ছিল ; পরে এই স্থানের জনৈক রাজা রতনসিংহের নামে 
ইহার “ রতনপুর” নাম হইয়াছে। :1310070, 4১5,70২) ৮11 101. 09770. [র8001]- 
(01, 06, ৪৮072. 7) 22-23-1010900। 00706699৮01 [0018 গে 1, ]) 849-950, 

(১৬) 45. 705, $ ০1. ৮111, [-896, 

(১৭) 1190, 7). 999, 


$ ১. 
রঙ 


১২৮৪) 


"করিয়াছেন 1(১৮) কালিদাস যখন রাম- 
গিরির পরেই “মাল” নামক ক্ষেত্রের 
উল্লেখ করিয্[ছেন, তখন উহা ছত্রিশ 
গড়ের অন্তর্গত তদ্বিষয়ে বক্তব্য নাই । 
কিন্তু পুরাণান্তর্গত মালই যে কালিদাসের 
ছত্রিশ গড়ান্তর্গত মালন|মক ক্ষেত্র তদ্দি 
ষয়ে অনেক বক্তব্য আছে। উইলফোর্ড 
মাল ও মালী একপর্যায়ে নিবেশিত 
করিয়া উভয়কেই মেদিনীপুরান্তর্গত মাল- 

. ভূমি বলিয়াছেন। মাল যদি মহাভারত 
ভাগবত ও বিষুপুরাণোল্লিখিত মালবের 
ন্যায় কেবল জাতিবাচক হয়,(১৯) তাহ! 


হইলে মালীর সহিত উহার অভিন্নতা 
সমর্থিত হইতে পারে । সেকেন্দর সাহ 
পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া মালী ও অক্ষিদ্রক 

(১৮) 11507050100108 10008, 


চ055৮5, 4১000150081 ০. 
1096০, 5 


কালিদান প্রণীত গ্রস্থের ভৌগোলিক তন্ব।- 


০1, ৮11. 100. 10৮ 7115058 


২৯৫ 


নামে ছুটা রণপ্রিয় জাতিকে পরাজিত ্‌ 
করেন। প্রিনি এরিয়ান ও স্ত্রাবে। প্রভৃ- 
তির গ্রন্থে এই জাতিদ্বয়ের স্পষ্ট নিপ্দেশ 
আছে । সেকেন্দর মালীদিগের হস্ত হই- 
তে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়েন, এত- 
নিবন্ধন তাহার সৈন্যগণ উত্তেজিত হইয়া 
ইহাদের অনেককে মৃত্যমুখে পাতিত 
করে,(২০) পাণিনি ৫| ৩। ১১৪ সংখ্যক 
স্থজে এই বিধান করিয়াছেন বে, পঞ্জাৰ 
দেশীয় যোদ্ধজাতি বুঝাইতে তাহাদের 
নামের উত্তর “য" আদেশ ও পর্ধবস্বরের 
বৃদ্ধি হয়। টাকাকারগণ ইহার দৃষ্টাস্তস্থল 


“মালব্য”, ও « ক্ষৌদ্রক্য” এই ছুটিপদের 
নির্দেশ করিয়াছেন।(২১)অতএব*মালব”” 
ও “সুদ্রক” নামে যে পঞ্জাব দেশে ছুটি 


99, 


70910. 02 নম 5০75 
1007 17 


৮১৮ 


(১৯) মহাভারতে নকুলের পশ্চিম দিশ্বিনয় বর্ণনায় মালবের উল্লেখ আছে। 
বথ! ;শিবং স্তিগ্ানন্বষ্ঠান্‌ মালবান পঞ্চ কর্গটান,। 
তথ! মধ্যমকেরাংশ্চ বাটধানান, দ্বিানথ ॥ ইতঢাদি 


মহাভারত। 


স্থলান্তরে-__ 


সভাপর্বধ। দিগ্বিগর পর্বাধ্যায় ৩৬। 


অহষ্ঠাঃ কৌকুরাস্তাক্ষ্যা বন্ত্রপাঃ পহলবৈঃ সহ। 
বশাতরম্চ মৌলেয়াঃ সহক্ষুদ্রকমালটৈঃ | 
মহ'ভারত | সভাপর্ব | দ্যতপব্বাধ্যায় ৫১। 
“ সৌরাস্ট্ীবস্তযাভীরাশ্চ শুর! অর্ধ,দমালবা। ভাগবত পুরাণ । 
0০71৮ 05018070151055855190.0)5 [12997011911 ০1, ৮111১ 138-0060, 

বিষুঃপুরাণে ভারতবর্ষের বর্ণনায় মালবজাতির নাম প্রাপ্ত হওয়! যায় ঃ__ 

তথ! পরাস্ত।ঃ সৌরাষ্টরঃ শুরা ভীরাস্তথার্ববদা$। 

কারুষ) মালবাশ্চৈব পারিপাত্রনিবাদিনঃ ॥ 

বিষুপুরাণ। দ্বিতীয় অংশ । ওয় অধ্যায়। 

(২৭) 001080707,74500970 09০279005০1 1008, 0, 238-239. 
[২১] ৫।৩।১১৪ £টআযুধজীৰি সঙ্বাঞ ঞযভ বাহীকেঘব্রাহ্মণরাজন্যাৎ। 
বাহীকেযু ঘ আযুধজীবিনজ্ৰস্তব্মবাচিনঃ স্বার্থে কাট. । ক্ষৌদ্রকাঃ | মালব্যঃ1 


দিদ্ স্তকৌুদী। 





০ 


২৯৬ 


রণপ্রির় জাতি বাস করিত তদ্ধিষয়ে সন্দেহ 
নাই ।(২২) এই “মালব" ও “ক্ষুত্রকের”” 
সহত অনায়াসে সেকন্দরের পরাজিত 
“মালী”” ও «“আক্ষিদ্রকণ? জাতি তুলনীয় 
হইতে পারে 1(২৩) কানিংহাম মুলতান 
বাসীদিগকেই “মালী” নামে নির্দেশ 
করিয়াছেন 10২৪) যাহাহউক মহাভারত, 
বিষুপুরাণ ও পাণিনির “ মালব” এবং 
শ্রীকৃদিগের “ মালী” একজাতিবাচক 
শন্দ। এই জাতিবাচক “মালীর”' সহিত 
স্থানবাচক শব্দের কোনও সন্ধন্ধ নাই। 
সুতরাং উইলফোর্ড যে “মাল” ও 
“মালী” এক পর্যায়ে নিবেশিত করিয়া 
মেদিনীপুরান্তর্গত মালড়মের সহিত 
উহার অভিন্নতা কল্পনা করিয়াছেন, তাহ! 
অনঙ্গত বলিয়! প্রতিপন্ন হইতেছে । 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে, উইলসন্‌ সাহেব 


উইলফোর্ডের পৌরাণিক মালকেই কা- 


বঙ্গদর্শন । 


(কার্ঠিক। 


লিদাদের লিখিত “মাল নামক ক্ষেত্র- 
বলিরাছেন। কিন্ত তিনি স্থুলান্তরে উ- 
প্লেখ করিয়াছেন যে,বাধু ও মৎ্সা পুরাণে 
জাতিবাচক শবের মধ্যে “মাল” ও 
মালবর্তীর প্রয়োগ: আছে 10২৫) স্থৃতরাং 
উইল্দ্‌নের মতানুসারে এক পৌরাণিক 
মালই একসময়ে স্থানবাচক অন্য সমজনে 
জাতিবাচক হইতেছে । এরূপ বিভিন্ন 
মতে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। যে 
শব্দ একটি বিশেষ জাতিকে নির্দেশ করি- 
তেছে, তাহা কি প্রকারে একটি বিশেষ 
ক্ষেত্রের দ্যোতক হইবে? আমাদের 
বিবেচনার পৌরাণিক “মাল” ও “মালব 
এবং শ্রীকদিগের “মাণী”% সকলই একটি 
বিশ্ষে জাতির নির্দেশক , ইহার সহিত 
মেঘদুতোক্ত মালক্ষেত্রের কোনও মন্বন্ধ 
নাই। ছত্রিশ গড়ের অন্তর্গত কৃষিযোগ্য 
ক্ষেত্র সমূহের মধো একটি ক্ষেত্র শৈল 





* ক্ষত্রিয়াদেকরাড। দিতিবক্তবাং। 
সংঘান্মভূং। 


পঞ্চালানামপত্যং বিদেহানামপতামিতি । 4 


সংঘপ্রতিষেধাঘ৫ং। 
» ইদং তর্হি 


কিং প্রয়োজনং। 


ক্ষৌদ্রকানামপত্যং (ক্ষুদ্রকানামপতাং ?) মালবানামপত্যমিতি । অত্রাপি ক্ষৌদ্রক্যো 
মালব্য ইতি 1৮ পানিণীয় 8১।১৬৮ ক্ুত্রের পতঞ্জলির ভাষা । ড199 7১:0193501 


(10145100975 1১807010115 0191121)0491)54, 


০1, 11. 1) 1924. 


101০০-119)০47819)5 154109 


[২২] ১০০৩ “17001 45701108875 5০1, 1.7. 2199. 

[২৩] প্রস্তাবলেখক বিরচিত পাণিনি বিচারের ১১১-১১২ পৃষ্ঠা দেখ। 

[২৪] 4১010101)6 0890871)05 0117300850০ 285. 

[২৫] [১7০055০৮ ড11১০7)5 [155958, 4১101001500], &০,, ৮০]. 511. 100. 


5 71954740411, 0১ 157. 0০6 5. 


অধ্যাপ্রক উইলসন, বলেন, মার্কণ্ডেয় পুরাণে গণবর্তী বলিয়! একটী জাতির 


নাম আছে। তিনি.এই গণবন্তীর সহিত মালবর্তীর অভেদ কল্পনা করিয়াছেন । 
হুল সাহেব বলেন হস্তলিখিত মার্কণ্ডেয়পুরাণে মালদ নামক "একটা প্রাচ্য জাতির 
নির্দেশ আছে (01150705 1058958, ৮11 157. [16460874178115 000.) অহা 
ভারতের মভাপর্কে ও এই জাতির উল্লেখ দৃষ্ট হর । এই বিষয় স্থলান্তরে লিখিত হইল। 


১২৮৪) 


প্রায় ও সাধারণ ভূমি অপেক্ষা উন্নত 
বলিয়া! কালিদাস উহা! “সাল” এই 
আভিধানিক নামে বিশেধিত করিয়াছেন । 
নেঘদৃতে এই : কৃষিক্ষেত্রের এই বূপ 
উল্লেখ আছে ২ 
শন্থয্যায়ন্তং কষিফলমিতি ভ্রবিলাসান- 
ভিজ্ঃ 
জীতিঙ্গিট্ধি জনপদ বধুলোচনৈঃপীয়মানঃ 
সদ্যঃ সীরোতকষণ সুরভি ক্ষেত্র মাকহ্য 
মালং 
কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ ব্রজ লঘুগতিভূ্র এবো- 
ত্য়েণ ॥৮ 
“কৃষিফল তোমারই অধীন, এইজন্য 
ভ্রবিলাসানভিজ্ঞ পন্থীবধূগণ তোমায় 
প্রীতিক্লিগ্ধ নয়নে দেখিতে থাকিবে । তুমি 
মালক্ষেত্রে বর্ষণ করিলেই হলকর্ষণে উহা 
হইতে সৌরভ বহির্গত হইবে । কিয্ুৎ- 
ক্ষণের পর তুমি এই ক্ষেত্র হইন্ছে পুন- 
র্ধার উত্তর দিকে গমন করিও ।” 
এই বর্ণনায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, 
মেঘের গন্তব্য পথে একটি ক্ুষিভূমি প- 
ডিয়াছিল পর্বত বান্িধ্য হেতু এই তৃমি 
শৈলপ্রায় ও উন্নত বলিয়। উহ! মাল- 
সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। অধ্যাপক 


কালিদাস প্রণীত গ্রস্থের ভৌগোলিক তক্থ। 


0২৬] আা15০/5 119808, 00018, ০০:৪০ 99 ০৫৪, 


২৯৭ 


উইল্সন্‌ বলেন, রতনপুরের কিছু উত্তরে : 
“মাল নামে একটি নগর আছে। 
এক্ষণে কেবল এই মালদে মালের চিহ্ন 
পাশুয়! বায়। পরন্ধ টলেমীর মানচিত্রে 
মালেত নামে একট স্থানের উল্লেখ দুষ্ট 
হয়। কালিদাসের “মাল” ও টলেমীর 


" “মালেত” উত্য়ই বিদ্ধাপব্ধতের এক- 


দিকে অবস্থিত। এই “মালদ" ও “মা- 
লেত" মেঘদূতোক্ত “মাল” বলিয়া পরি- 
গণিত হইতে পারে ।(২৬) আমরা উইল্‌- 
সনের এমতেও আন্থাবান্‌ হইতে পারি 
মা । উইল্সন, মেঘদূতের “মালকে 
একটি জনপদ ভাবিয়াই' মালদ ও মাঁল- 
তের সহিত উহার অভিননত! প্রতিপন্ন 
করিতে প্রয্াস পাইয়াছেন। কিন্তু তা- 
হার এই প্রয়াস সফল হয় নাই। মার্ক- 
গে পুরাণে প্রাচা জাতির মধ্যে মালদ 
নামক এক এক জাতির উল্লেখ আছে ।(২৭) 
মহাভাবতে ভীমসেনের পুর্ব দিক্‌ বিজয় 
বর্ণনাতেও এই জাতির নির্দেশ লক্ষিত 
হয়। তীম দশার্ণ প্রভৃতি জয় করিয়! 
মালদ প্রভৃতিকে সমরে পরাজিত ক- 
রেন।(২৮) আমাদের বিবেচনায় টলে- 
মীর “মালেত" এই “মালদ* জাতির 


[২৭] 115০7),5 1753875+ 47000150002] ০.১ ৮০1, 1. 1011600 1১ 
চতএডঞ্ণন নুহ], 95057, 0781150052-8, 
[২৮] এতন্মিয্লেব কালেতু ভীনসেনে পি বীর্বাবান,। 


ধন্মরা্ মনুজ্ঞাপ্য বধৌ প্রাচীং দিশং প্রতি ॥ 
রঙ গ... স্‌ 

বিজিত্যাল্পেন কালেন দশার্পানজয়ৎ গ্রহুঃ |. 

তত্র দূশার্ণ কা রাজ। সধপ্রাালোমহর্ষণঃ | ] 








অ্ধঠিত জনগদ। ইহার সহিত কালি- 


. দাসের ম/লক্ষেত্রের কোনও সন্ন্ধ, নাই ॥ 


এই স্থলে ইহা বক্ষব্য যে,সিন্ধুদেশে 
“মাল” নামে একটি ক্ষু্র নদী আছে! 
ইহা দিন্ধুনদের উপশাখা। পুর্বে এই 
নদী বড় ছিল; কিন্ত এক্ষণে সন্তীর্ণ হইয়া 
পড়িরাছে। এই নদীর কিয়দদুর পর্য্যন্ত 
কেবল ১৫ উন বোঝাই নৌকা যইতে 
পরে (২৯) 

মালক্ষেত্র পরিতা!গ করিরা মেঘ আ- 
অকুট পর্বতে উপস্থিত হয়। কাণিদাসের 
বর্ণনানুমারে এই পর্বতের পার্খ্ভাগ 
আত্রকাননে পরিব্যাপ্ত ।(৩.) এই জন্যই 
ইহ! “আত্রকূট"*নামে আখাত হইয়াছে! 
ঘেঘ এই আতমকুট পর্বত দিয়! নম্মদা- 
তীরে উপনীত পুর্বে মেঘের 
গমনপথ যেকপে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁ- 
হাতে বর্তমান অমরকণ্টক পর্বততই কণি- 
দাসের 'আমকুট বলির! প্রতীত হইরা 


হয়। 


বন্গদর্শন। 


( কাষ্ঠিক। 


থাকে 1৩১). সাগর ও. নর্দারদ] গরদে- 
শের অন্তঃগাতী ব্রিটামাধিরুত: রামগড় 
বিভাগে রতনপুরের ২৮ মাইল উত্তরে 
অমরকণ্টক পর্ধমত অবস্থিত। গোন্স- 
য়ানার জঙ্গলময় উন্নত ভূমির মধাভাগ্নে 
এই পর্বাত দণ্ডায়মান রহিয়াছে | পর্ব- 
তের. ৪ ফীট উর্ধে একটি অট্টালিকা 
আছে। এই আট্রালিকার অনেকগুলি 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাপিত রহিয়াছে । বিগ্রহের 
অধিকাংশই ভবানীর গ্রতিমুর্তি। এই 
দেবনন্দির হিন্দুদিগেব একটি তীর্থস্থান 
বলিয়া প্রলিদ্ধ । মন্দিরের নিকটে প্র- 
স্তরমন্ত প্রাচীর পরিবেষ্টিত একটি জলা- 
ধার আছে । ইঙ্থা হইতে যে জল নির্গত 
হইয়াছে, স্থানীর লোকে তাহা নর্মদ। 
নদীর মুল বলিয়া থাকে। অনেফের মতে 
এই জলাধার শোণ নদীরও উদ্ভবস্থান। 
কিন্তু টিফেন মালারের মতে ইন্থার অর্দ 
মাঈল অন্তরে শোণ নদীর উৎ খ্ি হ্ই- 





কতবান, ভীথানেনেন মহ নিরাযুধং। 


যুধাম!ন বলাৎ সঙ্ঞোে বিদ্দিগো পাওবর্ষভঃ ॥ 
ততো] ম্সান, মহাতেজ। মলদা্চ মহাবলান, ॥ 
মহাভারত | সভাপর্ধব | দি গ্বজয় পর্বাধ্যায় ২৮ ও ২৯। 
এ খাও), ৯১ ৯০০91 73601081, ৮০]5 আছ, 19৮15 ০, 10, 1876. 


7879. 


[২৯] আগা, 1100009, 48 3021199৮ 61 0070 0০078165 কা 
(০9170018918 109 ই, 9০5৮, ৮০1. 11,1১5 75. 


[৩*] চ্ছন্সোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কানা 
জ্যারূড়ে শিখরমচলঃ ক্সিগ্ধ বেণীসবর্ণে | 
নূনং যাস্যতামর মিথুন গ্রেক্ষণীয়া'মবস্তাং 
মধে। শ্যামঃ স্তন ইব ভূবঃ শেষবিস্তারপাওঃ || 


[০৯] ছা 


ঁ 
রা 


পৃর্বমেঘ ৷ ৯৮। 


5 ]1701)0 1)019, ৮০5০ 104, 2016. 


কা মি 
১২৮৪) 


স্বাঞ্ে। অমর কণ্টকের চতুদ্দিক্‌-নিখিড় 
অরণ্যে পরিরুত, গমনাগমনের প্রায় 
পথ নাই ॥  এক্সপ দুর্গম হইলেও এই 
পর্বতে বহসংখাক যাত্রীর সমাগম হ্যা 
থাকে। এই স্থানের স্বত্থ লইয়া পূর্বে 
অনেক গোলযোগ ছিল; পরে ১৮২৬ 
অন্জে নাগপুররা রঘুজী ভৌমলার 
সহিত গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি হয়,তাহাতে 
ইহা ব্রিটাষ অধিকারভূক্ত হইয়াছে 1(৩২) 
. যদ্দিও জব্বলপুর হইতে এই পর্বত ১২৯ 
মাইল অন্তরে অবস্থিত, তথাপি এপর্স্ত 


4] 


সভীদাহ। 


দুকুনদ্র 


২৯৯, নি 


সমুদ্রতল হইতে ইহার উচ্চতা সুশ্রূপে 
নির্ণীত হয় নাই। এই উচ্চত| এক 
গ্ণনান্থুসারে [৩৩] ৫** ফীট অনা গণনা- 
হুনারে [৩৪] ৩৫* ফীট নিরুপিত হঈ- 
য়াছে। টনের মতে শেষোক্ত গণনাই 
অধিকতর সঙ্গত। বৎসরের যে সমন্ব 
গ্রীশ্মের আত্তাস্তিক প্রাছুভাৰ হয, সেই 
সময় অমরকণ্টকে তাপমানের পারদ 
কদাচিৎ ৯৫ ডিগ্রি অতিক্রম করি! 
থাকে |1৩৫] 


৮৮৮ 
সতীদাহ। 


(প্রতিবাদ) 


বিগত আবাঢ় মাসের বঙ্গদর্শনে সতী- 
দাহ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হই- 
য়া্ছে। আমরা উহার সমালোচন! 
করিতে ইচ্ছ! করি। ছুটি বিষয়ের জনা 
লেখকের প্রশংস। না করিয়া! থাক1 যায 
না। : প্রথমঃ তাহার লিপিচাতুর্যা ; 
দ্বিতীয়, অভাগিনী বিধবাদিগের ছুঃখে 
তাহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি । জলত্ত চিতায় 
জীবিত মন্ুষ্যের পুড়ির মরার পক্ষ যিনি 


সমর্থন করেন, লোকে তাহাকে আপা- 
ততঃ কঠিন-হৃদয় বলিরা মনে করিলেও 
করিতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহ 
অভিনিবিষ্টচিন্বে প্রবন্ধটি পাঠ 
করিলে বুঝা যায় যে, লেখক একজন 
হৃদয়বান্‌ বাক্ভি। বিধবার ছুঃখে যথার্থই 
তাহার হৃদয় বাণিত। এমন কি, বোধ 
হয়, তাহার হৃদরই প্রধানত্তঃ তাহাকে 
এই ভয়ানক মতে আন্মিয়াছে যে, যাব: 


নহে। 


[৩২] 48160179500 400116088:01160855, ৮০1, 7, 7 112. (৯0 


10000)176 1) [001 7,192-189. 
[৩৩] 73৩ 


1 20৫ 90110. 14291 [71006] 0528, 


[০৪1 ১1১ 19890) [701 9০1 [1 7145 77019 2. 
[৩৫] 70797078, 07485166৮ 96 17)0191 ] 1) 104-109, 0900]) 4৬ 7০5 
৮০] ৮1110) 89:96, 99 17800119205 11700003088, ৮০] 11 1) 1817 1651991005 


(6006)] [নাজ 9111] ৮907, 


/% 
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. আছ ক 
৩০৮ 
জীবন পুড়িযা মরা অপেক্ষা একদিনে 
পুড়িরা সর! ভাল । 4 


প্রশংসার দিকে, যাহ! বিকাল, 


বলিলাম । এক্ষণে প্ররদ্ধাটর মধ্যে যে 
সকল, ভ্রম আছে, ক্রমে ক্রমে দেখাঁ- 
ইতে চেষ্টা করিতেছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষের 
বিষয় বলিবার প্রয়োজন নাই । প্রধান 
প্রধান কয়েকটি কথার সমালোচন। করি- 
লেই যথেষ্ট হইবে। 

লেখক পত্্যন্ুগমনের,মূল কারণ ভান্ু- 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়! প্রথমেই স্থির করি- 
রাছেন যে, বিধবার ছুর্গতি উহার প্রকত 
কারণ নহে। ছুটি যুক্তি, ধরা তিনি 
এই দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 
তন্মধ্যে প্রথমটি এই “ বৈধব্য ঢুঃখই 
যদি সহঘরণের কারণ হইত,তাহা হইলে 
অধিকাঁশ অথব| বছনংখাক বিধবা পতি- 
বন্মগ। হইত ।॥ তাহা হয় নাই ।” এই 
যুক্কিটি সন্বদ্ধে আমাদের কিছু বলিবার 
আছে। লেখকের বাঁকোর মর্ম এই 
যে, যদি ৰহুমংখাক লোকের মধো কোন 
সাধারণ দুঃখ থাকে, এবং দেই দ্ুমথের 
জন্য বদি তাহারা মরে, তবে অপিকাংশ 
কিন্ব। অনেক লোক মরিবে। নিতান্ত 
অল্লাংশ লোক কুপন মরিবে না। সুতরাং 
বৈধব্য যন্ত্রণার ভগ যদি বিধবারা সহ- 
॥ মতা হত; তাহা হইলে অধিকাংশ 
কাথবা বতসংখযক বিধবাই সহমুন্তা হইত; 
« উদ্ধা সংখা! হাদারে পাঁচ জন” কেন 
হইবে । 

এই যুক্তির বল কিছুই-হৃদযঙ্গম করিতে 


( রর 
পারি নাই। স্পষ্ট করিয়া বলি, বুক্কিটি 
নিতান্ত অসার বলির! মলে হয়। একটি 
ষ্টান্ত গ্রহণ করুন। ইহা সকলেই 
জানেন যে, দারিদ্র্যদূঃখের ভয়ে কেহ 
কেহ আক্মহৃত্য ঝরির। থাকে । কিন্ত 
জিজ্ঞাসা করি, যত লোক দারিদ্রানিবন্ধন 
কষ্টভোগ করে, তন্মধ্ো অধিকাংশ ব 
বহুসংখ্যক লোক! কি আত্মঘাতী হই! 
থাকে? কখনই -না। নিতান্ত অল্প- 
সংখ্যক লোকেই উক্ত ভয়ানক কার্গা 
করিয়া থাকে। বত লোক কষ্টভোগকরে, 
তাঙগদের দুর্দশার সমতা থাকিলেও 
তগ্মধো যাহারা নিতান্ত আসতিষু তাহা" 
রাই আত্মবিনাশে প্রবৃত্ত হয়। কিন্ত 
সৌভাগাক্রমে ততদূর ছূর্ববলমতি লোকের 
সংখা! সকল সমাছেই যার পর নাই 
অল্প। দারিদ্রাবিষয়ে যে প্রকার, বৈধবা 
সম্বন্ধেও কেন তাহা ন| হইবে? 'দরিদ্র- 
দিগের মধো সাধারণ দারিদ্রাছুঃখের ভয়ে 
বেমন নিতান্ত অল্পসংখ্ক দরিদ্র আত্ম- 
বিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ বিধবা- 
দিগের আধো সাধারণ টৈধব্যদুঃখের জন্য 
নিতাস্ত অল্লসংখ্যক বিধবা-_“' উদ্ধাসংখা| 
হাজারে পাচ জন" তইত। 
এব্ধপ বলিলে কি অধুক্ত বাকা বল! হয়ঃ 


সহমূতা 


ন্র্গলাভের জন্য বিধণার1 সহমূতা হইত 
কি না এই বিষয় বিবেচনা! করিরা; 
ঢেলখক তৎপরে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা: 
করিয়াছেন বে, ভাহারা ভালবাসার জন্য 
মরিত না। এ মন্বন্ধে তাহার কয়েকটি 
বার প্রতিবাদ কর: আবশ্যক বোধ 


সুজ.” 


ক্র -- * ক্ষ 7 
হা 4 শু 


১২৮৪) 


হইতেছে । তিনি বলিরাছেন, “যে কেহ 
হিন্দুসমাজের প্রকৃতি এবং গতি একটু 
পর্যালোচন! করিয়াছেন, তিনিই জানেন 
যে স্বামীকে ভাল-বাসিতে হইবে, ইহা 
কোন কালেই হিন্দুসসাঁজ কর্তৃক নারী- 
ধর্মের মধ্যে পরিগণিত হয় নাই ॥ হিন্দু- 
ললনার ধর্ম, পতিভক্তি_পতিগ্রেম 
নহে” লেখক আরও বলিয়াছেন, 
“যদ্দি কিঞ্িিৎ প্রেনশিক্ষা আমাদের 
হইয়া থাকে, তাহা পাশ্চাতা সভ্যতার 
ফল।: দাম্পত্য গাণয়ের ভাবটা কেবল 
নবা দলে ।” আমরা স্বীকার করি যে, 
হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ অতি বাহুলারুপে 
পতিভক্তির' উপদেশ চিরকাল দিয়া 
আমিতেছেন । কিন্তু ইহা স্বীকার করি 
না যে,হিন্দুসমাজ ও হিন্দ্ধর্্ম কোনকালে 
দাম্পতাপ্রণয়ের শিক্ষ! দান করেন নাই। 
সতা ঠিক গোলাকার পদার্থের স্তায়। 
একেবারে সকল দিক্‌ দেখা যায় না। 
যিনি যে দিক দেখেন, তিনি সেইদিকে- 
রই বিষয় জানিতে পারেন; অপরদিকের 
বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাঁ। যিনি 
ঘুরাইয়! ফিরাইয়া দেখেন, তাহারই 
সকল দিকের জ্ঞানলান্ত হয়। যদি 
সকল দিক্‌ দেখিতে পার, ভালই । কিন্তু 
যদি কেবল একদিক দেখিয়া থাক, তাবে 
সেই এক দিকের কথা বল। গ্যাপনাকে 
সকল দ্িকেরই বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয় 
যনে করিও না। সতীদাহ-লেখক কেবল 
একদিক দ্েখিরাছেন । দেখুন, তাহাতে 
বিশেষ ক্ষতি: নাই॥ কিন্ত একদিক্‌ 


সতীদাহ 


নয 
টা 


দেখিয়া যে আপনাকে সকল দিকের 
বিষয়ে অভিজ্ঞ মনে করিয়াছেন;--সকল 


৩৯১, 


নি 


দিক্‌ সেই একদিকের ন্যায় ভাবিয়াভেন। 


-ইহাই অন্তায় হইয়াছে । তিনি একদিক 
দেখিয়াছেন ;$_-তিনি দেখিয়াছেন যে, 
হিন্দুসমাজ বাহুলারূপে পতিভক্কি শিক্ষা 
দিয়া গাকেন। ভিনি অপর দিক্‌ দেখেন 
নাই ২_তিনি দেখেন নাই নে, হিন্দু 
সমাজ পতিপ্রেমেরও উপদেশ দেন। 
লেখক বলিয়াছেন যে, হিন্দুসমাক্ষ 


কখন হিন্দুরমণীগণকে শিক্ষ/ দেন ন!. 


বে, স্বামীকে ভাল বাদিতে হঈবে। 
তিনি এ কথার কোন গ্রমাণ দেন নাই। 
তিনি: বলিতে পারেন যে, যুক্কিশাস্ের 
নিয়মান্থসারে প্রমাণের ভার তাহার উপর 
নাই। 
পয করিব যে তাহার কথা সত্য নছে। 
ষাহারা বিবাছের মন্ত্রগুলি কখন গন 
দিরা শুনিয়ছেন হারাই বলিবেন বে, 
লেখকের কথা সতা নহে। আরা 
নিয়ে উক্ত মন্ত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত 
করিলাম। 
সমঞ্রন্থ বিশ্বেদেবা সমাপোহৃদয়ানিমৌ | 
(খগ্ধেদী বিবাছের মন্ত্র 1) 
অমন্ত দেবতারা তোমাদের হৃদরকে 
সমান করুন । 
উক্ত মন্্রনকল হইতে নিয়ে আর 
একটি অংশ উদ্ধত হঈল। 
যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্ত হৃদয়ং মম, 
বদিদং হৃদয়ং মগ তদন্ত হৃদয়ং তব। 
(সামবেদী বিবাহের মঙ্তব।) 


ভাল ; আমরা নিঃসংশয়ে প্রতি 


জজ 


৮ 
].. 


নব 
অর্থাৎ এই ধে তোমার হৃদ, তাহ! 
আমার হউক; এই. যে আমার হাদর 
তাহা তোমার হউক রিনি 
জিজ্ঞাসা করি এ গুলি কি প্রেমের 
কথা নহে? জিন্তাসা করি এই করেকটি 
শবে প্রেমশান্ের সকল ভ্যত্ব যেমন সহ- 
জে ও সংক্ষেপে ব্যক্ত হ্রাছে, পাঠক- 
বর্গ এমন আর কোথায় দেখিয়ােন ? 
এই কয়েকটাশব্দে যিনি উচ্চতম দাম্পতা 
প্রণয়ের ভাব অগ্তভব করিতে নাপারেন, 
তিনি প্রেগতন্ববিষয়ে নিতান্তই মূর্খ । 
প্রকৃত প্রেমিক বাক্তি দেখিতে পান যে, 
এই কয়েকটি শব্দের মধ্যে অতি আম্র্ধয 
স্থন্দর প্রেমময় জগত শবস্থিতি করি- 


তেছে। 

নাস্তি ভার্ধ্যাসমো বন্ধু াস্তি ভাষ্যাসম! 
গতিঃ 

নান্তি ভার্ধাসমো লোকে সহায়ে। ধর্ম 
সংগ্রহে। 
(শাস্তিপর্র্ব। ১৪৪।৫৫০৮)) 
ভার্য্যার সমান আর বন্ধু নাই, ভার্যার 
সমান আর গতি নাই, ইহলোকে ধর্ম 
সাধনে ভার্যার সমান আর মহা'র মাই । 
আমাদের স্ত্রীলোকের! নিরক্ষর | স্ুভ- 
রাং এমন বলিতেছি না যে, এই সকল 
সংস্কৃত বচনে,তাহাদের পতিপ্রেম শিক্ষা 
হয়। এই সকল বচনে কেবল লেখকের 


; একটি কথার খণ্ডন হইতেছে তিনি খলি- 


ফাছেন যে,এন্বামীকে ভাল বাসিতে হইবে 
ইহ! কোন কালেই হিন্দুসগান্রকর্ক নারী 
ধর্মের মধ্যে পরিগণিত হণ নাই” এই কথা 
খগুনের নিশিত্ত বচনগুলি দেওয়া গেল। 


ৰঙ্গদর্শল। 


( কার্চিক। 

ক্অধিক বিচার করিতে হয় না, সামান্ত' 
বুদ্ধিতেই বুঝ! যায় যে, লেখকের কগা 
সত্য নহে  হিন্দুদমাজ চিরদিন আনা- 
দের রমণীকুলের সম্মুখে ছুষ্টাট মনোহর 
আদর্শ ধারণ করিয়া আছেন ॥. একটি 
সীতা; আর একটা সাবিত্রী ॥ এই ছুইটি 
আদর্শের প্রতি হিন্দুরমণীকুলের মনন্চক্ষু 
বংশপরম্পরায় স্থির হইয়। রছিয়াছে। 
পৃর্ধ্রেই বলিগ়্াছি আমাদের: স্ত্রীলোকের! 
সাধারণতঃ নিরক্ষর । সংস্কত বচন 
তাহার। বুঝে না। কিন্ত কথকতা, প্রচ- 
লি যাত্রা গান প্রড়তির দ্বারা সীতা ও 
সাবিত্রীর কথ|। তাহাদের অস্থি সাংদ 
মর্জার মধ্যে পর্যান্ত 'প্রবিষ্ট' হইয়াছে। 
“ সাবিত্রী সানা হও” ইহাই, প্রচলিত 
আশীর্বাদ | ভিজ্ঞানা করি, এই সীতা ও 
সাবিত্রী চরিত্রে কি প্রেম নাই-? কেন! 
বলিবে যে, এই ছুটি নারীচরিদত্র পতি- 
ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে পতিপ্রেম অতি সুন্দর 
উজ্জ্বল বর্ণে চিজিত রহিদ্বাছে। যে সমাজ 
নারীকুলের সন্মখে সীতা ও .াবিত্রীর 
ম্যায় পবিত্র আদর্শ ,চিরকাল ধারণ 
কয়া রহিয়াছে, বুদ্ধি বিবেচনায় জলা- 
ঞুলি দিয়! কোন্‌ মুখে বলিব যে সে 
নাজ তাহাদিগক্রে পতি প্রেম শিক্ষা দের 
নাগ 

এন্বলে আশার একটি কথা বলা আব- 
শ্মাক। প্রেম ও ভক্তির পরস্পর এখনি 
সম্বন্ধ যে একটি সহজেই আর একটিতে 
পরিণত হয়।॥ বিশেষতঃ স্বাণী স্ত্রীর যে 
প্রকার নিগৃঢ় ঘনিষ্ট বন্বন্ধ তাহাতে নক্কি 


ঠ 
১৯৮৪)... 


-প্রনরূপে ও. প্রেম ভক্তিরূপে পরিণপ্ত 
হওয়া এক প্রকার অবশাস্তাবী। 
, পণ্ডিকেরা বলেন -ঘে, জমাঞ্জের 
সাহিতো সনাজের, লোকের মানসিক 
জাবদ্থা গ্রতিফলি'ত দেখ। যায়। জিজ্ঞ।সা 
করি হিন্দুপাহিত্যে দাম্পতা-প্রণয়ের 
বর্ণনার কি কিছু অসপ্তাব আছে? কে 
সাহস করির! বলিবে ঘে সংস্কত সাহত্যে 
দাম্পত্যপ্রেমের কোন বর্ণনা নাই। 
- ভাল; সংস্কৃতসাহিত্য ত দুরের কথা। 
আমাদের ৰাঙ্গাল সাহিত্যে কি প্র- 
কাশ পার? ইংরেজিওয়ালাদের লিখিত 
বাঙ্গালাসাহিততা ছাড়িয়া! দিন ; যে বাঙ্গা- 
লাসাহিতো পাশ্চাত্য সভ্যতাক্স গন্ধ 
মাত্র নাই সেই সাহছিতা দেখুন কে 
বলিবে যে, বেছুলা ও খুল্লনার চরিত্রে 
প্রেম নাই। 
গ্নাস্পত্যগ্ণয়ের ভাবটা কেবল নব্য 
দলে।» ইহা তি আসার কগ|। 
স্বীকার করিতে পারি যে নবাদলে দাম্প- 
তাপ্রণয়ের ভাব অপেক্ষাকৃত অধিক । 
কিন্তু “কেবল নবাদলে" এ কথা নিতান্ত 
অগ্রাহ্া। , লেখকের নিজের কথখারই 
পরস্পর সঙ্গতি নাই । কেবল নব্য 
দলে” বলির আবার বলিতেছেন“আমরা 
এমন বলিতেছি ন! যে, পুর্ববতন হিন্দু- 
ললনাদের হৃদয়ে পত্তিত্রেম আদৌ ছিল 
শা” তাভার মতে নবাদলে যে,দাম্পত্য 
প্রণয়ের ভাব আছেঃ তাহাও “ কিঞিঃৎ।, 
স্থতরাং তাহার কথাহ্থসারে ইহাই হই- 
ভেছে বে, পূর্বতন ক্লমপীকুলের জ্বদয়ে 


সতীদাহ। 


৩৩ 


যে প্রেম হ্থিল তাহা কিঞ্িিৎ হইতেও 
কিঞ্িৎ ও অর্থাৎ প্রায় কিছুই নহে। 

সহমরণের প্রকৃত কারণ কি, নিরূপণ 
করিয়া, লেখক ততৎপরে সতীদাহ্‌ প্রথার 
বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি আছে, তাহ! 
খণ্ডন করিতে প্রবৃস্ত হইয়াছেন । আত্ম- 
হত্যা মহা পাপ বলিয়া ধাহারা অহ- 
মরণের বিরোধী, লেখক তাহাদের কথ!র 
উত্তরে বলিয়াছেন যে, “ আত্মহত্যা গাপ 
কিসে তাহা ঠিক বুঝ। যায় না” একজন 
সুশিক্ষিত ব্যক্তির সুখে এ প্রকার কথ! 
শুনিয়া! অনেকে আশ্চর্যা হইবেন, সন্দেহ 
নাই। কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য হই নাই। 
পূর্বেও আমরা ছুই একজন শিক্ষিত 
বাক্তির মুখে. এরূপ শুনিয়াছি। 
সে যাহ! হউক আত্মহত্যা পাপ 
কেন, তদ্ধিষয়ে আমাদের কিছু বল। 
আবশ্যক হইতেছে। কিন্তু উক্ত বিবয়ে 
অধিক কণা বলিবার স্থান নাই। সংক্ষেপে 
একটি কথ। বলিতেছি। 

অপর মন্দুষ্যের প্রতি মনুষ্য মাত্রেরই 
কর্তব্য. আছে। অন্যের প্রতি কর্তব্য 
নাই সংসারে এমন মন্ুুষ্য নাই । পিত! 
মাতা, কনা। পুত্র, প্রভৃতি সমুদয় পরি- 
বারবর্গের প্রতি কর্তব্য; প্রতিবেশী- 
গণের প্রতি কর্তব্য; বন্ধুবান্ধবগণের প্রতি 
কর্তব্য; সমগ্র জনসমালের প্রতি কর্তৰ্া 
এই প্রকার লোকব্যাপী কর্তব্যজালে 
প্রত্যেক মনুষা পরিবেষ্টিত। নর কি 
নারী, বুঝা কি বুদ্ধ, পথ কি বর্বর) 
ধনী কি দরিদ্র, সধবা। কি বিধবা! কাহারও 

না 


চা 
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বলিবার থে! নাই যে, তাহার অনোর 
প্রতি কোন কর্তবা নাই। এই কর্তবা 
পবিত্র পদার্থ।. উহা কাহারও অবহেলা 
করিবার, লঙ্জান করিবার 'অধিকার নাই। 
কর্তবা-লজ্বন মহ! পাপ। আত্মহতা! 
দ্বারা সকল প্রকার কর্তবা-সাধন হইতে 
আপনাকে চিরকালের ভন্য বিচ্ছিন্ন করা 
হয়; সুতরাং আত্মহত্যা করিবার কাহা- 
রও অধিকার নাই, আত্মহত্যা মহা পাপ। 

যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মনে 
করেন তিনি মহাত্রান্ত। নর কি নারী 
গ্রত্যেক মন্ুধ্য জনসমাজরূপ প্রকাণ্ড 
যন্ত্রে একটি একটি অংশ মাত্র। গ্রত্যেক- 
কে মেই অংশের কার্ধা করিতেই হইবে; 
না করিলে নিশ্চয় অপর।ধ। জিজ্ঞাস! 
করি, হিন্দুবিধবার কি কোন কর্তব্য 
নাই? যখন ষে ব্যক্তি, জনসমাজের 
এক অংশ, তখন নিশ্চয়ই অন্য বাল্তির 
সহিত সেও কর্তবোর পবিভ্রবন্ধনে বদ্ধ। 
সুতরাং তাহার আত্মবিনাশের অধিকার 
নাই। 

সকলেই বলিবেন যে, হত্যাকারীর 
দৃষ্টান্ত বড় মন্দ। তাহার দেখ! দেখি 
ভন্য লোকেও যদি হত্যা করিতে- আরম্ভ 
করে তাহা হইলে সমাজে মহ! গ্রলয় 
উপস্থিত হয়। ফেইরূপ বলিতে পারি 
যে, যে. বান্তি দুঃখ কষ্ট সহা করিতে না 
পারিয়া আত্মবিনাশ করে, সে অপরাপর 
ছুঃখীকে কুদষ্টান্ত প্রদর্শন করে। আর 
'ইহমৎসারে ছুঃগ্র কাহার নাই ? বাস্তবিক 
নেক বময় দেখা যায় যে, ঘখন আত্ম- 


বঙ্গদর্শন । 


 (কার্ঠিক। 


হা! হইতে আরম্ভ হয় তখন চারিদিক 
হইতে আত্মহত্যার ষংবাদ আমিতে 
থাকে । সংবাদপত্রে পুনঃ পুনঃ আত্ম: 
হত্যার সংবাদ পাঠ করিতে হয়। অন্যান 
কারণের মধ্যে দৃষ্টান্ত' যে, এ বিষয়ের 
একটি প্রধান কারণ তাহাতে লেশমাত্র 
সংশয় নাই। যে'বিধব! নারী সহমুতা 
হইতেন, ভাহারও তদবন্থাপন্ন 'অপর 
সরীলোকদিগকে কৃদৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর! 
হইত । 

লেখক তৎপরে বলিয়াছেন যে, নিউ- 
টন, কেপ্নর, গালিলিও প্রভৃতি মহাপুরুষ- 
দিগের মৃত্যুতে যখন “ সংসাদের তাদৃশ 
ক্ষতি মাই তখন ছুঃখিনী হিন্দুবিধবার 
মৃত্যুতে সমাজের কি ক্ষতি? নিউটন 
প্রস্থৃতি মহাপুরুষদিগের মৃত্যুতে যে সং 
সারের বিশেষ ক্ষতি নাই, ইহা৷ তিনি 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
প্রতিপন্ন করিতে গিয়। তিনি যাহা ঘলি- 
য়াছেন তাহার সার মর্ম এই ;__নিউটন 
না জন্মিলেও মাধ্যাকর্ণ আবিদ্কৃত 
হইত, গালিলিও ন! জরন্মিলেও পৃথিবীর 
বার্ষিক গতি আবিষ্কৃত হইত, হর্বি ন! 
ন্ক্মিলেও, রক্তণঞ্চরণ আবিষ্কৃত হইত 
ইত্যাদি। তবে কিনা দশদিন অগ্র 
পম্চাং। “সকলই সময়ে করে।” 
নিউটনের পৃর্বেও ইউরোপে বুদ্ধিমান্‌ 
তৃত্বাস্থমন্ধায়ী লোক ছিপ, তবে মাধ্যা- 
কর্ষণ আবিদ্ধিয়ার পক্ষে যে সকল সত্যের 
আবিষ্ধিয়া নিতান্ত আবশ্তক, সে সকল 
তখন আবিদ্ধত হু নাই বলিয়া, মাধ্যা- 


১২৮) 
কর্ষণন্ত তখন আবিষ্কৃত হয় নাই যে 
সময়ে ও সমাজের যে অবস্থায় নিউটন 
কনমগ্রহণ করিগ্াছিলেন, সেই সময়ে ও 
পে ব্অবস্থায় মাধ্যাকর্ষণ আআবিদ্ধৃত হই- 
তই হইত। নিউটন যখন উক্ত নিয়ম 
আবিঘুয়া করেন? ফ্রান্সে তখন 'আর এক 
বাক্তি উক্ত নিয়ম আবিষ্কৃত করিয়া- 
চিলেন। সেই জন্য লেখক বলেন যে 
নিউটনের স্যার লোকের মৃত্যুতেও শমা- 

. দরের তাদৃশ ক্ষতি নাই । 
এই কয়েকটি কথার উপর আমাদের 
বাহা- বক্তব্য আছে, বলিতেছি। মনে 
করুন মাধ্যাকর্ষণ আবিদ্কত করিবার 
পৃর্ধেই নিউটনের মুা হইল। দেখুন, 
ইহাতে সনাজের কি ক্ষতি হইল। যদি 
নিউটনের বমভুল্য ব্ক্তি--আর একজন 
নিউটন,_-তখন. জগতে থাকেন তাহ! 
হইলে মাধ্যাক্র্ষণ আবিষ্কৃত হইতে বিলম্ব 


ঘটিল না। কিস্থ দদি তেমন লোক 
কেহ না] থাকেন, (থাকিবেনই থাকিবেন 
এমন কোন নিরন নাই) অথবা! "আর 
যিনি আছেন তাহারও মৃত্যু ঘটিল; তাহ। 
হইলে কি হইবে? নিশ্চয়ই উক্ত নিম্ন 
আবিষ্কৃত হইতে বিলম্ব হইবে । কতদিন 
বিলম্ব হইবে? যতদিন না আর একভন 
নিউটন জন্মগ্রহণ করেন । কিন্ত জার 
একজন নিউটন জন্মগ্রহণ করিতে কত 
বিলম্ব হইবে? তাহা কেহ নিশ্চয় করিরা 
বলিতে পাঁরে না। বলিবার কোন উপার় 
নাই। দশ কি পড়িশ, পঞ্চাশ কিংএকশত্ব 
বংনর, তাহ কোন প্রকার গণনায় স্থির 


মহীনহ। 





হইতে পারে না এই অনিশ্চিতকাঁল, : 
হয় ত অনিশ্চিত অতি দীর্ঘকাল পর্য্স্ত 
মাধাকর্ষণের আবিছ্ছিয়া বন্ধ থাকিবে। 
কেবল তাহাই নহে। মাধ্যাকর্ষণের 
আবিষ্ধিয়ার উপর যে সকল সত্যের 
খ্াবিষ্ধিয়া নির্ভর করে, সে সকলেরও 
আবিদ্ধিয়া এই অনিশ্চিত কালের জগ্ত 
বন্ধ রহিল ₹-_বিজ্ঞানের উন্নতি, সুতরাং 
জনসমাঞ্জের উন্নতি ঘন্ধ রহিল। নাদের 
সা কর্তৃক দিলির হত্যাকাণ্ড, অন্ধকূপ 
হত্যা, কিম্বা! বাখরগঞ্জের জলপ্ন(বন কি 
ইহা পেক্ষা গুরুতর দুর্ঘটনা ? নিউ- 
টনের ঘুত্যাভে এই ভয়/নক ক্ষতি হইল। 
ইহাতেও কি বলিব বে, “ সংসারের 
তাদুশ ক্ষতি নাই? 

এখনও আর একটি কথা বলিবার 
আছে। “যে সময়ে এবং সমানের 
যে অবস্থায় তিনি (নিউটন) পৃথিবীতে 


আপসিয়াছিলেন, মে সমরে, মে অব" 
স্থায় তদাবিদ্ক5 সতা আবিষ্কৃত হইতই 


হইত” | গহইভই হইত” ইহা আমরা 
মানি না। আমর। বলি হইত ধরি নিউ- 
টনতুলা কোন ব্যক্তি তখন জীবিত 


থাকিতেন। নতুবা নহে। নিউটন ভিন 
নিউটনের কার্ধা কোন সামান্যবুদ্ধি বাক্কি 
দ্বারা কনই সম্পন্ন হইতে পারে ন!। 
এমন কি বহুসংখ্যক সামান্তবুদ্ধিবাক্তি 
সমবেত হইলেও কেবল সময়ের গুণে 
প্রতিভাশালীর. কার্ষা সম্পন্ন করিতে 
পারে না। একথ! মিল স্থুম্পষ্টরূপে: 
বলিয়া গিয়াছেন ।% 
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« তাদৃশ ক্ষতি নাই” এ কগার অর্থই 
বুঝিতে পারি না।. সংসারে এমন ছুর্ঘ- 
উন! কিছুই নাই যাহার সঙ্ন্ধে একভাবে 
ধু কাটি বলা না যাইতে পারে। 
মনে করুন কলিকাত! নগর মহাগারীতে 
বিনষ্ট ভঈয়া গেল। যাকৃ। “ তাদৃশ 
ক্ষতি নাই ।” নিউটনের মৃত্ার ক্ষতির 
সায় এ ক্ষতি অপূরণীয় নহে। সময়ে 
আবার উহার তুলা কত নগর স্থষ্টি 
হইবে। মনে করুন, সমগ্র বঙ্গভূমি 
সাগরগর্তভে মিশাইরা গেল। যাক্‌। 
'তাদুশ ক্ষতি নাই।” সমগ্র ভারত- 
বর্ষের তুলনায় বঙ্গকুমি কতটুকু স্থান। 
মনে করুন, ভারতবর্ষ একেবারে বিলুপ্ৰ 
হইল। £“ তাদৃশ ক্ষতি নাই।” সমস্ত 
ভূম্গুলের তুলনায় ভারতবর্ষ কিছুই 
নয়। মনে করুন সমগ্র পৃথিবী প্রলর- 
দশ! প্রাপ্ত হ্টল। তাহাতেই বা বিশেষ 
ক্ষতি কি? “তাদৃশ ক্ষতি নাই |” 
সৌরজগতের তুলনায় পৃথিবী অতি ক্ষুদ্র 
পদার্থ । মনে করুন, কোন অচিন্তনীয় 
কারণে সৌরগৎ বিনষ্ট হইল । তাহাতেই 
বাকি? “তাদুশ ক্ষতি নাই ।” প্রকাণ্ড 
বালুভূমির মধ্যে এবটি বালুক্ণা যেমন, 


বঙ্গদর্শন । 


(কার্তিক? 
অসীম ব্রঙ্গণডের মধ এই প্রকাণ্ড 
সৌরজগৎ সেইরূপ । 

প্রদর্শিত হইল যে লেখকের যুক্তির, 
মূল নাই আর যদি বা তর্কের খাতিরে 
স্বীকার কর! বার যে, বিধৰার ম্বত্যুতে 
সমাজের কোন ক্ষতি নাই, তাহাতে 
এমন প্রমাণ হয় না ষে তাহার মরিবার 
অধিকার আছে । 

লেখক তৎপরে সহমরণ প্রথার বি- 
রুদ্ধে আর একটি যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন |: সে যুক্তিটি এই;__সংসারে 
জনসংখা। মতই বুদ্ধি হয়) ততই জীবিত 
চেষ্টার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং জীবিত 
চেষ্টার বুদ্ধি হইলে প্রাকৃতিক নির্বাচন 
নিয়মে উন্নতিও তত অধিক হইতে থাকে। 
যে কোন প্রথা জনসংখা! হ্রাস করে, 
তাহাতেই অবশ্য উন্নতির ব্যাঘাত হয়। 
স্বতরাং সহমরণপ্রথা জনসমাজের পক্ষে 
অহিতকর। 

লেখক উপরি উক্ত যুক্তির এই 
বলিয়! উত্তর দিয়াছেন যে,আমেরিক1 'ও 
ইউরোপের পক্ষে যাহাই হউক, ভারত- 
বর্ষে স্রীলোকদিগের জীবিত চেষ্ট। নাই। 
তাহারা অন্প বস্থের জন্য অন্যের উপর 
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১২৮৪ 1) 


নির্ভর করে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে 
ভীবিত চেষ্টা অসম্ভব। তবে সধবা 
,জীলোকেরা সন্ত।ন প্রসব দ্বারা জনসংখা। 
বৃদ্ধি করিয়! দিয়. জীবিত চেষ্ট। বৃদ্ধি 
করিয়া দেয় 3 “কিন্তু বিধবাদিগের সে 
কার্ধ্যকারিতাও নাই । স্থৃতরাং বিধবার 
মৃত্যুতে সমাজের কোন অনিষ্ট নাই। 
এই উত্তরটিতে ভ্রম দৃষ্ট হইতেছে। 
ভারতবর্ষে ভদ্র মহিলাগণের মধ্যে সাক্ষাৎ 
অন্বন্ধে জীবিত চেষ্টা নাই বটে, কিন্ত 
ইতরজাতীয়া স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে জীধিত 
চেষ্টা বিলক্ষণ রহিয়াছে । ইহা! সকলেই 
জানেন যে,তাহারা নানা প্রকার ব্যবসায় 
অবলম্বন করিয়া জীবিক] নির্বাহের চেষ্টা 
করে। ভদ্রমহিলার অপেক্ষা ইতরজা- 
তীয় স্ত্রীলোকের সংখ্য। অনেক অধিক । 
আবার সতীদাহ-লেখক নিজেই বলি- 
রাছেন, যে) “ সর তামস্‌ রেঞ্জ বলেন, 
আর্ধ্যাবর্তে না হউক,অন্ততঃ দক্ষিণাত্যে 
সতীর সংখা। নীচজাতির মধ্যেই অধিক” 
সুতরাং নতীদাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে 
জীবিত চেষ্টার যে ক্ষতি হইত তদ্ধিবয়ে 
সংশর থাকিতেছে না।  ভদ্রজাতীরা 
বিধবাদিগেরদ্বারা যে জীবিত চেষ্টার 
কিছুমাত্র সাহায্য হয় না, ইহা"ও আমরা 
মনে করি না। সাক্ষাৎসম্বন্ধে না হউক 
গৌণরূপে বিলিক্ষণ সাহা) হয়। তাহার! 
অন্নবস্ত্রের জন্য; কাহারও না কাহমুরও 
অবন্ গলগ্রহ হইরা থাকেন ;, এবং যে 
ব্যক্তির গলগ্রহ হন, তাহার জীবিত 
চেষ্ট। অবশ্ঠই. বুদ্ধি করিঝা দেওয়! হয়। 


অভীদ।হ। 


লেখক বলেন ছীবিত  চেষ্ট!র যুক্তি 
ভারতবর্ষে খাটিল না।, আমর! বলি 
বিলক্ষণ খাটিল। 

এখন একটি গুরুতর বিষয়ের বিচার 
উপস্থিত হইতেছে ॥ তীদাহের বিষর 
বিচার করিতে হইলে, বোধ হয়, এই 
কথাটির মীম।ংসা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। 
কথাটি এই ;--সতীরা সম্পূর্ণ স্বাধীন 
ভাবে স্বামীর চিতানলে গ্রাগবিসর্জন 
করিত, অথবা তাহাদের স্বাীনতার 
উপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ কর! হইত । 
সতীদ।হ লেখক বলেন, প্রায় দকণ 
স্থলেই সতীর! সম্পূর্ণ স্বাধীনতাবে সহ 
মৃত হইত। আমাদের বিশ্বাস সে প্রকার 
নহে। আমর মনে করি যে, অধিকাংশ 
স্থলেই তাহাদের স্বাধীনতার প্রতি হস্ত- 
ক্ষেপ করা হইত;--এমন কি একপ্রকার 
সভ্ঞানে স্ত্রীহতা। কর! হইত। 

যে সময় সতীদ|হ চলিত ছিল, সতী-* 
দাহ লেখক মে সময়ের লোক নহেন। 
আমরাও সে সময়ের লোক নহি। 
স্থুতরাং আমরা কেহই সতীদাহ স্বচক্ষে 
দেখি নাই। প্রাচীনদিগের সহিত উল্ত 
বিষয়ে আলাপ করিয়া ইহাই শুনিয়াছি 
যে, সতীর1 শে।কে অধীর হইয়। প্রথমে 
ঝলিত যে তাহার! সহসুতা হইবে। কিন্ত 
সঙ্কলের পর আর ফিরিবার যো ছিল 
না। ফিরিলে পরিবারের দুরপণেয় 
কলঙ্ক । স্মৃতরাং সঙ্কপ্লের পর মতপরি- 
বর্তনের সম্ভাবনা দেখিলে, অথবা মত 
পরিবর্তন: হইলে বিলক্ষণর্ূপেই তাহার 





স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেগ করা হইত । 
সভীদাহলেখক্‌ জহমরখের অনুষ্ঠানটি 
কবিত্বের চক্ষে দেখিয়াছেন | কবিবর 
মধুক্থদন দত্ত যেমন বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, মেঘনাদপত্ৰী প্রনীলান্থুন্দরী প্রাথ- 
গতির চিভারোহণ করিয়! গ্রফুল্ুচিত্তে 
স্বাধীনভাবে প্রাণবিসর্্জন করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ সতীদাহলেখক হয় ত, কল্পানার 
চক্ষে দেখেন যে, যত হিন্দুরমণী সহমুত্া 
হুইয়াছিলেন, তাহারা প্রনীলার ন্যায় 
হাসিতে হাসিতে স্বামীকে আলিঙ্গন 
করির! জলস্ত ভতাশনে আত্মদেহ অভতি 
দান করিতেছেন। 

যখন আমরা কেহ সতীদাহ স্ষচক্ষে 
দেখি নাই, তখন সেই সময়ের লোকের 
সাক্ষ্যগ্রহণ ভিন্ন আমাদের আর উপায় 
নাই। লেখক, হেনরি জেফিস্‌ বৃদ্ধি 
নামক এক ইউরোপীয়ের কথ/য় বিশেষ 
আদ্ধা স্থাপন করিয়াছেন। 
বিলাত আপিলে যেমন মোকর্দমার চূড়ান্ত 
নিপ্পন্তি হয়, নেইরূপ আল্মপক্ষ সমর্থনের 
জন্য একজন ইউরোপীয়ের কগা পাইলে 
তাহাতে বিলাত "আপিলের কাজ হইয়া 
ঘাঁয়। . ত্রাঙ্গবিবাহ শান্ত্রদিদ্ধ কি না, 
ইহ! লইয়। যখন ঘোরতর আন্দোলন 
চলিতে ছিল, তখন আদি ব্রা্মসমাজের 
সভ্যগণ বিলাত হইতে মোক্ষমূলরের 
বাবস্থা আনাইয়া ভাবিজেন বে, লড়াই 
ফতে হইল । 
-: দেখা যাইতেছে ঘে, উপরিউত্ত হেন্রি 
দেফিস্‌ বুস্বির গ্রন্থ ১৮৫৫ সালে প্রকা- 


বঙ্গদর্শন | 


বাস্তবিক 


বন 


( কার্ঠিক। 


শিত হইয়াছে । এখন জিন্তান্ত এই যে 
এই বৃষ্বি সাহেব কি স্বচক্ষে সীদাহ 
দেখিয়াভিলেন; না, কেবল শোনা কথা, 
লিখিরাছেন:? যদি কেবল শোন! কগ! 
লিখিয়া খাঁঁকন, তাহা হইলে তাহার 
বর্ণনা যত কেন সুন্দর হউক না, তাহার 
সাক্ষ্যের কিছুই মূল্য নাই । 

বুষ্ি আহে স্বচক্ষে দেখুন আর. নই 
দেখুন এ বিষয়টি নিঃসংশয়ে মীমাংসা! 
করিতে হইজে অন্য মাববর সাক্ষীর 
সাক্ষা আনশ্যক। আনব! ক্রমে ক্রম 
সে প্রকার তিন ভন-সাঙ্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ 
করিব । 

প্রথম বাক্তির মা জে পেগস্‌ সাহেব। 
আমরাও বিলাত আপিল করিতে বাধ্য 
হইলাম । ইনি সন্তীদাহ নিবারণের 
পুর্বে, ১৮২৮ মালের ঈই মার্চ দিবসে 
গ117938009615 0োচি 6০ 13771102100 
নামক একখানি পুস্তক প্রচার করেন। 
উক্ত পুস্তকে বলপর্দক সতীদাত্র 
নেক অনেক হদয়ন্েদী বাস্তব ঘটন] 
বর্ধিত হইয়াছে । পাঠক্বর্গ যদি কোন 
প্রকারে উক্ত পুস্তক খানি সংগ্রহ করিয়! 
পাঠ করেন, সকলই জ্ঞানিতে পারিবেন । 
আমরা স্ানাভাবস্রবুক্ত উহ্থা হইতে 
অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। 
যাক; হউক একটী স্থান নিষক্ে উদ্ধৃত 
হুঈল। 
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পেগস্‌ সাহেব এস্বলে সতীদাহ সম্বন্ধে 
একটা বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন । 
একজন সতী যন্ত্রণা সহা করিতে না পা- 
রিয়া লক্ষপ্রদান পূর্কক নদীর কলে 
আনিয়া পড়ে । তাহার আত্মীয়ের পরি- 
বারের ভয়ানক কলঙ্কের ভয়ে তাহাকে 
দগ্ধ করিবার জন্য পুনরায় বলপুর্ব্বক 
চিতার উপর ধরিয়া আনিতে চেষ্টা করে। 
সতী আত্মরক্ষার জন্য পুলিসের সাহাঁফা 
প্রার্থনা করিয়! ঘোরতর চীৎকার করিতে 
লাগিল। পুলিস আসিরা তাহাকে সেন্ব 
হত্যাকারী আম্মীয়গণের : হস্ত হইতে 
উদ্ধার করে। পেগ্স্‌ সাহেব ইহার পর 
বলিতেছেন; : ॥ 


সতীদাহ। 
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আমাদেন্ধ দ্বিভীর সার্গী একজন উউ- 
রোপীর মহিলা । ইহার নাম ফ্যানি 
পার্কদ্‌ (77005 ও) ইহার পুস্তাকের 
নাম 27010777105 018, 17১11071080. 
3০০7০) 0101) 1১1060/05089, 08700 
1900 00 (67015 ০0510 10070 ০5৪ 
1 03০৮120905০? 1169 10100 
7০০৪৮, এই পুস্তকখানি ১৮৫৩ সালের 
কলিকাতা! রিভিউয়ে সমালোচিত ও 
বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছিল । এই 
পুস্তকে সতীদাহের আত্যাচার সঙ্ধ্মীর 
কয়েকটি ঘটনার কথা আছে। একটা 
ঘটনা এই যে, ১৮৩" সালের ৭ই নবেশ্বর 
কানপুরনিবাসী এক ধনশালী বণিকের 
মৃত হইলে তাহার স্ত্রী সহমুতা হইবার 
জন্য প্রস্তত হল । জতীদাহ দেখিবার 
জন্ত কানপুরের গঙ্গাতীরে অতিশয় ভ্নতা! 
হইল। সতী উপুক্তরূপ সজ্জিত হইয়া 
স্বাস্ত চিতা প্রজলিত করিল। সাহস 
ও উৎসাহের সহিত স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে 
লইরা চিতার উপর বসিল। বসিয়! 
« রামনাম সতা হায়” “রামনাম সত্য 
হার” বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। 


৩১৭ 


ক্রমে যখন ভতাঁশন আপনার সহস্মদশন 
বিস্তার করিয়া দংশন করিতে লাগিলেন, 
তখন আর যন্ত্রণা সহা করিতে না পারিয়া 
লম্ক দিয়! গঙ্গায় পড়িতে উদাত হইল। 
যাহাতে সতীর প্রতি কোন গ্রকাঁর বল- 
প্রয়োগ না হয়, সেই জন্য মাজিট্রেট 
সাহেব সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন ; 
এবং খোল! তলবার হস্তে একজন সিপাঁ- 
হিকে চিতার অতি নিকটে দণ্ডায়মান 
রাখিয়াছিলেন | সতী যখন চিতাহইতে 
পলাইবার চেষ্টা করিল, নিকটস্থ সিপাহি 
তখন আপনার প্রভূর আজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া, 
চিরাভ্যন্ত সংস্কারবশতঃ সতীকে তলবার 
দ্বারা আঘাত করিতে উদ্দাত হঈল। সতী 
_ ভয়ে জড়সড় হইয়। পুনর্ধ্ধার চিতার মধ্যে 
প্রবেশ করিল। মাজি্রেট সাহেব সিপা 
হির প্রতি বিরক্ত হইর! তাহাকে সেস্থান 
হইতে তফাৎ করিয়া কয়েদ করিয়া রাখি- 
লেন। সন্ভী আবার অর্ক্ষণ পরেই 
যন্ত্রণা অসহা হওয়াতে গঙ্গার জলে ঝম্প 
দিয়া পড়িল। মুতবাক্তির ভ্রাতারা, 
আত্মীয় শ্বজন, ও অপরাপর সকলে এই 
বলিরা চীৎকার করিতে লাগিল যে, 
উহাকে বলপুর্বক চিতায় আনিয়! দগ্ধ 
করা হউক। সেইরূপই অবশ করা 
হইত। সন্তীও তাহাদের কথায় বাধ্য 
ভইরা পুনর্ধার চিতায় 'আসিতে সম্মত 
হইয়াছিল। মাজিষ্রেটে সাহেবের জন্য 
তাহ! হইল না। তিনি সতীকে তৎক্ষণাৎ 
পান্কি করিয়া হাসপাতালে প্রেরণ করি- 
লেন। ফ্যানি পার্কদ্‌ কলিকাতার 


বঙ্গদশৃন। 


*( কার্ধিক-। 


সন্নিহিত স্থান মকলেও. এই প্রকার সর্ভী- 
দাহের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়াছেন । 

আমাদের. তৃতীয় সাক্ষীর পরিচয় দিঝ্]ুর 
আবশ্তঠকতা নাই। পৃথিবীর সকল 
থণ্ডেই ইনি পরিচিত; এবং যতকাল 
চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততকাল তাহার নাম 
সংসারে পরিচিত থাকিবে । আম! 
রাজ! রামমোহন রায়ের কথ। বলিতেছি। 
রাঙ্গা রামমোহন রায় সহমরণ বিষয়ে 
কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। উহা 
নিবর্তক ও প্রবর্তক এই ছুই বাক্তির 
মধো কখোপকথনচ্ছলে লিখিত। আমর! 
উক্ত পুস্তক হইতে কয়েক পংক্কি উদৃত 
করিলাম । 

“ নিবর্তক। তুমি এখন যাহা কহি- 
তেছ সে অতি ভান্ান্য। এ সকল বাধিত 
বচনের দ্বারা এরূপ আম্মধাতে প্রবর্ধ 
দ্বিতীয়তঃ 

পঁ সকল বচনেতে এবং  বচনান্থুসারে 

তোমাদের রচিত সঙ্কল্ল বাকোতে স্পষ্ট 
বুঝাইতেছে যে, পতির জলন্ত চিতাতে 
স্বেচ্ছাপুর্বক আরোহণ করিয়া প্রাথত্যাগ 
করিবেক। কিন্তু তাহার বিপরীর্তমতে 
, তোমরা আগ্রে শ্রী বিধবাকে পতিদেহের 
সহিত দুঢবদ্ধন ক্র, পরে তাহার উপর 
এত কাষ্ঠ দেও যাহাতে প্র বিধবা উঠিতে 
না-পারে। তাহার পর অগ্নি দেওন 
« কালে ছুই বৃহৎ বাশ দিরা ছুপিয়া রাখ। 

এ সকল বন্ধনাদি কর্ম কোন্‌ হারীতাদি 

বচনে আছে, তদন্থুসারে করিয়া থাকহ, 

অতএব কেবণ জ্ঞানপূর্ববক স্ত্রী হত্যা হয়| 


করান, সর্ধথ| অযোগা হয়। 
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২৪ আন্ত অন্ত রিষয়ে- তোম।দের দয়ার 
বালা আছে: এ যথার্থ বটে, কিন্তু 
ঝুলককাল অবধি আপন আপন প্রা" 
চীন লোকের এবং প্রতিবাসীর ও 
অন্য অন্য গরামস্ত' লোকের দ্বারা জ্ঞান- 
পূর্বক স্্রীদাহ পুনঃ পুনঃ দেখিবাতে, 
এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায 
নিষ্ঠ'র থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার 
জন্মে, এই নিমিত্ত কি জ্্রীর কি পুরুষের 
' মরণকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়! 
যেমন শান্তদের বাল্যাবধি 
ছাগ মহিষাদি হনন পুনঃ পুনঃ দেখিবার 
দ্বারা ছাগ মহিষাদির -বধকালীন কাঁত- 
রতাতে দয়! জন্মে না, কিন্ত বৈষ্বদের 
অতান্ত দয়! হর ।”” 


জন্মে না। 


উপরি উদ্ধৃত বাকাগুলিতে ইহাই 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সহমরণপ্রণা প্রচ- 
লিত থাকাতে 'অবল! রমণীগণকে কু- 
সংস্কারের ভীষণ মন্দিরে কেবল বলিদান 
দেওয়া হইত। আবশ্যক বোধ হইলে 
আরও অনেক প্রমাণ দিতে পারিতাম। 
কিস্ত ইউরোপীর ও দেশীয়ের প্রকাশিস্ত 
পুস্তক হইতে যে প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, 
উহাই যথেষ্ট । পুনর্বার বলি সতীদ!হ 
প্রচলিত থাকাতে ফে,একপ্রফার সঙ্ঞানে 
নারীহ্ত্যা হইত, তদ্দিষয়ে সংশয় নাই | 
মনে কর তুমি কআামাকে" বলিলে যে, 
“আমাকে অগ্রিতে। দগ্ধ করিয়া মার।% 
আমি তোমার কথাম্থদারে তোমাকে 
চিতায় বসাইয়া তাহাতে অগ্লিসংখোগ 
করিআম. তোমার শরীর দগ্ধ হইতে 


সতীদাহ। 


আরম্ত হইল। তখন কষ্ট সহ হওয়াতে 
তুমি আমাকে বলিলে “না, আমি মরিব 
না, আমাকে ছাড়িয়া দেও।” আমি 
যদি তখনও তোমাকে ছাড়িয়া! না দি, 
তোমার উপর কাষ্ঠ চাপাই, ও বাশ দিয়া 
তোমাকে চাপিয়! ধরি, তাহ! হইলে কি 
তোমাকে হত্যা করা হইবে না? সহমরণে 
অধিকাংশ স্থলে এই প্রকার হত্যা হইত। 
সতীর আর্তনাদ যাহাতে শ্রবণবিবরে 
প্রবিষ্ট না হইতে পারে, এজন অনেক 
স্থলে ঢাকিদিগকে শিখাইয়। দেওয়! 
হইত “কসিয়! ঢাক বাজাও ।” 

আমাদের সতীদাহ-লেখক মহাস্ম! 
বেন্টিঙ্ককে আশীর্ধাদের পরিবর্তে অভি- 
সম্পাত করিতে চাহেন। করুন; তাহাতে 
তাহার কুরুচি প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই 
ক্ষতি হইবে না! 

সতীদাহ-লেখক হবর্ট স্পেন্সরের সম- 
স্বাতন্ত্রা বাদের দোহাই দিয়া সতীদিগের 
সহযৃতা হইবার অধিকার সংস্থাপন করি- 
তে চেষ্টা করিয়াছেন । আমরাও বাক্কি- 
গত স্বতস্তরতার পক্ষপারতী। কিন্তসে 
নিরমেব বাতিক্রমস্থল গাছে। চৌর, 
দক্থা গ্রহৃতি যাহারা জনসমান্ডের নিকট 
অপরাদী, তাহাদের স্বতন্ত্রতার উপর 
হস্তক্ষেপ করিতে জনসমাজের অধিকার 
আছে। যাহারা উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়! 
বিচারশন্তি হারাইয়াছে, আত্মীয় স্বজন 
ও জনসমাছের এ অধিকার আছে যে, 
তাহাদিগকে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত 
রাখেন। ই. প্রকার যে বাক্তি শোক 


৩১৯১ 


দলকে 
২] 


৩১২. 


ছুঃখে মুহানান হইয়া স্বাভাবিক বিবেচনা- 
শক্তিবিরহিত হইয়াছে, তাহার -গ্বাধী- 
মতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার নিশ্টই, 
বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বল্ন মমাজের বিলক্ষণ 
ক্ষমতা "আছে । হিন্টুরমণীর ইহসংসারের 
সর্বস্বধন স্বামী । যে মুভর্তে সেই স্বামী- 
ত্র সেজনোর মত হারাইল তখন. কি 
তাহার বৃদ্ধি স্থির থাকিতে পারে ? যখন 
গৃহ তাহার নিকট শ্মশান; সংসার, মরু- 
ভূমি ঃ দিবালোক, অন্ধকার; জীবন বিড় 
স্বন! মাত্র তখন কি তাহার বিবেচনাশক্তি 
প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে ? কখনই না) 
এবং নেই অবস্থায় কি তাহার কোন 
গুরুতর কার্ষোর অনুষ্ঠান কর। উচিত, 
না, তাহাকে কোন গুরুতর কাধ্য করিতে 
স্বাধীনতা দেওয়া উচিত? এ প্রকার 
চিত্তবিকলতার সনয় গুরুতর কার্ধ্যান্ু- 
ষ্টানের স্বাধীনতা থাকা কোন ক্রমেই 
উচিত নহে। ন্ুুরাং সহমরণ প্রথ। 
চলিত থাকাও বিধের নহে। 

হিন্দু বিধবার. নিজের ছুঃখ, তাহার 
জন্য তাহার আত্মীয় স্বজনের দুঃখ বর্ণন। 
করিয়া, লেখক বলিরাছেন, যে, “ বিধ- 
বার অরাই তাল |”. বর্ণনা বথার্থ ই 
ন্বদয়ভেদী হইয়াছে; পড়িতে পড়িতে 
চক্ষের জল মন্বরণ কর! যায় না; পাষাণ 
বিগলিত হয়। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি, 
এবং আবার বলিতেছি যে যতই কেন 
দুঃখ হউক না ছুঃখের জন্য কাহারও 
আদ্ধুবিনাশের অধিকার নাই। এস্থলে 
জার একটি কথ! জিজ্ঞামা করি, দুঃখের 


বঙ্গদর্শন । 


নান ২৯ 
(কার্িক। 
কন্য আদ্মহযার, অধিকার থাকিলে 
তাহার সীমা কোথায় থাকিবে £ ছুঃথের 
জন্য মরিবার অধিকার থাকিলে বাহাৰু 
ছঃখ অসহা বোগ্‌ হইবে, সেই মরিতে 
পারিবে। আদি খ্রারিব,তুমি পারিবে,রাম 
পারিবে, শ্তাম পারিরে, হরি পারিবে, ছু 
পারিবে, কে পারিবে না?. যকলেই 
পারিবে । এ সংসার ত ছুঃখের. সং- 
সার। দারিদ্রা,রোগ,শোক,জর!'প্রস্থৃতি 
বিবিধ দুঃখে সংসার পরিপূর্ণ । যদি 
বিধবাকে মরিতে অধিকার দেও, অন্য 
সকলকেও দিতে হইবে। ভাল; যেন 
তাহা দিলে, কিন্ত এ নির়যটি কি বেস্থা- 
মের হিতবাদ দর্শনসঙ্গত. হইল। বে 
কার্ধ্য ও নিয়মের গতি (6900০00৫5) 
সংসারের বিনাশের দিকে ত'হ কি কখন 
হিতবাদদর্শনসঙ্গত হইতে পারে ? মহত্র 
ছুঃহখবগ্রণা মন্তকে বহন করিনা জগতের 
হিতের জন্য জীবনধারণ করাই নীতি- 
শাস্ত্রের অনুমোদিত । কষ্টের জন্য আন্ম- 
বিনাশ ত স্বার্থপরের কাজ। 
মতীদাহ-লেখক বলেন, বে, সহমরণ 
সতীত্বের আশ্চধ্য দৃষ্টান্ত; এবং সে 
ৃষ্টান্তে জনসমাজের, প্রভূত উপকার । 
আমরা বলি যে,শোকাবেগসন্বরণে অক্ষ 
হয়া সুনূর্ত মধ্যে শরীর ভন্মসাৎ কর! 
আপক্ষা, কি দীর্ঘনীবনের পরোপকার॥ 
ইৃত্্ির দমন, সহিষুতা, ও পবিত্রতার 
দৃষ্টান্ত, শ্রেষ্ঠতর নহে? একদিনের আত্ম- 
বিসঙ্জন অপেক্গ। দ্ৈনক আত্মবিষজ্জন 
(58197107497 91980)1706) কি 
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অনন্ত গুণে অধিকতর প্রশংসনীর নহে ? 
যে কার্য হৃদয়ের ক্ষণিক আবেগের 
ক্লুল, তাহার সহিত কি জীবনের স্থারী 
মহবের তুলনা হইতে. পারে ? আমা- 
'দিগের বিবেচনায় সহমরণ অপেক্ষা চরি- 
বরের পবিত্রতী। রক্ষা করিয়া জীবনধারণ 
করা অনেক গুণে উচ্চতর দৃষ্টান্ত । 

আর একটি কথ। ৷ 'অনেক ধর্প্রচার- 
কের চরিত্রগত দোষ দেখিয়া যেমন 
' অনেকে ধর্মের উপর হতশ্রদ্ধ হইয়া যান, 
সেইরূপ যে সমন্ন সহমরণ প্রচলিত 
ছিল,তখন মধ্ো মধো অসতীকে “সতী” 
হইতে দেখিয়া অনেকের সতীদাহের 
প্রতি শ্রদ্ধা লোপ পাইত। প্রাচীনদিগের 
মুখে শুনা যার যে, স্বামীর ভীবদ্দশায় 
যে হয় ত ব্যভিচার করিত,_স্বাসীর 
গতি যার পর নাই অসদ্যবহার করিত, 
_শ্বামী মরিলে মেই আবার সহমরণে 
গেল। এই প্রকার ঘটনা মধ্যে মধো 
দেখিয়া, লোকে আর সহমৃতা হইলেই 
বাস্তবিক সতী;ঘাহারা ত্রহ্গচর্্যাব- 
লঙ্বন করিয়া থাকেন, তাহাদের অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ ,_-এরূপ বড় মনে করিত ন1। 

হিন্দু বিধবার ঝ্লক্্রণা অতি ভয়ানক | 
ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমাদের 
স্ার্তববাগ্গীশ ভট্টা চার্ধামহাশয়দ্দিগের দরে 
কি হর জানি না। কিন্ত এখন উপায় 
কি? পুনঃপরিণীতা হইয়। সুখ সচ্ছঞদ 
দিনপাত করা ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। 
যাহাতে বিধবার পুনকুদ্বাহ প্রচলিত হর, 
তদ্বিষয়ে সকলে প্রাণপণে যল্পশীল হউন । 


সাতীদাছ। 


এখন : “ সতীদ্বাহ”” “সতীদহ” করিয়া 
চীৎকার পূর্ব্বক আকাশ ফাটাইলে কোন 
ফল নাই। আর কেন? পরমেশ্বরকে 
ধন্যবাদ যে, সে ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ প্রথ! 
চিরকালের মত র'হত হইয়াছে। 

এই অসভোোচিত প্রথা রহিত করার 
জনা কি গবর্ণমেণ্কে দোষ দেওয়া 
উচিত? মহাস্থা রাজা রামমোহন রায় 
প্রভৃতির বাকা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে, সতীদাহ ব্যাপারে অধিকাংশ শ্যলে 
এক প্রকার সভ্ভানে নারীহত্যা হইত। 
স্থসভ্য গবর্ণমেন্ট তাহা! দেখিয়া শুনিয়! 
কি চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? লেখক 
যাহাই কেন বলুন না, হিন্দুধর্ট্ের প্রতি 
যে অত্যাচার হইয়াছে ইহা-কোন কা- 
জেরই কথ! নহে। সহমৃতা হইতেই 
হইবে শাস্ের এ গ্রকার আদেশ নহে। 
শান্দ্রের অভিপ্রায় এই যে, সহমরণ, ত্রহ্গ- 
চর্ধা, কি বিবাহ, বিধবা এই তিনটির 
কোনটী অবলম্বন করিতে পারেন। 
গুরুতর কারণ বশতঃ রাজবিধি দ্বার 
এই তিনটির মধো দুইটির বিষয়ে স্বাধী- 
নতা দেওয়। হইয়াছে । ইহাতে আর 
ধর্মের প্রতি অত্যাচার কি? 

“তখন পুড়িয়। মরিতে পাইত,__এখ- 
নও পুড়িতে পায়, কেবল মরিতে পায় 
না।” কেন “ ধ্বংসপুরের শত সহ্ন 
দ্বার” ত রহিয়াছে? তাহ] সন্ধেও প্রাণ- 
ধারণ করে কেন? লেখক বলেন সতীর! 
ভালবাসার জন্য মরিত.না। কন ন! 
“ধ্বংসপুরের শত: সহ্ত্ত্ দ্বার রহিয়াছে" 

৮ 
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তবু তাহারা ব/চিয়া থাকে কেন? উক্ত 
যুক্তিতে যদি কোন বল থাকে, তবে 
আমরাও বলিতে পারি, বিধবাঁরা মরিতে 
ইচ্ছা করে না, নতুবা « ধবংসপুরের শত 
সহ দ্বার” রহিয়াছে, তথাচ জীবন ধারণ 
করিতেছে কেন? 

আমাদের সমালে'চন! শেষ হইল। 
ঘামবা দেখিলাম যে, সতীদাহ-লেগক 
সহমরণের বিবছে একটি দুক্তিও খণ্ডন 
করিতে পারেন নাই, এবং উহার পক্ষে 


বঙ্গদর্শন । 


একটিও অকাটা যুক্তি প্রদর্শন করিতে 
পারেন নাই । আমরা বিশুদ্ধবিচারমার্গ 
অবলম্বন করিয়া, দেখাইয়াছি যে, সতী 
দাহ যথার্থই ভর্লানক-কুপ্রথা ॥ ইহাও 
প্রদর্শন কর! হইয়াছে যে, স্তীদাহ প্রচ- 
লিত থাকাতে অধিকাংশ স্থলে একপ্রকার 
সজ্ঞানে স্ত্রীহত্যা হইত ॥ এ সম্বন্ধে আমা- 
দের আরও কিছু বলিবার ছিল, কিন্ধু 
নিতান্ত পুথি বাড়িয়া যায় বলিয়া এই 
স্থলেই লেখনীকে বিশ্রাম দিলাম । 
শ্রী ন, না 


_আধ্যগণের আচার ব্যবহীর। 


আমর! বেদ নন্বন্ধীয় প্রস্তাবে পুরা- 
“কালে আর্ধাগণের আচার বাবহার কিঞ্চিৎ 
বর্ণন করিয়া তদ্বিষয়ে পুনর্বার লেখনী- 
ধাবণ করিতে প্রতিজ্ঞ! করিয়াছিলাম, স 
জনা আদা তাহ। বিশেষ ব্ূপে আলোচনায় 
প্রাবুত্ব হঈলাম। একটি প্রবন্ধেই এই গুরু- 
তর বিষয় শেষ না করিয়া এতৎ সম্বন্ধে 
স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিতে ইচ্ছা আছে । 

আর্ধ্য শব্দ যে জাতিবাচ$, তাহার 
প্রমাণ কোন গ্রান্থে প্রাপ্থ হওয়া যায় 
না। তবে “আর্ম্যাবর্ভ পুণাভূমি মধাং 
বিন্ধাহিমালয়োঃ1” এই অমর সিংহোক্ত 
বাকো যে *আর্ধাবর্ভ' শব আছে, উহার 
অর্থ « আর্ধ্যদ্িগের আবাসভূমি' কিন্ত 
এতদদার! আর্যজাতি বুঝায় না। সাধা- 


রণতঃ আর্ধা শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ । ঈশ্বর 
কৃষ্ণ সাঙ্খা সপ্তুতির শেষে লিখিয়াছেন 
“ আর্ধামতিভিঃ1%৮  আর্ধ্যমতি অর্থাৎ 
বিশুদ্ধ বা শ্রেষঠবুদ্ধি বাক্তি কর্তৃক-_ 
আর্ধ্য শবের ব্যুৎপত্তি “আরাৎ জাত 
“আরাদাগত:% এই বাকো “আরাৎ 
শব্দের উত্তর "য” প্রতায় এবং পৃষোদরাৎ- 
সিদ্ধ। ইহার আর্থ নিকট হইতে বা দূর 
হইতে যে জন্মিয়াছে বা আসিয়াছে ॥ 
ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে ঈরাণ হইতে 
আর্ধাগণের প্রথম আগমন উল্লেখ করি- 
য়াছেন, তাহার এই বুৎপত্তিদ্বার| কথঞ্চিৎ 
আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তথা! 
হইতে তাহাদিগের আগমন বার্তা হিন্দু 
শান্কে দেখিতে পাওয়া যায় ন[। হিন্দু 


(কার্ঠিক। 


১২৮৪) 


শানে এই মাত্র লিখিত আছে যে বর্ত- 
মান হিন্দুদিগের আদিপুরুষেরা কুরুদেশে 
ছিল। সেই কুরু ব| উত্তর কুরু যে 
*কোথায় ছিল, তাহার কোন নিদর্শন 
প্রাপ্ত হওয়া যা না। মহাভারতীয় বন 
পর্কে লিখিত আছে, যখন পাও রাজ! 
পুজোৎপাদন নিমিত্ত কুস্তীকে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন, সেই সময় বলিয়াছিলেন 
যে “আমাদিগের পুর্বসূমি উত্তর কুরুতে 
অদ্যাপি স্ত্রীগাতি অনারৃত আছে ।” 
ইহাতে এস্কান ভারতবর্ষের অন্তর্বর্তী 
বোধ হইতেছে না । বোধ হয় মধা এসি- 
যার কোন স্থান কুরুদেশ নামে খাত 
ছিল। ইহা ঈরাণ হইলেও হইতে পারে। 
মহাভারতে ইহাও লিখিত আছে এবং 
কোষকারেরাঁও কহেন যে বালুকাময় 
একটি প্রদেশের নাম ইরিণ, যথা__ 
«“ইরিণে নির্জলে দেশে” “বন পর্ব” 
ততিন্ন 'ঈরাম1” নামক এক দেশের উ- 
ল্লেখ আছে। ইহাতে প্রথমোক্ত “ইরিণ* 
দেশই ঈরাণ বলিয়া! বোধ হইতেছে । 
এই বালুকাময় জলশূন্য “ইরিণ' ব1 ঈরাণ 
হইতেই আধ্যগণ ভারতবর্ষে আগমন 
করেন। ৰ 
রাজতরঙ্গিণীলেখক কহলণ পণ্ডিত 
বলেন,জলপ্লাবনের পর সর্বাগ্রে কাশ্মীর 
দেশ প্রকাশ পাইয়াছিল “নির্ম্মমে ত*- 
সরো ভূমৌ কাশ্মীর ইতি মগ্ডলং।” উহা- 
তে অনেকে অনুমান করেন যে কাস্টীর 
দেশ যদি প্রথমে উৎপন্ন, হইয়াছিল তবে 


কাশ্মীর প্রদেশ বা তাহার উত্তরাংশই . 


আর্ধ্যগণের আচার বাবহার 


৩১৫ 


হিন্দুদিগের আদি ভূমি, তথা হইতে দিগ্‌- 
দিগন্তে বাস হইয়াছে । কিন্ত একথা 
যুক্কিসঙ্গত নহে, কেন না কহলণ মিশ্র 
পৌরাণিক জলগ্লাবনের বিষয় বিশ্বাস 
করিয়া কাশ্মীরের উৎপত্তি বর্ণন করিয়া- 
ছেন স্থৃতরাং তাহাতে গ্ররুত উতিহাসিক 
সত্যের ছায়ামাত নাই । 

আর্ধাগণ কুষিকার্যাপ্রিয় ছিলেন। 
তাহার! কৃষির উন্নতিমানসে মধা এসি- 
য়ার সৈকত ভূমি পরিতাগ করেন । পুত্র 
কলত্র গো মহিষ ও মেষপাল সঙ্ষে ভা 
রতবর্ষের উব্বরা ভূমিতে পদার্পণ কবেন- 
তাহাদিগের চিরনীহারাবুত হিমালয়ের 
শৃঙ্গ দর্শনে হ্দয় উন্নত ও সরস্বতীর সলিল। 
স্পর্শে শরীর পবিত্র হইয়াছিল। স্থৃত- 
রাং তাহারাই পৃথিবীর আদি কবি হইয়া 
গম্ভীর স্বরে সোম, আদিত্য, উষ্া, পৃষা, 
অগ্নিপ্রভৃতির স্ত,তিগান করিয়া অসভ্য 
বর্ধর জাতিকে স্পন্দরহিত করিয়াছি- 
লেন। সে সময় আর্ধাগণ দেবতাপ্রিয় 
ও দস্থ্যগণের শান্তিদাতা বলিয়া খাত 
ছিলেন। সোমরসপায়ী আম-যাংস- 
ভোজী আমাদিগের পূর্ব পিতামহগণের 
বেদধবনিতে ভারতভূমি পবিত্র হয়| 
উঠিল এবং ক্রমে সভাতার বীজ অস্ক- 
রিত হইয়া ভারতবর্ষ রজতনিন্দিত শু ল- 
কান্তি ধারণ করিল | এই সময়েই ভ!রত- 
বর্ষের আদি সভ্যতার মূলভিত্তি গ্রথিত 
হয়। 


, আর্ধাগণ ভারতবর্ণে আগমনের পুর্ব : 


হইতেই জআগ্নি-উপাসক ছিলেন এব 


পর্যন্ত দেবতার উদ্দেশে প্রদান করা 


৩১৬. 


এখানে আসিয়াও তীহাদিগের ভ্রাতা 
*“আতস্‌ পরস্ত'' (পার্ষী) গণের ন্যায় 
অগ্সি উপাসনা] করিতে বিশ্বত: হক্ষেন 
নাই, এজন্যই বেদে ভীহারা অগির এই 
রূপ উপাসনা! করিয়াছেন__“অগ্নি পুর্বে 
ভিখ্থষিভি রো ঝো নৃতনৈরূত” « অগ্সিং 
দূত বুণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং' 
“নাভিরগ্রিপৃথিব্যাঃ” ইত্যাদি । 

আর্যদিগের লিখিবার এবং ক্রিয়া 
কাণ্ড করিবার ও শান্ত নির্মাণের ভাষা 
সংস্কৃত,তত্তিন সর্বদা বাবহার ও গৃহ কর্ম 
করিবার ভাষা ভিন্ন ছিল ইহা! অনুমান 
হয়। &নাপত্রংশিত বৈ ন শ্েচ্ছিত বৈ” 
-_ঘ্যদ্যঘ্ীয়ং বাচং বদে”' ইত্যাদি 
বেদবাকা দ্বারা স্পষ্ট সগ্রমাণ হইতেছে । 
ইহার অর্থ বক্তকার্ধ্যে অপভ্রংশ বা শ্রেচ্ছ- 
ভাঁষ! ব্যবহার করিবে না । যদি অবজ্ঞীয় 
অর্থাৎ অপভাষা (চলিত ভাষা) দৈবাৎ 
সুখ হইতে নির্গত হয়, তবে সেই অয- 
জ্ীয় বাক্যব্যয়ের জন্য প্রায়শ্চিন্ত করিতে 
হইবে 

বৈদিক কালে আধ্যগণ বিবিধপ্রকার 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান কবিতেন। তাহাতে 
সুরা ও. নানাবিধ গ্রাম্য ও বনা পশুর 
মাংস প্রদত্ত হইত। এমন রি পাঠক- 
বর্গ শুনিয়! এককালে হৃতবুদ্ধি হইবেন 
যে কোন যজ্ঞে পুরুষ অর্থাৎ নরমাংস 





» ৪১ কণ্তিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে 


বঙ্গদর্শন 1 


( কার্ঠিক। 


হুইন্ত।এই.রোমহর্ষণ ব্যাপার কেবল 


গুরুযভূর্বেদে মাধানিন্দিনী শাখায় বর্ণিত 
আছে।: এই. বজ্ঞে পুরুষ অশ্ব, গো 
অল্গা, ও মেষ'এই পঞ্চ পশুর মুণ্ড গুহীত 
হইত। পুরু শির সন্ধন্ধে যথা_- 

«“আদিত্যন্কর্তম্পয় মসমঙ্ধি সহজস্য 
গ্রতিমাং বিশ্বরূপমূ পরিবৃঙধি হুরসামা- 
ভিম্ স্থাঃ শাযুষন্থণৃহিচীয়মানঃ 1৮ 

(*পুর্ব মন্ত্রে গৃহীত পুরুষশির এই 
মন্ত্রে উখার মধ্যে উপধান করিবে 1৯) 

চয়ন কার্ষো বাবহীয়মান হেপুরুষ! 
তুমি আদিতাবৎ তেজন্বী, সহআপোমী, 
সর্ধাঙ্গনুন্দর এই জমান পুরুষকে অমুতে 
সিঞ্চিত কর, তেজে পরিবদ্ধিত কর? 
তোমার শিরগ্রহণ করা হইয়াছে, ইহাতে 
জাতক্রোধ হইও না। গ্রত্যুত যজমানকে 
শতামু কর 

পুনশ্চ “এই যল্তে চীয়মান, সহস্বাক্ষ 
হে অগ্রে! তুমি দ্বিপদ পশ্ডর এই মুড 
নষ্ট করিও না ।”-_ 

এতাদুশ ভয়াবহ যজ্ঞ টবদিক কালেই 
লোপ হইস্মাছিল। মধাকালে টাকাকার- 


, গণ করিম নিশ্মিতি পুরুষ মুণ্ড যজ্ঞে স্থা- 


পন করিতেঞ্বিধি দিয়াছেন । 

পুর্ধবে আর্খাগণের পণ্ড ও শসা প্রধান 
ধনমধ্যে পরিগণিত হইত ॥ “পশুকামঃ 
পুজকামে! ভার্দ্যাকামঃ” ইত্যাদি ব্রাঙ্গণ- 
বঃকাগত বিধি দৃষ্টে বোধ হয়, পণ্ড, পুত্র, 


+ যজুর্কেদ সংহিত1। মাধ্যন্দিনীশাখা ৪১ ক্চিক1। ১৩ অধ্যায় । পণ্ডিতবর 
সভ্যব্রত সামশমী মহোদয় করুক বঙ্গভাষার় অনুবাদিভ। 


হ 


১২৮৪) 


ভার্ধা আর্ধ্যদিগের প্রধান ধন. ছিল। 
এই জন্য তাহার! এ সকল লাভের নিমিত্ত 
কামনা পুর্ববক “ পশ্েষ্টি” “ পুত্রেষ্টি ” 
প্রভৃতি যাগ করিতেন। এবুষ্টিকামঃ কারা- 
বীর্ধা যজেৎ”” এই বিদিগুষ্টে বোধ হয় 
কুষিকার্যের নিমিত্ত তীহার1 কারারী না- 
মক যাগ করিতেন। তৎকালে প্রধান 
শস্য যব, ত্রীহি, গোধুম, তিল, মাষক- 
লায়। এ সকল কুষ্ণপচা শসা, ইহা ভিন্ন 
' অকুষ্ণপচা শসাও ছিল। দধি, ছুগ্ধ, 
ঘ্বত, ছানা, নবনীত,এ সকল বেদ বাকো 
উল্লেখ আছে, ধখা__ 
“সাবৈশ্ব দেব্যামীক্ষা2” “দধিক্রাবোহ- 
কার্ষ₹ পত্বতবতী ভূবনানি চিন্বা ।” ইহা 
ভিন্ন বৈদিক সময়ের আর্ধাগণ নানাবিধ 
গ্রাম্য ফল বাবহার করিতেন। তাহার! 
ফল মুল ভিন্ন গো, অশ্ব, অজা, মেষ, 
মগ প্রস্ঠৃতি পশুর মাংস খাইতেন। বিশে- 
ষতঃ গোমাংস অতি পবিত্র ম'ংন বলিয়া 
গৃহীত হইত। গোভিল « তৈষ্টা উর্দাং 
অষ্টম্যাং গৌঃ এই স্থত্রে গোমাংসের দ্বার! 
শ্রাদ্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে 
প্রতীয়মান হইতেছে বৈদিক কালে গো- 
যাংসদ্ধারা শ্রাদ্ধ কর। হইত এবং ত্রাঙ্গণ- 
গণ শ্রাদ্ধান্তে তাহাই আহার করিতেন । 
মহাভারতেও গোমাংসদ্বার! শ্রাদ্ধ করা ও 
তন্ক্ষণের বিশেষ উল্লেখ আছে । ভট্ট 
ভবভূতি উত্তর রাঁমচরিতের চতুর্থ অক্কে 
এই রূপ লিখিয়াছেন। যথা1__ 


আর্ধ্যগণের আচার ব্যবস্থার) 


৩১৭ 


«সৌধাতকি ।  হং বসিট্টো । 

ভাগায়ন। অথ কিম্‌। 

সৌধ। | ম এ উপ জাণিদং, বগ্ঘে। বা 
বিও বা এসো ত্তি। 

ভাওা। আঃ কিমুক্তং ভৰতি? 

মৌধা। তেণ পরাবড়িদেণ জ্জেব সা 
বরাইআ কল্লাণিআ মড়মড়াইদ1। 

ভাওা। সমাংসে৷ মধুপর্ক ইত্যায়ায়ং 
বহুমনামানাঃ শ্রোত্রিয়া আভাগতায় ব- 
সতরীং মহোক্ষন্থা মহাজস্বা নির্বপত্তি 
গৃহমেধিনঃ, তং হি ধর্্শ্থত্রকারাঃ সমা- 
মনস্তি |” 

(অর্থ) 

সৌধা ॥ আ বশিষ্ঠ ? 

ভাওডা। হ্থা। 

মৌধা। তাই হৌক বাবা! আমি 
মনে কোরেছিলুম বুঝি একটা বাঘ বা 
বুক এসেছে । 

ভাও|। 
বকিস। 

মৌধা। কেন ভাই ! এ দেখলে ন! 
এ ব্যাটা আস্বামাত্রই এ ব্যাচারই গাভি- 
টার ঘাড় মটকান হলো । 

ভাগা।  “সমাংসমধুপর্ক করিবে” 
গৃহস্থেরা এই বেদবাক্যটি বন্ৃজ্ঞান করিয়া 
শ্রোত্রিয় অতিথিকে মহাবুষ কিম্বা মহা- 
মেষ বধ করিয়া প্রদান করে, মন্তু, যাজ্- 
বন্ধ্য ও পরাশরাদি ধর্ম্শান্্রকারেরাও 
এইরূপ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।”% 


আঃ! কি পাগলের মত 





* উত্তররাসচরিত নাটক । শ্রীযুক্ত বাবু বরদাগ্রাদ মজুমদারের প্রার্থনায় 
পঙিত তারাকুঘার কবিরত্ব কথক অন্গুবাদিত। 


৩১৮ 
বৈদাশান্েও গোমাংস ভক্ষণের বিধি 

আছে। যথা 

এ“তক্রসিদ্ধ। যবাগুত্তাদণ্র নবাযাপদ্থিলগশিনী 

টৈলব্যাপদ্দশস্তততক্রপিণা!ক সাধিতা। 


গব্যমাংস রনে সাকা বিষমজরনাশিনী ॥ 
চরকসংহিত1। 


মহর্ষি মাঁদ্ধক্তা মতসা, হরিএ, মেষ, 
পক্ষী, ছাগ, চিত্রমগ, বন শূঙ্গমূগ, ববাহ, 
শশক, মাংস দ্বার! যথাক্রমে শ্রাদ্ধ করিতে 
বিধি দিয়'ছেন, যথা__ 
“মাৎসা হারিণ রৌরত্র শীকুনি চ্ছাগ 
পার্যতৈঃ | 
প্রণ রৌরব বারাহ শশৈ মাংনৈর্ষথাক্রমম্॥ 
রামায়ণে লিখিত আছে “পঞ্চপাঞ্চনখা- 
ভক্ষ্যা$? (কিস্বিন্ধা কাওড। এতদ্দার! বোধ 
হইতেছে, সজারু, গোসাপ, কচ্ছপও 
হিন্দুদিগের খাদ্য ছিল। মহাভারতের 
মতে সকল প্রকার আরণ্যপণ্ড ভক্ষ্য, 
যথা__ 
আরণ্যাঃ সর্বদৈবত্যাঃ প্রোক্ষিত! সর্বশো- 
মৃগাঃ। 
অগন্তোন পুরারাজন্‌ মগয়া যেন পৃজ্যতে। 
আর্ধাগণ, শুকর, কুদ্ধুট প্রভৃতি আরণা 
হইলে শুদ্ধ বলিরা আহার করিতেন। 
শ্রান্ধাদি কার্ষ্যে পিভৃলোককে যিনি মাংস 
দিয়া তাহা ভক্ষণ না করিতেন, তিনি 
নিন্দনীয় হইতেন যগা-_ 
“নিবুক্তত্ত যথান্যায়ং যো মাংসং নাত্তি 
মানবঃ। 
অ গ্রেত্য পশুতাৎ যাতি সম্ভবানেক 
বিংশতিম্‌ ॥'” 
(মন্থুমংহিত1 1) 


বঙগদর্শন। 


(কার্টিক। 


পূর্বে কেহ স্ত্রী পশু যত্রে বধ করিত 
না বা খাইত না, বথা-_- 
“অবধ্গাঞ্চন্ি়ংপ্রাহঃ তির্্যগ্যোনি 
(8) গতেঘপি” 
(হরিবংশ ও ব্রহ্মপুরাণ) 
মনু বলেন “দেবান্‌ পিভৃংস্চার্চরিত্া 
খাদন্সাংসং নদুষাতি।” ' . দেবতা ও 
পিতৃলোকের অচ্চনার অবসানে ততপ্রনাদ 
স্বরূপ মাংস ভক্ষণ করিলে দোষ হয় 
না।  এতাবতা। ইহ। বুঝিতে হইবে যে, 
মন্তুর সময়ে যজ্ঞকার্ধা ভিন্ন বুথামাংস 
ভক্ষণ দোষাবহ হুইয়! উঠিয়াছিল। মনু- 
সংহিতায় বেদবিহিত পশুহিংস1, অহিংদ] 
বলিয়া উক্ত হইয়াছে যথ1__ 
“যা বেদ বিহিতা হিংস! নিয় তাম্মিংস্চ- 
রাচরে। 
অহিংসা মেব তাং বিদ্যাদ্ধেদাঙ্গর্ট্মোহি- 
নির্ব্বভৌ |” 
মাংস ভক্ষণের প্রাবল্য হেতুই “মাহিং- 
সেৎসর্কভূহানি” শ্রুতি প্রকাশ পাইয়া- 
ছিল। তাহার পর হইতেই পুরাণ, স্মৃতি, 
সর্বত্ত মাংসত্যাগের প্রশংসা বর্ণিত হইল, 
কেবল যাগ যজ্তে ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় 
মাংস প্রদানের নিয়ম থাকিল। 
বৈদ্িককালে আর্খাগণ একখও বন্ত্ 
পরিধান ও একখও উত্তরীয় এবং উষ্তীষ 
বন্ধন করিয়া সজ্জিত হইতেন যথা 
44 বন্ধান্যায়ুরুর্জ পতে” (খগ্বেদ) সে যর 
স্ত্রীলোকের! স্ত্রনন্ধ অর্থাৎ “ ঘ্বাগরা? 
গপরিত। 
« গোবধিত্বচি”' এই খখ্েদ বাক্যে 


১১৮৪ 1) 


এপ হইতেছে যে জল বা রসাদি 
তরল পদার্থ রাখিবার আধার সমস্ত কাঠ 
বাঁরুষচর্টে নির্িত হইত। সে সময় 
সকলে চন্দন দ্রব, মৃগনাভি, কুমকুম সেরা 
এবং তদ্দারা শরীরে অলকা তিলকা 
রচনা করিত।  ত্রাঙ্গণেরা! উষ্ঠীষের 
কার্ধ্াকারী শিখা (বেড়ী) রাশিতেন। 
সর্বদ!] উফ্ধীষ বাধিতেন না। ক্ষত্রিয়ের! 
ছুল্পি” (কাকপক্ষ) রাখিত এবং সধবা 
স্ীলোকেরা সমস্ত কেশ রক্ষা করিত। 
পুরুষেরা দাড়ি গোপ রাখিতেন। স্থৃতি- 
ধৃত বচনে তাহার প্রশংস। দৃষ্ট হয় যথ1__ 
« কেশ শ্শ্রু ধারয়তাং আগ্রা ভবতি- 
সন্ততিঃ অন্ুপদীন অর্থাৎ বুটজুতা 
(চর্নির্শিতি) পূর্বে ব্যবহার হইত যথা__ 
গদোপানতৎকঃ সদাব্রজেৎ*” (মন্থুঃ) "মথেদ 
মধো অশ্ব ও রথের অনেক স্থলে উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায় যথা _“রথঃ স্বশ্ে। 
অজরে! যো অস্তি” “যে! বামশ্থিন। 
মনসো! জবীযাগ্রথঃ স্বশ্থো বিশ আজি 
গতি” « নকিঃ স্বশ্ব” «মাং নরঃ 
হবশ্বা বাজয়ন্তঃ” স্বশ্থ্। যো অভীমনামানঃ 
« রশ্মিং দেব যজসে স্বষ্বঃ৮ « স্শ্বাসঠ 
“স্বশ্ো গ্রে” ইতভাগদি। এতন্ডিন্ন বৈদিক 
কালে সমুদ্রগামী নৌকা ছিল। যথা__ 
“দেবা যো! বীণাং পদ মন্তরীক্ষেণ পততা* 
বেদনাবঃ সমুদ্রিক২৮ (খগ্থেদ) অর্থাৎ যে 
বরুণ সমুদ্রে অবস্থান করতঃ তত্র গ্রচরী- 
মান নৌকার গতি অবগত আছেন 
ইত্যাদি। পূর্বে রাজাগণ সুসজ্জিত 
হস্তীতে আরোহণ করিতেন, তাহারও 


আর্ধ্যগণের আচাঁরব্যবহার। 


৩১৯ 


উল্লেখ বেদমধ্যে আছে। নিষ্ধ নামক 
একপ্রকার স্বর্ণ মুদ্রার বিষয় খখেদমধো 
দেখিতে পাওয়া যায়। উহা বিনিময়ের 
জন্য বাবন্ৃত হইত। বীরবেশধারী 
রুদ্র তীর, ধন্গঃ ও সমুজ্জল নিষ্ষের মাল! 
পরিধান করতঃ স্্রসজ্জিত হইয়া আছেন 
কল্পনা করিয়া খ্ষিগণ এইরূপ স্তব করি- 
য়াডেন। যথা__ 
“অর্ন্থিতষি সায়কানি ধন্বহ্থিন্িষ্ষং যজতং 
বিশ্বরূপং। 
অর্হনিদং দয়সে বিশ্বভভ্যং নবা ওজীরো- 
কুদ্রত্বদক্তি'” 
(খখেদ) 
এই সক্ত পাঠে অনুমান হয় উত্তর 
পশ্চিম প্রদেশীয়গণ, যেরূপ স্বতস্্ খণ্ড২ 
মোহরের মালা গাঁথিয় গলদেশে পরিধান 
করে সেই মত বৈদ্দিককালের আর্ধাগণ 
নিষ্কের মালিয়া গ্রন্থন করিয়া পরিধ!ন 
করিতেন। পাণিনিস্ত্রে নিষ্চ ও দীনার 
নামক প্রাচীন সুবর্ণমুদ্রার উল্লেখ আছে। 
মন শতমান নামক রজতম্ুদার বিষয় 
লিখিয়াছেন। এই শতঘান স্বর্ণ 
নির্মিতও হইত যগা--“ হিরণাম, স্থুবর্ণম্‌ 
শহমানং? (শতপথ ত্রাঙ্গণ ।) সুবর্ণ ও 
রজতমুদ্রা ভিন্ন পুর্বে তা মুদ্রাও প্রচ 
লিত ছিল। তাহার নাম কার্ষাপণ। অতি 
পূর্বকালে কীচের গ্লাস জল রাখিবার 
জনা বাবহা'র হইত। এক্ষণে কাচের 
গ্লাসে জলপান করিলে প্রাচীনসম্প্রদার 
একবারে নবাগণের উপর খড়গহস্ত হইয়া] 
উঠেন; পূর্বে সেরূপ ছিল না। কুশ্রত 
মুনি ইহার ব্যবস্থা দিয়াছেন যথা 


২৮ বঙ্গদর্শন । (কার্ঠিক। 
“সৌবর্ণে রাজতে কাঁচে কাঁংসো মনি- “পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত। রক্ষঠি 
ৃ ময়ে তগ1। যৌবনে । 
পুষ্পায়তংমং ভৌসে বা সুগন্ধিসদিলং - পুত রক্ষাতি বার্দক্যে ন স্ত্রী স্থাতস্া 
পিবেৎ ॥৮ | মর্ততি 1” 


মহাভারতে “মনাবৃতা: স্সিয়া আসন্ঠ 
ঈত্যাদি পাঠে বোধ হয়, পূর্ব বিবাহের 
নিয়ম ছিল না ও স্ত্রীলোক স্বাধীনভাবে 
অবস্তান করিত। বিবাহের নিয়ম শ্বেত" 
কেতু নামা খধিপুত্র হইতে সৃষ্ট হয়। 
খখেদে দৃষ্ট হয় «জায়েব তু রুষতী 
স্থুবাসা” জায়! অর্থাৎ পত্ীর| স্বামীর 
মনোরঞ্জনার্থ বেশভৃষান্বিতা হইত, এবং 
পতির অনুগত হইয়! কার্ধ্যাচরণ করিত। 
এক্ষণে যেরূপ কামিনীগণ পিঞ্জরবদ্ধা বা 
অকৃর্য্যম্পশারূপা! হইয়া আছে, বৈদিক 
কালে সেরূপ থাকিত না কিন্তু এক্ষণে 
যেমন স্ত্রীস্বাধীনতাপ্রির “ রিফারমার” 
মহোদয়গণ কুমারী রাজলঙ্্মী দে ব! বসন্ত 
কুমারী দত্তকে ইউরোপীয় বিবিগণের 
নায় স্বাধীনতা! প্রদান করিতে উদ্যোগী 
হইয়াছেন, সেমত স্বাধীনত! পৃর্ব্বকালে 
ভারতীয় যোষাবুন্দকে কখনই প্রদত্ত হয় 
নাই । সে সময় তাহারা স্বামীর সহিত 
সর্বত্র যাতায়াত করিতে পারিত। কিন্তু 
একাকিনী বা অনা কোন স্ত্রী কিম্বা! পুরু- 
যের সহিত কোনস্মলে যাইতে পারিত না। 
রাজার বীর রাঁজাসনে বসিয়া স্বামীর 
সহিত রাজকার্ধা, ব্রাহ্মণের স্ত্রীর! স্বামীর 
সহিত যজ্তকার্ধা,। এবং টৈশোর স্ত্রীরা 
স্বামীর সহিত ধর্ধকার্ধ্য করিত। মগুও 
জ্্রীগণকে পর়ানীন বলিয়া গিরাছেন,যথ1-_ 


বিফুপুরাশে লিখিত আছে “ক্রি: কিম 
পরাধাস্তে গৃহপিঞ্জারকোকিলা51৮ ইহাতে 
স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে স্ত্রীলোকেরা 
পূর্বকালেও অন্তঃপুরে আবদ্ধা থাকি- 
তেন, কোন বিশেষ কারণ ব্শতঃ ব 
গুরুজনের অভিপ্রায় ভিন্ন বাহিরে আদি- 
তে পারিতেন না। 

শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের নিকট স্ত্রী 
লোকের অবগুঠন ধারণ কর! পূর্ববকালের 
রীতি, আধুনিক নহে, বথ1__ 
শ্বসুরস্যাগ্রতো যন্মাচ্ছিরঃ প্রচ্ছাদনক্রিয়।” 

(গার্গা সংহিতা 1) 

« পুরুষন্ক্কে ” চারিবর্ণের উল্লেখ 
আছে। ধর্শান্ত্রবক্তা খধিগণ, এই 
চতুর্র্ণের আচার বাবহার সম্বন্ধে নিয়ম- 
বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমর! এ সম্থন্ধে 
প্রাচীন স্মৃতি হইতে কতিপয় বিষয় নিয়ে 
গ্রহণ করিলাম । 

পূর্বকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, দশ 
দিনের দিন নামকরণ হইত | শর্মা, বর্ধা 
ধশ্বধ্য ঘটিত আর সেবা ঘটিত উপাধি 
যোগ করিয়া যথাক্রমে জ্ঞান মঙ্গলাদি, 
ব্। বিক্রমাদি ধনাদি ও নিন্দনীয় কার্ধ্য- 
ক্লারণ বোধক নাম রাখা হইত। সে 
নাম শুনিলেই সে ব্যক্তি কোন জাতীয় 
তাহা জান! যাইত। যথা শুভ শর, 
বল পর্দা, বন্গুভূতি, দীনদাস, ইত্যাদি। 


১৯৮৪) 


 টারিবর্ণের আচার, বেশভূষা, খাদ্যনিযম, 
পৃথক ব্যবস্থার অধীন ছিল। 
, ক্ষুধা পাইলেই ভোজন করা প্রথমে 
বাবহার ছিল । _তৎপরে ছুই বারমাত্র 
আহার করিবার ধিধি হয়__ 
“সুনিভি দ্বিরশনং প্রেক্তং বিপ্রাণাং মর্তা- 
বাদিনাম.।” 
(কাত্যায়ন) 
এক্ষণে আরধ্যগণের প্রাতাহিক কার্য্য- 
. অস্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে । গ্রতাষ- 
কালে শৌচ প্রত্রাব'দি সমাধা করিরা 
দন্তধাবন পুর্ব্বক ন্নান করিবেক। যথ1-__ 
“উিষ। কালেতু সম্প্রাপ্তে শৌচং কত্বা 
* যথাহতঃ। 
ততঃ আানং গ্রকুব্রীত দন্তধাবনপূর্ববকম্‌। 
(দক্ষ) 
প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নান করিবেক, 
বগ|__এপ্রাতঃন্ায়ী ভবেন্িতাং” জানের 
পর পবিত্র দ্রবা সকলস্পর্শ করিবেক। 
যথা“ ক্সানাদনন্তরং তাবদুপম্পর্শন 
মুচাতে?? (দক্ষ। তৎপরে সন্ধা উপ!দন| 
তাহার পর হোম করিবে যথা-__“ সন্ধ্যা 
কর্ম্মাবসানেতু স্বয়ং হোমো বিবীয়তে” 
(দক্ষ) ইহার পর দেবপূজা করিয়! পুনশ্চ 
মাজলা বস্ত; দর্শন করিবেক, যথা__ 
“দেবকার্ধাং ততঃ কুত্বা গুরুং মঙ্গল- 
বীক্ষণম্‌ ৮ প্রাতঃকালেন্র কার্য্য সমাধা 
করিয়া বেদাধারনাদি করিবেক, যথাক্ক- 
“দ্বিতীয়ে চৈর ভাগেতু বেদাভ্যাসো 
বিদ্বীরতে | শিক্ষা করাও দেওয়া যে 
কিছু লেখা পড়ার কার্য তাহা এই দ্বিতীয় 


আর্ধাগণের আচা।রব্াযবহার | 
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ভাগে করা হইত।॥ তৎপরে তৃতীয় 
ভাগে পোষ্ট বর্গের এবং অর্থসাধন ঘটিত 
কার্য করিবেক ঘথা_- 

“ভৃতীয়ে চৈব ভাগেতু পোষ্ট বরগার্থ সাধ- 
নম্‌” পুনর্বার চতুর্থভাগে অর্থাৎ মধ্যাহ্ন 
কালে ল্গানাদি করিবেক। যথা “চতু- 
থেতু তথ! ভাগে স্সানার্থং মুদমাহরেত” 
পঞ্চম ভাগে অর্থাৎ ২॥ প্রহারের সময় 
দেব, পিতৃ, মন্ুষা, পশু, পক্ষী, কীট 
প্রভৃতিকে অনাদি খাদা দেওয়া হইত, 
যথা 
“পঞ্চমেচ তথ! ভাগে মম্বিভাগো যথা- 

হতঃ1” 
সকলকে আহার দিয়! গৃহস্থ শেবে 
ভোজন করিবেক। যথা 
গগৃহস্থঃ শেষভূক্‌ তরেৎ” (দক্ষ) 

ষষ্ঠ ও সপ্তম ভাগ ইতিহাস পুরাণাদি 
ধর্মগ্রন্থ আলোচন।য় অতিবাহিত হইত। 
যথা « ইতিহাস পুরাণাদোঃ ষষ্ঠঞ্চ সপ্তমং 
চবেৎ।” তাহার পর ক্ুর্ধাস্তকালে নির্জন 
অরণ্য কি নদীতীরে যাইয়া "নক্ষত্রদর্শন 
পর্যন্ত উপাসন। করার বিধি আছে। 
ততপরে টা প্রহর রাত্রের মধ্যে আহার।- 
দি করিয়া শয়ন করিতে হইত যথা__ 
“নিতামহ্নিচ তমস্থিন্যাং সার্দ প্রহর যা- 

মান্তর” 
(কাত্যায়ন) 
আদ্ধ কর! মন্ুর ঘময় হইতে আরম্ত 
হইয়াছে পুর্বে ছিল না যগ! “অটৈতন্মন্থু 
আাদ্ধশব্দং কর্ম প্রোবাচ ৮ (আপ- 
স্ত্বখবি) অর্থাৎ অদ্ধাপুর্ববক অন্নাদি 
ড 
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বানের নাম আদ্ধ এবং এই কাধ মনু 
প্রকাশ করিয়াছেন! পুনশ্চ পুলন্ত্য 
কছেদ__ ৰ 
“সংস্কৃতং বাঞ্জনাভ্াঞ্চ পয়োদধি প্বতান্বিতং। 
অন্ধয়া দীয়তে যন্মাৎ তেন আদ্ধং নিগ- 
দাতে |” 
অর্থাৎ দধি, দগ্ধ, ঘ্ুত, বাঞ্জনাদি যুক্ত 
সংস্কত অন্ন পিতৃলোকের উদ্দেশে ব্রাহ্মণ- 
€কে দেওয়। হয় বলিয়! এই কার্ষ্যের নাম 
আদ্ধ। 
পূর্বে ত্রাঙ্গণেরা আহার করিতে২ গর 
করিতেন না। যথ! “বাগ্বতো ভুঞীত" 
(শ্রতি) অর্থাৎ মৌন হুইয়া ভোঞ্গন 
করিবেক। 
তাম্থল চর্ধণ করিতে২ পথে ভ্রমণ 
নিষিদ্ধ ছিল যথা__ 
“সর্বাদেশেদনাচারং পথি তাম্বল ভক্ষ- 
ণম্‌।” (মন্তুঃ) 
এখনকার আচার হইয়াছে অন্ন পাক 
করিলেই তাহ উচ্ছিষ্ট কিন্তু পূর্ধে ভো- 
বজনাবশিষ্টকেই উচ্ছিষ্ট বলিত ॥ অনান্মা- 
দিত অন, স্পর্শ হইলেই যে হস্ত ধৌত 


গ্রথম বৎসর । 

্রয়ন্ত্রংশ পরিচ্ছেদ । 
ভ্রমর ক্ুগ্রশষ্যাশায়িনী শুনিয়া ভ্রমরের 
পিতা ভ্রমরকে দ্েখিতে আমিলেন। 
ভ্রমরের পিতার পরিচয় আমরা সবিশেব 


বঙ্গদর্শন। 


( কার্ঠিক। 


করিতে হয়, ইহার কোন বিধি শাস্ত্রে 
প্রাপ্ত হওয়া যার না। 
পূর্ববে আর্ধামাত্রেরই এই' সকল সদ 
চার অনুষ্ঠান করিবার বিধি ছিল- 
“দয়া ক্ষমানন্থয়াচ শৌচ মায়াসবর্জনং 
'আকার্পণা মম্পৃহত্বং সর্বসাধারণ!নিচ 1” 
(বৃহস্পতি) 
“ক্ষমা সন্াং দয়াশৌচঃ দান মিক্ছরিয় সং 
যম। 
অহিংম! গুরুণ্ডশ্রুঘা তীর্থান্ুরণং তথ1।” 
(বিঝু) 
ক্ষমা, সতা, দয়া, বাহা ও অভ্যন্তর 
উভয়বিধ শৌচ, দান, জিতেন্দ্রিয়তা, অ- 
হিংসা,গুরুসেবা,তীর্ঘত্রমণ,ঈর্ষযা না করা, 
সারলা, আয়াসবর্জন, অকার্পন্য, বীতম্পৃ- 
হতা, এই সকল ধর্মের দ্বারা স্বরূপ, 
এবং সকল জাতিসাধারণে ইহা! গাচরণ 
করিন্ছে পারে। 
অন্য আর্ধযগণের আচার ব্যবহার 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই মাত্র সমালোচিত 
হুইল। ইহার পর এতৎসন্ধন্ধীয় অন্যান্য 
বিষর লিখিবার ইচ্ছা আছে। 
শ্রীরামদাস সেন। 


দিই নাই--এখন দিব। তাহার পিতা! 
অাধবীনাগ সরকারের বয়স একচত্বারিং- 
শৎ বত্সর। তিনি দেখিতে বড় স্ুপু- 
রুষ। তাহার চরিত্র সম্বন্ধে লোকমধ্যে 
বড় মতভেদ ছিল। অনেকে তাহার 
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বিশেষ প্রশংদ| করিত-__অনেকে. বলিত 
তাহার মত দুষ্ট লৌক আর নাই । তিনি 
যে চতুর তাহা সকলেই স্বীকার করত 
_ এবং যে তাহার প্রশংসা করিত, সেও 
তাহাকে ভয় করি'তি। 

মাধবীনাথ কন্যার দশা দেখিয়া, অ- 
নেক রোদন করিলেন । দেখিলেন সেই 
শ্যাম সুন্দরী, যাহার সর্বাবয়ব স্থললিত 
গঠন ছিল-_এক্ষণে বিশুফবদন, শীর্ণ 
শরীর, প্রকট কণ্ান্তি, নিমখরনয়নেন্দীবর | 
ভ্রমরও অনেক কাদিল। শেষ উভয়ে 
রোদন সম্বরণ করিলে পর, ভ্রমর বলিল, 
“বাবা,আমার বোধ হয় আর দিন নাই । 
আমার কিছু ধর্ম কর্ম করাও। আমি 
ছেলে মানুষ হলে কি হয়, আমার ত 
দিন ফুরাল। দিন কফুরাল ত আর বিলম্ব 
করিব কেন? আমার অনেক টাকা! 
আছে, আমি ব্রত নিরম করিব। কে 
এসকল করাইবে? বাঁবা তুমি তাহার 
বাবস্থা কর।”” 

মাধবীনাথ কোন উত্তর করিলেন না 
যন্ত্রণা অসহ্য হইলে তিনি বহির্ক/টাতে 
আসিলেন। বহির্ধাটাতে অনেকক্ষণ 
বসিয়া রোদন করিলেন । কেবল রো- 
দন নহে__সেই মন্দ্রভেদী ছুঃখে মাধবী- 
নাথের হৃদয় ঘোরতর ক্রোধে পরিণত 
হইল। মনে মনে তাবিতে লাগিলেন__ 
যে, “যে আমার কন্যার উপর এ অতত্থা- 
চার করিয়াছে_-তাহার উপর তেমনই 
অত্যাচার করে, এমন কি জগতে কেহ 
নাই?” ভাবিতে ভরিতে মাধবীনাথের 


কৃষ্ণকান্তের উইল। 
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হৃদয় কাতরতার পরিবর্তে প্রদীপ্র ক্রোধে 
পরিব্যাপ্ত হইল। মাধবীনাথ, তখন 
রক্তোৎফু্ লোচনে, প্রতিজ্ঞা করিলেন, 
“যে আমার ভ্রমরের এমন সব্ধনাশ 
করিয়াছে_-আমি তাহার এখনই সর্ধ- 
নাশ করিব 1 

তখন মাধবীনাথ কতক স্তস্থির হই] 
অন্তঃপুরে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। কন্ঠার 
কাছে গিয়া বলিলেন, 

“মা, তুমি ব্রত নিয়ম করিবার কথ! 
বলিতেছিলেংআমি সেই কথাই ভাবিতে- 
ছিলাম। এখন তোমার শরীর বড় 
রুগ্ন; ব্রত নিয়ম করিতে গেলে অনেক 
উপবাস করিতে হয়; এখন তুমি উপ- 
বাস সহ্য করিতে পারিবে না। একটু 
শরীর সারুক__” 

ভ্র। এ শরীর কি আর সারিবে! 

মা। সারিবে মা_কি হইয়াছে? 
তোমার একটু এখানে চিকিৎসা হই- 
তেছে না_কেমন করিয়াই বা হইবে? 
শ্বশুর নাই, শ্বাশুড়ী নাই__কেহ কাছে 
নাই_কে চিকিৎসা করাইবে ? তুমি 
এখন আমার সঙ্গে চল। আমি তো- 
মাকে বাড়ী রাখিয়া চিকিৎসা করাইব। 
আমি এখন ছুই দ্রিন এখানে থাকিব-- 
তাহার পরে তোমাকে সঙ্গে করিআ 
লইরা রাজগ্রামে যাইব। 

রাজগ্রামে ভ্রমরের পিত্রালয় । 

কন্যার নিকট হইতে বিদায় হইয়া! 
মাধবীনাথ কন্যার কাধ্যকারকবর্গের 
নিকট গেলেন । দেওয়/সপ্রীকে জিজ্ঞাসা 
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করিলেন, কেমন বাবুর কোন পত্রাদি 
আসিয়। থাকে? দেওয়ানজী উত্তর করিল। 


শকছু না।” ঁ 
মাধবীনাথ। তিনি এখন কোথায় 
আছেন ? 
দেওয়ানজী। তাহার কোন সম্বাদই 
আমরা! কেহ বলিতে পারি না। তিনি 
কোন সম্বাদই পাঠান না। 


মা। কাহার কাছে এ স্বাদ পাইতে 
গরিব? 

দে। তাহা জানিলে তআমরা সম্বাদ 
লইতাম। কাশীতে মা ঠাকুরাণীর কাছে 
অম্বাদ জানিতে লোক পাঠাইয়াছিলাম-_ 
কিন্ত সেখানেও কোন সম্বাদ আইসে 
না। বাবুর এক্ষণে অজ্ঞ/তবাস। 


চতুক্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 

মাধবীনাথ কন্যার দুর্দশা দেখিয়া 
স্থিরপ্রতিজ্ঞ। করিয়াছিলেন, -যে ইহার 
প্রতীকার করিবেন । গোবিন্দলাল ও 
রোহিনী এই অনিষ্টের মূল। . অতএব 
প্রথমেই সন্ধান কর্তৃবা, সেই পাষর পা- 
মরী- কোথায় আছে । নচেৎ দুষ্টের দণ্ড 
হইবে না__ভ্রমরও মরিবে। 

তাহারা, একেবারে লুকাইয়াছে । যে 
সকল সুত্রে তাহাদের ধরিবার -সম্ভাবন! 
সকলই অবচ্ছিন্ন করিয়াছে; পদচিহ্নমাত্র 
মুছিয়। ফেলিয়াছে। কিস্তু মাধবীনাথ 
বলিলেন যে, যদি আমি তাহাদের সন্ধান 
করিতে না পারি, তবে বৃথায় আমার 
পৌরুষের শ্লাঘা করি। 


বঙ্গদর্শন । 


(কারিক। 


এইরূপ স্থিরসন্কল্প করিরা মাধবীনাথ 
একাকী রায়দিগের বাড়ী হইতে বহিরগত 
হইলেন ।  হরিদ্রাগ্রামে একটা পোষ্ট, 
আপিস ছিল--মাধবীনাথ বেত্রহস্তে, হে- 
লিতে ছুলিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, 
ধীরে ধীরে, নিরীহ ভালমান্ুষের মত, 
সেইখানে গ্রিয়া দর্শন দিলেন । 

ডাকঘরে, অন্ধকার চালাঘরের মধ্যে 
মাসিক পনর টাকা বেতনভোগী একটি 
ডিপুটি পোষ্ট যাষ্টার বিরাজ করিতেছি- 
লেন। একটি আত্রকাষ্ঠের ভগ্ন টেবিলের 
উপর কতকগুলির চিঠি, চিঠির ফাইল, 
চিঠির থাম, একখানি খুরিতে কতকটা৷ 
জিউলির আটা,£একটা নিক্তি, ডাকঘরের 
মোহর ইত্যাদি লইয়া, পোষ্ট মাষ্টার 
ওরফে পোষ্ট বাবু গম্ভীরভাবে, পিরন 
মহাশয়ের নিকট আপন প্রভৃত্ব বিস্তার 
করিতেছেন। ডিপুটী পোষ্ট মাষ্টর বাবু 
পান পনের টাকা, পিয়ন পাক 9 টাকা। 
স্থৃতরাং পিয়ন মনে করে আমি পোষ্ট- 
মাষ্টার বাবুর অদ্ধেক দরের লোক--আট 
আনায় ষোল আনায় যে তফাৎ, বাবুর 
সঙ্গে আমার সঙ্গে তাহ!র অধিক তফাৎ 
নহে । কিন্তুবাবু মনে মনে জানেন 
যে জমি একট! ডিশুটী-_ও বেট। পিয়াদা 
শামি উহার হর্তা কর্ত। বিধাতা পুরুষ 
_উহাতে আমাতে জমীন আশমান 
ফারাক। দেই কথ৷ সপ্রমাণ করিবার 
জন্য, পোষ্ট মাষ্টার বাবু সর্ধদ! সে গরি- 
বকে তর্জন গঞ্জন করিয়া থাকেন__ 
সেও আট আনার ওজনে উত্তর দিয়া 
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থাকে | বাবু আপাততঃ চিঠি ওজন 
করিতেছিলেন, এবং পিয়াদাকে সঙ্গে 
সঙ্গে আশীআনার ওজনে ভর্থসনা করি- 
তেছিলেন, এমত) সময়ে প্রশাস্তসূর্তি 
সহাস্াবদন মাধবীনাথ বাবু সেখানে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভদ্রলোক 
দেখিয়া, পোষ্ট মাষ্টার বাবু আপাততঃ 
পিয়াদার সঙ্গে কচকচি বন্ধ করিয়া, ই! 
করিয়! চাহিয়া রহিলেন। ভদ্রলোককে 
' সমাদর করিতে হয় এমন কতকটা তাহার 

মনে উদয় হইল,কিস্ত সমাদর কি প্রকারে 
করিতে হয় তাহাতাহার শিক্ষার মধ্যে 
নহে সুতরাং তাহা ঘটিয়া উঠিল না। 

মাধবীনাথ দেখিলেন, একটা বানর । 
সহাস্য বদনে বলিলেন, £ ব্রাহ্মণ ?” 

পোষ্ট মাষ্টার বলিলেন “ হা_তু_ 
তুমি_আপনি--”” 

মাধবীনাথ ঈষৎ হাস্য সম্বরণ করিয়া 
অবনতশিরে যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিয়া 
বলিলেন, “প্রাতঃপ্রণাম 1? 
, তখন পোষ্ট মাষ্টার বাবু বলিলেন 
“বহন ।” 

মাধবীনাথ কিছু বিপদে পড়িলেন; 
_পোষ্ট বাবু ত বলিলেন « বন্থুন ” 
কিন্ত তিনি বসেন কোথা__বাবু খোদ 
এক অতি প্র।চীন ত্রিপাদমাত্রাবশিষ্ট চৌ- 
কিতে বলিয়া আছেন--তাহা ভিন্ন আর 
আসন কোথাও; নাই। তখন সেই 
পোষ্টমাষ্টার বাবুর আট আনা, হরিদাস 
পিয়াদা_একটা ভাঙ্গা টুলের উপরূহইতে 
রাশিখনি ছেঁড়া বহি নামাইয়া! রাখিয়া, 


কৃষ্ণকান্তের উইল। 
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মাধবীনাথকে বসিতে দিল। মাধবীনাথ 
বসিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন। 

“কি হে বাপু, কেমন আছ? তোমাকে 
দেখিয়াচি না ণ 

পিয়াদা। আন্ঞ!, আমি চিঠি বিলি 
কবিয়া থাকি। 

মাণবী। তাই চিনিতেছি এক ছিলিম 
তামাক সাজে। দেখি__- 

মাধবীনাথ গ্রামান্তরের লোক, তিনি 
কখনই হরিদাস টৈরাগী পিয়াদাকে 
দেখেন নাই এবং বৈরাগী বাবাছিও 
কখন তাহাকে দেখেন নাই। বাবাজি 
মনে করিলেন-__বাবুটা রকমসই রটে, 
চাইলে কোন না চারি গণ্ড বক্শিষ 
দিবে। এই ভাবিয়া হরিদাস হু'কার 
তল্লাসে ধাবিত হইলেন। 

মাধবীনাথ আদৌ তামাকু খান না 
কেবল হরিদাস বাবাজিকে বিদায় করি- 
বার জন্য তামাকুর ফরমায়েস করিলেন। 

পিয়াদা মহাশয় স্থানাস্তরে গমন ক- 
রিলে, মাধবীনাথ পোষ্টমাষ্টার বাবুকে 
বলিলেন, 

“আপনার কাছে একট। কথ! জিজ্ঞাস! 
করার জন্য আসা হইয়াছে 1” 

পোষ্টমাষ্টার. বাবু মনে মনে একটু 
হাসিলেন। তিনি বঙ্গদেশীয়-_-নিবাস 
বিক্রমপুর । অন্য দিকে যেমন হন্থুমান 
হউন না কেন__আপনার কাজ বুঝিতে 
সুচাগ্রবুদ্ধি। বুঝিলেন, যে বাবুটী কোন 
বিষয়ের সন্ধানে আসিয়াছেন। ঝলিলেন-_ 

“কি কথা মহাশয়?” 
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মাধ | ত্রহ্গানন্দ ঘোৰকে মাপনি 
চিনেন ? 

পোষ্ট" চিনি না_চিনি-_ভাল চিনি 
না। 

মাধবীনাথ বুঝিলেন বাঙ্গাল নিভমূর্তি 
ধারণ করিবার উপক্রম করিতেছে । 
বলিলেন “ আপনার ডাকঘরে ত্রহ্মানন্দ 
ঘোষের নামে কোন পত্রাদি আসিয় 
থাকে ?” 

পোষ্ট । আপনার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ 
ঘোষের আলাপ নাই ? 

মাধ। থাক বা ন! থাক, কথাটা জি- 
জ্ঞাসা করিতে আপনার কাছেই আসি- 
য়াছি। 

পোষ্ট মাষ্টার বাবু তখন আপনার উচ্চ 
পদ এবং* ডিপুটি "অভিধান স্মরণপুর্ববক 
অতিশয় গম্ভীর হুইয়! বপিলেন, এবং 
অল্প রুষ্টভাবে বলিলেন, 

ঞ্ডাকঘরের খবর আমাদেরখুবলিতে 
বারণ আছে |” ইহা বলিয়! পোষ্টমাষ্টার 
নীরবে চিঠি ওজন করিতে লাগিলেন । 

মাধবীনাথ মনে২ হাসিতে লাগিলেন; 
প্রকাশ্যে বলিলেন; “ওহে বাপু, তুমি 
অমনি কথ! কবে না, তা জানি। সে 
জন্য কিছু সঙ্গেও আনিয়াছি__কিছু দিয়া 
যাইব__এখন য| যা জিজ্ঞাসা করি ঠিক 
ঠিক বল দেখি-_৮ 

তখন, পোষ্ট বাবু, হর্ষোৎকুল্পু বনে 
বলিলেন) “কি কন??? 

মা। কই এই, ত্রদ্জানন্দের নামে 


বঙ্গদর্শন । 


(কার্িক। 


কোন চিঠি পত্র ডকঘরে আমির! 
থাকে % 

পোষ্ট । আসে। 

মা। কহ দিন অন্তর? 

পোষ্ট । যে কথাটা বলিক্স! দিলাম 
তাহার টাকা এখনও পাই নাই । আগে 
তার টাক বাহির করুন; তবে নূতন 
কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। 

মাধবীনাথের ইচ্ছ! ছিল, পোষ্ট মাষ্ট- 
রকে কিছু দিয়! যান। কিন্তু তাহার 

চরিত্রে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন-_ 

বলিলেন--“ বাপু, তুমি ত বিদেশী 
মানুষ দেখ্ছি--আমায় চেন কি?” 

পোষ্ট মাষ্টার মাথা নাড়িয়৷ বলিল, 
“না । তা আপনি যেই হউন না কেন 
- আমরা কি পোষ্ট আপিষের খবর 
যাকে তাকে বলি ? কে তুমি ?” 

মা। আমার নাম মাধবীনাথ সর- 
কার-_বাড়ী রাজগ্রাম। আমার পাল্লায় 
কত লাঠিয়াল আছে খবর রাখ ?" 

পোর্ট বাবুর ভয় হইল-_মাধবী বাবুর 
নাম ও দোর্দগু প্রতাপ শুনিয়া ছিলেন। 
পোষ্ট বাবু একটু চুপ করিলেন। 

মাধবীনাথ বলিতে লাগিলেন, « আমি 
যাহা তোমায় জিভ্রোসা করি-_-সত্য সভা 
জবাব দাও। কিছু তঞ্চক করিও ন|। 
বলিলে তোমায় কিছু দিব নাঁ_-এক পয়- 
স্লুও নহে। কিন্তুযদি না বল; কি মিছা! 
বল, তবে তোমার ঘরে আগুন দিব; 
তোমার ডাকঘর লুঠ করিব; আদালতে 
গ্রমাণ করাইব যে তুমি নিজে লোক 
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দিয়া সরকারি টাকা অপহরণ করিয়াছ_- 
কেমন এখন বলিবে £ 
* পোষ্ট বাবু থরহরি কাপিতে লাগিল__ 
বলিল__« আপনি রাগ করেন কেন? 
আমি ত আপনাকে চিনিতাম না-- 
বাজে লোক মনে করিয়াই ওরূপ বলিয়া- 
ছিলাম_আপনি যখন আসিয়াছেন, 
তখন যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহা! 
বলিব ।” 

মা। কত দিন অন্তর ব্রহ্মানন্দের 
চিঠি আসে? 

পোষ্ট। প্রায় মাসে মাসে-ঠিক 
ঠাওর নাই । 

মা। 
আসে? 


তবে রেজিষ্টর হইয়াই চিঠি 


পোষ্ট । হা প্রায় অনেক চিঠিই 
রেজিষ্টরি কর|। | 

মা। কোন্‌ আপিষ হইতে রেজিষ্টরি 
হইয়া আইসে ? 

পোষ্ট । মনে নাই। 

মাধবী। তোমার আপিষে একখান! 
করিয়া রশীদ থাকে না? 

পোষ্ট মাষ্টর রশীদ খু'জিয়া বাহির 
করিলেন । & একখানি পড়িয়া বলিলেন, 
“ প্রসাদপুর |” 

« প্রসাদপুর কোন্‌ জেল1? তোমাদের 
লিষ্টি দেখ ।” 

পোষ্ট মাষ্টর কাপিতে কাপিতে ছাপান 
লিষ্টি দেখিয়া বলিল, “যশোর ।৮ 

মা। দেখ, তবে আর কোথা! কোথা! 


কৃষ্ণকান্তের উইল। 
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হইতে রেজিষ্টরি চিঠি উহার নামে আমি- 
য়াচে। সব রশীদ দেখ । 

পোষ্ট বাবু দেখিলেন, ইদ্দানীস্তন যত 
পত্র আমিয়াছে, সকলই প্রসাদপুর হ- 
ইতে। মাধবীনাথ পোষ্ট মাষ্টর বাবুর 
কম্পমান হস্তে একখানি দশ টাকার 
নোট দিয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন । তখ- 
নও হরিদাস বাবাজীর হু'কা জুটিয়! উঠে 
নাই। মাধবীনাথ হরিদাসের জন্যও 
একটি টাকা রাখিয়া গেলেন। বল! 
বাহুল্য যে পোষ্ট বাবু তাহ! আত্মসাৎ 
করিলেন। 


পঞ্চত্রিহশ পরিচ্ছেদ । 


মাধবীনাথ হাসিতে হামিতে ফিরিয়! 
আদিলেন। মাধবীনাথ, গোবিন্দলাল 
ও রোহিণীর অধঃপতনকাহিনী সকলই 
পরষ্পরায় শুনিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে 
স্থিরসিদ্ধাস্ত করিয়াছিলেন যে রোহিণী, 
গোবিন্দলাল একস্থানেই, গোপনে বান 
করিতেছে । ব্রঙ্গানন্দের অবস্থাও তিনি 
সবিশেষ অবগত ছিলেন__জানিতেন যে 
রোহিণী ভিন্ন তাহার আর কেহ নাই। 
অতএব যখন পোষ্ট আপিষে জানিলেন 
যে ত্রহ্মানন্দের নামে মাসে মাসে রেজি- 
্টরি হইয়! চিঠি আসিতেছে--তখন বুঝি- 
লেন যে, হয় রোহিণী, নয় গোবিন্দলাল 
তাহাকে মাসে মাসে খরচ পাঠায়। গ্রসাদ- 
পুর হইতে চিঠি আসে, অতএব উভয়েই 
প্রদাদপুরে কিন্ব। তাহার নিকটবর্তী 
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কোন স্থানে অবশ্য বাস করিতেছে, 
কিন্ত নিশ্চয়কে নিশ্চদ্নতর করিবার জন্য 
তিনি কন্যালয়ে গ্রত্যাগমন করিয়াই 
ফ্কাড়িতে একটি লোক পাঠাইলেন। 
সবইনজ্পেক্টরকে লিখিয়া পাঠাইলেন, 
একটি কনষ্টেবল পাঠাইবেন, বোধ হুয় 
কতকগুলি চোর! মাল ধরাইয়! দ্রিতে 
পারিব। ্ 

স্ব ইনস্পেক্টর মাধবীনাথকে বিলক্ষণ 
জানিতেন--ভয়ও করিতেন-_পত্র প্রাপ্তি 
'মাত্র নিদ্রামিংহ কনষ্টেবলকে পাঠাইর! 
দিলেন। মাধবীন।থ নিদ্রাসিংহের হস্তে 
ছুইটি টাকা দিয়া! বলিলেন, “বাপু হে 
_হিন্দি মিন্দি কইও না__যা বলি তাই 
কর। প্র গাছতলায় গিয়া, লুকাইয়! 
'থাক। কিন্ত এমন ভাবে গাছ তলায় 
দাড়াইবে, যেন এখান হইতে তোমাকে 
দেখা যায়। আর কিছু করিতে হইবে 
না1” নিদ্রানিংহ স্বীকৃত হইর1 বিদায় 
হুইল। মাধবীনাথ তখন ব্রহ্ষানন্দকে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন। ব্রঙ্জানন্দ আসিয়! 
নিকটে বছিল। তখন আর কেহ সেখানে 
ছিল না। 

পরস্পরে স্বাগত জিজ্ঞাসার পর মাধবী- 
নাথ বলিলেন, « মহাশয়, আমার স্বর্গীয় 
বৈবাহিক মহাশয়ের বড় আত্মীয় 
ছিলেন। এখন তাহারা ত কেহ নাই__ 
আমার জামাতাও বিদেশস্থ। আপনার 
কোন বিপদ আপদ পড়িলে আমা- 
দিগকেই দেখিতে হয়--তাই_আপন|কে 
ডাকাইয়াছি।” 


বঙ্গদর্শন। 


(কার্ঠিক। 


বরহ্ধানন্দের মুখ শুকাইল। বলিল-_ 
«“ বিপদ কি মহাশর ?” 

মাধবীনাথ গম্ভীর ভাবে বলিলেনু, 
“ আপনি কিছু বিপদ্গ্রস্ত বটে ।” 

ব্র। কি বিপ্দ্‌ মহাশয়? 

মা। বিপদ সমৃহ। পুলিষে কি 
প্রকারে নিশ্চয় জানিয়াছে যে আপনার 
কাছে এক খানা চোরা নোট আছে। 

বরন্মানন্দ আকাশ হইতে পড়িল। “সে 
কি! আমার কাছে চোর! নেট!” 

মাধবী । তোমার জানতঃ চোর! ন| 
হইতে পারে। অন্যে তোমাকে চোর 
মোট দিয়াছে__তুমি না জানিয়া তুলিয়। 
রাখিয়াছ। 

ব্র। সেকি মহাশয়! আমাকে নোট 
কে দিবে? 

মাধবীনাথ তখন, আওয়াজ ছোট 
করি, ৰলিলেন, “ আমি সকলই জানি- 
য়াছি__পুলিষেও জানিয়াছে। বাস্তবিক 
পুলিষের কাছেই এ সকল কথা গুনি- 
য়াছি। চোর! নোট প্রসাদপুর হইতে 
আসিয়াছে | -ধ দেখ একজন পুলিষের 
কনষ্টেবল আমির! তোমার জন্য দাড়াইয়! 
আছে__আমি তাহাকে কিছু দিয়া আপা- 
ততঃ স্থগিত রাখিয়াছি।” 

মাধবীনাথ তখন বৃঙ্ষতলবিহারী ক্ুল- 
ধারী গুক্ষশ্মশ্রশোভিত, জলধরসন্সিভ 
কুনষ্টেবলের কান্তমুর্তি দর্শন করাইলেন। 

ব্রহ্মানন্দ থর২ কাপিতে লাগিল। 
মাধবীনাথের পায়ে জড়াইর1 কীদিয়া 

“বলিল, 
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'ঞ্শপনি রক্ষা করুন!” 

মা। ভয় নাই। এবার প্রসাদপুর 
হ্ুতে কোন্য নগ্বরের নোট পাইর়াছ 
বল্‌ দেখি। পুলিষের লোক আমার 
কাছে নোটের নর রাখিয়া গিয়াছে। 
বদ্দিসে নম্বরের নোট না হয় তবে ভয় 
কি? নম্বর বদলাইতে কত ক্ষণ £ এবার 
কার প্রসাদপুরের পত্র খানি লইয় 
আইস দেখি_নোটের নম্বর দেখি। 

ব্রক্মানন্দ যায় কি প্রকারে ? ভদ্র করে 
--ক্কনষ্টেবল যে গাছ তলায়। 

মাধবীনাথ বলিলেন, “ কোন ভয় 

নাই, আমি সঙ্গে লোক দিতেছি।” মাধবী- 
নাথের আদেশমত একজন দ্বারবান্‌ 
ত্রহ্মানন্দের মঙ্গে গেল । ব্রহ্মানন্দ রোহি- 
ণীর পত্র লইয়া আমিলেন। সেই পত্রে, 
মাধবীনাথ যাহা যাহ। খ,জিতে ছিলেন 
সকলই পাইলেন । 

পত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মানন্দকে ফিরাইয়! 
দিয়! বলিলেন, “এ নম্বরের নোট নহে। 
কোন ভয় নাই-_তুমি ঘরে যাও । আমি 
কনষ্টেবলকে বিদায় করিয়। দিতেছি ।” 

বরঙ্ধানন্দ মূতদেহে প্রাণ পাইল । উদ্ধী- 
শ্বসে সেখান হইতে পলারন করিল। 

মাধবীনাথ কন্ঠাকে চিকিৎসার্থ স্বগৃহে 
ইয়া গেলেন। তাহার চিকিৎসার্থ 
উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুজ/করিয়। দিয়া, 
স্বয়ং কলিকাত!র়: চলিলেন। ভ্রমর 
অনেক আপত্তি করিল-_মাধবীনাথ 

নিলেন না॥। শীস্রই আহসতেছি, এই 


[লিয়। কন্যাকে গ্রবোধ দিয়া গেলেন । 


রুষ্ণকান্তের উইল। 
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কলিকাতায় নিশ।কর দাস নামে মাঁধ- 
বীলাথের একজন বড় আত্মীয় ছিলেন। 
নিশাকর মাধবীনাথের অপেক্ষা আট দশ 
বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ। নিশাকর কিছু 
করেন না--পৈতৃকবিষয় আছে--কেবল 
একটু একটু গীত বাদোর অনুশীলন 
করেন। নিষ্ধর্্মা বলিয়] সর্বদা পর্যাটনে 
গমন করিয়। থাকেন। মাধবীনাথ সাহার 
কাছে আসিয়। সাক্ষাৎ করিলেন। অন্যান্য 
কথার পর নিশাকরকে জিজ্ঞাস! করিলেন 

“ কেমন হে বেড়াইতে যাইবে ?” 


নিশা । কোথায়? 

মা। জিলা_-জশ্_-শৃ-শর- 
নি। জশ্‌বশরে কেন? 
মা। নীলকুঠি কিন্ব। 

নি। চল। 


তখন বিহিত উদ্যোগ করিয়া ছুই বন্ধু 
ছুই একদিনের মধো যশোহযাভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে প্রসাদ 
পুর যাইবেন। 
বট্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
দেখ, ধীরে ধীরে শীর্ণশরীর! চিন্রানদী 
বহিতেছে__তীরে অশ্বথ কদস্ব আতর খর্জুর 
প্রন্থতি অদংখা বুক্ষশোভিত উপবনে 
কোকিল দয়েল পাপিয়া! ডাকিতেছে। 
নিকটে গ্রাম নাই; প্রসাদপুর-নামে একটি 
ক্ষুদ্র বাজার গ্রার একক্রোশ পথ দূর। 
এখানে মন্থ্ষাসমাগম নাই দেখিয়!, নিঃ- 
শঙ্কে পাপাচরণ করিবার স্থান বুঝিয়া পূর্ব 
কালে এক নীলকর সাহেব এইখানে এক 
চ 





তির 
নীলকুঠি_ গ্রস্ত ত. করিয়াছিল) এক্ষণে 
নীলকর এবং সাহার এশ্ন্য।-ধবংসপুরে 


প্রয়ান করিয়াছে_-ঠাহার আনীন আগা- 
দগগীর নাএব গোসস্ত| বঞ্চালে উপবুক্ত 
স্থানে -স্বকনার্জিত ফলভোগ ররিতে- 
ছিলেন । একজন বাঙ্গালি সেই জনশুন্ত 
প্রাস্তরস্থিত রমা অট্টালিকা ক্রয় করিয়া, 
তাহা স্থসংজ্জত করিয়াছিলেন। পুস্পে, 
প্রন্তরপুক্ততল, আসনে, দর্পণে, চিত্রে, গৃহ 
বিচিত্র হইর়ঃ-উঠিঝাছিল। তাহার অভ্য- 
স্তরে দ্বিতলস্থ_ বৃহৎ কক্ষমধো আনরা 
প্রবেশ করি। ,কক্ষমধ্যে কাতকগুলিন 
রমধীয চিত্র-কিন্ত, সকল গুলি স্ুরুচি- 
বিগহ্ত--অবর্ণনীয়। নির্মল সুকোমল 
আসনোপরি উপবেশন করিয়া একজন 
শ্শ্রধারী সুলমান একটা তদ্দুরার. কাণ 
সুচড়াইতেছে__কাছে বিয়া এক যুবতী 

ংঠিং করি একটী তবলায় ঘ। দি- 
তেছে_সঙ্গে সঙ্গে হাতের শ্বণালগ্কার 
ঝিন্‌ ঝিন্‌ করিয়া বাজিতেছে__ পার্থ 
গ্র।চীরবিলম্বী ছুইথানি বৃহৎ দর্পণে উভ্ত- 
রের ছায়াও এরূপ করিতেছিল। পাশের 
ঘরে বনিয়া, একজন বুব) পুরুণষ নবেল 
পড়িতেছেন, এবং মধ্যন্্ যুক্ত ছ্বারপথে, 
যুবতীর কাধ্য দ্রেখিতোছেন । 

তম্ুরার কাণ ঘুচড়াইতে মুচড়াইতে 
দাড়ীধ।রী তাহ।র তারে অঙ্গুলি ।দতেছিল। 
যখন তারের দেও গেও আর তবলার 
খ্যান খান ওন্ত/দজির বিবেচনায় এক 
হইয়া মিলিল--তখন তিনি ফেই গুম্ক 
শ্মঞ্ুর অন্ধকার সধা হইতে কতকগুলি 


- বঙ্গদর্শন। 


(কাঠিক। 


তুবারধবল দস্ত-বিনির্গত. করিয়া, বৃষস্ত- 
দুর্লভ-কণরব বাহির রুরিতে আরস্ত 
করিলেন) রব নির্গত.করিচতে করিতে 
সেই তুষারপবণণ দম্তগুলি বহুবিধ খ্ছু 
নিতে পরিণত (হইতে লাগিল» এবং 
ভ্রমরকৃষ্ণ শ্ঞ্্রাশি তাহার -অন্ুবর্তন 
করিয়া! নান। প্রকার রগ্গ করিতে লাগল। 
তখন, যুবতী 'খিচুনীসস্তাড়িত হইয়া, 
সেই বৃষভদুর্লভ রবের সঙ্গে আপনার 
কোমলকঠ মিশাইয়া, গীত আরস্ত করিল 
_তাহাতে সক মোটা আওয়াজে, 
পেনালি রূপালি রকম একপ্রকার গীত 
হইতে লাগিল। | 

এইখানেই. যবনিকা পতন করিতে 
ইচ্ছা হয়। যাহ। অগবিজ্, অদর্শনীয়, 
তাহ] আমর] দেখাইব না-যাহা। নিতান্ত 
না বলিলে নয়, তাহাই বলিব। কিন্তু 
তথাপি, সেই অশোক বকুল কুটজ কুরু- 
বক কুগ্জনধো ভ্রমরগুঞ্জন, কোকিলকুজন, 
সেই ক্ষুদ্রনদীতরলগচালিত রাজহংসের 
কলনাদ, সেই যুখি জাতি মল্লিক) মধু- 
মালতী গ্রত্ৃতি কুন্ুমের মৌরভ, সেই 
গ্রহমধ্ নীল কাচ প্রবিষ্ট বীজের অপূর্ব 
মাধুরী, সেই রজত স্ষটিকাদিনির্মিত 
পুষ্পাধারে সবিনাস্ত কুম্থমগুচ্ছের শোভা, 
সেই গৃহ শোভাকারী ত্রব্যজাতের বিচিত্র 
উজ্জ্রলবর্ণ + আর সেই বৃদ্ধের বিশুদ্ধন্বর- 
মৃণ্ডকের ভূয়সী স্থষ্টি,এই সকলের শ্ণিক 
উল্লেখ করিলায। কেন না বে যুবক 
নিবিষ্টমনে যুবতীর চঞ্চল কটাক্ষ দৃষ্ট 
করিতেছে, তাহার হৃদয়ে এ কটাক্ষে 


১১৮৪1) 


মধুধোই এই সঙ্চলের সম্পরণ সৃতি হই- 

তেছে। 

এই যুবা গোবিন্দলাল-ী যুবতী 

রোহিনী। এই গুহ গোবিন্দলাল ক্রুর 

করিয়াছেন। এইখানেই ইহারা স্থায়ী। 
অকশ্মাৎ রোহিণীর তবলা বেস্থুরা 

বলিল। ওপ্তাদজীর তও্দুবার তার ছি'ড়িল, 


ভডাহিরসেনাপতি নাটক । 





তার গলার বিষম লাগিল--গীত বন্ধ 
হইল। গ্রোবিন্দলালের হাতের নবেল 

পড়ির! গেল। সেই সময় সেই প্রমোদ. 

গৃহ দ্বারে একজন অপরিচিত যুবা পুরুষ 

প্রবেশ করিল । ক্মামর। ঠাহাকে চিনি 
_(ম নিশাকর দাস। 


ও ৪ 


ডাহ্রিসেনাপতি নাটক ।» 


নাকে যে গল্পট বিবৃত হইয়াছে 
তাহার চুম্বক এই £_আলোর দেশে 
ডহির নামে এক ক্ষত্রিয় রালা ছিলেন, 
তিনি বুদ্ধ বয়সে বড় বিপদাপর হন। 
বসোয়ার অধিপতি খলিফা ওয়ালেপ্দের 
নৈন্তেরা আসিয়া আলোর আক্রমণ করে। 
এই বিপদের সময় বৃদ্ধ ডাহির উপারা. 
স্তর না দেখিয়া প্রকাশ করেন যে, যে 
তাহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে 
দে বান্কিকে এক রাজকন্া। বিবাহ দি 
বেন। রাজার ছুই কণ্ঠ ছিল, সর্ধকনিষ্ট। 
ডয়। বা লকা,সরল। ও অতি ভীরুস্ব ভাবা। 
লেওষ্টা কন্য। শৈলন্থৃতা) স্থুন্দরী, যুবতী, 
নিলঙ্জা,দাঞ্তি কম্থ ভাব] | যে ব্যক্তি যবন- 
হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষ! করিবে, তাহার 
সহিত শৈলস্থতার বিবাহ হইবে, এই 
কথা রাষ্ট হইলে রাঞ্জার প্রধান ঘেনা- 
পতি শৈলম্থতার পাণিগ্রহণে দৃঢ় গ্রন্থিত 
হইয়া ঘুদ্ধে গেলেন, কিন্ত প্রথমেই 


আহত হইর| মরণাপন্ন অবস্থায় জনৈক . 


ষবনসেনাপতির শিবিরে পড়িয়া রস্থি- 
লেন। বুদ্ধ রাজা আর উপায় না দে-: 
খিয়া, শেষ আপনিই যুদ্ধ গেলেন। কিন্তু, 
যুদ্ধ বড় করিতে হইল না, শীঘ্রই আহত 
হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন । পরে তাহার 
মহিষী যুদ্ধে গেলেন, তিনিও হত হই- 
লেন। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল; যবনের! 
রাজপুরী অধিকার করিল। রাগকনা।র! 
উদ্ভয়েই পলাইকা, এক বনে অ শ্রয় লই- * 
লেন। তথায় এক ডাকিনীর সহিত 
সাক্ষাৎ হওয়ায় শৈলস্থতার অস্থরে গ্রন্তি- 
হিংসা অঙ্কুরিত হঈল। শেষ ডাকিনীর 
পরামর্শ অন্থসারে রাজকন্যার পুনরার 
পিতরাজধানীতে প্রত্যাগ্ন করিতে 
লাগিলেন, পথিমধো ধুত হইয়া খলিফার 
প্রতিনিধি মহম্মদ বেন্কাসিমের , নম্মখে 
আনীত হইলেন। বেন্ক্সিন তাহ।- 
দের রূপ লাবণা দেখিয়া, খলিফার 
বেগন হইবার যোগ] বিবেচনায় তীহা- 
দ্রিগকে বসেরায় প্রেরণ করিলেন। 





*ভীঅধোরনাগ ঘোষ প্রশীন্ত। ৯৭ কলেল ই্রাট,মজুষদার এণ্ড কোং /র] প্রকঃশি 


৩৩২ 


শৈলন্ৃতাকে পাইয়া খলিফা আপনাকে 
ধন্য জ্ঞান করিয়া যত্বে অস্তঃপুরে রাখি- 
লেন। প্রথম যে রাত্রে খলিফ1- শৈল 
সুতার শয়নগৃহে অসিলেন, দেই রাজ্রেই 
শৈলম্থৃতার কৌশলে খলিফার মানসক 
বেগ প্রেমের পথ ত্যাগ করিয়া! প্রাতি- 
হিংসার দিকে ধাবিত হইল। ৈলস্থৃতার 
সহচরী খলিফাকে প্রকারান্তরে জানাই- 
লেন যে তাহার প্রতিনিধি বেন্কাসিম 
আপন উচ্ছিষ্ট তাহাকে নজর পাঠাই- 
য়াছেন। এই কথ। শুনিবামাত্র খলিফ। 
রাগান্ধ হইয়া শৈলস্থৃতার গৃহ তাগ 
করিয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ বেন্কাসি- 
মের শিরশ্ছেদ করিতে হুকুম দিলেন। 
বেন্কাসিমের মাথা শীত কাটা. গেল, 
শৈলম্ৃতার প্রতিহিংস! পরিতৃপ্ত হইল। 
তিনি তগিনী সমভিব্যাহারে দেশে ফি- 
রিয়। আদিলেন। 

গল্পটা, সমাকৃরূপে না হউক, কত- 

ংশে নাটকোপবে!গী বটে । আমাদের 
দেশে যাহার উত্তর প্রতুত্তর লিখির। 
নাটক নাম দিয়া পাঠকদিগকে ঠকান 
এবং নাটক লিখিয়াছি বলিয়। আপ- 
নারাও ঠকেন, তাহাদের মধ্যে প্রায় 
অনেকেই জানেন না থে সকল গল্পই 
নাটকোপযে।গী নহে । ধিনি মনে করেন 
বে, যে কোন গল্প লইয়৷ নাটক জেখ! 
যায়, তিনি নটকের কিছুই বুঝেন ন|॥ 
উপন্যাস আকারে কোন্‌ গল্প অতি 
মনোহর হইয়াছে বলিয়া! যে তাহ 
আঅবশাই নাটকোপবোগী হইবে এমত 


বঙ্গদর্শন । 


( কার্ঠিক। 


বিবেচন। . কর! ভ্রম. আমাদের অন. 
কাংশ নাটকলেখকদিগ্ের মধ্যে এই 
সকল ভ্রম অতি বলবৎ থাকায় দেও 
যায় যে, তাহারা প্রায়ই নাটক লিখিতে 
গ্িয়। “ €জোবানবনি?” লিখিয়া ফেলেন। 
তাহাদের লিখিত কথোপকথনকে তাহা- 
রা নাটক বলুন, কে বারণ করিবে? কিন্তু 
তাহাদের সমকল্ষ “সমজদার”' ভিন্ন আর 
কেহ উহাকে নাটক বলিয়। গ্রহণ করি. 
বেন না। যদি অনা কেহ করেন, করুন, 
তথাপি সে গ্রন্থ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে 
না। 

ভাহির সেনাপতি নাটক সন্ধন্ধে আ. 
মরা বলিতেছিলাম যে গল্পটী কতকাংশে 
নাটকোপযোগী | কিন্ত নাটকোপযোগী 


বলিয়া গ্রন্থকার যে এই গল্পটি নির্দাচন 
করিয়া লইয়াছেন, এমত বোধ হর না; 
গল্পটি কেন নাটকোপযোশী, ইহার 
কোন্‌ অংশ নাটকোপবোগী আর কোন্‌ 
অংশ নহে, গ্রন্থকার তাহা বুঝিলে প্রথম 
তিন অষ্কের অধিকাংশ তিনি লিখি- 
তেন না। শৈলস্থতার সহিত ডাকি- 
নীর সাক্ষাৎ হইতে নাটকের আরম্ত, 
তৎপূর্ববে যে পঞ্চাশ পত্র লিখিত হই- 
য়াছে, তাহ। দশ কি দ্বাদশ পত্রে লিখিত 
হইলে, নাটকের কোন ক্রুতি হইত ন|। 
যে ভাগ নাটকের কোন অংশই নহে 
বললে হয়, গ্রপ্থকার সেই ভাগ লইয়া 
পরিশ্রম করিয়াছেন, আর যে ভাগ এই 
নাটকের দজ্জাস্বর্ূপ, গ্রন্থকার সে ভাগের 
গ্রতি কোন যত্্ই করেন নাই । বোধ 
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য় সে ভাগ তিনি বড় চিনিতেও পারেন 
নাই। 
, গল্পটা নাটকোপযোগী বটে, কিন্ত 
এরূপ গল্প লইয় নাটক লেখা উচিত কি 
না সে বিষয়ে আঁমাদের সন্দেহ আছে । 
প্রতিহিংসা গল্পটির বীজ। এ বীজে বড় 
স্থফল ফলে না; এখানেও ফলে নাই, 
প্রতিহিংসার ফল এ গল্পে নিরপরাধের 
দণ্ড। একদিকে প্রতিহিংসা অপর দিকে 
নিরপরাধের দণ্ড ভিন্ন আর কিছুই এ 
গল্পে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় ন1। 
যদ্দি আর কিছু থাকে তবে বোধ হয় 
প্রতিহিংসার পার্খে তাহ। লুকাইয়া আছে 
তাহাতে কাহারও দৃষ্টি পড়ে না। কেহ 
কেহ বলিতে পারেন, শৈলস্থৃতার প্রণয় 
এই নাটকের এক অংশ। তাহা৷ হইলে, 
হইতে পারে । শৈলন্থতা ও সেনাপতি 
উভয়েই ছুই একস্থানে “উঃ”*"আ$" করি- 
য়াছেন, তাহা৷ প্রেমের পীড়নে হইতে 
পারে, কিন্তু সে প্রেমে কাহারও দৃষ্টি পড়ে 
না, আমরাও তাহাতে কিছুই বিশেষ 
অসাধারণত্ব দেখিতে পাই নাই । 
নাটকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে 
পর তল্লিখিত বিষয় মনে বড় স্থায়ী হয় 
না। শৈলক্ৃতার অভাগ, কি সৌভাগ্য 
অগব! বেনুকামিমের দ'ও এক্তৎ উভগ্নের 
মধ্যে কিছুই এপ অন্তরম্পর্শ করে না 
যে থাকিয়! থাকিয়া! তাহা মনে পড়িকে। 
সচরাচর দে'থক্তে পাওয় যায় নিরপরাধের 
দণ্ড হইলে সকলেই কাতর হয়। নেই 
পরিচয় আবার কবির নিকট শুনিলে 


ডাহিরদেন।পতি নাটক। 
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একেবারে ব্যাকুল হইতে হয় কিন্তু বেন্‌- 
কাসমের দও শুনিয়া ব্যাকুল হওয়! দুরে 
থাকুক সাধারণ লোকের মুখে শুনিলে 
যেরূপ “আহ বলা যায়, তাহাও বলিতে 
প্রবৃত্তি হয় না। বোধ হয় কেহ কেহ 
বলিবেন, যে আমাদের কবির সে চেষ্ট| 
করা উদ্দেশ্য নহে) বেন্কাসিমের প্রতি 
সহদয়তা না জন্মে, এই তাহার চেষ্টা 
ছিল। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, 
নিরপরাধের প্রতি সহৃদয়তা জন্মিতে 
বারণ, আর গ্র তহিংসার দলে যাইতে 
অন্থুরোধ করা হুইয়াছে। কিন্তু সে অন্ু- 
রোধ শুনিলেও যে শৈলম্থৃতার মহত 
কাহারও সহৃদয়তা জন্মিবে এমত বল! 
যায় না। শৈলস্থৃতাকে সেনাপতি ভাল 
বাসিয়াছিলেন কিন্ত আমরা ভালবাসিতে 
পারিলম না। এই নাটকে বিশেষ 
কবিত্ব আছে বলিয়াও বোধ হয় না। 
ইহাতে এমত কোন কথাই নাই যে মনে 
র/খতে ইচ্ছা করে। বোধহয় এরপ কোন 
কথ বলিবার বয়মও গ্রস্থকারের হয় নাই । 
গ্রন্থকারের যে বহুদর্শন নাই তাহার অনেক 
লক্ষণ পাওয়া যায়। কিন্তু বছদর্শন ব্যতীত 
নাটক লিখিবার অধিকার জন্মে না। 
্রস্থকার হিন্দু মুসলমান এক করিয়া 
ফেলিয়াছেন। দ্বিতীর অঙ্কে মহম্মদ 
বেন্কাসিম বলিতেছেন, 'অণস্ত অ- 
খিতে দ্বতাছতি দেওয়! মাত্র।” এই 
কথাগুলি হিন্দু ভিন্ন পূর্ববকালের মুসলমান 
দ্বারা কথিত হইবার কখন সম্ভাবন৷ নহে। 
হিন্দুর আগ্লিতে দ্বৃতাহুতি দিয়া সর্বদাই 


তত 
হোম যাগ করিতেন, দ্বৃতাহতিতে অগি 
কিরূপ প্রচ্জলিত হইয়া উঠে, তা! 
নিত্যই দেখিতে পাইতেন,কোন বিষয়ে 
হঠাৎ বুদ্ধি দেখিলে, তাহাদের নিহা- 
পরিচিত ঘ্বতাছতি মনে পড়িত। মুদল- 
মানদিগের তাহা মনে পড়িবার সম্ভ/বন! 
ছিল নাঁ। এই জনা "জামানের মধ্যে 
ঘ্বৃতাহুতির উপমা! প্রচলিত হইরা আসি 
যানে; মুসলমানদিগের মধ্যে কখন তাহ! 
হয় নাই। ৫৪ 

শৈলম্থৃতার সহিত যখন ডাকিলীর 
সাক্ষাৎ হুইল, ডাকিনী শৈলম্ুতাকে 
সয়তানী বলির! সম্বোধনকরিল আমরা 
মনে করিলাম ডাকিনী বুঝি মুসলমান, 
পরে দেখিলাম, আমাদের ভ্রম হইরাছে। 
কিন্তু হিন্দুডাকিনী কেন মুপলম!ন ধর্া 
গ্রন্থ হইতে নাম বাছিয়াঁ শৈলন্থুতার 
গ্রতি প্রয়োগ করিল, আমরা তাহা এ 
পর্ধান্ত বুঝিতে পারি নাই। 

আটশত বৎসর পূর্বে মহস্মদীয় সৈনি- 
কেরা কিনূপ বীধ্যবান্‌ ছিলেন, গ্রন্থকার 
তাহা কিছুই অবগত নহেন। বেন 
কামিম ও রস্তমের কথাবার্তা শুনিলে 
বোধ হর, তাহারা অতি সামান্য বাঙ্গালি 
ছিলেন, অথবা বাঙ্গালির আদর্শ হইতে 
্রন্ছকার তাহাদের প্রকৃতি অঙ্কিত করি- 
য'ছেন। বেন্কামিমের বা রস্তমের 
মৌখিক দস্ত ও আশ্কালন দেখিয়| আমা- 
দের বাঙ্গালি ভিন্ন আর কাহাকেও মনে 
পড়ে না। 

নাটকের মধ্যে বিশেষ অপকৃষ্ট অংশ 


বঙ্গদর্শন । 
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চতুর্থ অঙ্ষের প্রথম দৃশ্ত । জয়ার চরিত্র 
উত্তম হইতেছিল, এই চতুর্থ অঙ্কে তাহা 
বিরুতি প্রাপ্ত হইয়াছে । রস্তগ ও. বৈন্ঃ 
কাসিম উভরেই এ স্থলে বাঙ্গালি হা 
গিয়াছেন। দেখাইবার নিমিষ্ট 
এই অংশ আমর! নিকে উদ্ধত করিলাম। 
রম্তম তাৎ্কলিক মহাষৌদ্ধাদিগের 
সেনাপতি ছিলৈন বলিয়া পরিচয় দেওর়! 
হইয়াছে উহার কথাবার্ার প্রতি 
মনোযোগ করা হউক আর বেন্কা- 
সিমের তেজঃপুঞ্জ কিরূপ রক্ষিত হইয়াছে 
এই উদ্ধ, তঅংশে তাহাও দেখা হউক । 


“বেনকাদিম 1 কথা কও,২_নহিলে 
অপমান হবে। 
শৈল। আর অপমানের বাকি কি? 


যে যবন, পদতলে থ/কিবার বেগা, সেই 
রাজা ডাহিরের সিংহাসনে, আমরা তী- 
হার কন্ঠা হয়ে মিংহাসন সমীপে অবনত 
মন্তকে দাড়াইর়। আছি-__-আর অপমানের 
বাকি কি! 

বে, কা।. এত স্বাধীনভাবে কথ! 
কহিও না। জান, কাহার সম্মুখে দড়া- 
ইয়। আছ? 

শৈল ।. অত্যাচারীর সম্মুখে । 

“বেঃক1। কিনে অত্যাচারী দেখিলে ! 

শৈ। অন্যায় যুদ্ধ আমার পিতা 
ফাতাকে হত্যা করিয়াছে। 

বে, কাঁ। অন্তার যুদ্ধে! এত-বড় 
স্পদ্ধ!র কথা_অন্থায় যুদ্ধে! ! 

শৈ। কিয় দেখাইতেছু! ডাহিরের 
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কন্তা ভীত, হইবার মেয়ে নয়,_-আবার 
বলিতেছি,__মন্যায় যুদ্ধে! 
বে, কা। তোমার-মরিতে ইচ্ছা হই- 
য়াছে। ৯০০ 
শৈ  মরিব,-*পিতৃম।ত হস্তার রক্কে 
জান করিয়া মরিব। 
রস্ত! লক্ষণ ভাল নয়।* 
বে, কা। সৌন্দর্য্য যুগ্ধ হইয়া তো 
মার স্থুক্ঠনিঃস্যত বিষপুর্ণ বাকাবলি 
- এতক্ষণ সহা করিয়াছি,_-আর পারিনা। 
শৈল। আবার ভয় দেখাইতেছ ! 
রাঙ্গা ডাহিরের সিংহাসনে ছুর্বত্, পার্শে 
তাহার মন্ত্রী, দুর্কৃত্বকে দেখিয়া গল- 
লগ্দীকুতবাস1, আমরা তাহারই কন্যা! 
বন্দিনী হোয়ে ছর্ব,তের সম্মুখে !_ 
উৈরবি এ বিষদৃষ্টি আর সহ্য হয় না চক্ষু 
তুলিয়া ফেল, চক্ষে আগুন জালিয়। দাও। 
প্র,সে। খোদবন, এ ভাল লক্ষণ 
নয়। ক্ষত্রিয় শোণিত সামান্য জ্ঞান 
করিবেন না। 
রস্ত। সত্য। কিন্ত মন্মথের শর ও 
কোমল ভাঙ্গে একবার বিদ্ধ হলে, এত 
তেজ সমুদয় জল হইয়া! যাইবে । 
জয়া। আমার দিদিকে রাগাচ্চ কেন? 
বাবাকে মেরেছ-__-মাকে মেরেছ, এর 
প্রতিফল পাবে না বুঝি £ 
রস্ত। এটিকে দেখ্তে ত বালিকা! 
বলে বোধ হয় না, কিন্তু কথা, হাব, ভদ্বি 
সমুদয় বালিকার ন্যার। 


নাহিরসেনাপন্তি নটক। 
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ভরা | আমি বুঝি বালিকা,-_অরিন্দম 
বলেছেন আমায় বিয়ে করিবেন । 

বে,কা। তোমার বিবাহ বসেরায় 
কালিফের সহিত হইবে। 

শৈল। কি ছূর্বন্ত! জিহব। উপাড়িয়া 
ফেল,--যেন একথা মুখ হঈতে আর 
বাহির না হয়। 

বে, কা।. শয়তানি, তোর শমন 
নিকটবত্তী। গু... 

শৈল।. শমন নিকটবন্ভী না হলে 
তোমার নিকট আসিব কেন? 


বে, কা। আমার নিকট দয়ার আশা! 
করনা? 

শৈল। করি না! 

. বে, ক1। মরিতে চাও? 


শৈল। মারিয়া! মরিতে চাই। 

বে, কা। তোমার ভগ্রীকে কে রক্ষা 
করিবে । 

শৈল ॥ আগে ওকে মারিব,প্রতিহিংসা 
বৃত্তির চরিতার্থ করিবতবে আপনি 
মরিব। 


বে, ক1।॥ আর এখন খদি তোমার 
গ্রাণ সংহার করি। 

শৈল। তাহার উপায় আছে। 

বে,কা। কি! 


শৈ। (বস্থ হইতে ছুরিক! বাহির 
করিরা ) এই | 
বে, কা। উহ! দ্বারা কি করিৰে? 





* চাচা, আপনা বাচা। 


+ বটেত, লাগে বাকারি ! 
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শৈল | ইহ! দ্বারাই আভীট্ট সাধন 
করিব।* 

রম্তম। খোদাবন_ ক্ষান্ত দ্েন। 


দেখিতেছেন না রমণীর সমুদঃর অঙ্গ 
প্রতিভা বিশিষ্ট । চক্ষু দিয়াযেন ঝলকে 
ঝলকে অগ্নি নির্গত হইতেছে । আর 
কিছু বলার আবশ।ক নাই। বসোরার 
প'ঠাইবার উদ্দোগ করুন। 

বে,কা। কেমন বসোরায় যাইতে 
স্বীকার আছ? 

শৈল। নাযাই তকি করিবে? 

বে,কা। কি করিব-_-শয়তানি! তোর 
সতীত্ব অপহরণ করিব। 

শৈল। কি পামর! এত বড় আম্পদ্ধার 
কথা !! কি আমি কি এখনও দীড়াইয়া 
আছি? এখনও পৃথিবী দ্বিধ। হলে না? 
এখনও আমার শিরে বজাঘাত হলে! 
না!! সর্বনাশি। এই সর্বনাশের কথা 
শুনাইতে এখানে আনিয়[ছিলি, রাক্ষস, 
তোর আরাধনা করে আমার এই সর্ব- 





বঙ্গদর্শন | 


(কার্িক। 


নাশ হলে! ! আমার পিতা মাতাকে গ্রাস 


করেছিস্‌,-বাকী ছিলাম আমরা, 
আমাদের দস্যহন্তে সমর্পণ করে এই, 
লাঞ্চনা দিলি,-আর ন|। আর আমি 
তোর কথা শুনি না।' আয় জয়া 
(জয়ার গলদেশে হস্ত দান, দক্ষিণ হস্তে 
ছুরিক। উত্থান) আয়,_আয়্ আগে তোকে 
বিনাশ করি-_ 

জয়া । ওম। দিদি এমন হলো কেন! 

সহ। (হস্ত ধরিয়া) ও কি কর-_কি 
কর। 

শৈল। না-_আমায় প্রতিবন্ধক দিস্‌ 
না। আমি এখনই ওর প্রাণসংহার 
করিব। ছূর্কৃত্তকে মারিব, না! হয় এই 
ছোর! আপনার বক্ষে বসাইব ) 

বে, কা। ধর)__-শয়তানীকে ধর, 
রস্তম এ ছোরাখান1 আগে কাড়িয়৷ লও। 

রস্তম। (অগ্রসর হইয়া) না, এ 
অগ্নিমৃত্তির নিকট যাইতে কে সাহন 
করিবে।”$ 


* সময়টা আবের সময় নয় ত? 
তাই ত। বিছান। কর্যে দিব নাকি? 
$ যাত্রার মটরু কোথায় লাগে! 


-৪৮5935111083288৭- 


, বঙ্গদশন | 


মানিক পত্র ও সমালোচন। 
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পঞ্চম খণ্ড । + 


বৈজিকতন্ত। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


জনকের স্যাসধ পুত্র হয়, জননীর ন্যায় 
কন্তা হয় একণ। বাঙ্গালার সর্বত্র রাষ্টু। 
অনেক সময় সম্তানেরা কিয়দংশে পিতার 
ন্যায় কিয়দংশে মাতার ন্যার হইয়া 
থাকে একথাও ভারতবর্ষে চিরপ্রসিদ্ধ । 
এক্ষণে আমরা এই সর্ধসাধারণপরি- 
চিত কথার অনর্থক পুনরুক্তি করিয়া 
গপাঠকদ্দিগের সময় নষ্ট করিব না, বৈজিক- 
তন্বসন্বন্ধে যে নিয়মগুলি বাঙ্গালায় সচ- 
রাচর প্রচারিত নাই এক্ষণে তাহ|ই 


ক্ষেপে বিবৃত করি এই আমাদের * 


অভপ্রায়। 

বৈদিকতন্ব প্রথমতঃ যত সামন্য 
বলিয়া বোধ হয় বাস্তবিক তত নহে। 
ইদানীং বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতের! ইহার 
নিয়নানুসন্ধানে বহু যন্্ করিতেছেন কিন্ত 


সম্পূর্ণূপে এপর্যাস্ত ক্ৃতকার্ধ্য হইতে 
পারেন নাই । 

বাঙ্গালায় গোমেষাদি যত চতুষ্পদ 
আনরা যত্বে পালন করি তাহাদের এ- 
ক্ষণে নিতান্ত অবনতি নাহউক কোন 
প্রকার উন্নতি দেখা যায় না। বৈজিক- 
তত্ব অবলম্বন করিলে বোধ হয় তাহা- 
দের আকুতি প্রকৃতির ইচ্ছান্ুরূপ কিয়- 
দংশে পরিবর্তন করান যাইতে পারে। 
ইযুরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে বৈজিক- 
তত্বের অনুশীলন হওয়া! অবধি গৃহপালিত 
পশুদিগের মধ্যে নানাপ্রকার পরিবর্তন 
সংপিদ্ধ হইয়াছে । এক্ষণে দেখিলে বোধ 
হয় যেন মন্ুষোর প্রয়োজনান্থুরূপ তাহা- 
দের গঠন হইতেছে । মেষসম্বন্ধে লর্ড 
সমরবিল লিখিয়াছেন যে,ব্যবসারীদিগের 

ক 
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কার্য দেখির। রোধ হয় যেন তাহার! 
নির্দোষ আকুতি প্রথমে প্রাচীরে_ অস্কিত 
করিয়া পরে তাহার. প্রাণদান করে। 
বাস্তবিক বিলাতের, মেষবাবগারীর| যে 
রূপ আকার ইচ্ছা করে মেই রূপ মেষ 
উত্পাদন করিয়া লঈতেছে। কপোত 
সদ্বন্ধে সর জন্‌ সিরাইট সাহেব বলিতেন 
যে যেরূপ পঞ্ষঘুক্ত পায়রা চাও তিনি 
তাহা ঠিন বৎসরের মধো দিতে পারেন, 
কিন্তু চঞ্চ বা মাথার গঠন পরিবর্তন 
করিতে হইলে তাহার ছয় বখসর লাগে? 
এই সকল কথা শুনিলে আশ্চর্য হইতে 
হয়। বৈজিক কৌশল দ্বারা জীবের 
গঠন যে কতকটা সন্ুযোর আয়ন্তমধো 
আগিয়ছে এমত ন্ত্বীকার করিতে হয়। 
বেশবিলাসীরা তন্ধনায়কে ঘে রূপ বস্ত্র 
“ফরমাইস" দিয়া থাকেন ভীবসন্বন্ধে 
এক্ষণে প্রায় সেই রূপ “ ফবনাইস”” 
চলিতেছে । কিন্ত আমাদের দেশে তাহ! 
হয় না। কি রূপে হইতে পারে তাহা! 
পরে বল যাইবে । কিন্তু প্রথমতঃ কতক 
গুলি বৈজিক নিয়ম না জানিলে তাহার 
উল্লেখ কর। বুথ হইবে বিবেচন। করিয়া 
আমর। তাহ,র.নিয়মপরম্পর] বিবৃত করি- 
তেছি। 
বৈজিকতান্তের 


বঙ্গদর্শন । 


গ্রাথম কগা এই ফে * 


( অগ্রহায়ণ। 


সন্তানের গঠন ও প্রকৃতি বংশান্রূপ 
হয়; অর্থৎ জাতি, অন্তর্জাতি এবং 
গোষ্প, অন্থুূপ হ্য়। সাধারণতঃ জান! 


আছে খে কখন গোজাতিতে ঘোটক 
জন্মে না অথবা ঘ্োটকজাতিতে গে! 
জন্মে না॥ বিজাতীর জন্ম যে অগ- 


স্তর তাহ! বালকেরাও অবগত আছে 
তাহার পর অন্তর্জাতির মধোও এ নিয়ম 
সম্পূর্ণ বলবৎ এক প্রকার মেঝের বংশে 
অন্ঠ প্রকার মেষ জন্মে না; চিতা ব্যান্ডের 
ংশে নাগেশ্বরী বাদ জন্মে না। গোঠী- 
সম্বন্ধেও এ রূপ নিরম; আমাদের দেশী 
ক্ষুদ্রকায় বেটুয়া ঘোটকের গে/ীতে কখন 
ওয়েলার বা আরব্য ঘে।টক জন্মে না 
অথবা আরবা ঘোটকের গোঠ্ঠীতে কখন 
আমাদের পক্ষিরাজের! জন্মগ্রহণ করেন 
না। আবার;অতি ক্ষ্ণবর্ণ কাফি গোঠীতে 
কখন ইংরেজদ্বিগের মত শ্বেতকায় 
সন্তান জন্মে না অথবা খ্বেতকায় ইং- 
রেজদিগের গোষ্ঠীতে কখন ক,কিদিগের 
ন্যায় কুষ্ণবর্ণ সন্তান জন্মে না। যদ 
কেহ কেন বংশে ইহার অন্য দেখিয়া 
খাকেন তাহা হইলে বুঝিবেন:ফে সে 
বংশ অমিশ্রিত নহে, তাহ,তে শঙ্কর. দে।ষ 
এক সময়ে না-এক সময়ে ঘটিয়াছে। 
দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, সম্তানের গঠন 
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নক বা জননীর অন্থুরূপ ছয়। কিন্ত 
অনেক সমর তাহা একেবারে হয় ন| 
মন কি জনক জননীর অনুরূপ হওয়া 
দুরে থাকুক বংশেরও অন্কুরূপ হয় না। 
আমরা সে বিষয় স্বতন্ত্র স্থানে বিবৃত 
করিব। অন্তানযে জনকজননীর অন্থ- 
রূপ হইতে পারে আপাতত: সেই বিষয়ের 
কতকগুলি পরিচয় ছুই এক খানি ইংরেজি 
সিদ্ধ গরস্থ হইতে উদ্ধত করা যাইতেছে । 
পিতা পুজ্রের সাদৃশ্য যে কতদূর পর্যাস্ত 
সঙ্গ হয় এবং তাহ! যে কেবল বাহক 


আকারে নহে, ইহা এ সকল পরিচর" 


দ্বার! অনুভূত হইবে । পরিচয় গুলি ছয় 


গ্রকারে বিভক্ত করিয়া সন্নিবেশিত কর! 
যাইতেছে । 


প্রথমতঃ। অস্থিসন্বদন্ধে সৌসাদৃশ্যের 
পরিচয়। জনক বা জননীর যে অংশে 
অস্থি দীর্ঘ বা ক্ষুদ্র, লঘু ব1 গুরু, রিক্ত 
বা অতিরিক্ত থাকে সম্তানদেহের ঘেই 


৯ 1), 307৪0০00199 1)% 17077১07 390০৪], 


বৈজিকতহ্‌। 
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অংশে অস্থির অবস্থা! প্রায় তজ্জগ হয় (১) 
অনেকের দেখা যায় আস্ুলির পার্শ 
হইতে অস্ঠি বুদ্ধি হইয়া ভার একটি 
অতিরিক্ত অঙ্গুলিজন্মে: ভাতাদের গম্তান 
দিগেরও সেইরূপ অতিরিক্ত জঙ্গপি 
দেখা যায়” । (২) অঙ্ুলিতে তিনটা 
করিয়। পর্ব থাকে; একজনের হাহ ন। 
হইয়া ছুইটী করিয়া হইরাছিল; পরে 
তাহার সন্তান হইলে দেখা গেল তাহা 
দ্িগেরও উ্ীরূপ দুঈটি করিয়। পর্ব হই- 
য়াছে। পৌজ্রদিগের ও তাহাই ঘটিয়!ছিল।1 
(৩) যাহার! শ্রষ্জীবী তাহ!দের হন্ত 
সর্বদ। চালনার পুষ্টিলাভ করে। তান্ু- 
সন্ধান করিলে জান। যাইবে শ্রমজীবি 
বংশোদ্তব সন্ত।নদিগের হস্ত প্রায় অপর 
বালকের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় হয়।$ 
পদমন্বন্ধে রূপ ।(8) এক সময় একটা 
কু্ুরী ত্রিপদ জন্মিয়াছিল। তাহার শাবক 
গুলিও তাহার ন্যায় জ্রিপদ হইরাছিপ।$ 
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এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন ঘে যদ্দি 
জনকজননীর অন্থর্ূপ সন্তান জন্মে 
তবে কুকুরী আপনার জনকঞ্জননীর 
ন্যায় চতুষ্পদ না হইয়া! ত্রিপদ কেন 
হইল? বর্তমান অবস্থায় এ: গ্রশ্নের 
উত্তর দেওয়া অতি কঠিন । জনক জন- 
নীর, ন্যায় সন্তান জন্মে এইটি সাধারণ- 
নিয়ম সত্য, কিন্তু ইহার অনেক অনিয়ম 
ঘটে। মধ্যে মধো অসাধারণ ও অদ্ভুত 
জন্ম হয় তাহার কোন কারণ নির্দেশ 
করা যায় না। লাস্থার্ট নামে এক ব্যক্তির 
অর্বাঙ্গে সজাকর ন্যায় এক প্রকার চর্্- 
কীল জন্মিয়াছিল* অথচ তাহার পিতৃপুরু- 
ঘের কাহারও এ রূপ ছিল না। যাহার 
অস্কুলিতে দুইটা করিয়া পর্ব থাকার 
কথা বলা গিয়াছে তাহার পিতৃ পুরুষের 
অন্গুলিতে তিনটি করিয়া পর্ব ছিল, কেন 
এই ব্যক্তির তদ্বিপরীত দুইটা করিয়া 
পর্ধঘ হইল তাহা বলা যায় না। কিন্তু যে 
কারণেই এই রূপ বিপর্যায় ঘটিয়া! থাকুক 
ইহা একবার উপস্থিত হইলে পূর্ব্বকখিত 
নিয়মাধীন হইয়ঘ কিয়দ্দিনের নিমিত্ত 
বা চিরকালের নিমিত্ত বংশপরম্পরায় 
চলিয়া আইসে। লাঙ্বার্ট সাহেবের ঘর্বাঙ্গে 
যে রূপ চর্্কীল জন্নিয়াছিল তাহার 
পুত্র পৌভ্রেরও সেই রূপ হুইয়াছিল। 
দ্বিতীয়তঃ | কেশনম্বন্ধে সাদৃশ্য অতি 


বঙ্গদর্শন। 


( অগ্রহায়ণ । 


আশ্চর্য্য ।. ইছদ্িদিগের ভ্রমু্গ চির- 
বিখাত 7; আকর্ণ পর্যান্ত না হউক ভব 
সুদীর্ঘ এবং পরিকৃত যেন চিত্রকর 
দ্বারা সাবধানে চিত্রিত হইয়াছে। উাহা 
দের বংশপরম্পর1| এই রূপ জর চলিয়! 
আসিতেছে $ (১). কয়েক বৎমর হইল 
কলিকাতায় কোন এক জন প্রধান ইংরে- 
জের ধ রূপ জর দেখিয়া আমরা আ- 
শ্্যা হইয়াছিলাম কিন্তু পরে অন্ুসন্ধানে 
জান! গেল যে ইংরেজটি ইহুদিকুলোদ্ুব, 
কয়েক পুরুষ হইল ইংরেজদিগের দেশে 


“বাস করিয়া ইংরেজ হইয়াছেন । ইংরেজ 


দিগের সহিত তাহার পুরুষান্গক্রমে আআ. 
দান প্রদান চলিয়া আসিতেছে কিন্ত 
তথাপি ইহুদির ভ্রু তাহার বংশ হইতে 
এপর্যন্ত লোপ পায় নাই। (২) কোন 
কোন বাক্তির ভ্রমধ্যে ছুই তিন গাছি 
করিয়া চুল কিঞ্িঃৎ বিশেষ পরিমাণে 
বৃদ্ধি পায়। তাহাদের সন্তানদ্বিগের মধোও 
এই সামান্য ন্ানাধিকাটি দেখা যাস) 
(৩) কোন কোন বাক্ির মস্তকে একটি 
করিয়] শ্বেত বা তাম্বর্ণ কে গুচ্ছ থাকে। 
তাহাদের অস্তানদিগের মস্তকে কোন 
ভাগে না কোন ভাগে এ রূপ স্বতন্ত্র 
বর্ণের কেশগুচ্ছ দেখিতে পাওয়া যায় । 

ভৃতীয়তঃ। জনক বা জননীর ন্যায় 
সন্তানের বলমাংস শিরা ইত্যাদি হইয়! 


বা 
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থাকে। (১) অনেক সময় দেখা যায় পিত! 
পুত্রের একই প্রকার হস্তাক্ষর, এমন 
কিশুনাযার যে সন্তান জনকের হত্তা- 
ক্ষর কখন দেখেনাই তথাপি পিতার 
নায় তাহার তর্তাক্ষর হইয়াছে ; যদাপি 
ইহা সত্য হয় তবে ইহার একমাত্র 
কারণ অনুভব হইতে পারে : জনকের 
যে রূপ সঙ্গ শিরা ও বলমাংস দ্বারা 
অঙ্গুলি নির্িত হইয়াছিল পুত্রেরও অবি- 
কল সেই রূপ শিরা ও বলযাংসে অঙ্কুলি 
গঠিত হইয়াছে । জনকের নায় সন্তা- 
নের যে হস্তাক্ষর হইয়। থাকে ইহা স- 
ব্রদা দেখা ধায় কিন্ত জনকের হস্তাক্ষর 
না দেখিলেও সন্তান যে জনকের মত 
লিখিতে পারে এবিষয়ে সন্দেহ আছে। 
মহাপত্ডিত ডারউইন সাহেব হস্তলিপি 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন* যে এবিষয়ে আরও 
বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক । (২) অনেকের 
চলন ও ভঙ্গী জনকের ন্যায় অবিকল 
হইয়া থাকে । যে স্থলে এ প্রকার 
দেখাযায় সে স্থলে বুঝিতে হইবে শরীর- 
পরিচালক বলমাংস পিতাপুভ্রের একই 
রূপ। (৩) কণ্ঠস্বর সন্গন্ধেও তরী কথা 
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বলা যাইতে পারে। কণ্রন্ধ, দে রূপ সন্থু- 
চিত ও প্রসারিত হয় তদনুরূপ স্বর বিনি- 
গত হইয়া থাকে। পিভাপুভ্রের একরূপ 
স্বর শুনিলে বুঝিতে হইবে যে তাহাদের 
উভয়ের মধ্যে কণ্ঠের গঠন একই গ্রকার। 
হস্তলিপি চলন ভঙ্গী ইত্যাদি সম্বন্ধে 
কোন বাক্তিবিশেষের উদাহরণ দেওয়| 
গেল না। এ সকল বিষয়ে জাদুশা 
এত সচরাচর দেখা যায় যে উদাহরণের 
প্রয়োজন বোধ হয় না। সে যাহ হউক, 
সন্তানের বাহ্যিক আকৃতি জনকের ন্যায় 
হয় এই কথাই লোকের অনুভব আছে 
কিন্তু যাহা বল! গেল তদ্দারা প্রতিপন্ন 
হইবে ষে সন্তানের আভান্তরিক গঠন ও 
জনকের স্যার হইয়া থাকে । 

চতুর্থ। এক্ষণে অভ্যাস, শিক্ষা 
গ্ররতি, প্রবৃত্তি ইত্যাদির পরিচয় দেওয়! 
যাইতেছে । : (১) একব্যক্তি অভ্যাস- 
বশতঃ বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ 
বিস্তাস করিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করিত; 
তাহার কন্তাটি অতি শৈশব অবস্থায় 
পিতৃ অভ্যাসাট পাইয়াছিল। যখন জ্ঞান 
মাত্রই জন্মে নাই তখন কন্যাটি পিতার 
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স্ায় বাম উরুর উপর দক্ষিণ উকুপ্ত(পন 
করিয়া চিৎ হইয়! শয়ন করিয়| থাকি ত %। 
(৯) কুকুরকে নান। কৌশল শিখান ভঈয়। 
খাকে; তন্মধো একবার একটি কুকুরীকে 
ভিক্ষা করিতে শিখান হইয়াছিল | যখনই 
তাহার কিছু লইবার ইচ্ছা হঈত, শিক্ষিত 
মত ভিক্ষা না করিলে তাহা পাইত না। 
কুন্কুরীর কয়েকটি শাবক জন্মে, তন্মধো 
একটিকে দেড় মাস বয়সের সময় তাহার 
গর্ভৃধারিণীর নিকট হইতে লইয়া স্বতন্্ 
স্থানে রাখা হয়। পরে শাবকটি সামা 
কি আট মাস বয়সের সময় তাহার গর্ত- 
ধারিণীর ন্যায় ভিক্ষা 'আরম্ত করিল 7 
কেহ তাহাকে ভিক্ষা করিতে শিখায় 
নাই, কাহাকেও সে ভিক্ষা করিতে দেখে 
নাই অথচ শাবকটি ভিক্ষা শিখিরাছিল। 
শাবকের এই জ্ঞানটি [মাতৃশিক্ষাজনিত 
এবং মাতৃবীজ* হইতে প্রাপ্তা। এই|ষে 
দুঈটি পরিচয় দেওয়া গেল ইহা দ্বারা 
আমাদের একটি প্রাচীন প্রথার হেতু 
নির্দেশ করা যাইতে পারে। আমাদি- 
গের এই প্রথা ,ছিল যে, কোন উপজী- 
বিকা অবলম্বন করিতে হইলে যুবারা! 
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পৈতৃক উপজীবিকা অবলম্বন করি; 
পৈতৃক ভিন্ন অন্ত কোন বাবসায় গ্রহণ 
করিত না, সমাজও তাহা গ্রহণ করিতে 
দিত না। কেন না পিতৃব্যবলায় অনি 
সহজে শিক্ষা হুর ॥ সমাজ ছুই কারণে 
এই নিয়ম বদ্ধ করিয়াছিল; প্রথম বৈজিক 
কারণ দ্বিতীয় ষংসর্গ কারণ ॥ বালকের 
ভ্ঞানোদয় হঈলে প্রথমেই পিতার বাব- 
সায় দেখিতে পায়, দ্বেখিয়াই ততক্ষণ 
তাহার অনুকরণ করিত্তে থাকে, পিভৃ- 
ব্যবসায় লইয়া: ক্রীড়া! করিতে থাকে, 
সে ক্রীড়ু! এক প্রকার শিক্ষা। বালক 
পিতৃবাবসার অন্থুকরণ করিবে, ভাহা! 
অভ্যাস করিবে এই তাহাদের স্বভাব- 
সিদ্ধ। পাক্কীবাহকদ্িগের সন্তানেরা একত্র 
হইয়া লগুড় স্বন্ধে করিয়া পিতৃবাবসায় 
অনুকরণ করিয়া থাকে । বণিকের সন্তা 
নেরা যে বয়সে তুল ধরিয়! ধুলা ওজন 
করিতে করিতে বলে “এই পাচ সের, 
এই সাত সের তিন ছটাক১৮ তত্তবায় কি 
অন্য ব্যবসায়ীদিগের সন্তানের! সে বয়সে 
ওজন কাহারে বলে তাহা জানে ও ন!। 
তন্তবয়ের সন্তানের! হয়ত মে রয়নে 
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নাটাঈ ঘুর!য় অথবা! হেলিয়। ছুলিয়। মাকু 
চালানর অনুকরণ করে । চিকিৎসকের 
স্তানের। দেখা যায় পাঠারস্তের পূর্বেরব 
ৰিনাচেষ্টায় যাহা শিখে অন্য বাবসা- 
স্বীর সন্তানেরা বষ্শ্রম ও সময়বায় না 
করিলে তাহা শিখিতে পারে না । অ- 
নেক দিন হঈল একবার আমরা কোন 
চিকিৎসকের গৃহে উপস্থিত ছিলাম, 
তথায় একটি অপরিচিত দ্রব্য দেখিয়া 
উহার নাম চিকিৎসককে জিজ্ঞাস! 
করিলে একটি বালক উত্তর করিল “জটা- 
মাংসী” আমরা আর একটা দ্রব্য দেখা- 
ইয়া নান জিজ্ঞাসা করায় আবার বাল- 
কটী উত্তর করিল “কর্কল, এ তুমি জান 
না" কালকটির বয়দ তৎকালে চারি- 
বতমরের অধিক ছিল না এই অল্পবয়সে 
জরব্যনাম শিক্ষা হইয়াছে বলিয়া আমরা 
তাহার প্রশংসা করিতেছিলাম, তাহাতে 
চিকিৎসক বলিলেন 'আমাদের সন্তানেরা 
অল্প বয়সেই এ সকল শিখিয়া থাকে, 
সর্বদাই দেখে শুনে কাজেই ন! শিখা- 
ইলেও শিখে, একথ। মতা, কিন্ত এক 
চিকিৎসকের পক্ষে নহে, সকল ব্যবমা- 
যীদিগের পক্ষে সমভাবে খাটে । পিভৃ- 
বাবসার অনায়াসে শিখিতে পাওয়। ঘায় 
এবং অনায়ামে শিখিতে পারা যার। 
বলা হইয়াছে জ্ঞানারস্ত- হইতেই পিভৃ- 
বাবসারে দৃষ্টি পড়ে, তাহা না শিখ্ম- 
ইলেও শিখা যায়, আবার বৈজিক কারণ 
, তাহাতে মহায়কাঁ করেঃ এই ছুই 
কারণে পিতৃব্যবমায় অতি হজে শিক্ষা 


বৈজিক তত্ব। 
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হয়। সন্তান বুদ্ধিমান না হঈলেও পিতৃ- 
বাবসায় শিখিতে তাহার বড় কঠিন বোধ 
ভয়না। সন্তান বুদ্ধমান হইলে ত 
কথাই নাই! সে সন্তান পিতৃব্যবসায়ের 
উন্নতি করিতে সক্ষম হয়। পূর্ব্বকালে 
আমাদের শিল্পীরা যে বিশেষ খাতি- 
লাভ করিয়াছিল এই নিয়নাবলম্বন 
তাহার প্রধান কাবণ। তাৎকালিক 
সমাজের ধারণা ছিল যে এই পদ্ধতি 
অবলম্বন করিলে দেশের ব্যবসায় ক্রমে 
উৎকর্ষ লাভ করিবে, কেহ অপর বাব- 
সায়ে অপটু হইলেও আপন পিতৃব্যব- 
সায়ে নিশ্চয় পটুত। লাভ করিবে, তাহ 
হইলে সমাজের মধ্যে কি পটু কি অপটু 
সকলেই  প্রয়োজনমত ধনোপার্জনে 
সমর্থ হইবে । বোধ হয় এই পদ্ধতির 
অনুরোধে জাতিবদ্ধনের স্থষ্টি হইয়াছিল । 
তৎকালে যুচির সন্তান কখন বস্ববয়ন 
শিখিতে পাইত না। এই নিরমের 
মন্দ কল অবশ্য অনেক ছিল; মুচির 
সন্তান প্রতিভাশালী হইলেও তাহাকে 
জুতাগঠনে নিবুক্ত গাকিতে হইত; সে 
ব্যক্তি বিদ্যান্থুশীলনে বা অন্য বাবসায়ে 
নিযুক্ত থাকিতে পাইলে যে উপকার 
করিতে পারিত, সমাজ তাহাতে বঞ্চিত 
হইত। কিন্তু এ কথার বিপক্ষে উত্তর 
করা যাইতে পারে যে, সম্তানের বুদ্ধ 
ও প্রকৃতি বৈজিক নির়মান্থুমারে জনক 
জননীর ন্যায় হইয়া থাকে, অতএব 
সুচির সন্তান গ্রতিভাশালী হওয়া বড় 
সগ্ভব ছিল না। বিদেশী চর্ম্ক!রের সম্তা- 


৩৪৪ 
নকে অসাধারণ বুদ্ধসম্পন্ন হইতে শুন। 
গিরাছে, কিন্ধব বাঙ্গালায় যেরূপ সমাজ 
ছিল, এবং অদ্যাপি যেরূপ রহিয়াছে 
তাহাতে সুচির বংশে গ্রতিভাশালী সন্তান 
বড় দেখা যায় না। বেস্তানে দেখা 
যাইতেছে সন্তানের শারীরিক গঠন অতি 
স্থঙ্মান্ুসথক্ম অংশে জনকের ন্যায় হয়, 
েস্থলে পৈতৃক প্ররুতি বা পৈতৃকপটুতা 
সন্বন্ধে যে কোন সাদৃশ্য জন্মিবে না এমত 
সম্ভব নহে। বরং তাহার তূরি তূরি প্রমাণ 
আছে। হারবাট স্পেন্সর সাহেব* 
বিলাতের কতকগুলি বিখ্যাতনামা সং- 
গীতবিৎদিগের নাম উল্লেখ করিয়া দেখা- 
ইয়াছেন যে তাহাদের প্রত্যেকের জনক 
ংগীতব্যবসারী ছিলেন, এবং সেই 
জন্যই তাহারা সংগীতশান্ত্রে বিশেষ 
নিপুণ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ টবজিক 
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নিয়মানুসারে তাহারা পিতৃবিদ্যায় পটুতী! 
লাভ করিয়াছিলেন । আমাদের দেশেও 
এরূপ দেখিতে পাওয়া যান্স; সংগীড় 
বিদ্যায় এক্ষণে: বাঙ্গালির মধ্যে তানরাজ 
যছুনাথ ভট্টাচার্য একজন প্রধান বলিয়া 
গণা, তাহার পিতা সেতারবাদ্ো বিশেষ 
নিপুণ ছিলেন। শ্রীক্ষেত্রনাথ গোস্বামী 
দেশীরসংগীতবিদ্যার অধ্যাপক, তাহার 
পিত! এ বিদ্যায় একজন পণ্ডিত ছিলেন। 
পশ্চিমাঞ্চল হুইতে যে সকল “খেয়ালি ও 
ঞ্রুপদী”, আমাদের দেশে আইসেন, তী- 
হার! প্রায় সকলেই তানস্ন বা অন্য 
কোন না কোন “ওস্তাদ ঘরনা” বলিয়! 
পরিচয় দেন। বাস্তবিক তাহা মতঃ 
হউক বা না হউক, তাহাদের পরিচয় 
দ্বারাস্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে গে, “ওস্তাদের' 
বংশে “ভাল ওন্তাদ”' জন্মে এ কথ! 
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কি বাঙ্গালা, কি হিন্দুষ্থান সর্বত্র চলিত 
আছে। কেবল সংগীতবাবসায়ী কেন? 

বাবসায়ী হউক আপন বাবসায়ে 
পারদণ্শ হইলে,--সে পারদর্শি ভার অংশ 
তাহার সন্তানের লক্ষিত হ্য়। অল্প 
আয়াসে পিতৃব্দযা অধিক শিখিতে 
পারে, লোকে বলে বালকের তাহা পূর্ব্ব- 
জন্মার্জিত ছিল, এক্ষণে বুঝা যাইতেছে 
পূর্বজন্মাঞঙ্জিত নহে, পৃর্বপুরুতার্জিিত । 
সকল বাবসায়ীদিগের মধো 'এই নিয়ম 
সর্বদা দেখিতে পাপুত্মা যায়|. বর্ধমান 
মহারাজ্গার সভানৎ কবিরাজ তোলানাথ 
কণ্াভরণ বাঁতব্যাধি চিকিৎসায় এদেশের 
মধো প্রায় অদ্বিতীয়। তাহার পিতা আশ্চর্ধা 
চকিৎসক ছিলেন,সু নাযায়)তাহার পিতা- 
মহ বাতব্যাধি চিকিংসার নূতন পদ্ধতি 
আবিষ্কার করেন। ক্ধিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ 
সেন একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন চিকিৎসক, 
তাহার পিতা ঢাকা অঞ্চলে চিকিৎসা- 
বাধনায়ে বিশেষ যশস্ী ছিলেন। এই- 
রূপে দ্বেখা যায় যে,প্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা 
প্রা সকলেই প্রসিদ্ধ. চিকিৎসকের 
সন্তান। ইহার বৈজিক কারণ মানিতে 
হইবে। ধাহারা সে নিয়মানভিদ্র ঠা- 
হার! হয়ত বলিতে পারেন, সুচিকিতৎ- 
সকের পুত্র যে স্থচিকৎসক হয়, তাহা 
কেবল শিক্ষা গুণে, বীজগণে নহে এই 
কথার উত্তরে আমর উলিখিত পরিউক়্ 
স্মরণ করিয়া দিয়। জিজ্ঞানা করি, কুন্ধুরী- 
শাবক যে ভিক্ষা করিত, তাহ কি শিক্ষা] 
কৌশলে? তাহাকে ত. কেহ ভিক্ষা 


বৈজিক তব। 


শিখায় নাই। ছগ্ধপোষা শিশু উরুর 
উপর উরু রাখিয়া! পিতার ন্যায় যে শয়ন 
করিয়া থাকিত, তাহা কি শিক্ষাজনিত? 
শিশুটির ত তখন শিক্ষ/র উপযোগী কোন 
জ্ঞান জন্মে নাই। “বুনিক্বাদী” চিকিৎ- 
সক বা সংগীতবিৎদিগের টনপুণা কতট! 
শিক্ষা্ঘনিত 'আর কতটা বা পিতৃ- 
বীঙ্গগুণে তাহা পৃথকৃরূপে প্রকাশ পায় 
না বলিয়াই যে বৈদ্ধিক গুণ অস্বীকার 
করিতে হইবে এমত নহে। যাহার! 
এই বিষয়ে বিশেষ তদন্ত করিয়াছেন, 
তাহাদের বিশ্বাস, ক্রমে দৃ়ীভূহ হইর! 
গিয়াছে । এক্ষণে এই নিয়মের প্রতি 
নির্ভর করিয়া লোকে কতগ্রকার বা- 
ণিজা করিয়া ধনবান্‌ হইতেছে । এই 
সম্বন্ধে হারবাট স্পেন্মার বলেন, বে, 
এ5এ৩1818 2 00959 1709006107)3 0৮ 
1859 09০0. 5০ 10115 ৮6899 &5 19 
7217] 100) 90650161006, (00079 
879 19 10080010708 89 6788$০701)5 
85:001956 ৮1001) 018৮0 01009729709 
1079 1770708700119 0051... 9179) 
70859 00090581105 01 2092) 1)959 
[7906 ০7 1935 46]99005 00) 11191710007 
91 0006 10061030095 00065 47 0০ 
510)[19 2700. 7১610)6088115 79০০৪9৫ 
9058758101853-0150 410028 চাও 8700 
008৮ 070. 17)187:92)093 01590. ০৮, 
87500970094 00৮7) 10080009797 


90. (0 26706809101 00098919০15 
100979806 ০01১807073) 1)88 1)0001816 


খ 


৩৪৬ 


80) 0108108157119 00115101101) ৮6 
2805 70০9])% 16 101)05 10658526010, 
]) 1১769962801 2711770818 মাও 1109 
500৫]) &. 01793) 160 1১5 ৯৮০] 9১০ 
76700350700 91067210171 3001) & 
000510607), 109 ০90190071৬৮ 
101007000011771095০0107৫8701- 
28707. 270. 10011671160 2৪ ৮61] 43 
00101 [১০০0118710105, 10677090009 
17000070159 11109521৮01 101" 5000৯3- 
[ঘি] 10075, 00115 0% 301)07107 10503, 
৪০) 80 000৮০, ০071810685৭ 
[)০11716195, 176709911১9 ০7910] 
9০০7৫ ০11১6107998 ০% 1)1017-)700 
07505 0100 91১০৮৮02195. 17670০9 
0) ০7০ (0001) 60 8৮010 106610101- 
1079 101 170197107 30০0]5, 

যাহারা ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া লইয়া 
বাণিজ্য করে,তাহারা কেবল এই নিয়মের 
প্রতি বিশ্বান করিয়া সহঅ সহস্র টাকা 
নিত্য বায় করিতেছে । ব্যবসারীরা মক- 
লেই ঘোড়দৌড়ের সময় ঘোড়া পরীক্ষা 
করিয়! ক্রয় কারে না, অনেকে ঘোটককে 
অতি শৈশব অবস্থায় ক্রয় করিয়া গ্রাতি- 
পালন করে। কেবল ক্রয়ের সময় 
বিশেষ করিয়া এইমাত্র অনুসন্ধান করে 
যে, শাবকের জনকজননীর মধ্যে কে 
কয়বার জয়ী হইয়াছিল, যদি সে পরিচয় 
বাঞ্ছান্ুরূপ হয়, তাহাহইলে ব্যবসারীর। 
আর কোন সন্দেহ করে না, ঘোড়া 


নিশ্চয়ই ভাল হইবে বলিয়া! তাহার! 


বঙ্গদর্শন 


(অশ্রহাযণ। 


তৎক্ষণাৎ অতি উচ্চমূল্য দিয়া ক্রয় করে। 
যাহাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করে 
তাহারাও এ নিয়ম অবলম্বন করিঠা 
জয়ী ঘোটকের দ্বারা শাবক উৎপাদন 
করাইয়া বিক্রয় করে ।: নিত্য এইরূপ 
ক্রন্ন বিক্রয় হইয়া আমিতেছে। ইহা 
অপেক্ষা আর কি প্রমাণ আবশ্যক। 
মৃগয়াকৌশলী কুকুরের শাবক বিলাতে 
অতি উচ্চমূলো বিক্রীত হয়, বাবসারী- 
দিগের বিশেষ জানা আছে, অপর শাবক 
অপেক্ষা মুগয়াকৌশলীর শাবক অতি স- 
হজে শিখে,ও ন। শিখাইলেও কখন কখন 
কৌশলে নিপুণ দেখা যায়। যদি এই 
সকল বিশ্বাসের কারণ না থাকি, 
তাহাহইলে এরূপ বাণিজ্য চলিত না, 
ব্যবসায়ীরা সতর্ক হইত। পিতৃগ্রকৃতি, 
পিতৃবুদ্ধি প্রভৃতি টবজিক নিয়মানুসারে ঘে 
সন্তানে যায় ইহার প্রমাণ নিত্য পাওয়। 
যায়, তবে যে মধ্যে মধ্যে বাতিজ্রম দৃষ্ 
হয় তাহার অন্যান্য অনেক কারণ 
খাকে। জনকজননীর মধ্যে পরস্পরের 
বৈপরীত্য অনেক স্থলে সেই বাতি- 
ক্রমের কারণ? অসাধারণ বুদ্ধিমানের 
মন্ত/ন অতি নির্বোধ দেখা যায়, কিন্ত 
অনুসন্ধান করিলে হয় ত প্রকাশ পায় 
যে, সন্তানের জননী অতি নির্বোধ । 
এস্থলে জননীর বৈজিক দোষে জনকের 
ইবজিক গুণ খণ্ডন হইয়া গিয়াছে । এ 
সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, আমরা 
যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব। 

পঞ্চম । বলা হুইরাছে সন্তানের আ- 
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কৃতি গ্ররুতি জনকের ন্যায় হয়) আবার 
অনুসন্ধান করিলে দেখা! যাইবে যে বিদ্ধ 
না থাকিলে, সন্তানের আফু ও স্থান্তায 
খীভূতি জনকঞ্জননীর ন্যায় হইয়া থাকে । 
বিলাতে এই কণ্! সপ্রমাণীরৃত হুইয়] 
গিয়াছে । আমাদের দেশেও এই কথায় 
বড় অবিশ্বাস নাই। উপস্থিত প্রস্তাব- 
লেখকের বংশে এই নিয়মটার যথেষ্ট 
প্রমাণ আছে, লেখকের পিতা! পচাশী 
বৎসর বয়স্‌ অতিক্রম করিয়াছেন, পিতা- 
মহের বয়স্‌ তিরাশী বৎসর হইয়াছিল, 
প্রপিতামহের বয়স কত হইয়াছিল, 
ভাহার নিশ্চয় হওয়া এক্ষণে অতি কঠিন 
কিন্ধ বৃদ্ধলোকেরা বলিয়া থাকেন, যে, 
তিনি পঁচান্তর বৎসর অতিক্রম করিয়া- 
ছিলেন। আদিন্ুর কতক আনীত পঞ্চ 
্রাঙ্মণ ও তাহাদের পঞ্চ সঙ্গীর বংশ- 
পরিচয় ঘটকেরা পুরুষান্ুত্রমে লিখিয়! 
আদিতেছেন, কিন্তু তাহার প্রতি কতদূর 
বিশ্বাস কর! যাইতে পারে বলা যায় ন!। 
যদি তাহা গ্রাহ্া করা যায়, তাহা হইলে 
দেখা যাইবে যে সেই পঞ্চব্রাহ্ধণের মধ্যে 
কাহার বংশ ২৮ পুরুষ, কাহার বংশ 
৩৭ পুরুষ হইয়াছে । সমকালীন বাক্তি 
দ্িগের বংশনম্বন্ধে এরূপ ন্যুনাতিরেক 
দেখিলে প্রতীতি হয় যে কোন কোন 
বংশের সম্তানের! অপেক্ষাক্কত দীর্ঘজীবী । 
দক্ষের বংশ ২৮ পুরুষ হইয়াছে। শ্রী 
হর্ষের বংশ ৩৭ পুরুষ হইয়াছে। দক্ষের 
সন্তানের দীর্ঘজীবী । উপস্থিত প্র- 
স্তাব লেখক দক্ষের বংশোভ্তব। অতএব 


বৈজিক তন্ব। 
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পূর্বে যে নিজপরিচয় দেওয়া হইয়াছে, 
তাহা নিতান্ত অসংল্গ্র নছে। 

ষষ্ঠ। ,জনকজননীর পীড়া সন্তানে 
যায়। শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ,মুগীরোগ, উন্মাদ 
রোগ সম্বন্ধে এই নিয্পম যে অলঙ্ঘনীয় 
তাহা অনেকেই জানেন, তাহার বাভুলা 
পরিচয় অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু আক্ষেপের 
বিষয় এই যে, জানিয়। শুনিয়াও অনেকে 
বিবাহের সময় এই নিয়মট একবারে 
ভুলিয়া যান। বাহার বংশে এই সকল' 
রোগ কম্থিনকালে হয় নাই, তিনি অনেক 
সময় অপর রোগী বংশের বীজ আনিয়! 
আপনার নিরোগী বংশে রোপণ করেন। 
যিনি পৈতৃক সম্পত্তি অথণ্য রাখিতে 
পারাকে পুরুষার্থ বলেন, তিনি হয় ত 
পিতৃদত্ত পবিত্র রক্তকে কলুষিত করিতে 
প্রিঞিনাত্র কুঠিত হয়েন না। এক্ষণে 
সে সকল কথা থাকুক। পীড়া সম্ব- 
দ্ধের নিয়ম বলা বাইতেছিল। প্রায় 
চিরস্থায়ী রো'গমাত্রই বীজান্থগামী। 
জনকজননীর হইলে গুসন্তান অন্ততির 
হইয়। থাকে, অস্থির রোগ, মাংসের 
রোগ, চক্ষের রোগ, পাকন্থলীর রোগ, 
বায়ুগ্থলীর রোগ, যে অঙ্গের রোগ হউক 
না কেন, চিরপ্থায়ী হইলেই প্রায় ষন্তা- 
নের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে চক্ষের 
রোগ বিশেষরূপে বীজান্ুবন্ী। চক্ষের 
যে প্রকার পীড়া হউক সন্তানের প্রায়ই 
তাহা! জন্মে । দুরদৃষ্টিঃ নিকটদৃষ্টি, বক্র- 
দৃষ্টি এ সকল পুত্রে যায়। রাত্রান্ধ, 
দিবান্ধ, বর্ণান্ধ সন্বন্ধেও এ নিয়ম । ইহার 


৩৪৮ 


মধ্যে বর্ণান্ধতাঁ পুজে যায় ন। পরায় দৌ- 
হিত্রে যায়। যে প্রকার পীড়াগ্রস্তকে 
লোকে সচরাচর “হুর্যাকানা”' বলে ভাহাও 
সম্তানে যায়।  নিকটদুষ্টি অনেক: প্র- 
কার আছে; আমর1 একজনের তাহার 
অতি প্রবল অবস্থা দেখিয়াছি, তিনি 
সন্মুখস্থ কোন দ্রব্য দেখিতে.হইলে তাহা 


চক্ষের নিকট লইয়। চক্ষু অভি সঙ্কুচিত না 


করিলে দেখিতে পান না। একদিন 


বালিকা কালে তাহার স্ত্রী তাহাকে উপ- 


হাস করিবার নিমিত্ত একটা দ্রব্য আপন 
চক্ষের নিরট ধরিয়! নানা ভঙ্গী করিতে- 
ছিল। অন্ধের মাতা এই উপহাস দে- 
খিতে পাইয়! রাগতভাবে পুত্র বধুকে 
অভিসম্পাত করিলেন যে তুই যেমন 
আনার সন্তানকে উপহাস করিতেছিস, 
আমি বলিতেছি তোর সম্তানেরাও 
রূপ অন্ধ হইবে ।” পুত্রবধূর ক্রমে ছুই 
তিন সন্তান হইল, আমর! সন্তান গুলি 
দেখিয়াছি তাহারা অবিকল পিতার ন্যায় 
অন্ধ হইয়াছে। প্রতিবেশীরা বলেন যে 
ব্রাঙ্মণকন্তার অভিসম্পাত অতি আশ্চর্য্য 
ফলিয়াছে। কিন্ত যিনি বৈজিক নিয়ম 
জানেন তিনি বলিবেন অভিসম্পাঁতের 
বড় আবশ্যকতা! ছিল ন|। যাহার] জন্মান্ধ 
নছে তাহাদের সম্বন্ধে এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম আছে অর্থাৎ যাহাদের পূর্ববা- 
বস্থায়' চক্ষুর কোন দোষ ছিল না পরে 
কোন রূপ আঘাত লাগিয়া বা বিষাক্ত 
দ্রব্যদ্দি সংস্পর্শে বা অন্য কোন কারণে 
চক্ষু গিয়াছে তাহাদের সন্তান অন্ধ হয় 


বহদর্শন। 
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না। কেৰল চক্ষুরোগ সম্বন্ধে কেন; 
শারীরিক যে কোন পীড়া! বা পরিবর্ভন 
আপন হইতে হয় নাই, বাহক কোন 
কারণ বশত; হইয়াছে, সে পীড়া বাঁ 
পরিবর্তন সন্তানে প্রায়ধ্যায় নী। খঞ্জের 
সন্তান খঞ্জ হয় না। যাহার অস্থি আ 
ঘাতে বা পতনে ভাঙ্গিয় গিয়াছে তাহার 
সন্তানের! ভগ্রান্তি হয় না। তথাপি 
কেহ কেহ বলেন যে সময়ে সময়ে এন্ধপও 
জন্মো। : একজনের একটি অঙ্গুলি 
অক্্াঘাতে সম্পূর্ণরূপে না কাটিয়া ক- 
কাংশে কাটে, অঙ্গুলিটি হস্ত হইতে ছিন্ন 
হয় নাই কিন্তু বাকিয়া যায়। তাহার পর 
এ ব্যক্তির কয়েকটা সন্তান জন্মে। 
সন্তান গুলির সকলেরই সেই অঙ্গুলি 
বক্র হইয়াছিল। প্রোফেপর রো!লেন- 
ষ্টান বলেন যে একজনের ভানু কাটির! 
গিরাছিল তাহার সন্তানের জানুতে ক্ষত- 
চিহ্ন হইয়াছিল। তিনি আর একজনের 
কথা বলেন থে তাহার চিবুকে অন্ত্রাঘাতের 
চিহ্ন ছিল সন্তানের চিবুকেও এরূপ ক্ষত- 
চিহ্ন হুইয়াছিন। কিন্তু এপ ঘটন! 
অতি বিরল। বসস্তরোগের ক্ষতচিহ্ন 
কখন সন্তানে যাঁর না। আমাদের দেশে 
পুরুধান্থুক্রমে জীলোকদ্দিগের নাসিকা ও 
কর্ণ বিদ্ধ করা রীতি চলিয়া আসিতেছে 
কিন্তু কখন তাহার চিহ্ন সন্তানে দেখ! 
যাস নাই। আমাদের বিশ্বাস যে, যে 
শারীরিক পরিবর্তন আপনা হইতে ন! 
জন্মে অথব! যে পরিনর্তভন শরীরের 
আভ্যন্তরিক নিয়ম সংস্পর্শ না করে সে 
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পরিবর্তন সন্তানে যায় না). তত 
সকল পরিবর্তন, সকল পীড়া, সকল 
দোষ, সকল গুণ বীন্রাবলম্বন করিয়া 
ঈন্তানে যাইতে পারে । এমন কি 
দেখা যায় গ্রসবিস্ত্রীর গ্রসবকষ্টটা পর্যান্ত 
কন্যাতে যাঁয়। দেই কন্যা গর্ভবতী 
হইলে প্রসবের সময় কষ্ট পায় । অনেক 
প্রশ্থতির স্তনে ছুপ্ধ জন্মে না, গুন! যায় 
তাহার কন্যারও স্তনে ছুগ্ধ হয় না। 
অনেক গর্ভধারিণী মৃতবৎসা, যদি তাহা- 
দের ছুই একটি কনা! রক্ষা পায় 
মে কন্যাও মৃত বস প্রসব করে। 
আবার অনেক স্ত্রীলোক অনপত্যা ব1 
বাজা আছে যদি কখন তাহাদের গর্ভে 
কনা। জন্মে সে কন্যাও মাতৃবৎ্ বাঁজ! 
হয় । আমর! দেখিয়াছি একজন ধন- 
থান ব্যক্তি পুক্রকামনায় দ্বিতীয় সংসার 


শৈশবসহচরী। 
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করিয়া ছিলেন, কিন্তু বিবাহের সমর 
জানিতেন না যে তিনি স্বপ্পপুক্রীর কনা! 
বিবাহ করিলেন। সস্তান হইল না, 


. অনেক দেবাচ্চনা করিলেন, দেবতারা এ 


সকল বিষয়ে “ নিমখহারাম”! তাহারা 
মনোযোগ করিলেন না দেখিয়৷ হতাশ 
হইয়া অদৃষ্ট:ক দোষের ভাগী করিলেন । 
দোষ অনৃষ্টের নহে দোষ ঘটকের। 
আমাদের ঘটকের! অনর্থের মূল; ঠাহার! 
বৃথা কুলমর্ধ্যাদ1 অনুসন্ধান না করিয়! 
ঘদি অনা কার্ধা করেন তাহ! হইলে 
ভাল হয়। আমরাও যদি তাহাদের 
গ্ররতি নির্ভর না করিয়া আপনাদের 
সন্তানের নিমিত্ত বল্লালি কুল না খুঁজিয়া 
স্বাস্থাসম্পন্ন পবিভ্রবংশ অন্থুসন্ধান করি 
তাহা হইলে আপনাঁদেরই মঙ্গলসাধন 
হয়। ক্রমশঃ 


-সশা্রিি3৮৮৮৮-- 
শৈশবসহচরী । 


্রয়ন্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
স্থবর্ণপুর। 

হরিনাথ বাবু অনেক দিনের পর স- 
পরিবারে স্থবর্পুর আসিলেন। আসিয়া 
বিধবা কন্যার বিবাহের জন্য যত্বুবান্‌ 
হইলেন। সমাজের- -ভদ্রলোকদিগের 
কাহাকে মিষ্ট বাক্য দ্বারা, কাহাছক 
বা ধনদ্বারা, এবং কোন২ ব্যক্তিকে 
বাঁকোন উপকারের দ্বারা হস্তগত করি- 
লেন। গসাগামী অগ্রহায়ণ মাসে বিবা- 


হের দিনস্থির হইল। স্থুবর্ণপুর সেইরূপ 
আছে,_সেইবপ চাদের আলো, সেই 
রূপ শ্যামল বর্ণ নিবিড় পল্পবাচ্ছাদ্দিত ঘন 
বৃক্ষশ্রেণী, শ্যামলবর্ণ তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর, 
পাপিয়ার আকাশভেদী চীৎকার, ক্রীড়া- 
শীল বালকদিগের আনন্দস্চকধ্বনি, 
যুবতীদিগের মুছু মধুব হাস্য,সকলই সেই- 
রূপ আছে, কেবল কুমুদিনীর আর 
সে মন নাই-স্থবর্ণপুর তাহার অগ্নি- 
কুগডরৎ বোধ হইতে লাগিল । শ্রীক্ষ 
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গেল, বর্ষ আমিল$ বর্ষ। গেল, শরৎ 
আবধিল; ক্রমে হেমন্ত আসিল; কুমু 
দিনী পদ্পপুষ্পের সহিত শুকাইতে জাগি- 
লেন।  সঙ্গেৎ একটা অন্ধ প্রন্ছু 
টিত পদ্ম শুকাইতে ছিল; কি কারণে 
জানি না, সরল! বিনোদিনী দিন 
দিন স্ান হইতে ছিল। .শরখকুমারও 
স্ুুবর্ণপুরে প্রতাগনন করির। রতি কান্তকে 
উচ্ছেদ করিয়া তাহার পুর্ব্ব সম্পত্তি দখল- 
করিলেন। জনরব যে হরিন!থ বাবু দরিদ্র- 
হন্তে কুমুদ্িনীকে সমর্পিত করিতে অমম্মত 
হওয়াতে শরৎকুমার তাহার পূর্ববকৃত দান- 
পত্র অবর্তমানে, তাহার পুর্ব এ্বর্ষোর 
অধিকারী হইলেন। শরৎকুমার তাহার 
গৃহ সকল প্রচুর অর্থ বার করির। সাজা- 
ইতে লাগিলেন। কিন্তু কি কারণে কেহ 
জানিল না তাহার গঙ্গাতীরের রমণীয় 
বৃক্ষবাটিকাটি বিক্রয় করিলেন। কাহাকে 
বিক্রয় করিলেন তাহাও কেহ জানিতে 
পারিল না, কেহ কেহ বলিল যে দেই 
বাটাতে ভূতযোনি বিরাজ করে সৈইছন্য 
বিক্রয় করিয়াছেন, এবং কোন ২ কণ্পনা- 
শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি রাষ্ট করিল যে এক 
এক দিন গভীর রাত্রে এ বৃক্ষবাটিকার 
পার্স বড়ং দেবদ।রু বৃক্ষের তলায় 
অতি দীর্ঘাকার এক মনুষামূর্তি বেড়া- 
ইতে দেখিয়াছে। কুমুদিনীর প্রিয় পরি- 
চারিকা শ্যাম। জানিত যে সেই বাটাতে 
একজন বিখ্যাত ভূতের ওঝা আসিয়া 
বাস করিয়াছিল, তাহার কারণ, সে 
এক দিবস বৃক্ষবাটিকার একজন পরি- 


বঙ্গদর্শন । 
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চারককে গঙ্গাতীরে দেখিতে পাইয়। 
জিজ্ঞাসা করিরাছিল-__হাগা তোনর! 
কারা ? তোমাদের কি সাহস? দ্ুতের 
বাড়ীতে আসিক্ক। বান! লইয়াছ? পর্ণ 
চারক উত্তর কারয়/ছিল, আমাদের মুনির 
এক জন পশ্চিম দেশীয় বিখ্যাত ভূতের 
ওঝা। সেই অবধি শ্যাম। জানিত যে 
ভূতের ওঝ| সেই বাটীতে বাস করিয়াছে! 
যাহ! হউক সন্ধ্যার পর সেই বাটার নিক- 
টের পথ দিয়! আর কেহ যাতায়াত করিত 
নাঃ দিবসে যাহার! যাইত তাহারা সেই 
বাটাতে নৃতন : প্রকার চাকর নফরের 
আবির্ভাব দেখিয়া অনাপ্রকার দন্দি- 
হান হইল। 

এই সময়ে নিষ্ম্্া নিন্দাপ্রিয় এবং 
মিথ্যাগন্পপ্রিয় সু বর্ণপুর গ্রামবাসীরা নান! 
প্রকার কথা লইয়! ব্যতিব্যস্ত হইল। 
কোথাও দোকানে বসিয়া, কোথ।ও চণ্ডী- 
মণ্ডপে বমিয়া। কোথাও দেবমন্দিরে 
বমির, এবং কখন কখন পাঠশালায় 
গুরুমহাশয়ের নিকট বসিয়া, দলে দলে 
গ্রামবাসীরা এ সকল নূন কথা লইয়া 
আন্দোলন করিতে লাগিল, প্রথমতঃ 
বিধবাবিবাহ, দ্বিতীয়তঃ দান করিয়| ফিরে 
লওয়া, তৃতীন্বতঃ গঙ্ষাতীরের বাটীতে কে 
বাম করিল! ক্ত্রীলোকদিগের ত কথাই 
নাই। ফলাহারে ত্রাহ্মণদিগের্যার গঙ্গা 
তীরে সারি দিয়া বসিয়া আহ্িক করিতে 
করিতে, কুমুদিনীর, শরৎকুমারের। এবং 
গঙ্গাতীরের বৃক্ষ বাটি কা-অধিষ্ঠাতা ভূতের 
আাদ্ধ করিতেছিল। এ ত বুদ্ধা এবং 
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অর্দবয়সীদিগের সভ1। মধ্যাহ্ন কথ্য স্লান- 
কিরণ না হইতে হইতেই প্রৌঢা এবং 
দুবতীগণ কেহ ছুগ্ধপোষ্য শিশু তাগ 
করয়া,কেহ পীড়িত স্বামী ত্যাগ করিয়া, 
কেহবুদ্ধ পিতা 'ত্যাগ করিয়া, দলে দলে 
হরিনাথ বাবুর বাটার সন্গিকট নিভৃত এবং 
বৃহৎ একটি পুষ্করিণীতে গাত্রপ্রক্ষালন 
উপলক্ষে আনিয়া মিলিত হইতে লাগিল । 
কোন যুবতী যদি .অসামান্! সুন্দরী হয় 
তবে তাহার প্রতিবেশী যুবতীগণ তাহাকে 
বিষনয়নে দেখিয়া থাকে, তাহার অতি 
সামানা ছল পাইলে তাহাকে অতিশয় 
দ্বণিত ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া 
থাকে । কুমুদিনী অসামানা। সুন্দরী, 
স্বর্ণপুর গ্রামের মধো শ্রেষ্ঠ। স্ুন্দরী,বিধব1 
হইলেও পুনরায় বিবাহ হইবে, তাহাতে 
আবার অতি বাঞ্চনীয় পাত্রের সহিত, 
রূপ, গুণ, ধন, যৌবন, সকলি আছে 
এমন পাত্র শরৎকুমারের সহিত বিবাহ 
হইবে, প্রতিবেশিনীদিখের কি হিংসার 
শেষ আছে! সুতরাং সকলে ঘাটে একত্র 
মিলিত হইয়া কুমুদিনীর নিন্দার এক- 
শেষ করিতে লাগিল। এক দিবস সন্ধ্যা 
হইয়াছে,পুদ্ধরিণী অধিষ্ঠাত্রী যুবতীদিগের 
ন্ধপে লজ্জিত হইয়া চন্ত্রদেব একথানি 
বৃহৎ রূপার খালের ন্যায় বৃক্ষশ্রেণীর 
অন্তরাল হইতে. উকি মারিতেছেন। ছুই 
চারিটি মাত্র যুবন্তী ঘাটে কুমুদদত্দীর 
নানা প্রকার নিন্দা করিত্তেছে। এমত 
সময়ে তাহার ভগিনী বিনে।দিনী একা- 

কিনী ঘাটে আসিয়া! দীড়াইল, তাহাকে 


শৈশবসহচরী। ্ 


৮ 


দেখিব! মাত্র নিন্দাগ্রিয় স্ত্রীগণ, লজ্জিত 


ও অপ্রতিভ হুইয়া একে একে ঘাট 
হইতে উঠিয়া! গেল। এখন চন্দ্রদেব 


নিঃসস্ষোচে বৃক্ষশ্রেণীর পম্চাৎ হইতে 
পূর্ণজ্যোতিতে নীলাকাশে প্রকাশ পাই 
লেন, দেখিয়! গাছ পালা, লতাপাতা, 
নদনদী, পাহাড় পর্বত গিরিগুহাসম্থলিত 
সমুদায় জগৎ হাসির! উঠিল। 





চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 


সায়াছে। 

নিভৃত, নির্জন, নিঃশষ,[ুএবং]চন্দ্রা- 
লোকবিধূত পদ্মপুঞ্ষরিণীর ঘাটে বিনো- 
দিনী একাকিনী বসিয়া কি ভাবিতে 
ছিলেন,_কখন পিপ্ধ জ্যোতির্দ্য় নয়ন- 
রঞ্জন চন্দ্রের প্রতি, কখন বা উজ্জল 
সান্ধা তারার প্রতি চাহিয়া অনন্যমনে 
ভাবিতেছিলেন। চাহিয়া চাহিয়৷ দীর্ঘ 
নিশ্বান. ফেলিলেন। কি গভীর চিন্তা 
করিতেছিলেন কে বলিবে?1 হেমন্তের 
অতি শীতল নীহারে শরীর আর্্র হইয়! 
কিঞ্চিৎ শীত বোধ হওয়াতে বিনোদিনীর 
সংজ্ঞা হইল, আস্তে আস্তে জলে নামি- 
লেন। স্থির সরসীবক্ষে একটি প্রস্ফুটিত 
পদ্ম ছুলিতেছিল, একটি রাজহংস স্বচ্ছ 
বারিবক্ষে বিচরণ করাতে তাহার জল- 
হিল্লোলে পদ্মটি হেলিতেছিল ছুলিতে- 
ছিল। জলে নামিয়! বিনোদিনী তাহাই 
দেখিতেছিলেন। কখন কখন এমত ঘটে 
যে, চিত্তবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান করাবায় 


৩৫১. 
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না, কোন কার্ষোর ফলবিশেষ সুখগ্রৰ 
নহে বরং অমঙ্গলনক হইতে পারে 'অ 
থচ সেই কার্ধাসাধনে চিন্ছ ছুর্দমলীয় 
বেগে ধাবমান হর। পদ্ম ফুলটি ভুলিতে 
বিনোদিনীর বিশেষ স্পৃহা ছিল না বরং 
শীতপ্রযুক্ত অধিকক্ষণ জলে নিমগ্র 
থাকিতে বিশেষ অনিচ্ছা ছিল, তথাচ 
সেই পুম্পটি তুলিবার জনা চিত্তের 'ছুর্দম- 
নীয় বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না । 
যেরূপ অলসচিত্তে অলসশরীরে বসিয়া 
চিন্তা করিতেছিলেন, সেইরূপ চিত্তে 
সেইরূপ শরীরে জলে নিমজ্জন করিয়া 
মেই পুষ্প-উদ্দেশে.চলিলেন। বাল্য কাল 
হইতে বিনোদিনী সন্তরণে পটু ছিলেন, 
নিঃশবে স্থিরঅঙ্গে রাজহংসীর ন্যায় 
যাইয়া পুষ্পটি চয়ন করিলেন, প্রত্যাগমন 
কালে হঠাৎ অঙ্গ অবশ হইতে লাগিল, 
ভাবিলেন শীতবশতঃ শরীর অবশ হই- 
তেছে। অতি কষ্টে কূলে পৌছিলেন, 
কিন্তু পৌঁছিবা মান্র অচেতনপ্রায় ভূ- 
পতিত হইলেন। 

তীরোপরি একটী অস্ত্র বৃক্ষের অন্তরাল 
হইতে এক ব্যক্তি উকি মারিয়। তাহাকে 
পূর্বব হইতে লক্ষ্য করিতে ছিল; এক্ষণে 
তাহার মৃচ্ছ্াবস্থা দেখিয়া সে ব্যক্তি 
বৃক্ষান্তরাল হইতে অতি দ্রত আসিয়া 
তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া অন্তহির্ত হইল । 
বিনোদিনী অজ্ঞান হন নাই কেবলমাত্র 
শারীরিরু দুর্ববলতার জন্য ভূপতিত হইয়া- 
ছিসেন। যখন নৃশংস তাহাকে লইয়া 
পলাইবার চেষ্ট। করিতেছিল, তখন 


বঙ্গদর্শন । 


( অগ্রহাক়ণ। 


বিনেদিপী চীৎকার করিয়া উঠিলেন?। 
পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন; 
তাহার চীৎকার শুনিয়া পশ্চাৎ হইডে 
কে এক বাক্তি সেইরূপ স্বরে অভয় 
দিল, নৃশংস যেই স্বর ুঁনিবামাত্র বিনো- 
দিনীকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া পলা- 
য়ন করিল। : বিনোদিনী আস্তে আস্তে 
উঠিয়া গুহে প্রশ্ঠাগমন করিতে লাগিলেন, 
ইতিমধো হঠাৎ একটি যুবাপুরুষ তাঁহার 
সম্মুখে আসিয়াঃগতিরোধ করিল বিনো- 
দিনী হঠাৎ ভয় পাইয়া চমকিতা হইলেন, 
তৎপরে যুবার মুখপ্রতি চাহিবামাত্র সেই 
ভয় অন্তহিতি হইল, লজ্জার শিরোবসন 
টানিয়া মুখ আবৃত করিলেন, এবং কোন 
কারণে শরীর চঞ্চল হইল,তছুপরে যুবক, 
যে ফুলটি তুলিতে গিয়! বিনোদিনী শ্রাণ 
হারাইতেছিলেন, সেই ফুলটি তাহার হস্তে 
দিলেন। দিবার সময় কি কথা বলিতে 
লাগিলেন, সে একটি কি দুইটি কথা৷ নহে 
অনেক গুলি কথা বলিতে লাগিলেন। 
বিনোদিনী মুখ আবৃত করিয়া নত মন্তকে 
দক্ষিণপদের বৃদ্ধাঙ্থুলির ছার মৃত্তিকা ক্ষ 
করিতে করিতে তাহ! শুনিতে ছিলেন, 
কিঞ্চিৎ দূর যাইয়া পথিমধ্যে পরিচারিকা 
শ্যামার সহিত বিতাদিনীর সাক্ষাৎ হইল, 
তাহাকে দেখিয়! শ)াম। বলিয়া উঠিল 
এষ্থ্যা গা গৃহস্থের মেয়ে এত রাত পর্য্যন্ত 
ক্কি জলে পড়ে থাকৃতে হ্য়।" বিনোদিনী 
কোন উত্তর না করাতে শ্যামা নিকটে 
আসিয়া তাহার মুখপ্রতি দৃষ্টি করিয়া 
আশ্চার্যান্বিত হইল। দেখিল- গতি অন্য- 
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মনার ন্যায়, মস্তক কুলবধুদিগের ন্যা 
আবরিত। শ্যামা ততৎপরে মনে মনে 
ভাবিতে লাগিল “ ই এই যে হয়েছে 
দেখছ না হবে কেন, ভরষন্ধেয 
বেলা, একলা গাহ তলায় পুকুর পাড়ে 
বেড়াবেন। এঁকে পাবে না ত কাকে 
পাবে? ভাগ্গিস. একজন ভাল 
ভূতের রে।জা৷ এ গায়ে এয়েচে, নহিলে কি 
হত! তৎ্পরে অতি ব্যস্ত হইয়া তাহার 
হস্ত ধন্সিতে গিয়।, হঠাৎ পম্চাৎদিকে দৃষ্টি 
পড়িল । দেখিল দীর্ঘ(কার মন্বেশ্ী 
এক ব্যক্তি তাহাদিগের পশ্চাৎ পম্চাৎ 
আদিতেছে। শ্যামা কিঞ্চিৎ ভীতা হইয়া 
চীৎকার ক্ধরিল “কের ?”” দীর্ঘাকার 
ব্যক্তি তাহ গুনিৰামাত্র নিকটস্থ. এক 
জগ্গলমধো  অন্তহিতি হইল। তখন 
বিনোদিনীর চমক হুইল এবং অতিদ্রত- 
পদে উভয়ে গৃহাভিমুখে চলিল। 





পঞ্চব্রিংশ পরিচ্ছেদ | 
নিশীগে। 


গভীর যামিনীতে একটি বিজ্মনকক্ষে 
কুমুদিনী তাহার ভগিনী -বিনোদিনীর 
মস্তক উরূপরে রাখিয়া একাকিনী বমিয়! 
ভাবিতেছেন। বিনোদিনী বিষম জরে 
অচেতনপ্রায়, মধো. মধ্যে এক একবঞর 
চক্ষুুত্্ীলন করিস! অন্বুট স্বরে কি 
বলিতেছেন আবার অচেতনপ্রায় হইতে- 
ছেন। কুমুদিনীর চক্ষে নিদ্রাকর্ষণ নাই, 


শৈশব্সহচরী । 
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ঘন ঘন ভগিনীর গাত্রে হাত দিয়। উত্তাপ 
পরীক্ষা করিতেছেন, আবার ভাবিতে- 
ছেন,সন্ধা। রাত্রে কে এবং কি অভিপ্রায়ে 
বিনোদ্দিনীর পশ্চাৎ২ অনুসরণ করিয়া- 
ছিল। ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে অতিশর 
গ্রীশ্ম বোধ হইল, আস্তে আস্তে বিনো- 
দিনীর মণ্ঠক আপনার উরু হইতে উপা- 
ধানে রাখিয়া, পশ্চিমদ্িকের একটা গবাক্ষ 
খুলিয়া তাহার নিকট ফীড়াইলেন। 
গবাক্ষের নিকট একটা নিম বুক্ষ ছিল, 
তাহার ডালেখস্থিরভাবে বসিয়া ছুই 
একটা পক্ষী নিদ্রিত ছিল, গবাক্ষোদঘাটন 
শব্দে বৃক্ষ হইতে তাহারা এক একবার 
পক্ষ সাপট দিল, বৃক্ষের ক্ষুত্র-পল্পবের 
অন্তরালে স্ডিমিত্বগ্রায় £চন্দ্রদেবকে অ- 
নেক গুলি বৃহত২ উজ্জ্বল .হীরকখণ্ডের 
ন্যায় দেখা যাইতে ছিল । কুমুদিনী অ- 
নেক ক্ষণ সেই স্থানে দাড়াইয়া, শীতল 
নৈশ বাঘু সেবন করিয়া পুনরায় ভগি- 
নীর নিকট আসিরা, আবার" গাত্রোত্তাপ 
পরীক্ষা করিলেন । ছুই একবার “বিনোদ 
বিনোদ"বলিয়! ডাকিলেন$ উত্তর নাই। 
বিনোদিনী জরে অঘোর হইয়া রহিয়্াছেন। 
চিন্তিত হইয়া! মুখ ফিরাইলেন।  গবাক্ষ 
্রহি দৃষ্টি পড়িল, অশ্রুট চীৎকারকরিস্া 
উঠিলেন। দেখিলেন, গবাক্ষদ্বারদেশে 
এক বুহদাকার মন্কুষা দীাড়াইয়া কক্ষ- 
মধ্যে উ'কি মারিতেছে। কুমুদিনী সামান্য 
স্্রীশোকদিগের অপেক্ষা সাহসবিশিষ্টা 
হইলেও অতিশয় ভীতাহইলেন। “শ্যামা 
শ্যাম।” বলিয়া চীৎকার করিলেন! শ্যাম। 
০4৫ গ 
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কক্ষবাহিরে বারেও:র নি্রিত ছিল,তাহার 
উত্তর পাইলেন না। ইঈতিমধো সেই 
দীর্ঘাকার বাক্তি গবাক্ষ হইতে অবরোহণ 
করিল। তাহার লম্ফনশব কুমুদিনী 
শুনিতে পাইয়া অতিদ্রত গির! গবাক্ষ 
বন্ধ করিলেন। পুনরায় শফ্যোপরি বসিয়! 
ভাবিতে লাগিলেন । পরিচারিকাদিগকে 
অনেকবার ডাকিলেন, কাহরও উত্তর 
পাইলেন না, স্বয়ং ভগিনীকে একাকিনী 
রাখিয়া তাহাদিগের অন্বেষণে যাইতে 
পারেন না__অতিশয় ভীতা হইয়! বসিয়! 
রহিলেন, মনে মনে নানাগ্রকার ভয়- 
সঞ্চার হইতে আগিল। নিস্তেজ ক্ষীণ 
দীপশিখা কক্ষ মধো কীপিতে ছিল। 
কক্ষপ্রাচীরে একটি করালমৃর্ঠি দেবী কালী 
অস্কিত ছিল। আলুলায়িতকেশী, লোল- 
জিহ্বা, বিবনন।, ভরঞ্করী মুর্তি মহাকাল 
হৃদয়োপরি বিরাজ করিতেছিল। ক্ষীণ 
দীপালোক নানা রঙ্গে সেই ভয়ঙ্করী প্র. 
ভিষ! উপরে খেলিতে ছিল,কুমুণ্দনী এক 
দৃষ্টে সেই মূর্তি প্রতি চাহিয়া ছিলেন। 
দেখিতে দেখিতে নিস্তেজ দীপালোক 
নির্বাণ হইল,কক্ষ মপীঘর হইল,অনেক- 
ক্ষণ পর্যান্ত কুমুদিনী সেই অবস্থায় বসিয়া 
রহিলেন। নিঃশব্দ, বাহিরে কদাচিৎ 
কখন অতি মু কখন অতি ভীষণ রব 
শুনিতেছিলেন, ইতিমধো কশ্ষবাহ্থিরে 
বারেগার হঠাৎ খন্‌ থস্‌ শব শুনিলেন। 
শরীর রোমাঞ্চ হইল, শব্দ মন্ুষা পদপবনি 
বলিয়! বোধ হইল। চীৎকার করির! 
ভাকিলেন “কেও?” শব্দ থামিল, কিন্ত 


বঙ্গদর্শন । 


(অগ্রহায়ণ । 


কোন উদ্ভর নাই। কুমুদিনী স্থিরকর্ণে 
গুনিতে লাগিলেন; আধার সেইরূপ খস্‌ 
খস্‌ শব হইতে লাগিল। আবার জিক্ঞ]মা 
করিলেন “কে রে?” শব্দ থামিল, তৎ- 
পরেই পুনরায় শব্দ হইতে লাগিল । শব্দ 
ক্রমে কক্ষদ্বারের নিকটবর্তী হইল। দ্বার 
রুদ্ধ ছিল না, পাছে সে বাক্তি কক্ষমধ্যে 
প্রবেশ করে সেই ভয়ে কুমুদিনীর শরীর 
ঘর্্াত্ত হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ শুনিলেন 
যেন কে দ্বার খুলিয়া ঘরের ভিতর্ঠুর অতি 
সাবধানে প্রবেশ করিল, এবং পরক্ষণেই 
সেই পূর্ববৎ পদশব্ধ কক্ষমধ্যে শুনিতে 
পাইলেন। কুমুদিনী মুমূর্য,বৎ বসিয়া অন্ধ- 
কারে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সেই খস 
খস্‌ শব্ধ ক্রমে ক্রমে অতি নিকটবন্তী 
হইতে লাগিল। অন্ধকারে এক দৃষ্টে 
চাহিয়। রহিলেন। গবাক্ষ ছিদ্র দিয়! 
অস্পষ্ট মৃছ চন্ত্রজ্যোতি প্রবেশ করাতে 
কক্ষমধো কুমুদ্দিনী দেখিতে পাইলেন 
যেন কে দ্বারের নিকট নড়িতেছে। ক্রমে 
অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি মন্ুষাবয়ব 
দেখিতে পাইলেন । কুমুদিনী পুনঃ পুনঃ 
চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। 
মন্থুষাবয়বকে ক্রমে একটি স্ত্রীলোক 
বলিয়া বোধ হইল । ক্ত্রীলোকও নিঃ- 
শহ্কোচে ঠাহার দিকে আসিতেছে । কুমূ- 
দিনী তাহাকে দেখিয়া বারস্বার জিন্তাস। 
ক্ষরিলেন “কে তুমি, কথা কও না 
কেন?” স্ত্রীলোকটা উত্তর লা দিয়! 
কুমুদিনীর নিকটবন্তী হইতে লাগিল। 
প্ালঙ্কের নিকট আসিয়! দাড়াইল। কুমু 


তর্কসংগ্রহ। 
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দিনীর-হৃদয় কাপিয়া উঠিল। পরে.নিশা- করিল তখন কুমুদিনী অচেতনগ্রার হইয়! 
চরী যেন কুমুদিনীর গার স্পর্শ করিবার ভগিনীর পার্ষে পতিত হইলেন। 
'ভিপ্রায়ে যখন দক্ষিণ]ু হস্ত উত্তোলন 
সি রিটিউপপ 
তর্ক সংগ্রহ ৷ 
তৃতীয় তর্ক-__জগুপাদানঞ্* নিরুপণ-_- 
আমর! পুর্ব্বে ইহা উপপন্ন করিয়াছি আসিয়া পড়িবে।” ইহাতে পাঠক- 


যে, এই বিচিত্র কৌশলপুর্ণ ভ্গন্ম গুলের 
একটি স্থষ্ট পদার্থ হইতে অতিরিক্ত কর্ত! 
আছেন। তিনি নিত্য, তাহার জ্ঞানঃ 
ইচ্ছা, যত্ব ও শক্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম সকলও 
নিত্য ও অনন্ত। তিনি সনাতন পরমাণু 
সকলকে উপাদান করিয়! এই বিতত 
বিশ্বমগুলের নির্মীণ করিয়াছেন । 
: এক্ষণে জগতের উপাদান রূপ সেই 
পরমাণুসমূহের অস্তিত্বাদি বিষয়ে নৈয়া- 
য়িকগণ যেরূপ বিচার করিয়াছেন,তাহাই 
সংক্ষেপে অভিহিত হইতেছে । 

কিন্ত প্রস্তত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার 
পুর্ধে আমরা, পূর্বব তর্কগত একটি কথার 
অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা উচিত 
রোধ করিতেছি, বোধ হয় সবিজ্ঞ পাঠক- 
গণ তাহাতে বিরক্ত হইবেন ন1। 

আমরা “ঈশ্বরাস্তিত্ব” বিষয়ক তর্কের 
এই বলিয়া উপসংহার -করিয়াছি যে, 
“ঈশ্বরের ব্ষিয় অধিক জান্কোলন কর্লি- 
লে হয় ত. শিষ্টজনবিগর্থিত নাস্তিকত! 


দ্িগের মধ্যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে 
পারেন ইহার তাতপর্ধ্য কি ?]ঈশরের 
বিবয় অধিক আন্দোলন [করিলে কেন 
নাস্তিকতা আদিয়! পড়িবে? সুতরাং 
অপ্রাসঙ্গিক হইলেও. এতৎসন্বন্ধে আমা- 
দের অভিপ্রায়টি স্পষ্ট্ূপে বুঝাইয়। 
দেওয়া নিতান্ত অনুচিত নহে বরং তাহাতে 
কিছু উপকারহইতে পারে । 

মনে করগুআমি নৈয়্ায়িক, আমি ঈশ্ব- 
রত্ব দান করিতে সঙ্ক্ করিয়া থিনি 
ঈশ্বর বলিয়া চিরপরিচিত_ তাহাকে 
আহ্বান করিলাম । তিনি আসিতে ন! 
আমিতে পরমাণু সকল উচ্চৈঃস্বরে বজিবে 
"ছি ! ছি ! এমন পক্ষপাভের কর্ম করো- 
না। আমরাও নিত্য, আমরাও জগন্সি- 
ম্মাণের কারণ, আমরা না থাকিলে 
তোমার ঈশ্বর কখনই জগন্িম্মাণ করিতে 
পারেন না, তবে তুমি কি বলিয়৷ উহাকে 
ষর্ষেশ্বর করিতেছ? কাল বলিবেন, 
“আমাকে তুমি নিত্য বলিয়াছ, জগতের 


* বাহা হইতে কোন বস্তর অবয়খ, অঙ্গ প্রতাঙ্গাদি, গঠিত হয় ভাহার না 


উপাদান । বেন ঘটের মৃ্তিকা গ্রন্ৃতি। 
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আধার বলিয়াছ, এবং জন্য বন্তর জনক 
ৰলিয়াছ, আমি থাকিতে কেহই সর্কেশ্বর 
হুইতে পারেন ন11৮ : অবৃষ্টও সেই সঙ্গে 
যোগ দিয়! বলিবেন “ঘত দিন আমি তত 
দিনই এই স্থপ্টি, আমা ভিন্ন একটি কীটা- 
খুরও স্থষ্টি করিতে কাহার সামর্থ্য নাই, 
অতএব আমি বর্তমানে সর্কেশ্বর হন 
এমন কাহাকে]ত দেখি না। যদি বল, 
আমরা জড়, তিনি সচেতন, এই তার- 
তম্য হেতু ভাহাকে ঈশ্বরত্ব পদে আঅভি- 
বিস্ত করাগুহইতেছে। একথা: ত।দৃশ 
সঙ্গত নহে, কেন না তিনি যখন আমা- 
দের উপর প্রভুতা করিতে$অক্ষম তখন 
তিনি কখনই সর্কোশ্বর নহেন।” 

একথা গুনিয়া আমি কি করিব? 
গুথান্ুসারে অবশ্যই ঈশ্বরত্ব বিভাগ 
করিয়! দিতে বাধা হইব। পাঠকগণ 
এক্ষণ্ধুবিবেচনাঠকরুন, মিল যে ঈশ্বরত্ব 
বিভাগ করিয়া ১দিয়াই খৃষ্টান সমা- 
জের মধ্যে অনেকের নিকট নান্তিক 
বলিয়া! খ্যাভিলাভ করিলেন, সেই 
উশ্বরত্ব বিভাগ করিলে হিন্দুসমাজে 
আমাদের কি কেহ আস্তিক বলিয়া সম্ান 
করিবে? 

এক্ষণে প্ররুত বিষয় অনুসরণ করা 
যাঁউক। কেহ বলিয়াছিল একজন নিতা্রা 
নাদি বিশিষ্ট ঈশ্বর, নিত্য পরমাণু সমুহ- 
কে উপাদান করিয়া জগতের কৃষ্টি 
করেন, এত আড়ম্বর 'অপেক্ষ! জগতের 
উৎপত্তিকে অনিমিত্ত অর্থাৎ অ।ক্মিক 
বলিলে হর। যেমন-_ 


বঙ্গদর্শন। 


( অগ্রহায়ণ। 


“অনিমিত্ততোভাবোৎপত্তিঃ কণ্টকতৈ- 
ক্ষ্যাদি দর্শনাৎ |” ৪ম ১আ ২২ স্থ 
আমরা দেশিতেছি : কণ্টকাদিক 
তীক্ষতা প্রভৃতি কোন)নিমিত্ত বা উপা 
দান কারণকে অপেক্ষা না করিয়া আপ- 
ন। আপনি হইয়া থাকে, এই বূপ এই 
জগৎও কোন উপাদান ব! নিমিত্ত কার- 
ণকে অপেক্ষা না করিয়া অকশ্মাৎ উৎপর 
হইতে পারে। 
ইহার উত্তরে কেহ বলিয়াছিল, অনি. 
খিত্ত হইতে যদি জগতের উৎপত্তি হয় 
তবে অনিমিত্বই নিমিত্ত হইল। 
বলেন__ 
“নিমিত্তানিমিত্তয়েরর্থাস্তর ভাবাদ- 
গ্রতিষেধং 1৮ ৪, ১আ| ২৪স্ 
এই স্তরের নবীনের। এই রূপ ব্যাখা! 
করেন। নিমিত্ত আর 'অনিমিন্ত এই 
ছুইটি কথা ভিন্নার্থক সুতরাং ভিন্ন প্রতী- 
তির কারণ। প্রথমে কোন বনস্তর নিমি- 
ত্তের জ্ঞান না হইলে তাহার অনমিত্তেন 
জ্ঞান হয় না। যদি সকল বস্ত্ই অকম্মাং 
উৎপন্ন হইত ভবে চিরপ্রসিদ্ধ নিমিত্ত 
'আর অনিমিত্তের গ্রতীতিই থাকিত না। 
তাহারা আরও বলেন কণ্টকতৈক্ষ্যাদ্দিও 
অনিমিন্ত নহে ইহারা অনুষ্টবশেষসহ- 
কৃত পরমাণু হইতে উৎপন্ন হয়। 
অপরে আশঙ্কা করিয়াছিল যে, এই 
অগতের মধ্যে সর্বদাই প্রত্যেক কার্ধাকে 
্বপূর্ধবব্ছি-কার্ধাবিশেষকে বিনাশ করিয়া 
উৎপন্ন হইতে দেখ! যায় । যেমন পুষ্পের 
নম্র ফল, ফলের অনন্তর বীজ,বীজের 


গৌতম 


১২৮৪1) 


অনন্তর অঙ্কুর উৎপর হয়। যুস্তিকার 
কত অবস্থাস্তর হইলে ঘটের উৎপস্তি 
খ্হয়। এবং একখানি বস্ত্র বয়ন করিতে 
হইলে তৃলয়াশির কত প্রকার অবস্থাস্তর 
করিতে হয়। * 
এইরূপ জগতের সমুদয় কার্ধ্যকেই 
কোঁন না কোন পূর্ববর্তী কার্ষেযের অভা- 
বাস্তর উৎপন্ন হইতে দেখা যাইতেছে । 
অতএব অভাৰ হইতেই জগতের উৎপত্তি 
বলিলে হয়। 
“অভাবাদ্‌ভাবোৎপত্তি নান্থপমুদা 
প্রাছুর্ভাবাৎ ৭৮ অ, ১আ ১৪ ক্ু। 
ভাবানাং কার্য্যাগমভাবাদেবে!ৎপত্তি 
রঁতোবীজাদিকমন্ুপমৃদ্য অস্কুরাদেঃ প্রাছু- 
ভাবাতাবাৎ। তথাচ বীজাদি বিনা- 
শোহহ্কুরাছ্যাপাদান মিতি। কুত্রবৃত্তিঃ। 
গৌতম ইহার এইরূপ উত্তর করিয়া- 
ছেন যে তুমি বলিতেছ সমস্ত কার্ধ্যই 
্বপূর্ববন্তী কাধ্যবিশেষকেবিনাশ করিয়া 
উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিবেচনা করিলে 
দেখিতে পাইবে এ কথা! তাদৃশ যুক্কি- 
যুক্ত নয়। আচ্ছা বল দেখি উৎপন্ন 
পদার্থ পুর্বব পদার্থের বিনাশের পূর্বে 
অবর্ভমান বা বর্তমান থাকে? যদি 
ক্সবর্তমান থাকে তবে পূর্বকার্য্যের বিনা- 
শের কারণ হইতে পারে না, আর বদি 
বর্তমান থাকে তবে পূর্ব্ব বস্ত্র অতাৰ 
ইহার উৎপত্তির প্রতি কিরূপে ক্কারণ 
হইবে? আরও দেখ একটি পুষ্পকে 
হস্তাদি দ্বার একবারে বিদলিত করিলে 
ভাহা হইতে কি আর ফলোৎপান্তি হয়? 


ভর্কসংগ্রহ। 


৩৫৭ 


কোন বাক্তি কখন কি সম্পূর্ণ বিনষ্ট বীজ 
হইতে অস্কুরোৎপন্ধি দেখিয়াছেন% কখ- 
নই না। ইহ! দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে 
যে, এই চরাচর জগন্মগুলের উপাদান- 
অভাব কখনই হইতে পারে না। 
- প্রতিবার্দীরা এখানে অভাব শবদ্বার] 
ধবংনরূপ অভাবের গ্রহণ করিয়াছিল, 
গ্ৃতরাং তদনুবূপ দোষারোপ করিয়া 
মহর্ষি গৌতম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
উক্তরূপ অভাব জগতের উপাদানীয় 
বটে, কিন্তু পুর্বব পদার্থের যে সকল অব- 
য়ব ওধর্্ম উত্তর পদার্থের উৎপত্তির প্রতি 
প্রতিবন্ধক, তাহাদের অভাব উত্তুর কা- 
ধ্যের একটি নিমিত্ত কারণ আর পূর্ব 
পদার্থের অবয়ববিশেষ উত্তর পদার্থের 
উপাদান। অর্থাৎ পূর্বস্থিত পদার্থের 
ঘে সকল অবয়ব উত্তর পদার্থের উৎপত্তির 
প্রতি প্রতিবন্ধক, তাহাদের অভাব হইলে 
অবশিষ্ট অবয়ব হইতে উত্তরপদার্থের 
উৎপত্তি হয়। ভূমিতে বীজ রোপণ 
করিলে প্রথমে অস্কুরোৎপত্তিপ্রতিবন্ধক 
বীজাবয়ব বিশেষের নাশ হয়, পরে 
বীজের অবশিষ্ট অবয়ব জলাভিবিক্ত 
ভূমির অবয়বের সহযোগে অস্কুরকে 
উৎপন্ন করে। তথাচ 
“ব্যাহতব্যহানা মবয়বানাং পূর্ববাহ 
- নিবৃত্বো 
ব্যহাস্তরাদপ্রব্য নিপ্ৃত্তি ন্ণাভাবাৎ।* 
ভাষাম্‌। 
বীজে বিনষ্টেহি তদবয়বে জলাভি- 
ফিক্ত ভূমাবয়বসহিতৈরস্কুর আরভ্যতে । 


স্‌ 


৩৫৮ 


অভাবমাত্রপ্য কারণত্বে চূর্ীকুত।দপি 
বীজাদদ্ুরোৎপন্তিঃ স্যাৎ অভাবস্য নির্বি- 
শেষত্বাদিতি ভারঃ। 
ইতি ১১৯৭ ॥ 

এক্ষণে চিন্তাশীল পাঠকগণ বোধ হয় 
বুঝিতে পারিয়াছেন যে, নৈয়ায়িকের] 
কেন পরমাণুকে জগতের উপাদ!ন বলি- 
য়াছেন। তথাচ আমর! এ বিষয় কিনু 
উল্লেখ করিতেছি । 

পরম (অতিশয়) ও অগু (হ্থক্ক পদার্থ) 
এই দুইটি শব্দের সংযোগে, পরমাণু শব 
সিদ্ধ হইয়াছে । ইহার অর্থ অতিশয় সু 
পদার্থ,ন্যায়স্থত্রের ভাষ্যে পরমাণুর স্বরূপ 
এইরূপে কথিত হইয়াছে । 
“লোগ্রস্য খলু বিভজামানস্যাল্পতর মঙ্ল 
তম মুত্র মুত্তরং ভবতি + + 4 যতশ্চ 
নালীয়োইস্তি তং পরমাণুং প্রচক্মহে। 

একখানি ইট ক্রমশঃ ভঙ্গ করিলে 
সর্ব।পেক্ষা সুক্মতম অর্থৎ যাহ! হইতে 
আর সুক্ষ হইতে পারে না এমন আংখকে 
গরমাণু বলা যায় । এই পরমাণুর অব- 
যব নাই । . ইহা নিতা। এই জনাই 
গৌতম মহাপ্রলয় স্বীকার করেন নাই 
তিনি বলেন__ 
“ন প্রলয়োইণুসস্ভীবাৎ । ৭৮অ ২আ! ১৬ 

একটি বস্তর অবয়বের ক্রমশঃ বিভাগ 
হইতে হইতে পরমাণুতে উপস্থিত হয়। 
পরমাণুর অবয়ব্‌ নাই, তাহার ধিভগও 
নাই কাষে কাষেই একবারে ষর্বগরলয় 
হয় না। 

পরমাণু হইতে যে কিন্ধপে জগতের 


ৰঙ্গার্শন। 


( অগ্রহারণ। 


উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা! তর্কসংগ্রহের ' 


টীকা নীলকন্ঠিতে 
লিখিত হইয়াছে। 

“ ঈশ্বরস্য  চিবীর্যাবশাৎ পরমাণুু 
ক্রিয়া জায়তে। ততঃ পরগাণুদ্য় সংযোগে 
সতি ছ্বাণুক মুৎপদ্যাভে,ত্রিভিদ্বণণুকৈ স্ত্রাণুক 
মুৎপদ্যতে। এরং চতুরণুকাদি ক্রমেণ 
মহাপৃথিবী, মহত্যাপঃ মহত্তেজে! মহান, 
বায়ু রৎপদ্যতে |” 

ঈশ্বরের সিন্যক্ষা হইলে পরমাগুতে 
ক্রিয়া জন্মে, সেই ক্রিয়া দ্বারা পরমাণু- 
দ্বয় মিলিত হইয়া একটি দ্বাণুকরূপে পরি- 
গত হয়; তিনটি দ্বাথুকের সংযোগে এ কটি 
ত্রাগুকের উৎপত্তি হয় এইরূপে ক্রমেতে 
বিবিধ নদ নদী, সমুদ্র এবং পর্বতাদি- 
সমাকীর্ণ ভূলোক ও তেজোমর কৃর্ধ্য 
প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রাদির স্চষ্টি হইয়াছে। 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে ভাল এই 
রূপে স্থষ্টি হউক কিন্তু পরমাণুর অস্তিত্বে 
প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ 
যেরূপে পরমাণুর অস্তিত্ব নিরূপণ করি- 
য়াছেন তাহ! নিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। 

“ জালক্থধ্যমরীচিস্থং হুক্মতমং যত্রজ 
উপলভাতে তত সাবয়বং । চাক্ষুষদ্রবা- 
ত্বাৎ। পটবৎ। ত্রাগুকাবরবোইপি সাবয়বঃ 
মহদারস্তকতাৎ। যোদ্ধাণুকাবয়বঃ সএব 
পরমাণুঃ1% 

প্রবা প্রতাক্ষের প্রতি পরিমাণমহন্বের 
কারণ; যে সকল ড্রবোর প্রতাক্ষ হইবে 
তাহাদের পরিমাণ মহৎ হওয়া চাই, 
অর্থাৎ তাহাদের অবর়ন থাক| ছাই । 


অতি সরলরূপে 


১২৮৪1) 


এক্ষণে দেখ আমরা গবাক্ষগত সৃুর্যয- 
কিরণস্থিত যে সকল অতি সুক্ষ রজঃকণ! 
দেখিতে পাই তাহাদের অবশ্যই অবয়ব 
আছে নতুবা তাহারা চাক্ষুষ হইত না। 
তাহাদের এক* একটি ছয়টি ব্রাণুক ছারা 
উৎপন্ন ॥ আরও দেখ যাহারা সাবয়ব 
তাহারাই মহদারস্তক অর্থাৎ ক্রমশঃ বৃহ- 
তুর পদার্থের উপাদান হয়; অতএব 
ত্রাণুকের ক্রমশঃ বৃহত্তর পদার্থের উপাদান 
হইতেছে অতএব উহারাও সাঁবয়ব, উহা- 


কালাসগ্রশীত গ্রন্থের তৌংখালিক্ক তন্ব। 


৩৫৯ 


দের অবয়ব আছে। জ্রাপুকের অবয়ব 
যে পরমাণু ইহা! পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে । 
পরমাণুর আর অবয়ব নাই তাহা হইলে 
অনবস্থা হয়। পরমাণুর যদ্দি অবয়ব 
থাকে, সেই অবয়বের অবয়বও মানিতে 
হয়,আবার সেই অবয়বাবয়বের অবয়নও 
মানিতে হয় এইরূপ মানিতে মানিতে 
এক স্থানে অবশ্যই বিশ্রাম করিতে 
হইবে। যেখানে বিশ্রাম করিতে হইবে 
সেই পরমাণু । 


৯০৩০১ 


কালিদাসপ্রণীত গ্রন্থের ভৌগোলিক তত্ব। 


প্রথথম প্রস্তাব | 
(মেঘদূত।) 


আতম্রকুট পর্বতের পর বিদ্ধযপাদশো- 
ভিনী নর্শাদা নদী মেঘের নয়নপথে 
পতিত হয়। বিন্ধাপর্রবত ও নর্মাদ] 
নদীর বিবরণ আধুনিক ভূগোলে প্রকৃষ্ট 
পদ্ধতি ক্রমে বর্ণিত আছে। পুরাণাদি- 
তেও এই পর্বত ও নদীর উল্লেখ দৃষ্ট 
হয়। পুরাণের নির্দেশানুসারে বিদ্ধ 
পর্ধত সপ্তকুলাচলের অন্যতম 1(১) মেজর 
উইলফোর্ড প্রাচীন ভূগোলান্ুসারে ইহা 
তিনভাগে বিভ্বপ্ত করিয়াছেন। ৯ এই 


তাগগ্ররের মাধা প্রথম অথবা পূর্বভাগ * 
বঙ্গোপনাগর হইতে নর্খাদ1 19 শোণের 
উৎপত্তি স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত। খক্ষ 
পর্বত এই অংশের অন্তর্গত। দ্বিতীয় 
অথবা পশ্চিমভাগ নর্ম্দা 'ও শোণের 
উদ্ভবক্ষেত্র হইতে কাম্বে উপসাগর প- 
্যস্ত বিস্তুত। ইহারই দক্ষিণাংশ পারি- 
পাত্র অথবা পারিবাত্র নামে প্রসিদ্ধ। 
তৃতীয় ও সর্বশেষ ভাগ দিল্লী হইতে 
কাম্থে উপসাগর পধ্যন্ত বিস্তুত। এই 


(৯) মহেন্দ্র! দলয়ঃ, সহাঃ শুভ্তিমান্‌ খাক্ষ পর্বতঃ | 
বিদ্ধ/শ্চ পারিপাত্রম্চ সপ্তাত্র কুলপর্বতা ॥ 


বিষ পুরাণ ২য় অংশ | ৩য় অধ্যায়। 


করা ান্ 


৩৬০ 


ভাগুরৈবতক নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে (২)। যাহা হউক, অধুনিক ভূগো- 
লের মতে বিদ্ধ্যাচল গুজরাট. হইতে 
গঙ্গার তট পর্য্যন্ত ' বিস্তৃত রহিয়াছে। 
ইহার উচ্চতা. ১১০** (কোন কোন মতে 
২৫) হইতে. ৩০০০ ফীঁট॥ দৈর্ঘ্য 
প্রায় সাদ্ধৈক শত মাইল। বি্ধ্য পর্ব্বত- 
শ্রেণী ভারতবর্ষকে _ছুইভাগে বিভক্ত 
করিতেছে। এই ভাগন্বয় আর্ধ্যাবর্ত ও 
দাক্ষিণাত্য নামে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন 
শ্রীকৃগণ বিন্ধ্যপর্বতকে বিন্ধরান (5101 
87) নামে নির্দেশ করিতেন 1(৩) 
মেঘদূতোক্ত রেবাই নর্মদা নামে 
সর্ধত্র গ্রনিদ্ধ ॥  কোষকার অমরমিংজ্‌ 
রেবা ও নর্ম্দা উভয়কেই এক পর্ধ্যায়ে 
নিবেশিত করিয়াছেন (৩)। বিষ্ুপুরাণে 
বিন্ধযপর্্বতসম্ৃত  নদীসমুহের মধ্যে 
নন্দ নদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয় ($)। বায়ু 
২ পুরাণের মতে এই-নদী খনক্ষ পর্বত 
সম্ভৃত।*  বস্ততঃ নর্ম্াদা বিস্ধ্যপর্ধ্বত 
সংলগ্র অমর কণ্টকের মালক্ষেত্র হইতে 
সমুৎপর্র। হইয়াছে । এক্ষণেও অমর 
কণ্টকে নর্দ্দদা] নদীর প্রতিমূর্তি আছে। 
লোকে ভবানী বলিয়া এই মূর্তির অঙ্চন] 


বঙ্গদর্শন । 


(অগ্রহায়ণ। 
করিয়! থাকে । মূর্তির নিকটে একটি ' 
দাসী 9 বৈবাহিক ভোজের অস্ুষ্ঠান- 
কারী কতকগুলি লোকের প্রতিরুতি, 
ৃষ্ট হয়।. এই দাসীর নাম জোহিরা/ 
নর্মমদা এরূপভ।বে 'অবস্থাপিত রহিয়াছেন 
বে দেখিলেই বোধ হয় তিনি যেন কোন 
গুরুতর অপরাধের দওবিধানার্থ অপরা- 
ধিনী জোহিল্লার প্রতি, বারস্বার রোষ- 
কষায়িত তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। 
এই মূর্তি সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত কিন্ব- 
দন্তী আছে; প্রসঙ্গসঙগতিক্রষে এই 
স্থলে তাহা যথাবৎ লিখিত হইলঃ__ 
একদ1 শোণ নদ নর্ম্দার জনুপম রূপ" 
মাধুরী দর্শনে মোহিত হইয়া তাহার 
সহিত পরিণয়্ স্থত্রে আবদ্ধ হইতে কৃত- 
সঙ্কল্প হয়েন; এবং এই কঙ্কল্পসিদ্ধির 
মানিঘে নর্ম্মদার নিকট আপনার অভি- 
প্রায় জ্ঞাপন করেন। নর্্মদ1া শোপের 
বেশভূষা ও বৈবাহিক যাত্রার বিবরণ 
জানিবার নিমিত্ত জোহিল্লাকে তৎসন্ি- 
ধানে প্রেরণ করেন। ভোহিল্লার প্রতি 
এরূপও আদেশ হয় যে, যদি শোণ মহা- 
হমণিমণ্ডিত, কমনীয় দেহ ও উন্নত 
চরিত্র হয়েন, তাহা হইলে যেন তাঁহাঁকে 


সি 488, 095, ৮০] আদ 0. 882 ডা701974, 40019099০৫8) 9? 


ও আটা 9180 ভা. 9০০০৪. 5০111. 23. 
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বিফুপুরাণ। দ্বিতীয় অংশ । ৩য় অধাঁয়। . 
* 15078 ড191)709, 1১0018708- 100. [791]. 0107) 191, 10০০ 1. 
1 01010017506] 1700, ০1, 0, 0. ১07, 090 10050706072 
09800166001 10018 9০1 1) 724. 


টু 
১২৮৪) 


'আদরপূর্বক অনরকণ্টকে আনা! হয়। 
জোহিল্লা স্বামিনী কর্তৃক এইরূপ আজ্ঞপ্ত 
হইয়া শোণের নিকট গমন করে। এ 
দিকে শোণ মহদাড়স্বর সহকারে বিবাহ 
যাত্রার উদ্যোগ করেন। জোহিল্লা 
নিদিষ্ট স্থলে উপনীত হইয়া শোণের 
তদ্র।নীস্তন বেশপারিপাটা, অনুপম 
সৌন্দর্য ও কমনীয় দেহমহিমায় এরূপ 
আকৃষ্ট হয় যে, আপনার কর্তৃবা কার্ধ্য 
শিশ্বত হইয়া শ্বয়ংই নশ্দর্দার রূপ ধারণ 
পূর্বক শোণকে প্পতিত্বে বরণ করে। 
অনন্তর শোণ ও জোহিল্লা অমরকণ্টকে 
সমাগত হইলে নর্দ্দা দাসীর এই কুবা- 
বহারে নিতান্ত কুদ্ধ হইয়া তাহার মুখ 
বিকুত করেন। এই জন্য জোহিল্লার 
প্রতিমূর্তি বিরুতমুখ হইয়া রহিয়াছে । 
গরিশেষে তিনি শোণকে অধিতাকা 
প্রদেশ হইতে পর্ধভপাদদেশে নিক্ষেপ 
করেন। এই পাদভূমি হইতে শোগণের 
উদ্ভব হইয়াছে । এই রূপে উভয় পক্ষের 
শান্তিবিধান করিয়! নর্শু্দা আস্তহিতি 
হয্ছেন। এই অন্তর্ধান স্তান হইতেই 
নর্শ্দা নদী প্রবাহিত হইয়াছে । এ- 
দিকে জোহিল্লার নয়নবারি একটি ক্ষুদ্র 
নদী রূপে পরিণত হয় । এই 'নদীও 
জোহিল্লা নামে প্রসিদ্ধ. অমরকণ্টক 
পর্বতের পাদদেশ হইতে এই নদ্দীর 
উৎপন্ভি হইয়াছে (৫)। ৯ 
আমাদের পিতৃপুরুষগণ সিন্ধু সরশ্বতীর 
নায় নর্খর্দাকেও দেবীভাবে আর্চনা 


কালিদাসপ্রশীত গ্রস্থাবলীর ভৌগোলিক তত্ব । 


৩৬১ 


করিতেন, নর্ধ্দার প্রতিও তীহাঁদের দে- 
বী্নোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। এত- 
নিবন্ধন পুরাণাদিতে নর্খ্দার মাহাত্মা_ 
পরিকীর্তিত হইয়াছে। বায়ুপুরাণে 
এবিষয়ে একটা স্থুন্দর স্তোত্র দুষ্ট হয়। 
এই স্থলে উহার কিয়দংশ গৃহীত হইলঃ__ 

“সুর্ধা এবং চন্দ্র তোমার উজ্জ্বল চক্ষুঃ 
তোমার ললাট-নৈত্র অগ্নির নায় দীপ্তি. 
পাইতেছে । * * তোমার সমক্ষেই অন্ধ- 
কাস্ুরের শোণিত বিশুষ্ধ হইয়াছে। 
তোমার তুষারছূর্গ মানবজাতির ভীতি 
নিবারণ: করিতেছে। ব্রহ্মা ও শিব 
তোমার স্ততিগান করেন, মর্ভাগণ তো- 
মার অর্চনা করে, এবং খবিগণ তোমার 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। দেবতা 
ও গন্ধর্বগণ তোমার সম্তান। স্ৃরধ্য 
হইতে তোমার উৎপতি তুমি মহাসাগরে 
সম্মিলিত হইয়াছ। তোমার দ্বারাই 
মর্তাগণ পবিত্র রহিয়াছে । তুমি সমস্ত 
অভাব মোচনকারিণী। যাহারা তদগত 
চিত্তে তোমার অর্চনা করে, তুমি তাহা- 
দের সর্বপ্রকার কুশল বর্ধন কর। তোম! 
দ্বারাই মর্ত্যগণ ছুঃখের আগার পরিহার 
করিয়া স্থখমক্স প্রদেশে পরিচালিত হই- 
তেছে।” 

সমুদ্রতল হইতে নর্খ্দার উদ্ভব ক্ষে- 
ত্রের উচ্চতা সম্ভবতঃ ৩,০** ও ৪০০০ 
ফীটের মাঝাশাঝি। এই উদ্ভতব-স্থান 
ব্রিটিবাধিকুত রামগড় বিভাগের অস্ত- 
শঁত। নর্খর্দা গোন্দয়ানা হইতে মালব 


(৫) 48+105. 8০1, ০, 0. 109-109. 


৩৬২ 


ও খান্দেশ প্রদেশ অভিক্রম পূর্কার গুদ- 
রাট দিয়! কাম্বে উপস।গরে পতিত হই- 
স্জাছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৮*১ (কোন কোন 
মতে 4৫৬) মাইল . ইহা অতি সরল 
পথে পুর্ব হইতে পশ্চিমবাহিনী হই- 
যাছে। নর্শদ।র ন্যায় সরলগামিনী নদী 
ততি আন্পই দুষ্ট হয়। বস্ততঃ গতির 
নারণা বিষয়ে এই নদী [সর্ববাগ্রগণা। 
নম্ম্রদার উৎপত্তি স্তানের অক্ষাংশ ২২ 
ডিগ্রে ৩৯ মিনিট, দ্রাঘিম1 ৮১ ভিগ্রি, ৪৯ 
মিনিট এবং সাগরসঙ্গম-স্থানের অক্ষাংশ 
২৯ ডিশ্রি ৩৫ মিনিট, দ্রাঘিমা, ৭২ ডিগ্রি 
৩৫ মিনিট 11 

যদিও নর্ম্দার উৎপত্তি স্থান ব্রিটিষ 
সীমার অন্তর্গত, তথাপি ইহার বিষুয় 
অদ্যাপি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হয় 
নাই। টিফেনথলার.ও কাণপ্রেন বুট যে 
বিররণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তদনুসারে 
নর্শদা একটি অক্ষয়বারিপৃর্ণ কুণ্ড হইতে 
জমৃদ্কুত হইয়াছে ।$ এই কুণ্ডের চতু- 
দ্দিক কারুকাধ্যখচিত প্রাচীরে পরিবে- 


গ্িত। প্রচলিত কিন্বদত্তী অন্ুমারে রেবা- 





বঙজদর্শন। 


(অগ্রহায়ণ 


নামক জনৈক বাক্কি কর্তৃক এই প্রাচীর 
নির্মিত হইয়াছে । এই রেবার নির্টিত 
প্রাচীরের মধাগত স্থান হইতে উৎপত্তি, 
হইয়াছে বলিয়াই নর্শদার অ।র একি 
নাম রেবা॥ (৬) মিসর «দেশীয় ভূগোল- 
বেত্ত! টলেমী নর্্মদাকে “ নমদ্দাস”(%- 
108085) নামে উল্লেখ করিয়াছেন ।(৭) 
নর্ধ্দার অনাতম নাম.মেঞল (মেকল) 
কনাকা। জনপ্রবাদ অন্থসারে মেখল 
নামে একজন খষি নর্্মদার পিতা ছি- 
লেন, এই. জনা নর্খ্দ। মেখলকন্যকা! 
নামে অভিহিত হইয়াছে। বিন্ধা পর্বত 
শ্রেণীর যে অংশস্থ মালক্ষেত্র (02019 
147৫) হইতে নর্খ্দার উদ্ভব হইয়াছে, 
তাহাও মেখলাদ্রিনামে গ্রসিদ্ধ ।(৮) বিন্ধ্য 
পর্বতের নিকটে নর্্মদার পাশ্বভাগে মে- 
খল নামে একটি দনপদ আছে। রামা- 
য়ণের কিন্ধিন্ধযাকাণ্ড ভারতবর্ষের দক্ষিণ- 
বন্তী প্রদেশসমূহের বিবরণের প্রসঙ্গে 
বিদ্ধা, নম্ম্মদা প্রভৃতির পর মেখল জন- 
পদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় (৯)। মেজর 
উইলফোর্ডের তালিকায় বিদ্ধ্য পর্বতের 


* 11100170190, 38280699791 [0018.  ঘ০1, 811), 728. 


11010... 1010..0 9 725. 228. 


4 85০085. ৮০1, ৮, 0 100--0808810 এ গা 1870 উট 018 
0০9 15920. 01)000101)7 09 80002999000, 


(৬) 45. 17195, ০1 11 ]), 102. 


(9) ৮106 1১79195890৮ 921১918 15100 [১8787005100 10 মা0159080 


চ৭]1, ৮০111 0191, 70069 1. 
(৮) 0190. 7) 160, 7০6৩ 4, 


৯) সহজশিরসং বিদ্ধাংনানাক্রমলতাযুতর় ॥ 
, নর্্দাঞ্চ নদীং রম্যাং মহোরন নিষেবিতাম | 
তে গোদাবরীং রম্যাং কৃষ্ণবেণীং মঙ্থানদীম্‌। 
এনেখলালুৎকলাংশ্চৈব দশাণ নগরাণ্যপি ॥ ৯ 


রামায়ণ । কিছ্বিন্ধ্। কাঁও। ৪১ সর্গ ৮ ৯। 


* 


১২৮৪) 


উত্তরবর্তী প্রদেশসমূহের মধো মেখল 
সনপদ সমাবেশিত হইয়াছে ।* ইহাতে 
বোধ হর এই মেখল জনপদ হইতেই 
মেখলাদ্রি ও মেখলকন্যকা নাম উৎপন্ন 
হইয়াছে । 
বিন্ধা পর্বত ও নর্শদা নদীর পর মেঘ- 
দুতে দশার্ণ জনপদের নাম দৃষ্ট হয়। 
দেঘসমাগমে দশার্ণের যেরূপ দৃশ্য হইবে, 
.কালিদাসের রসময়ী লেখনী হইতে 
তাহার এইক্দপ বর্ণনা বহির্গত হইয়ছে। 
“পাতুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেত কৈঃ 
স্থচিভিন্নৈঃ 
নীড়ারস্তৈ গৃহিবলিভূজা মাকুলগ্রাম- 
চৈত্যাঃ। 
ত্বয্যাসননে পরিণত ফলশ্যামজন্ব- 
বনাস্তাঃ 
সম্পৎস্যস্তে কতিপয় দিনস্থায়ী হংসা 
দশার্ণাঃ॥”৮ 
(হে মেঘ!) তৃমি সন্নিকৃষ্ট হইলে 
অগ্রম্ফট কেতকীকুম্থমসমূহে দশার্ণের 
উপবন-বৃতি পাঞুবর্ণ হইবে। গৃহবলি 
ভোজী পক্ষিগণ (আপনাদের) কুলায় নি- 


কালিদাসপ্রণীত গ্রস্থাবল র ভৌগোণলক তত্ব । 


৩৬৩ 


ম্াণে (বাতিবান্ত হইয়া)? গ্রামের রথ্যা 
বৃক্ষসমূহকে আকুল করিবে। জন্মুবন 
পরিপক ফলে শ্যামবর্ণ হওয়াতে দশার্ণের 
রমণীয় দৃশ্য হইবে (এবং) হংসগণ কিয়ৎ- 
কাল (তথায়) অবস্থান করিবে । 

এই দশার্ণ জনপদের ভৌগোলিক তদ্ষ 
তাদৃশ পরিষ্কৃত, ও সহজবোধ্য নয়। 
রামায়ণে সীতার অন্বেষণ প্রসঙ্গে দক্ষিণ- 
বর্তী স্বানাদির বিবরণমধ্যে এবং মহা 
ভারতে ভীমসেনের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে 
গঙ্গানদীর দক্ষিণস্থ প্রদেশসমূহের মধ্ো 
দশার্ণের উল্লেখ আছে (১০)। টলেমী 
“দশরেণ” (0005%66) নামে একটি 
স্থানের নির্দেশ-করিয়াছেন (১১) মেজর 
উইল ফোর্ডের মতে এই দশরেণ ও 
দশার্ণ উভয়ই অভিন্ন স্থান ।,উইলফোর্ড 
পৌরাণিক স্বানসমূহের যে তালিকা! 
করিয়াছেন, তাহাতে এই স্থান বিদ্ধ 
পর্বতের উত্তরবর্তী প্রদেশসমূহের মধো 
নিবেশিত হইয়াছে (১২)। অধ্যাপক 
উইলমন্‌ দশ (দশ সংখ্যক) খণ [দুর্গ] 
এই বুাৎপত্তি ধরিয়া দশার্ণ জনপদ চত্রিশ 


৯:85. 1368. ০] ৮18. 28877170105, 70855 ০৪. 80৩ 58275 


15195 17) 0109 195. 


(১০) ততো গোদাবরীং রম্যাং কুষ্ণবেণীং মহানদীম। 
মেখলানুৎ কলাংশ্চৈব দ্রশার্ণ নগরাণাপি ॥" 
রামাগ্গণ | কিছিন্ধ্যাকাওড। (পূর্বের নোট দেখ। 
“ততঃ স গগুকান্‌ শূরো বিদেহান্‌ ভরতর্ষভঃ। 
বিদ্রিত্যাল্পেন কালেন দষ্পার্ণানজয়ৎ প্রভৃঃ ॥” 


মহাভারত । 


সভাপর্ব্ব। দিগ্‌ বিজয় পর্বাধায় ১৮। 


0০70]) ০এ), 4১5 9০০ 73670 1870 1২০11) 878 
(১১) 15০05 81900007- ৮০756 1204) 19৪, 


(১২) 45. 7865. ৩1৮ 587. 


ভর 
2৬৪ 
গড় বিভাগের অন্তর্গত  করিয়াভেন। 
কারণ/ছত্রিশ গড় [ছত্রিশ বড়ধিক ত্রিংশৎ 
গড় হূর্গ] ও. দশার্ণ -একবিধ, ধুৎপত্তি 
হইতে সমুদূুত হইয়াছে 1১৩] ডাক্তার 
হুলের মতে দশার্ণ চান্দেরি বিভাগের পূর্ব 
দিকে অবস্থিত।[১৪] পুরাণে দশাণ 
নামে একটি নদীর উল্লেখ আছে [১৫] 
ইহার বর্তনান নাম দশান। অধ্যাপক 
লাসেন ও মেজর উইলফোর্ডও এই 
দশানকে দশার্ণ নামে নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। এই নদী ভূপাল হইতে প্রবাহিত 
হইয়া বেতোরার সহিত সন্পিলিত হই- 
ক্াছে [১৬] আমাদের বিবেচনায় দশার্ণ 
জনপদ এই দশান নদীর নিকটবর্তী । 
স্থানীয় কিন্বদস্তী অন্ুসারেও দশাননদীর 
সমীপবর্তা প্রদেশ দশার্ণ নামে নিদিষ্ট 
হুইগা থাকে ।[১৭] চিরাগত জনশ্রুতি 
নিরবচ্ছিন্ন অমূলক বলিয়! প্রতিপন্ন হয় 
না। এতদ্দারা হল সাহেবের সিদ্ধান্তই 
ভ্রমশূন্য বোধ হইতেছে । বস্ততঃ চন্দে- 
রীর পূর্ববদদকৃবর্তী এবং. বেতোরা দশান 
ও ভিলশার পার্শববস্তী ভূভাগকেই দশার্ণ 
নামে নির্দেশ করা অধিকতর সঙ্গত। 


_ বঙ্গদর্শন । 


( অগ্রহারণ। 


মেঘদূতের বর্ণনান্থুমারে দশার্ণ জন- 
পদের রাজধানী বিদিশা 11১৮] বেতোয়! 
নদীর. তীরবর্তী বর্তমান ভিল্শা নগরই 
কালিদাসের দশার্ণ রাজধানী বিদিশা 
বলিয়া বোধ হয় 1[১৯]* রামগিরি হইতে 
সহজ পথে কৈলাসে যাইতে হইলে 
বিন্ধাপর্বত ও নর্মাদা নদী অতিবাহনের 
পর ভিল্শ! নগরই সম্মুখে পতিত হইয়া 
থাকে। ভারতবর্ষের মানচিত্রের গ্রতি 
দষ্টিক্ষেপ রুরিলেই ইহার যাগার্থয স্পষ্ট 
প্রতিপন্ন হৃইবে॥ এইজন্য আমরা 
অধ্যাপক উইল্সনের মতানুলারে ভিল্‌ 
শাকেই বিদিশ। বলিয়। নির্দেশ করিতেছি। 
ডাক্তার হল ভিল্শার ছুর্গে একখানি 
প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হয়েন$ এই ফলকে 
যে সকল কবিতা খোদিত ছিল, তাহার 
গ্রায় অদ্ধাংশ খণ্ডিত। হুল সাহের 
কবিতার অপরাংশের এইরূপ পাঠো- 
দ্ধার করিয়াছেন.ঃ__ 
4444 শ্রিয়ময়মপি না শ্রিতা নাই- 
শিতাহ্দা 
গেহং মে বেত্রবতা। নিয়মিতজনতাক্ষোভ 
মন্তাপাজশঅম্‌। 


(১৩) 11595 01621790018, ৮০7৪০ 124, 700৮০, 

(১৪) 902, 407৮ 6)6. ৯০০, ৮1, ]) 521) 09870, 15008 575120% 
000, ৮9171, 0) 1060. ঢা, 10, 1781115-00095 

(১৫) 911119:0, 40016500 0998781)1)5 01 17701%,10) 4$8. 00৪, 5০1 আছ 


[0. 405, 408. 


(১৬) 11505 ডাতাঃাঞ িযাহাঞ। 9] 20155, ঘা 2 নি] 096 


0০200), 485 793. ৬০1 সাঁচ 7১408 


রঙ 


(১৭) আ1150005 579]00, 1১010000, ০11 0160. ঢা. [], 81115 70019. 
(১৮) “তেষাং দিক্ষুপ্রথিত বিদিশালক্ষণাং রাজধানীং” ইত্যাদি ॥ 


মেঘদূত। ২৫। 


(১৯) ৮19০ 57115005 81921790809, ৮9259.161১ 799, 


১২৮৪1) 


তেজোমযাত্র চোচ্চৈর্বিহতমিতি বিদ্িদ্বাই 
» দ্রেণাত্মতুল্যং 
ভাইল্ স্বামিনামা রবিরবতু ভুবঃ স্বামিনং 
্ কুষ্ণরাজম্‌॥ 

চেদীশং মরে কিজিত্য শবরং সংসৃত্য 
হাহ্বয়ং 

রাথামগুল রোদপাদ্য বলিপো ভূম্যাং 
প্রতিষ্ঠাপাচ ॥ 

দেবং দ্র, মিহাগতো রচিত বাংস্তোত্রং 
গবিত্রং পরং 
প্রীযৎ কষ্ণনৃপৈক মন্ত্রিপদভাক্‌কৌগডিল্য 
বাচস্পতিঃ1” 
এই কবিতা ছুটার ভাবার্থ এই, «কৌ- 
খিলা বাচস্পতি নামক জনৈক ব্যক্তি 
রাজ। রুষ্ণের প্রধান, মন্ত্রী ছিলেন। 
তাহার বাসস্থান বেত্রবতী নদীর তটে 
অবস্থিত ছিল। তিনি একদা! সমরে 
চেদ্ীশ্বরকে পরাজয় ও তদীয় জনৈক 
সেনাপতিকে নিহত করিয়া রাগা ও 
রোদপাদ্দি জনপদে আধিপত্য করেন। 
ইহার পর কৌগডিল্য বাচম্পতি রাজ! 
কৃষকে দেখিবার নিমিত্ত তাহার রাজ- 
ধানীতে গ্রত্যাবত্ত হয়েন। তিনি এই 
"স্থানে আসিয়। স্বীর প্রভূ. কৃষ্ণের রক্ষা 
বিধান জন্য ভাইল্ল স্বামী নামধেয় স্থ- 
ধর স্তব করিয়াছেন ।” সংস্কৃত বাদশা! 





কালিদাসপ্রণীত গ্রস্থমবলীর ভৌগোলিক তন্ব। 


৩৬৫ 


এই ভাইল্ল স্বামী হইতে ভিল্শা নামে 
পরিণত হইয়াছে । হুল সাহেব বলেন 
এক সময়ে এই স্থানের লোকে স্ুর্যাকে 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্বগ মনে করিত। 
স্থানীয় নির্দেশান্থমারে এই অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতার নাম “ভাইল্ল' [২৯]॥ এই 
ভাইল্প শব্দের উত্তর স্বামিবোধক ঈশ 
শব্ষ যোগ করিলে ভাইল্লেশ পদ দিদ্ধ 
হয়। “ভাইল্লেশ' কালক্রমে সংহত ও 
অল্লাক্ষরগ্রথিত হইয়1. £ ভেল্শ' অথবা 
“ঘভিল্শ।”' নামে প্রচারিত হইয়াছে [২১]। 

ভিলশা নগর গোয়ালিয়র রাগে 
বেতোয়া নদীর পুর্ববতটে অবদ্থিত। 
ইহা পুর্বে উজ্জয়িনী হইতে ১৩৪. মাইল 
এবং দক্ষিণে গোয়ালিয়র। হইতে ১৯০ 
মাইল দূরবর্তী । ইহার  অধিব।সীর 
সংখা! প্রায় ৩* সহজ্র। এই স্থানে 
একটা দুর্গ আছে, ইহার চতুর্দিক প্রস্তর- 
ময় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত।  প্রথচীরের 
স্থানে স্থানে চতুষ্ধোণ: শুস্বজ. আছে।। 
একটা খাত এই ছূর্গকে পরিবেষ্টন ক- 
রিয়া রহিয়াছে [২২]। এই নগরে সাড়ে 
নয় ফীট দীর্ঘ একটা উৎরুষ্ট পিত্তলের 
কামান আছে। কামানের মুখ দশ 
ইঞ্চ প্রশস্ত। ইহ! অতি সুগঠিত ও 
নানাবিধ কারুকার্যো পরিপূর্ণ। অনেকে 


(২০) হল-সাহেবের মতে ভ! (দীপ্রি) ও প্রারৃত ইল্প (নিক্ষেপ করা) হইতে 


ভোইল্প' শব নিষ্পন্ন হইয়াছে। 


মু ডি 0041) 10099880906 17051000008, 


৮), থওঘঘ, 45, 3০০. 739০. 2০.) 1862, 7) 112 7706, 0021). চ115০+ 


ড181008 7১080%, 1 150. 


(২১) ০ম), 4৪০ ১০০, 799৫, 1869, 7) 119, 7019. 


(9 09191. 


(২২) 483. 0899, ৮০1 চ। 0১901700607, ধা 01 008000) 2010, 4 0৫ 


৩৬৬ 


বলেন, এই কামান মোগল সগ্রাট জাহা- 
জীরের আদেশে নির্মিত হইয়াছিল (২৩)। 
নগরের বহির্ভাগে কতিপয় প্রশস্ত রাস্ত! 
ও সুন্দর গৃহ আচে। প্রাচীনকালে 
ভিল্শা একট বৃহদায়তন রাজ্য ছিল। 
১৯৭২ খ্রীষ্টাকে রাজ! অজয়পালের প্রধান 
মন্ত্রী সোমেশ্বর ভিল্শ! রান্দ্যের ছ্বাদশটি 
বিভাগে আধিপত্য করেন (২৪)। যাহ! 
হউক ১২৩* অন্ধ পধ্যন্ত ভিল্শ। হিন্দু 
রাজাদিগের শাসনাধীনে ছিল, পরে 
দিল্লীর সম্রাট সমসউদ্দীন আলতমাস উহা 
আপন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন (২৫)। 
. কালক্রমে এই স্থান দিলীর শাসনভরষ্ 
হইলে ১২৯৩ অন্দে জেলাল উদ্দীন ফি- 
রোজের জনৈক সেনাপতি আবার উহা! 
অধিকার করেন (২৬)। ইহার পরে 
ভিল্শ! পুনর্ব্বার হিন্দুিগের করতলগত 
হয়। হিন্দুগণ ভারতে মোগল রাজ্য 
সংস্থাপয়িত! বাবরের রাজত্বকাল পর্যানস্ত 
এই স্থানে আধিপত্া করেন। ১৫২৮ 
্ীষ্টান্দের পর ইহা! বাবরের পুক্র হোমা- 


বঙ্গদর্শন । 


( অগ্রহায়ণ। 


সুন কর্তৃক অধিকৃত হয়। হোমাযুনের 
পর তদীয় প্রতিদ্বন্দ্ী সের সাহ এই স্থান 
আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিলেন 
এইরূপ বহাবিধ পরিবর্তনের পর ভিল্শা 
১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মোগল ' সন্ত্রাট আকবরের 
রাজ্যান্তগত হয় (২৭ )। 

বাণিল্য দ্রব্যের মধ্যে ভিল্শাতে উৎরষ্ট 
তামাক উৎপন্ন হয়। অস্দ্দেশে ভ্যাল্শা 
তামাক বলিয়া যে উৎকৃষ্ট তামাক প্রচ- 
লিত আছে, তাহ! এই ভিল্শাতে চন্থিয়! 
থাকে। ভিল্শ! নগরোৎপন্ন বলিয়া 
ইহা! ভ্যাল্শা তামাক নামে প্রসিদ্ধ (২৮)। 
ভিলশার অক্ষাংশ ২৩ ডিগ্রি, ৩* মিনিট 
এবং দ্রাঘিমা ৭৭ ডিগ্রি, ৫* মিনিট । 

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ভিল্‌্শা বেতোয়া 
নদীর তীরে অবস্থিত; মেখদূতে বিদি- 
শার বর্ণনা প্রসঙ্গে যে বেত্রবতী নদীর 
নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাই এই 
বেতোয়া নদী । মেজর উইল ফোর্ডের 
পৌরাণিক নদ্দীসমূহের তালিকান্থুসারে 


বেদস্থৃতি, বেত্রবতী প্রভৃতি পারিপাত্র 


(২৩) 0৮ 01৫. 5০1 ৮1111) 0111, 

(২৪) “ সংবৎ ১২২৯ বর্ষে বৈশাখনুদি ৩ সোমে। অদ্যেহ আমদণছিল 
পদ্দাঙ্ক সমস্ত রাজাবলিবিরাজিত মহর।জাধিরাজ পরমেশ্বর পরমমাহেশ্বর প্রঅজয় 
পাল দেব কল্যাণ বিজয়রাজো তৎপাদপল্মোপজীবি মহামাতা শ্রীসোমেশ্বরে শ্রী্রী 
করণাদৌ সমস্ত মুদ্রা ব্যাপারান্‌ পরিপন্থয় তীত্যেবংকালে প্রবর্তমানে নিজ প্রতাপো- 
পার্জিত শ্রীভাইল স্বামি মহ! দ্বাদশক মণ্ডল গ্রভুজা মানে" ইতাদি। প্রস্তর 
ফলকাঙ্কিত লিপি) চ119 ০০17. 4১৪. 9০০. 1০028] ০, ? 1862. 0) 195-- 


126--0, 70. 11011, 11009938751 17050800009, 

২৫) 17197151068, 1, 21] 

২৬] 71১10. 1 909 

২৭] 11910, 5৮ 289 

২৮] [8176677 6৮ ৪৮108) 80..1১01)6]], 11000917028. 00710, 
[00771075 042666697 1 999-400, 10187016990) 10100053080, 1 757-758 


১২৮৪1) 


গর্ত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (২৯)। 
বিষ্ুপুরাণেও পারিপাত্রসম্ভূত নদীসমূহের 
মধ্যে বেদস্থতি প্রভৃতির নাম দৃষ্ট 
হয় (৩,)। _ রাজনির্ঘনটতে বেত্রাবন্ঠী 
(পৌরাণিক বেত্রবতী, আধুনিক বে- 
তোয়া) (৩১) নদীর জল সুমধুর, কাস্তিগ্রদ 
পুষ্টিদ গ্রভূতি বিশেষণান্বিত বলিয়া! উল্লি 
খিত হইয়াছে (৩২)।  বরাহু পুরাণে 
লিখিত আছে, বেত্রান্থুর মানুষরূপিণী 
বেত্রবতী নদীর উদ্রে জন্মগ্রহণ করে। 
উক্ত পুরাণে বেত্রাস্থরের উৎপত্তি প্রসঙ্গে 
এই নদীর উল্লেখ আছে ।* 

এই বেত্রাবতী ব! বেতোয়! ভূপাল 
রাজ্যে_-ভূপাল নগরস্থ প্রসিদ্ধ দীর্থিকার 
দেড় মাইল ফক্ষিপবর্তী স্থান হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে । ইহার উৎপত্তি স্থানের 
অক্ষাংশ ২৩ ডিগ্রি ১৪ মিনিট এবং দ্রা- 
ঘিম1 ৭৭ ডিগ্রি ২২ মিনিট । উৎপত্তি 





কালিদাসপ্রণীত গ্রস্থাবলীর ভৌগে।লিক তব। 


৩৬৭ 


স্থান হইতে এই নদী ভূপাল হইতে 
হোমেঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত & বিস্তু ত রাস্তার 
সহিত সমান্তরাল তাবে ২০মাইল দক্ষিণ 
পূর্বদিকে প্রাবাহিত হইয়া স্ৃতাপুরের 
নিকট উপস্থিত হইয়াছে । স্ৃতাপুর 
হইতে ইহা! উত্তর পূর্বদিকে প্রায় ৩৫ 
মাইল গিয়াছে। ইহার পর ভিল্শার 
নিকট গোয়ালিয়ররাজ্যে গ্রাবেশ পূর্ব্বক 
প্রায় ১১৫ মাইল যাইয়! বুন্দেল খণ্ডে 
উপস্থিত হইয়াছে, এবং বুন্দেল খণ্ড 
হইতে ১৯* মাইল অতিবাহন করিয়! 
হামিরপুরের নিকট যমুনার সহিত সন্দি- 
লিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গম স্থানের 
অক্ষাংশ ২৫ ডিগ্রি ৫৭ মিনিট এবং দ্রা- 
ঘিম! ৮০ ডিগ্রি ১৭ মিনিট। বেতোয়ার 
দৈর্ঘ্য ৩৬* মাইল। ইহার অধিকভাগই 
উত্তর পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে । 
বুন্দেল খণ্ডের পার্বত্য প্রদেশে এই নদীর 


অধ্যাপক উইলসন সাহেবের মহাভারতোক্ত নদীসমূহের তালিকায় বিদিশা 


নামে একটি নদীর নাম দৃষ্ট হয়। 


ভিল্শার নিকটে “বেস্‌” নামে একটী নদী 


বেতোয়ার সহিত সন্মিলিত হইয়াছে। উইলসনের মতে এই নদ্দরীই মহাভারতের 
এবিদিশ11৮ 5199 ড1]50705 19109. [১0008 11 0) 150 70069 6. 
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[৩] “বেদস্থ ত মুখাদ্যাশ্চ পারিপাত্রোন্তবা মুনে 1” 


[৩১] শব্দক্পক্রমে বেত্রাবতী শব্দ দেখ। 


00810 147 ঘা 09015 0069, 


বিষুপুরাণ। ২য় অংশ। ৩য় অধ্ায়। 
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[৩২] “ তত্রান্যা দধতে জলং সুমধুরং কাস্তিগ্রদং পুষ্টিদম্‌। 
বৃষাং দীপনপাচনং বলক্জ্রং বেত্রাবতী তাপনী ॥” 
* « ততঃ কালেন মহতা৷ নদী বেত্রাবতী শুভ ॥ 
মান্ুষং রূপমাস্থায় সালঙ্কারা মনোরমম।” 
আজগাম যতে! রাজা তেপে পরমকং তপঃ ॥ 


শব্দকলভ্রম ধৃত বরাহ পুরাণ বচন। 


৩৬৮ 
দুশা আলেখারৎ রখনীয়তায় স্থুশোভিত। 
এই রমণীয় দৃশা: দর্শকমাত্বের হৃদয়েই 
অনুপম আনন্দ উতৎগাদন করিয়া খাকে। 
দশার্ণ প্রছৃতি কয়েকটা ক্ষুত্র নদী বেতো- 
য়াতে পতিত হষ্টয়াছে। বর্ষাকালে 
বেতোয়ার বিস্তার এক হইতে ছুই মাইল 
পর্য্যন্ত হইয়া থাকে (৩৩) । 

বিদিশা ও বেত্রবতী নদী অতিক্রম 
করিয় মেঘ নীচৈঃ পর্বতে উপনীন্ত হয় । 
কালিদামের বর্ণনান্ুসারে এই পর্বত 
কদম্ববনে সমাকীর্ণ। মেঘসগাগমে এই 
কদস্ব-কুম্থম বিকশিত হইয়া পর্বতের 
শোভাবর্দান, করিয়া থাঁকে। কালি- 
দাস কোন্‌ পর্বতকে নীনৈঃ নামে বিশে- 
ধিত করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা নির্ণয় 
করা স্ুকঠিন | সম্ভবতঃ মালব প্রদেশের 
কোন অন্ুচ্চ পর্বতই মেঘদূতে নীচৈঃ 
নামে আখাত হইয়াছে । পুরাণাদিতে 
নীটৈঃ পর্ধন্তের কোন নির্দেশ দৃষ্ট হয় 
না। অধ্যাপক উইল্মনের মতে অপে- 
ক্ষারুত অপ্রসিদ্ধ ও অনুচ্চ পর্বতই মেঘ- 
দূতের এই নীচৈঃ গিরি (৩৪)। নীটৈঃ 
(নিক) এই সংজ্ঞাতেও পর্বতের নিম্নত্ব ও 
ক্ষুদ্রাবয়বত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে । যক্ষ- 
দূত মেঘ নীচৈঃ গিরিতে কিয়ৎক্ষণ 
বিশ্রাম পূর্বক নবজলকণ! দ্বার! নগনদী- 
ভীরজাত মাগধী কুস্থম মুকুল সমূহ আর্দ্র 


বঙ্গদর্শন। 


(অগ্রহায়ণ । 


করিয়া পুনর্ধার পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত 
হয়। যথা; 

“বিশ্রান্তঃ সন্‌ ত্র নগনদীতী র জাতা- 
নি পিঞ্চর,দ্যানান!ৎ নবজলকনৈর্যৃ- 

থিকা-জালকানি | 

মেঘদূতের এই “নগনদী” পাঠের 
সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হইয়াছে। 
কেহ কেহ নগনদীর অস্তিত্ব বিলোপ 
পূর্ধক “বননদী” কেহ কেহ আবার 
বননদীরও অস্তিত্ব বিলোগ পূর্বক নদ- 
নদী এথবা নবনদী পাঠ করেন । পা. 
ঠের এই রূপ বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন অর্থেরও 
বৈলক্ষণা সঙ্ঘটিত_ হয়। : “বননদী' 
পাঠে এবনদ্থিত নদী সমূহ” এই মাত্র 
আর্থ বোধগম্য হইয়া থাকে, সুতরাং 
এতদৃন্থারা কোন বিশেষ নদীর নির্দেশ 
হয় না। “নদনদী" অথবা-“নবনদী” 
পাঠ অনেকে ভাদৃশ সমীচীন বলিয়া! 
গণনা করেন না বস্ততঃ এই পাঠে 
প্রস্তাবিত বিষয়ের সঙ্গতি ও স্ফুটত্ব 
সম্বন্ধে অনেকটা ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। 
যাহা, হউক, পুর্বে যে সমস্ত স্থানের 
বিষয় বিবৃত হইয়াছে, তদ্‌দ্বার স্পষ্ট 
প্রতিপন্ন হইবে, যে মেঘের গতি এক্ষণে 
মালব প্রদেশ দিয়! হইতেছে । এই এ- 
দেশ বিবিধ জোতম্কতীতে পরব্যাপ্ত। 


ইন আকবরীতে লিখিত আছে, “মা- 
ঞা 
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১২৮৪7) 


লব এদেশে ছুই তিন ক্রোশ গেলেই 
লরোতম্বতীসমৃ নয়নপথে পতিত হইয়া 
খাকে। এই সমস্ত নদীর জল অতি 
নিরখলি, তটদেশ বিবিধ বনাবৃদ্ষের 
ছায়ায় স্ুশীতল 'এব* স্থুরমা ও স্থগন্ধ 
পু্সসমূহে সুশোভিত" | (5৫) আবু- 
ল ফজিল মালববাহিনী নদী সমূহের 
যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত 
কালিদাস কৃত বর্ণনার সম্পূর্ণ একতা- 
' লক্ষিত হইতেছে। কালিদাস “ষেরূপ 
যালবস্থ নদীর তীরজাত মাগবী কুন্গুম 
সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, সহত্র বৎসর 
পরে আবুলফজিলও সেইরূপ মালবের 
বর্ণনা প্রবঙ্গে তাহার নদীসমূহের তট- 
ভূমি মনোহর পুষ্পরাজিতে সমলঙ্কৃত 
বলিয়াছেন। কালিদাস যে বর্ণনীয় স্থা- 
নাদির বিবরণ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত 
ছিলেন এই রূপ: সাসঞ্জপ্যই তাহার প্র- 
রুষ্ট প্রমাণ। নিসর্গপটের ঈদৃশী সুঙ্ষ 
বর্ণনায় কালিদাসের গ্রন্থ জগতে অতুলা। 
“নগনদী” পাঠ প্রশস্ত হইলে উহ! 
কোন্‌ বিশেষ নদীর দ্যোতক এক্ষণে 
তাহার বিচার কর! কর্তব্য ।- নগনদীর 
সাধারণ অর্থ পর্বতসম্তবা নদী । এই 
অর্থের অনুসরণ পূর্বক সন্নিবেশ স্থান 
নিরূপণ করিলে পার্বতী নদীর. সহিত্ত 
নগনদীর অভিন্রতা 
পারে 10৩৬) : পার্বতী ও : পর্নতস্ঞ্ঘ! 
উভরই একার্থবোধক শব; সুতরাং 


[৩৫] 014017015 4১107 
তু 


কালিদাসপগ্রণীত গ্রস্থাবলীর ভৌগোলিক তত্ব। 


কল্পিত : হইতে,. 
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৩৬৯ 


উভয়কেই: এক পর্ধায়ে নিবিষ্ট করিয়া 
একতরের অবস্থানসন্নিবেশ নিদ্ধারণ করি- 
লেই অনোর: : অবস্থানপরিজ্ঞান : পরি- 
স্কুট হইতে পারে 1. পরস্থ কৈলাসযাত্রী 
মেঘ এক্ষণে যে স্থান অতিবাহনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে, পার্বতী নদীও-ঠিক্‌ েইস্থান 
দিয়া প্রবাহিত হইতেছে । এই কল 
কারণে নগনদীকেই পার্বতীনদী বলিয় 
নির্দেশ করিলে বোধ হয় আমাদিগকে 
তাদৃশ অঙঙ্গত ভ্রযষে পতিত হইতে হ- 
ইবে না। 

(পার্ধাতী) এই] নদী মালব প্রদেশের 
অন্তর্গত । ইহা! বিন্ধা পর্বতের উত্তরাংশে 
উৎপন্ন হইয়া চম্ঘল নদের সহিত সন্মি- 
লিত হইয়াছে । ইহ্হাপ্স দৈর্ঘ্য ২২* মা- 
ইল। এই নদী প্রথমে উত্তর পুর্ব্বদিকে 
৮* মাইল যাইয়া! পরে উত্তর পশ্চিমা- 
ভিদুখে প্রধাবিত হইয়াছে | ইহার উৎ- 
পত্তি স্তানের অক্ষাংশ ১২ ডিগ্রি ৪৫ মি- 
নিট, দ্রাঘিম1 ৭৫ ডিগ্রি ৩৩ মিনিট এবং 
সঙ্গম স্থানের অক্ষাংশ ২৫ ডিগ্রি ৫০ 
মিনিট, দ্রাঘিম! ৭৬ ডিগ্রি ৪* মিনিট (৩৭)। 

গোয়ালিয়র রাজেও পার্বতী নামে 
একটি ক্ষুদ্র নদী আছে. ইহা! সিপ্রি- 
নগরের নিকট উৎপন্ন হইয়া প্রথমে 


উত্তর দিকে ৪০ মাইল গিয়াছে, পরে 


পুর্দিকে ৫”. মাইল যাইয়া সিন্ধুনদীর 
সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ইহার উৎ- 
পত্তি স্তানের অক্ষাংশ: ২৫-ডিশ্রি ৩১ 
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৩৭০ 


মিনিট, দ্রাঘিমা ৭৭ ডিগ্রি ৪৬ মিনিট । 
এই পার্বতী নদী মালববাহিনী পার্তীর 
পূর্বদিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছে (৩৮)। 
যাহাহউক, এই নদীর সহিত মেশ্ঘদূতের 
নগনদীর কোনও সংশব নাই। পুর্বে 
উক্ত হইয়াছে এই নদীর, উৎপত্তি স্থান 
সিপ্রিনগরের নিকটবর্ভী। সিপ্রি গো- 
য়ালিয়র নগরের ৬৫ মাইল দক্ষিণে আব- 
স্থিত। স্থৃতরাং ইহা মেঘ এক্ষণে যে 
স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার বহু- 
দুরে পড়িতেছে। যদি পার্ধতীর সহি- 
তই নগনদ্রীর অভিন্নতা কলিত হয়, 
তাহা হইলে গোয়ালিয়রস্থ পার্কতীর 
পরিবর্তে মালবস্থ পার্বভীকেই নগনদী 
বলা অধিকতর সঙ্গত। 

পুরাণাদিতে পারা নামে একটি 
ক্ষুদ্রনদীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (৩৯) 
মের উইলফোর্ড সিদ্ুপম্মিলিত পার্বব- 
তীকেই পারা নামে নির্দেশ করিয়া- 

চাচা 


[৩৯] এও 895 ৮০] ৮111) 895 
[85] 48517395৮91 আচ 0) 408 


বঙ্গদর্শন | 


( অগ্রহায়ণ। 


ছেন 1(8০) অধা'পক উইলসনের মতে 
আবার মালবের পার্বতীই পুরাণে পারা» 
নামে আগ্যাত হইয়াছে ।(৪১) এইরূপ 
উভয় পার্ধভীকেই “পারা”,নামে নির্দেশ 
করা কতদুর সঙ্গত, 'বলিতে পারি ন|। 
মহাভারতের শকুস্তলোপাখ্যানে পার! 
নদীর উল্লেখ আছে । এই পার! বিশ্বা- 
মিত্রের আশ্রমপদের  প্রাস্তবাহিনী। 
পুর্বে এই নদী কৌশিকী নামে প্রমিদ্ধ 
ছিল,পরে পারা নামে অভিহিত হয় ।(৪২) 
হিমালয়ের প্রাস্থে বিশ্বামিত্রের ওরসে ও 
মেনকার গর্তে শকুস্তলার জন্ম হইলে 
মেনক! সদ্যোজাত কন্যারত্বকে মালিনী 
নদীর তীরে রাখিয়া স্বস্থানে গমন করে। 
শকুস্তল। এই মালিনীতটবর্ভী মহর্ষি 
কণেরে আশ্রমে প্রতিপালিতা হয়েন। 
প্রচলিত কিন্বদন্তী অন্থুসারে হিমলর 
প্রদ্রেশে কণুর আশ্রম ছিল।*  স্থৃতরাং 
মেনকার বিলাসক্ষেত্র পারা-তীরবর্তী 








(৪১) ড11501118 418107)0, [010 100 05 17191] ৮০1 11 7) 147 0009 5 
[৪২] শোচার্থং যো ন্দীং চক্রে ছুর্গমাং বহুভির্জলৈঃ। 

যাং তাং পুখ্যতমাংগলোকে কৌশকীতি বিছুর্জন1ঃ ॥ 

বভার যন্রাসা পুরাকালে দুর্গে মহাত্মনঃ। 

দ।রান্ম তো ধর্মাত্বা রাজধি বর্যাধতাং গতঃ | 

অন্ঠীতকালে দুর্ভিক্ষে অতোত্য পুনরাশ্রমম্‌। 

মুনিঃ পারেতি নদ্যা বৈ নাম চক্রে তদা প্রভৃঃ ॥ 

মহাভারত । 'আদিপর্ব্ব। সম্ভব পর্ববাধ্যায়। ২৯২০।২৯২৫।২৯২৬। 
এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, কেহ কেহ গঙ্গার অনাতম করদা কুশী নদীকে 
“ কৌশিকী” নামে নির্দেশ করেন। কিন্তু মহাভারতের সহিত এইরূপ নির্দেশের 


একতা লক্ষিত হয় না। 


* ন্ুপ্রসি্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হয়েম্থসাজ হৈমবত প্রদেশের অন্তর্গত ক্র 


১২৮৪1) 


মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রম যে ইহারই 
সন্নিহিত কোন স্থানে অবস্থিত ছিল, 
তাহা এই উপাখ্যানাম্সারে একরূপ 
প্রতিপন্ন হইতেছে । পঞ্জাবের উত্তর 
পূর্ববর্তী লাডক* গ্রদেশে পারা নামে 
একটী নদী আছে। এই নদী পারাটি 
নামেও উক্ত হইয়া থাকে। ইহা প- 
শ্চিম হিমালয়ের পর গিরিসঙ্কটের উত্তর 
পূর্বাংশে উৎপন্ন হুইয়া ১৩৯ মাইল 
গমন পূর্বক শতদ্রুর করদ স্পিটি নদীর 
সহিত সশ্মিলিত হইয়াছে 1৪৩) আমা- 
দের মতে মহাভারত ও পুরাণাদ্দির 
পারা” লাডক বাহিনী এই “পারা অথব! 
“পারাটী” ন্দী। মহাভারতের, ধর্ণনান্থ- 
সারে মহাভারতীয় “পারা” নদী নিরুপণ 
করিতে হইলে লাডকের পারাকেই নি- 
দেশ করা অপেক্ষাকৃত যুক্তিসিদ্ধ। 
এই নদীর সন্নিবেশস্থানের সহিত মহা 
ভারতীয় উপাখ্যানের বিলক্ষণ সামঞ্জস্য 
লক্ষিত হইতেছে। 


কালিদা সগ্রণীত গ্রস্থাবলীর ভৌগোলিক তত্ব 


৩৭১ 


এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে,দাক্ষিণ!তোও 
“পারা” নামে একটি নদী আছে । উহা] 


পশ্চিম ঘাট হইতে উৎপন্ন হয়া আহ- 
ম্মদ নগর দিয়া গোদাবরীর সহিত সন্ি- 
লিত হুইয়াছে। 

ইতালীতে একটি প্রবাদ আছে, « যে 
রোম দেখে নাই,সে কিছুই দেখে নাই।”» 
মেঘদুতের কবিও এই প্রবাদের অনুরূপ 
ধারণাবিশেষের অন্ুবস্তী হইয়া মেঘকে 
নগনদীর তট হইতে উজ্জয্লিনীপগে 
পরিচালিত করিয়াছেন। প্রচলিত কিন্ব- 
দন্তী অনুসারে উজ্জয়িনী কবির আবাস- 
ভূমি; উজ্জয়িনীর গৌরব, উজ্জয়িনীর 
বৈভব ভারতীয় ইচ্চিহাসে স্ুপ্রসিদ্ধ। 
ঈদৃশ সৌভাগ্য সম্পত্তির বিলাস-ক্ষেত্র 
সন্দর্শন না করিলে কিছুই দেখা হয় না 
ভাবিয়! কবি যক্ষ-মুখ হইতে এই বাক্য 
নিঃসারিত করাইয়াছেন £__ 
এবক্রঃ পন্থা! যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্তো- 

স্তরাশাং 





(বর্তমান সু) জনপদ হইতে মতিপুলো নগরে উপস্থিত হয়েন। মন্তুর ভি তি এন্‌ 
ডি সেপ্টমার্টিনের মতে হুহেস্থ সাঙ্গের এই মতিপুলো পশ্চিম রোহিলখণ্ডের মড়াবর 
নগর। এই বিষয় প্রসঙ্গে জেনারেল কানিংহাম লিখিয়াছেন $--4 সেপ্টমার্টিন থে 
মড়াবরের নির্দেশ করিয়াছেন, বোধ হয় তাহারই অধিবাসিগণ মেগাস্থিনিসের 
উল্লিখিত ইরিনিসেস (07109568) নদীর তীরবাসী মাণে (1180)০) জাতি হইতে 
পারে। যদ্দি ইহাই হয় তাহা হইলে এই ইরিনিসেস্‌ নিঃসন্দেহ মাগিনী নদী। 
ইহারই তীরবর্তী পবিত্র নিকুঞ্জে শকুস্তল! গ্রতিপালিত হইয়াছিলেন।” পূর্বের 
উক্ত হইয়াছে, মড়াবর- পশ্চিম রোহিলখণ্ডে অবস্থিত। ইরনিসেস্‌ উহার প্রান্ত- 
বাহিনী হইলে উক্ত নদী নিঃসন্দেহ হিমালয়ের গর্ভ হইতে এই নগরের নিকট 
উপস্থিত হুইয়াছে। যদি কানিংহামের অনুমান সমূলক হয়, তাহা হইলেও. এই 
ধারণান্ুদারে মালিনীতটশোভী কণের আশ্রম হৈমবত প্রদেশবন্তভী হইতেছে। 
৮109 0810001721)0005 4১801999080 01 17001%, ]) 848-50। 
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সল্দলদন্তাকম 


৩২ 


সৌখো্পরণ্বিফখো মাস্মতৃরু-.. 
জ্জয়িন্যাঃ। 
বহ্াম্ুরিতচফিতৈ স্তত্র পৌরা- 
_্গনান।২, 


লোলাপাট্ৈ দি ন'রমসে লোঠনৈবঞচি- 


তোইমি॥%৮ 
তুমি উত্তরদ্িক্‌-যায়ী। স্থৃতরাং উজ্জ- 
রিনীর পথ যদিও তোমার পক্ষে বক্র 
হইবে, তথাপি উক্ত নগরীর. অট্টালিকা- 
সমূহের উপরিভাগে কিনৎক্ষণ না থাকিয়া 
যাইও না। যদি তুমি উজ্জয়িনীর অঙ্গ- 
নাগণের বিদ্যান্ততার স্কুরণহেতু চমকিত 
ও চঞ্চল কটাক্ষলোচন দ্েখিরা প্রীত না 
হও, তাহা। হইলে তোমার. জীবনধারণ 
বৃথ!। 
ভারতমানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি- 
লেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে,উজ্জয়িনী মাল- 
ববাহিনী পার্বতীনদীর পশ্চিমে অবস্থিত । 
স্থৃতরাং এই নদী হইতে টকলাসপ- 
তে যাইতে হইলে উজ্জয়িনী গন্তভব্পথে 
পড়ে না। এই জন্যই উহার পথ এ 
স্থলে বক্র বলিয়! স্থচিত ভইয়াছে। যাহা 
হুউক এইরূপে €মঘেরণগতি সহ্ষ] পরি- 
বন্তিত হইল, যাহাকে ক্রমাগত উত্তরবর্তী 
পথ অভিবাহন করিতে হুইত, তাহাকে 
এক্ষণে উজ্জপ্নিনীতে যাইবার জন্য পশ্চি- 
মাভিমুখ হইতে হইল |. নগনদী হইতে 
উজ্জপ্িনীতে যাইতে হুইলে যে স্থান 


বঙ্গদর্শন 


( অগ্রহায়ণ। 


দিরা,. যাইতে হইবে, কবি পরবর্তী ছুই 
প্লোকে তাহার এইরূপ উল্লেখ করিয়া- 
ছেন,১ 
“নির্ি্ধায়া। [পথি ভৰ রসাভান্তরঃ € 
সন্সিপত্য” 
++ বেবী প্রতঙ্থসলিল! সাবতী- : 
তম্তা সিন্ধুঃ 
পাওুচ্ছায় তট রূহতরুভ্রং শিভিজীর্ণপরৈঃ।” 
পথিমধ্যে নির্বিন্ধা| হইতে জলগ্রহণ 
করিও | 4.4 এ সিদ্ধুনামক নির্বিদ্ধা। 
নদীর জলধারা বেণীর ন্যায় সক্ষম এবং 
তটবঞ্জাত: বৃক্ষহইতে জীর্ণ পত্র পতিত 
হওয়াতে পাণ্ুবর্ণ | 
মল্লিনাথ এই নি বি্ধ্যাকে বিদ্ধাপর্ব্বত- 
নির্গত নির্বিন্ধ্যানামক নদী বলিয়৷ পর 
বর্তী “সিস্ট” কে উহ্বার,/নদীত্ববোধক 
ংজ্ঞা নিদ্ধীরণ করিয়াছেন। অর্থাৎ 
নির্বিন্ধ্যা নামক সিন্ধু (নদী)। (৪৪) 


অধ্যাপক উইলসন্‌ এতদুভয়কে পৃথক 


করিয়। প্রথমটিকে বিস্ধ্যপর্ব্ওনিগ্তা 
কোন অপরিচিত নদী এবং দ্বিীয়টিকে 
সম্ভবতঃ সাগরমতী নদী বলিয়া! নির্দেশ 
করিয়াছেন ।(৪৫) এই মতদ্বয় কতদূর 
সঙ্গত. একবার বিচার করিয়া দেখা 
কর্তব্য । পুরাণে নির্কিন্ধ্যা ও সিন্ধু এই 
উভয় নদীরই উল্লেখ আছে। গ্রথমট 
রিন্ধাপর্রবত.. হইতে নির্গত, দ্বিতীয়টি 
পারিপাত্রোদুত ।(৬) ভারতবর্ষের 


এই ০ বা ক ৮৯-৮1-43৮4 
[5৪] “ অসৌ পুর্বোক্তা সিন্ধুঃ নদী নির্ধিদ্ধা! স্ত্রী নদ্যাং না নদে সিদ্ধুর্দেশ 


ভেদেইমুধৌ গজে ইতি বৈজয়ন্তী 1] 


৪৬) 45 1১০5 ৮০1 5111 ]) 592. 


মলিনাথের ব্যাখ্যা | 


রি 11507,5 11০0081 ₹৪৪৩ 191, 0০019 


১২৮৪-)) 


আধুনিক ভূরস্তাস্তে  নির্বিন্ধা, নামে 
কোনও নদীর উল্লে দৃষ্ট হয় না। সিন্ধু 
নামে একটি. নদী _মালরপ্রদেশের ক্ষুদ্র 
গর্কত শ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া ২৬৯ 
মাইল গতির পর যমুনার সহিত সক্্ি 
নিত হইয়াছে। এই  পিন্ধু নদীকে 
অনায়াসে পৌরাগিকসিন্ধু বলা যাইতে 
পারে। যাহাহউক, এই নদী পার্বতী 
নদীর পূর্বে মেঘের গন্তব্য পথের ঠিক 
বিপরীত দিকে অবস্থিত। স্থৃতরাং ইহার 
সহিত মেঘদূতোক্ত সিদ্ধুর কোনও. সং- 
শ্রদধ নাই । পার্ক্বভীর পশ্চিমবন্তিনী নদীর 
মধ্যে কালীসিদ্ধু নামে একটি নদী দৃষ্ট 
হয়। এই নদী বিদ্ধ্য পর্বত হুইতে 
নির্গত হইয়া চম্বল নদের সহিত সন্মি- 
লিত হইয়াছে । ইহা! -পার্বতীর পশ্চিম 
ও. উজ্জয়িনীর পুর্ববাহিনী।  স্থতরাং 
পার্ধী হইতে. উজ্জরিনীতে যাইতে 
হইলে এই নব্রী অতিক্রম করিতে হয়। 
আমাদের মতে এই কালীসিন্ুই মেঘ- 
দূতের দিদ্ধু নদী। -বিন্ধ্য পর্বত হইতে 
নির্গত হইয়াছে বলিয়া ইহা নির্বিন্ধা! 
এই বিশেষ সংভ্ার বিশেষিত হইয়াছে । 
স্থতরাং এস্থলে_ মলিনাথের মতের 
সহিত. এই বিশেষ সংজ্ঞায় আমা- 
দের মতের একতা লক্ষিত -হুই- 


কালিদামপ্রবীত ্রস্থাবলীর ভৌগোলিক তন্ব। 


৩৭৩ 


তেছে না| মলিনাথ, প্রচলিত অভিধা- 
নের অন্ুসরণপুর্র্বক সিন্ধু শব্দের অর্থ 
নদী করিয়া এ নদী নির্বিন্ধ্যা। নামে 
আখ্যাত করিয়াছেন আমর! বর্তমান 
কালীসিন্ধুঃকই সিন্ধু নামক নদী বলির! 
নির্বদ্ধাকে (বিন্ধ্য পর্বত নির্গত!) উহার 
বিশেষ সংজ্ঞ। নির্ধারণ করিতেছি। এক্ষণে 
নির্বিন্ধা, নাষে কোন বিশেষ নদী 
বর্তমান না থাকাতে আমরা মলিনাপের 
ব্যাখ্যা বিপর্ধ্যস্ত করিতে বাঁধা হইলাম । 
পাঠকবর্গ - আমাদের: এই গ্রগল্ভতা 
মার্জনা করিবেন। 

পূর্ব উক্ত হইয়াছে, অধাপক-উইল- 
সন অন্ুমানরলে সাগরমতীকেই সিন্ধু 
নামে নির্দেশ করিয়াছেন। এই নির্দেশ 
আমাদের মতে সমীচীন বোধ. হইতেছে 
না। দিন্ধু হইতে সাগরমতী নাম উদ্ধার 
কর! নিরবচ্ছিন্ন কষ্ট কল্পন!মুলক ॥ বিশে- 
ঘতঃ যথাস্থানে “সিদ্ধু' নামক নদী 
বর্তমান থাকাতেও দুরতরসম্থ্কবিশিষ্ট 
নদ্যন্তরের সহিত তাহার অভেদ কল্পন। 
কর! সর্বগা অসঙ্গত।* পরন্ধ পুরাণাদিতে 
নির্বিন্ধ্া। নামে যে নদীর উল্লেখ আছে, 
তাহাকে বর্তমান কালীসিম্ধু বলিয়া 
নির্দেশ কর! অসঙ্গত নয়। পুরাণবর্ণিত 
স্তানাদির মধো_ পরস্পরের সহিত পর- 





বিঝুপুরাণের মতে নির্বিদ্ধ্া। খক্ষপর্বত হইতে উৎপন্ন হইরাছে। 
“তাপীপয়োষী নির্বিন্কঞ প্রমুথ। খক্ষস্তবাঃ॥ 


বিধুপুরাণ । ২য় অংশ । ৩য় অধ্যায়। 


* সাগরমতী নদী কোথায় আছে, জানি না. আধুনিক ভূগোল ও মান- 
চিত্রাদিতে শবরমত্তী নামে 'একটি নদী দৃষ্ট হয়। এই নদী রাজপুতান| হইতে উৎপন্ন 
হইয়া! গুজরাট দিয়! কামে উপসাগরে পতিত হইয়াছে । 


৩৭৪ 


স্পরের সামঞ্জস্য নাই । যে নদী (মন্দা- 
কিনী) বায়ুপুরাণে খক্ষপর্বাতোচ্ঘর বলিয়! 
নিরূপিত আছে, মহাভারতে তাহাই 
চিত্রকূটোৎপন্ন বলিয়া নির্দিষ্ট হই. 
য়াছে।(8৭) আমর] যে নদীর বিচারে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিঃ তাহারও উদ্ভবস্থান 
সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়। এক 
পুরাণ ইহা খ্ক্ষমমু্ুত বগিয়াছেন, অন্য 
পুরাণ আবার বিন্ধ্যা্রিনির্গত বলিয়! 
নির্দেশ করিয়াছেন ॥। উৎপত্তিস্থানের 
ন্যায় নদীর নাম সন্বন্ধেও এইরূপ 
গোলযোগ দৃষ্ট হইয়া থাক্চে। যে নন্দীর 
নাম এক পুস্তকে চর্মণুতী লিখিত আছে, 
অন্য পুস্তকে তাহা টৈত্রবতী আবার 
পুস্তকাস্তরে বেত্রবতী লিখিত হইয়াছে । 
এক পারানদীও বিভিন্ন স্থলে «বাণী* 
এবং “বেণা” নামে উক্ত হুইয়াছে 1(9৮) 
লিপিকরপ্রমাদ বশতঃই হউক অথব! 
অন্য কোন কারণেই হউৰ; পৌরাণিক 
ভূগোল যখন এইরূপ গোলযোগে পরি- 
পূর্ণতখন পুবাণের মতানুসারে নির্বিদ্ধা 
নামে একটি বিশেষ নদীর অস্তিত্ব নিরূ- 
পণ করা একরূপ অসাধ্য । এই জন্যই 
আমরা মধাভারতের নদদীসমৃহ হইতে 
নির্বিন্ধা। নাম উঠাইয়! লইয়া কালিদাস- 
প্রোক্ত সি্ধুকেই (বর্তমান কালী সিক্ু) 


বঙ্গদর্শন । 


( অগ্রহায়ণ । 


বিদ্ধাপর্বতনিরগতা বলিয়া * নির্বিন্ধা+ 
আখ্যায় বিশেষিত করিতে বাধা হইয়াছি। 

পিস্কু (বর্তমান কালী সিচ্ধু)__-এই নদী 
বিদ্ধা পর্বতের ঈক্ষিণাংশে উৎপন্ন হইল 
উত্তরদিকে ২২৫ মাইঞা গমন পূর্বক 
চম্বল নদে পতিত হইয়াছে ॥। ইহার 
উৎপত্তি স্থানের অক্ষাংশ ২২ ডিগ্রি ৩৬ 
মিনিট, দ্রাঘিম! ৭৬ ডিত্রি, ২৬ মিনিট; 
এবং পতন স্থানের অক্ষাংশ ২৫ ডিগ্রি, 
৩৮ মিনিট; দ্রাঘিমা' ৭৬ ডিগ্রি ২৩ 
মিনিট । এই নদীর গতি মধযভারতের 
গিরিসঙ্কট দিয়! হইয়াছে । এই গিরি- 
মন্কট ধাবর্তিনী কালী সিন্ধুর দৃশ্য অতি 
মনোহর । কর্ণেল টড স্ব প্রণীত রাজ 
স্থানের ইতিহাসে এই নয়নরঞ্জন দুশোর 
মনোহারিণী বর্ণনা করিয়! গিয়াছেন।(৪৯) 
লডকুণ প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষত্র নদী কালী 
সিন্কুর সহিত সম্মিলত হইয়াছে । বর্ষা- 
কালে এই নদী অতি গভীর ও খর- 
জোতঃ হইয়! থাকে (৫০) 

ছোট কালীসিদ্ধু নামে আর একটি ক্ষুদ্র 
নদী চণ্ধল নদের সহিত মিলিত হইয়াছে । 
এই নদীর সম্মিলন স্থান সিগ্রার সঙ্গম- 
স্থলের ৮ মাইল উত্তরবস্তা। পূর্বোক্ত 
কালীসিন্কু হইতে প্রভেদ করিবার জন্য 
সাধারণে এই ক্ষুদ্র নদীকে ছোটকালী 
দিদ্ধু বলিয়! থাকে 10৫১) 
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১২৮৪) কৃষ্ণকান্তের উইল। ৩৭৫ 
কুষ্ণকান্তের উইল। 
দ্বিতীয় বৎসর | & 
৩. 
এ, টি 
সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ । : ভূত্যেরা পরম্পর মুখ চাঁওয়াচাওই করিতে 
লাগিল। 
দ্বিতল অট্টালিকার উপরতলে রোহি-  সোণ! জিজ্ঞাসা করিল-_ 
নীর বাস_তিনি হাপ পরদানসীন্। “আপনি কাকে খৃ'জেন ?” 
নিক্মতলে ভূত্যগণ বান করে। সেবিজন- নি। তোমাদেরই । বাবুকে সম্বাদ 


মধ্যে প্রায় কেহই কখন গোবিন্দলালের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আমিত না 
স্থতরাং সেখানে বহির্বাটার প্রয়োজন 
ছিল না। যদি কালে ভর্রে কোন 
দোকানদার বা অপর কেহ আসিত, 
উপরে বাবুর কাছে সম্বাদ যাইত; বাবু 
নীচে আসিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিতেন। অতএব বাবুর বসিবার জন্য 
নীচেও একটি ঘর ছিল। 

নিক্পতলে দ্বারে*আসিয়া ঈরাড়াইয় নিশা- 
কর দ্বাস কহিলেন,“কে আছ গ! এখানে?” 

গোবিন্দলালের সোণ! বূপো| নামে ছুই 
ভৃত্য ছিল। মনুষোর শবে দুইজনেই 
দ্বারের নিকট আসিয়া! নিশাকরকে দে- 
খিয়। বিস্মিত হইল। নিশাকরকে দেখি- 
য়াই বিশেষ ভদ্রলোক বলির! বোধ হইল 
_নিশাকরও বেশবভৃষ! সম্বন্ধে একটু 
জাঁক করিয়! গিঘাছিলেন। সেরূপ লোক 
কখন সে চৌকাঠ মাড়ায় নাই-_ দেখিয়া 


দাও,যে একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে 
আসমিয়াছে। 

সোণ!। কি নাম বলিব? 

নিশা। নামের প্রয়োজনই বাকি? 
একটী ভদ্রলোক বলিয়া ৰলিও। 

এখন, চাঁকরের! জানিত, যে কোন 
ভদ্রলোকের সঙ্গে বাবু সাক্ষাৎ করেন 
না__সেরপ স্বভাবই নয়। সুতরাং চাক- 
রেরা সম্বাদ দিতে বড় ইচ্ছুক ছিল না। 
সোণা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। বূপো! 
বলিল "আপনি অনর্থক আসিয়াছেন__ 
বাবু কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন ন1।” 


নিশা । তবে তোমরা থাক--আমি 
বিনাসম্বাদেই উপরে যাইতেছি। 
চাকরেরা ফাঁফরে পড়িল। বলিল 


“না মহাশয়, আমাদের চাকরি যাঁবে।% 

নিশাকর তখন একটি টাকা বাহির 
করিয়া বলিলেন, “যে সঙ্গাদ করিবে, 
তাহার এই টাক1।% 





* গত সংখ্যা বঙ্গদর্শনে যে সকল ঘটন] বিবৃত করা হইয়াছে, তাহ] দ্বিতীয় 


বৎসরের ঘটন1। 


কাপিতে “ দ্বিতীয় বৎসরই” লিখিত ছিল। কিন্তুমুদ্রাকরের 


প্রেতগণ অন্ুগ্রহপূর্ব্বক তৎপরিবর্তে “প্রথম বৎসর” আদেশ করিয়াছেন । আমি 
চরিতার্থ হইয়াছি--পাঠকগণও হুইয়। থ|কিবেন। 


রে 


৩৭, 


সোগ| ভাবিতে লাগিল-_রূপে। চিলের- 


মত ছে মারিয়! নিশাকরের হাত হইতে 
টাকা লইয়া, উপরে সম্বাদ দিতে গেল । 

গৃহট বেষ্টন করিয়া যে পুপ্পোদ্যান 
আছে,তাহা অতি মনোরম। নিশাকর সো- 
ণাকে বলিলেন, “আমি এই ফুলবাগানে 
বেড়াইতেছি_-আপন্তি করিও ন1-__যখন 
সম্বাদ আসিবে, তখন আমাকে ধখান 
হইতে ডাকিয়। আনিও।”' এই বলিয়া 
লিশাকর সোণার হাতে আর একটি টাকা 
দিলেন। 

রূপো! যখন বাবুর কাছে গেল, তখন 
বাবু কোন কার্যাবশতঃ অনবসর ছিলেন, 
ভূতা তাহাকে নিশাকরের সম্বাদ কিছুই 
বলিতে পারিল না। এদিকে উদ্যান 
, ভ্রমণ করিতে করিতে নিশাকর. একবার 
উর্ধদষ্টি করিয়া দেখিলেন, এক পরম! 
স্থন্দরী জানেলাক্ন দীড়াইয়৷ তাহাকে 
দেখিতেছে। 

রোহিণী নিশাকরকে দেখিয়া] ভাঁবি- 
তেছিল, “ এ কে? দেখিয়াই, বোধ 
হইতেছে যে এ দেশের লোক নয়। 
বেশহৃষা রকম সকম দেখিয়া বোঝা 
যাইতেছে, যে বড় মানুষ বটে ।. দ্রেখি- 
তেও স্থপুরুষ__গোবিন্দলালের চেয়ে? 
নাঃ তা নর । গোবিন্দলালের রঙ ফরশ! 
-লকিন্ত এর মুখ চোখ ভাল. বিশেষ 
চোখ্‌__আ মর! কি চোখ! এ কোথা 
থেকে এলো? হলুদগায়ের লোক ত নয় 
সেখানকার সবাইকে চিনি। ওর সঙ্গে 
ছুটে! কগ! কইতে পাই না? ক্ষতি কি_- 


বঙ্গদর্শন । ॥ 


(অগ্রহায়ণ 


আমি-তংতখন গোবিন্দলালের কাছে 
বিশ্বাসঘাতিনী হইব না” 

রোহিণী এইরূপ ভাবিতেছিল এমত 
সময়ে নিশাকর উন্নতমুখে উর্দূ করা 
তে চারি চক্ষু সম্মিনিত “হইল । চক্ষে 
চক্ষে কোন কথাবার্তা হইল কি না॥তাহা 
আমরা জাননা_জানিলেও - বলিতে 
ইচ্ছা করি না-কিন্ধ আমরা শুনিয়াছি 
এমত কথাবার্তা হইয়! থাকে । 

এমত সময়ে রূপো1,. বারুর..অবকাশ 
পাইয়। বাবুকে: জ্বানাইল যে একটি ভদ্র 
লোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। বাবু 
জিজ্ঞ!সা করিলেন,“কোথা! হইতে আসি- 
য়াছে £” 

রূপে] ।.. তাহা! জানি ন|, 

বাবু। ত! ন! ছিজ্ঞাম|] করিয়া খবর 
দিতে আসিয়াছিস্‌ কেন? 

রূপো দেখিল, বোকা বমির যাই। 
উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে বলিল, 

“তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম । 
বলিলেন, বাবুর কাছেই বলিব ।” 

বাবু বলিলেন,তবে বল গির! সাক্ষাৎ 
হইবে না1৮ 

এদিকে নিশাকর বিলম্ব দেখিয়া সন্দেহ 
করিলেন, যে বুঝি গোবিন্দলাল সাক্ষাৎ 
করিতে অন্ীক্কত হইয়াছে কিন্ত ছুদ্কত- 
কারীর সঙ্গে-ভদ্রতা কেনই করি? আমি 
কেনণআাপনিই উপরে চলিয়া যাই না? 

এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভূত্যের 
পুনরাগমনের প্রতীক্ষা ন। করিয়াই,নিশা- 
কর) গৃহমধ্যে পুনঃগ্রবেশ- করিলেন । 


তিনি 


৪ 
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দেখিলেন, সোণা বূপো কেহই নীচে 
মাই। তখন তিনি নিরুদ্েগে সি'ড়িতে 
উঠিয়া, যেখানে গোবিন্দলাল, রোহিণী, 
এবং দানেশ খা গারক, সেইখানে ,উপ- 
স্থিত হইলেন । *রূপো, তাহাকে দেখিয়। 
দেখাইয়া দিল, যে এই বাবু সাক্ষাৎ 
করিতে চাহিতেছিলেন। 

গোবিন্দলাল, বড় রুষ্ট হইলেন। কিন্তু 


দেখিলেন, ভদ্রলোক । জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, , 
" এআপনি কে ?” 
-নি। আমার নাঁম রাসবিহারী দে। 
গো। নিবাস? 
শি। বরাহ নগর। 


নিশাকর জকিয়৷ বমিলেন। বুঝির! 
ছিলেন যে গোবিন্দলাল বমিতে বলিবেন 
না। 

গো । আপনি কাকে খু'ঁজেন? 


নি। আপনাকে । 
গো । আপনি আমার ঘরের ভিতর 
জোর করিয়া প্রবেশ না করির! যদি 


একটু অপেক্ষা করিতেন, তবে চাকরের 
মুখে শুনিতেন যে আমার সাক্ষাতের 
অবকাশ নাই। 
নি। বিলক্ষণ অবকাশ দেখিতেছি । 
ধমক চমকে উঠিয়া যাইব, যদি আদি স 
প্রকৃতির লোক হইতাম, তবে আপনার 
কাছে আমিতাম'না । যখন আমি এ্সাসি- 
স্কাছি, তখন আমার কথা করট। গুনি- 
লেই আপদ চুকিফ়া যায়। 
গে! ॥ না। শুনি,ইহাই আমার, ইচ্ছ। 


কুষ্ণকান্তের উইল। 


চ্যাতা 
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তবে যদি ছুই কথায় বলিম্পা শেষ ক- 
রিতে পারেন; তবে বলির। বিদায় গ্রহণ 
করুন। 

নি। ছুই কথাতেই বলিব। আপ- 
নার ভার্ধা৷ ভ্রমর দাসী তাহার বিষজ়্ 
গুলি পত্তনী বিলি করিবেন । 

দানেশ খা গায়ক তখন তশ্ুরায় 
নূতন তার চড়াইতে ছিল। সে এক 
হাতে তার চড়াইতে লাগিল, এক হাতে 
বআন্গুল ধরিয়া বলিল, “এক বাত হুয়।।৮ 

নি। আমি তাহা পত্তনী লইব। 
দানেশ আম্ুল গণিয়। বলিল, “দে! 
বাত হুয়া ।” 

নি। আমি মেজন্য আপনাদিগের 
হরিদ্রাগ্রামের বাটাতে গিয়াছিলাম। 

দানেশ খ। বলিল, “দো বাত ছোড়- 
কে তিন বাত্ত হুয়া।” 

নি। ওন্তাদজী শুরার গুণ্চো ন1 
কি? 

ওস্তাদজী চক্ষু রক্রবর্ণ করিয়া গে- 
বিন্দলালকে বলিলেন, “বাবু সাহাব, 
ইয়ে বেতমিজ আদমি কে বিদা দি 
জিয়ে।” 

কিন্তু বাবু নাহেব, তখন অন্যমনস্ক 
হইরাছিলেন, কথা কহিলেন ন|। 

নিশাকর বলিতে লাগিলেন, “আপ- 
নার ভার্ধ্যা আমাকে বিষয় গুলি পত্বনী 


.দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, কিন্তু আপনার 


অন্থমতিসাপেক্ষ। তিনি আপনার 
ঠিকানাও জানেন ন1; পত্রাদি লিখিতেও 
ইচ্ছুক নহেন। স্ততরাং আপনার অভি- 

্ চ 


মরি 
| 
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প্রায় জানিবর ভর আমার উপরেই 
পণ্ডিল। আমি অনেক পগ্জানে আগপ- 
নার ঠিকানা জানিয়!, আপনার অস্থমতি 
লইতে অ।সিয়াছি.।”ঃ 
গোবিন্লল কোন উত্তর করিলেন 
নাবড ভানামনস্ক। অনেক দিনের 
শুনিলেন_ তাহার 
সেই ভ্রনর! প্রায় ছুট বংসর হইল! 
নিশ!কর কিক কুক বুঝিলেন।__ 


পর ভ্রমরের কথা 


পুনরপি বলিলেন, “আপনার-যদি মত 
হয়, তবে একছত্র লিখিয়। দিন যে আ- 
পনার কোন আপত্তি নাঈ। তাহা 
হইলেই আমি উঠির! যাই।” 

গেবিন্দল্ল কিছুই উত্তর করিলেন 
ন!। নিশাকর বুঝালেন, আবার বলিতে 
হঈল। আবার সকল কথ। গুলি বুঝা- 
ইয়। বলললেন। গেবিন্দলাল এবার 
চিন্ত সংসত করিয়। কথ! সকল শু'নলেন। 
নিশাকরের সকল কগাই যে মিথ্যা, 
তাহা পাঠক বুঝিরাছেন, কিন্ত গে|বিনা- 
লাল তাহা কিছুই বুঝেন 
গুর্বকার উগ্রভাৰ পরিভ্াগ করিয়া 
বলিলেন। 


নাই । 


“আমার অনুমতি লদয়া অনাবশাক। 
ণিষয় আমার স্ত্রীর _আমার নহে, বোধ 
ভয় তাহা জানেন। তাহার যাহাকে 
ইচছ। পন্ধনী দিবেন, আমার বিধি 
নিষেধ নাই । আমার কাছে হইতে 
লিপন লওয়া অনাবশ্যক__ আমিও কিছু 
লিখিব না। বোধ হয় এখন আপনি 
(মাকে অব্যাহতি দিবেন।” 


বগদর্শন। 


নু 
( অগ্রহায়ণ! 


কাছে কাজেই নিশাকরকে উঠিতে 
হইল। ভিনি নীচে নামিয়া গেলেন। 
নিশাকর গেলে, গেোবিন্মলাল : দানেশ 
খাকে বলিলেন, “কিছু গাও ।৮ 

দ|নেশ্‌ খা এভূর আন্ত! পাইয়া, আ- 
বার তন্থুরায় সুর বাধিরা ছিজ্ড|স। করিল 
কি গায়িব? 

“যা খুন” ঝলিয়া গোবিন্নলাল তবল। 
লইলেন। গো বিলাল পূর্বেই কিছু কিছু 
বাজাইতে.জানিতেন,এক্ষণে উত্তম বাজা- 
ইতে শিখিয়াছিলেন কিন্তু আজি দানেশ 
খ।র সঙ্গে তাহার সঙ্গত হইল ন1। সকল 
তালই কাটিয়া যাইতে লাগিল। দানেশ 
খা বিরক্ত হইয়া তক্থুরা! ফেলিয়া গীত 
বন্ধ করিয়া বলিল, “আজ আমি কিছু 
ক্লান্ত হইরাছি।” তখন গোবিন্দলাল 
একটা সেতার লইয়৷ বাজ্জাইবার চেষ্ট! 
করিলেন, কিন্তু গত সকল ভুলিয়া যাই, 
তে লাগিলেন। দেত।র ফেলিয়া নবেল 
পড়িতে আবস্ত করিলেন। কিন্তু যাহ! 
পড়িতেছিলেন, তাহার অর্থ বোধ হঈল 
না। তখন রহি ফেলিরা গোবিন্দলাল 
শয়নগৃহমধো গেলেন।  রোহিণীকে 
দেখতে পাইলেন না, কিন্ত সোণাচাকর 
নিকটে ছিল। দ্বার হইন্তে গোবিন্দ 
ল:ংল, ০সাথাকে বলিলেন, «আমি এখন 
একটু ঘুমাইব__আমি আপনি না উঠিলে 
আযপাকে কেহ যেন উঠায় না।” 

এই বলিয়। গোবিন্দলাল শয়নঘরের 
দ্বার রুদ্ধ করিলেন।--তখন সন্ধ্যা প্রায় 
উত্তীণ হয়। 


১২৮৪) 


দ্বার রুদ্ধ করিয়! গোবিন্দলাল ত ঘুম- 
ইল না। খাটে বসিয়া, ছুই হাত মুখে 
দিয়া ক1দিতে আরম্ভ করিল। 

"কেন থে কীদদিল, তাহা জানিনা । 
ভ্রমরের জনা কীঁদিল, কি নিজের জনা 
কাদিল, তাহ! বলিতে পারি না। বোধ 
হয় দুইই। 

আমর] তকারা বৈ গোবিন্দলালের 
অন্য উপায় দেখি না। 
কাদিবার পণ আছে, কিন্তু ভ্রমরের 
কাছে ফিরিয়া যাইবার আর উপায় নাই। 
হরিদ্রাগ্রামে আর মুখ দেখাইবার কগা 
নাই। হরিদ্রাগ্রামের পথে কীট! পড়ি- 
্বাছে। কানন! বৈ ত আর উপায় নাই! 


ভ্রমরের জনা 
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যখন নিশাকর আসিয়া বড় হ'লে 
_ ৰসিল, রোহিণীকে স্থতরাং পাশের কাম- 
রায় প্রবেশ করিতে হইল । কিন্তু নয়- 
নের অন্তরাল হুইল মাত্র-_-শ্রবণের 
ঘহে। কথোপকথন যাহা হইঈল--সক- 
লই কাঁণ পাতিয়৷ শুনিল। বরং দ্বারের 
পরদাটি একটু সরাইয়া, নিশাকরকে 
দেখিতে লাগিল। নিশাকরও দেখিল 
যে পরদার পাশ হইতে একটা বড় পটল 
চের! চোখ তাকে দেখিতেছে। 

রোহিণী গুনিল, ঘে নিশাকর আঁখিবা 
রাসবিহারী হরিদ্রাগ্রাম হইতে. আসি- 
য়াছে। রূপো চাকরও রোহিণীর যত 
কল কথা ঈড়াইয়। গুনিতেছিল। 


কৃষ্ণকান্তের উইল। 


৩৭৯ 


নিশাকর উঠিয়| গেলেই, রোচিণী পর- 
দার পাশ হইতে মুখ বাহির করিয়া 
আঙ্গুলের ইবারায় বপোকে ডাকিল। 
রূপো কাছে আপিলে, তাহাতে কানে 
কাণে বলিল, 

“যা বলি তা পারবি £ বাবুকে সকল 
কথা লুকাইতে হইবে । যাহা করিবি 
তাহা যদ্দি বাবু কিছুন: জানিতে পারেন, 
তবে তোকে পাঁচ টাকা বখ্শিস দিব।” 


রূপো মনে ভাবিল-আ'জ ন! জানি 
উঠির! কার মুখ দেখিয়াছিলাম-_-আজ 
ত দেখ্ছি টক রোজগারের দিন। 
গরীব মান্গুষের ছুই পয়ন! এলেই ভাল ।, 
প্রকাশো বলিল, | 


“যা বলিবেন, তাই পারিব। কি, 
আজ্ঞা করুন 1” 


রো। এ বাবুর সঙ্গে সঙ্গে নামিয়! 
যা! উনি আমার বাপের বাড়ীর দেশ 
থেকে এসেছেন। তেগানকার কোন 
সম্ধাদ আগি কখন পাই নাহার জন্য 
কত কাদি। যদি দেশ থেকে একটি 
লোক এসেছে, তাকে একব!র 
জনের ছুটে। খবর জিজ্ঞাস! 
বাবু ত রেগে ওকে উঠিয়ে দিলেন । 
তুই গিয়ে তাকে বসা। এমন জায়গায় 
বসা, ষেন বাবু নীচে গেলে না দেখ্তে 
পান। আর কেহ না দেখতে পায়। 
আগি একটু নিরিবিলি পেলেই যাৰ। 
যদি ন। বস্তে চায়, তবে ছুটে। কাকুতি 
মিনতি করিস 


আপনার 
কর্বো। 


৩৮০ 


রূপো বখ্শিসের গন্ধ পাইস্সাছে--ষে 
আজ্ঞা! বলিয়া ছুটিল। 

নিশাকর কি অভিপ্রায় গোবিন্দ 
লালকে ছলিতে আফিয়াছিলেন, তাঙ্কা 
রলিতে পারি না, কিন্ত তিনি নীচেয় 
আসিয়া যেরূপ আচরণ করিতেছিলেন, 
তাহ! বুদ্ধিমানে দেখিলে তাহাকে বড় 
অবিশ্বাস করিত। তিনি গুহগ্রবেশ- 
দ্বারের কপাট, খিল, কবজ! প্রভৃতি 
পর্যবেক্ষণ করিয়া! দেখিতেছিলেন। 
এমত সময়ে রূপো খানসামা আসিয়! 
উপস্থিত হইল। 

রূপো ৰলিল, « ভামাকু ইচ্ছা করি- 
বেন কি?” 

নিশা! । বাবু ত দিলেন ন!, চাঁকরের 
কাছে খাব কি? 

রূপো। আজ্ে তা নয়__-একটা! 
নিরিবিলি কথা আছে। একটু নিরি- 
বিলিতে আস্ুন। দূপো নিশাকরকে 
সঙ্গে করিয়া! আপনার নির্জন ঘরে লইয়া 
গেল। নিশাকরও বিনা ওজর 'আপ- 
ত্বিতে গেলেন। ষেখানে নিশাকরকে 
বদিতে দিয়া, যাহা যাহ! রোহিণী বলিয়া- 
ছিল, রূপটাদ-তাহ! বলিল। 

নিশাকর আকাশের টাদ ছাঁত বাড়া 
ইয়াপাইলেন। নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধির 
অতি সহজ উপায় দেখিতে পাইলেন। 
বলিলেন, “ বাপু, তোমার মুনিব ত আ- 
মায় তাড়িয়ে দিয়াছেন, আমি তার 
বাড়ীতেঃনুকাইয়। থাকি কি প্রকারে %” 

রূপো। আজ্ঞে তিনি কিছু জানিতে 


বঙ্গদর্শন 


(অগ্রহায়ণ । 

রা 
পারিবেন না। এ ঘরে তিনি কখন 
আমেন না। 


নিশা । ন1 আন্গুন, কিন্ত যখন তো- 
মার মাঠাকুরাণী নীচে আফিবেন, তখন 
যদি তোমার বাবু ভাবেন কোথায় গেল 
দেখি? যদি তাই ভাবিয়া পিছু পিছু 
আসেন, কি কোন রকমে যদি আমার 
ক।ছে তোমার মাঠাকুরাণীকে দেখেন, 
তবে আমার দ্রশাটা হবে কি বল দেখি 

রূপাদ চুপ করিয়! রহিল। নিশাকর 
রলিতে লাগিলেন, 

«এই মাঠের মাঝখানে, ঘরে পুরিয়া 
আমাকে খুন করিয়া এই বাগানে পু 
তিয়া রাখিলেও আমার ম! বল্তে নাই, 
ৰাপ বল্তেও নাই । তখন তুমিই আ- 
মাকে ছু ঘা লাঠি মারিবে।_-অতএব 
এমন কাজে আমি নই । ভোমার মাকে 
বুঝাইয়া বলিও যে আমি ইভা পারিৰ্‌ 
না। আর একটি কথা বলি ॥ তা- 
হার খুড়া আমাকে কতকগুলি অতি 
ভারি কথ! বলিতে ব্লিয়া দ্রিয়াভিল। 
আমি তোমার মাঠাকুরাণীকে সে কথা 
বলিবার জন্য বড়ই বাস্ত ছিলাম। কিন্তু 
তোমার বাবু আমাকে তাড়াইয়া দিল্নে। 
আমার বল! হইল-না। আমি চলিলাম।” 

রূপা দেখিল, পাঁচ টাক। হাত ছাড়া 
হুয়। বলিল, আচ্ছ!, তা এখানে ন1 
বসেন, বাহিরে একটু তফাতে বমিতে 
পারেন না । 

নিশ!। আমিও দেই কথ! ভাবি- 
তেছিলাম। আমিবার সময় তোমাদ্বের 


১২৮৪1) 


কুঠির নিকটেই নদীর ধারে; একট! 
রাধা ঘাট, তাহার কাছে ছুইট। বকুল 


গাছ দেখিয়া আপিয়াছি। চেন ষে 
জায়গা? 
দূপো। চিনিশ 


নিশা । আমিগিয়! সেইখানে বিয়া! 
থাকি। সন্ধা। হইয়াচে__রাত্রি হইলে, 
সেখানে বসিয়া থাকিলে বড় কেহ 
দেখিতে পাইবে না। তোমার মাঠা- 
কুরাণী যদি সেইখানে আসিতে পারেন, 
তবেই সকল সম্থাদ পাইবেন। তেমন 
তেমন দেখিলে, আমি পলাইম্ম প্রাণ- 
রক্ষা করিতে পারিব। ঘরে পুরিয়] 
যে আমাকে কুকুর মারা করিবে, আমি 
তাহাতে বড় রাজি নহি। 

অগত্যা রূপো! চাকর, রোহিণীর কাছে 
গিয়া, নিশাকর যেমন যেমন বলিল, 
তাহা নিবেদন করিল। এখন রোহিণীর 
মনের ভাব কি তাহা আমরা বলিতে 
পারি না। যখন মানুষে নিজে নিজের 
মনের ভাব বুঝিতে পারে না_-আমরা 
কেমন করিয়! বলিব যে রোহিণীর মনের 
ভাব এই |, রোহিণী যে ব্রহ্গানন্দকে 
এত ভালবাসিত, যে তাহার সন্বাদ 
লইবার জন্য দিগ্থিদিগ্‌ ভ্ঞানশৃন্যা হইবে 
এমত সম্বাদ আমরা রাখি না।. বুঝি 
আরও কিছু ছিল। একটু তাকাতাৰি, 
আচা। আচী, হইয়াছিল*। রোঠিণী 
দেখিয়াছিল যে নিশাকর রূপবান্‌-_গ্রুটল 
চেরা চোক। রোহিণী দেখিয়াছিল যে 
মন্থযামধ্যে নিশাকর একজন মন্গুষাত্বে 
প্রধান। রোহিণীর মনে মনে দৃঢ় 
মংকলপ ছিল যে আমি গোবিন্দলালের 


কৃষ্ণকান্তের উইল। 


৩৮১ 


কাছে বিশ্বাসহত্্রী হইব নাঁ। কিন্তু লি- 
শ্বাস হানী এক কথা-_আর এ আর এক 
কথা। বুঝি সেই মহাপাপিষ্ঠা মনে 
করিয়াছ্িল,'“অনবধান মুগ পাইলে কোন্‌ 
বাধ, বাধবাবসায়ী হইয়া তাভাকে না 
শরবিদ্-করিবে?” ভাবিয়াছিল,নারী হইয়া 
জেয় পুরুষ দেখিলে কোন নারী না তা- 
হাক্ধে জয় করিতে কামনা করিবে ? বাঘ 
গোরু মারে,সকল গোরু খায় না। 
স্ত্রীলোক পুরুষকে জয় কবে_কেবল 
জয়পতাকা1 উড়াইবার জন্য । অনেকে 
মান ধরে_কেবল মাছ ধরিবার জনা, 
মাছ খায় না, বিলাইয়া! দেয় 1__অনেকে 
পাখী মারে, কেবল মারিবার জনা 
মারিয়া ফেলিয়া দেয়। শিকার কেবল 
শিকারের জনা-__খাইবার জন্য নহে) 
জানি না, তাহাতে কি রন আছে । রো- 
হিণী ভাবিয়া থাকিবে, যদি এই আয়ত- 
লোচন মুগ, এই প্রসাদপুর কাননে 
অসিয়া পড়িয়াছে_তবে কেন না তা- 
হাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিই। 
জানি না এই পাপীয়সীর পাপচিত্তে কি 
উদয় হইয়াছিল__কিন্ধ রোহিণী স্বীরুতা 
হইল, যে প্রদোষকাল্ধে অবকাশ হই- 
লেই, গোপনে গিয়া চিত্রার বাধাঘাটে 
একাকিনী দে নিশাকরের নিকট গিয়! 
খুল্যতাতের সম্বাদ শুনিবে। 

রূপষটাদ আমরা সে কথ নিশাকংরর 
কাছে বলিল। নিশাকর শুনিয়া, ধীরে 
ধীরে আসিয়া, হর্ষোৎফুল মনে গাত্রোখান 
করিলেন । 


উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 

রূপো সরিয়া গেলে নিশাকর সো- 
খাকে ডাকিয়। বলিলেন, 

“তোমরা বাবুর কাছে কত দি 


আছ ?” নি 


৩৮২ 


সোখা। এই-_যতদিন এখাতন 'এসে- 
ছেন ততদিন আছি। 

নিশা। তবে অল্প দিনই? পাও 
কি? 

সোণ|। তিন টাক] মাহির়ান। খো- 
রাক পোষাক । 

নিশা! । এত অল্প বেতনে তোয়াছ্ের 
মত খানসামার পোষায় কি? 

কথাটা শুনিয়া যোগা খান্সাম! 
গলিয়! গেল । বলিল, “কি করি এখানে 
আর কোথায় চাকুরি যোটে।” 

নিশা | চাকরির ভাবনা কি? "আমা 
দের দেশে গেলে তোমাদের লুগে 
নেয়। পাঁচ, শাত, দশ টাকা অনায়- 
মেই মামে পাঁও। 

সোগা । অন্ুগ্রহ করিয়া ষদি সঙ্গে 
লইয়া যান। 

নিশা । নিয়ে যাব কি, অমন মুনি- 
বেরচাকরি ছাড়বে 

সোণা | ম্মুনিব মন্দ নর, কিন্তু মুনিব 
্টাকরুন্‌ বড় হারামজাদা । 

নিশ| | হাতে হাতে তার প্রমাণ আমি 
পেয়েছি । আমর মঙ্ষে তোমার যাও. 
য়াই স্থির ত£ 

সোণ|। স্থির বৈকি। 

নিশ।। তবে যাবার সগয়* তোমার 
মুনিবের একটি উপকার করিয়া যাও। 
কিন্তু বড় ষাবধানের কায $ পারবে কি? 


সোশা। ভাল কায হয় ত পার্বন] 
কেন। 
নিশা । তোমার মুনিবের পক্ষে ভাল, 


ঘুনিবনীর পক্ষে বড় মন্দ। 

(সোণা। তবে এখনই বলুন, বি- 
লম্বে কায নাই। তাতে আমি বড় 
রাজি। 

নিশা । ঠাকরুন্টি আমাকে বলিরা 
পাঠাইরাছেন, চিত্রার বাধাঘ!টে বসিয়া 


বঙ্গদর্শন | 


( অগ্রহায়ণ । 


থাকিতে, বাজে আমার সঙ্গে গোপনে 
সাক্ষাৎ কর্বেন। বুঝে? আমিও 
স্বীকার হুইয়াছি। আমার "অভিপ্রায় যে 
তোমার মুনিবের চোক্‌ ফুটায়ে দিকঈ, 
তুম আন্তে আস্তে কথাটি তোমার মু- 
নিবকে জানিয়ে 'আদিতে পার £ 
ফোণা ॥ এখনি-_-ও পাপ মলেই বীচি। 
নিখ] |. এখন নয়, এখন আমি ঘাটে 
গিয়া বসির! থাকি । তুমি সতর্ক থেকে৷ ৷ 
যখন দেখবে ঠাকরুন্টী ঘাটের দিকে 
চলিলেন, তখনি গিয়া? তোমার মুনিবকে 
বলিয়। দিও । রূপে কিছু জানিতে ন] 
পারে, তার পরে আমার সঙ্গে যুটো । 
£যে আজ্ঞ।” ব্লিয়া সোণা নিশাক- 
বের পায়ের ধুলা গ্রহথ করিল। তখন 
নিশাকর হেলিতে ছুলিতে গঙ্গেন্দ্রগমনে 
চিত্রাতীরশোভ্ী সোপানাবলীর উপর 
গিয়া বদিলেন। অন্ধকারে নক্ষ ত্রচ্ছারা- 
প্রদ্দীপ্র চিত্রাবারি নীরবে চলিতেছে। 
চারিদিবেে শৃগ/ল কুক্কুরাদি বহুবিধ রৰ্‌ 
করিতেছে, কোথাও দুরব নৌকার 
উপর বসিয়া ধীবর উচ্চৈঃস্বরে শামা 
বিষয় গায়িতেছে। তভ্িনন সেঈ বিজন, 
প্রান্তরমধ্যে কোন শব্দ শুনা যাইতেছে 
না। নিশাকর সেই গীত শুনতেছেন 
এবং গোবিন্দলালের বাসগরহের দ্বিতল 
কক্ষের বাতায়ননি£স্ত উজ্জল দীগা- 
লোক দর্শন করিতেছেন । এবং মনে 
মনে, ভাবিতেছেন, “আমি কি নৃশংস ! 
একজন ক্ত্রীলোকের সর্বনাশ করিবার 
জনা কত কৌশল করিতেছি ! অথবা 
নৃশদতাই বা কি? ছুষ্টের দমন অব- 
শাই কর্তবা। যখন বন্ধুকলা]র জীবন 
রক্ষম্্ একার্ধ্য বন্ধুর নিকট স্বীকার করি- 
য্াছি, তখন অবশা করিব। কিন্ধ 
আমার মন ইহাতে প্রন্ন নয়। রোহিণী 
পাপীয়নী, পাপের দণ্ড দিব; পাপতো- 
তের রোধ করিব; ইহাতে অপ্রপাদই 


১২৮৪৪ 


বা কেন? বলিতে পারি না, বোধ হয়, 


সোজা! পথে গেলে এত ভাবিতাম না। 
বকা পথে গিয়াভি বলিয়ই এত সঙ্কোচ 
হস্টুতেভে । : আর,  পাপপুণোর দণ্ড 
পুরস্কার দিবার আমি কে? আমার 
প/পপুণোর যিনিশ্দগু পুরস্কার করিবেন, 
রোহিণীরও তিনি বিচারকর্ত। ॥ বলিতে 
পারি না, হয়ত, তিনিই আমাকে এই 
কার্ধো নিয়োজিত করিয়াছেন। কি 
জানি, 

ত্বয়া ্বমীকেশ, হদিস্থিতেন। 

যথা নিযুক্তোম্মি তথা করোমি 1” 

এইরূপ চিন্ত। করিতে করিতে, রাত্রি 
প্রহরাতীত হইল । তখন নিশাকর দে- 
খিলেন, নিঃশব্দপাদবিক্ষেপে, রোহিণী 
আসিয়া তাহার কাছে ঈড়াইল। নিশ্চয় 
কে স্থুনিশ্চিত করিবার জন্য নিশাকর 
নিজ্ঞাসা করিলেন, “কে গা ?”? 

রোহিণীও নিশ্চয়কে সুনিশ্চিত করি- 
বার জনা বলিল “তুমি কে?” 

নিখাকর বলিল, “আমি রাসবিহারী।* 

রোহিণী বলিল '“আমি রোহিণী”। 

নিশা । এত রাত্রি হলো কেন? 

রোহিণী। একটু না দেখে শুনে ত 
আস্তে পারিনে । কি জানি কে কোথা 
দিয়ে দেখ্তে পাবে। তা তোমার বড় 
কষ্ট হয়েছে। 

নিশা। “কষ্ট হোক্‌ না হোক, মনে 
মনে ভয় হইতেছিল যে, তুমি বুঝি তু- 
লিরা গেলে। 

রোহিণী। আমি যদি ভুলিবার লেক 
হইতাম, তা হলে, আমার দশা এমন 
হইবে কেন? এক্ছনকে ভুলিতে ন! 
পারিয়া এদেশে আদিয়াছি; আ৷র স্কাজ 
তোমাকে না ভুলিতে প্রারিয়া এখানে 
আসিয়াভি। 

এই কথা বলিতেছিল, এমত্ত সময়ে 
ক আঘিয়া পিছন হইতে রোহিণীর গলা 


কৃষ্ণকান্তের উইল। 


৩৮৩. 


টিপিয়া ধরিল। রোঁহিণী চমকিপ্! জিজ্ঞাস! 
করিল “কে রে?” 

গম্ভীর স্বরে কে উত্তর. করিল, “তো- 
মার যম 1” 

রোহিণী চিনিলেন যে গোবিন্দলাল। 

তখন আসর বিপদ বুঝিয়া চারিদিক্‌ 
অন্ধকার দেখিয়া রোহিণী ভীতিবিক- 
ম্পিতম্বরে বলিল, 

“ছাড় ! ছাড়! আমি মন্দ অভিগ্রায়ে 
আমি নাই। আমি যেজনা আসির়াছি 
এই বাবুকেই না! হয় জিজ্ঞাসা কর 1” 

এই বলিয়া রোহিণী যেখানে নিশাকর 
বসিয়া ছিল সেই স্থান অঙ্গুলিনির্দেশ 
করিয়। দেখাইল। দেখিল, কেহ সে 
খানে নাই। নিশাকর গোবিন্দলালকে 
দেখিয়া পলকের মধ্যে কোথায় সরিয়! 
গিয়াছে। রোহিণী বিশ্মিতা হইয়া বলিল, 
“ কৈ, কেহ কোথাও নাই যে!” 

গোবিন্দলাল বলিল, “ এখানে কেহ 
নাই । আমার সঙ্গে ঘরে এস।৮ 

রোহিণী বিষগ্রচিত্তে ধীর্ষো ধীরে গো 
বিনলালের সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া গেল। 





চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 

গ্রহে ফিরিয়া আমিয়! গোবিন্দল।ল 
ভূত্যবর্গকে নিষেধ করিলেন, « কেহ 
উপরে অসিও না ।” 

ওন্তাদ্‌জ বাসায় গিয়াছিল। 

গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া! নিভৃতে 
শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়! দ্বার রুদ্ধ করি- 
লেন। রোহিণী, সম্মুখে নদীশ্রোতোবিক- 
ম্পিতা বেতপীর ন্যায় দাড়াইয়। কাপিতে 
লাগিল। গোবিন্দলাল মৃদুম্বরে বলিল, 
“রোহিণি 1? 

রে।হিণী বলিল, “কেন !” 

গো৷। তোমার সঙ্গে গোটাকত কথ! 
আছে। 


৩৮৪ 
রো। কি? 


গো। তুমি আমার কে? 
রো। কেহ নহি, যত দি'ন পায়ে 


রাখেন ততদিন দাসী । নহিলে কেহ 
মই। 
গো । পায়ে ছেড়ে তোমায় মাথায় 


রাখিরাছিলাম। রাজার ন্যার এশ্বর্ধা, 
রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক- চরিত্র, 
অত্তাজা ধরা, সব তোমার জনা ত্যাগ 
করিয়াছি। তুমি কি রোহিণী, যে 
তোমার জনা এ সকল পরিত্যাগ করিয়া 
বনবাসী হইলাম? তুমি কি রোহিণী, 
যে তোমার জন্য ভ্রমর,_জগতে অতুল, 
চিন্তায় সুখ, স্থখে অতৃপ্তি, দুঃখে অমৃত, 
যে ভ্রমর--তাহা পরিত্যাগ করিলাম? 

এই বলিয়া গোবিন্দলাল আর দুঃখ 
ক্রোধের বেগ সম্বরণ করিতে না পারির। 
রোহিণীকে পদাঘাত করিলেন । 

রোহিণী বসিয়। পড়িল। কিছু বলিল 
না, কাদিতে লাগিল । কিন্তু চক্ষের জল 
গোবিন্দলাল দেখিতে পাইলেন না। 

গোবিন্দলাল বলিলেন, “' রোহিণি, 
দাড়াও |” 

রোহিণী ফাড়াইল। 

গো। তুমি একবার মরিতে গিয়া- 
ছিলে । আবার মরিতে সাহস আছে কি? 

রোহিণী তখন মরিবার,ইচ্ছা করিতে- 
ছিল। অতি কাতরস্বরে বলিল, “এখন 
আর না মরিতে চাইব কেন? কপালে 
যা! ছিল, তা হলো 1”? 

গো। তবে দাড়াও । নড়িও না। 

রোহিণী দাড়াইয়া রহিল। 

গ্োবিন্দলাল পিস্তলের বাক্স খুলিলেন, 
পিস্তল বাহির করিলেন, পিস্তল ভরা 
ছিল। ভরাই থাকিত। 

পিস্তল আনিয়! শ্ররোহিণীর সম্মুখে 
ধরিয়া গোবিন্দলাল বলিলেন, 


বঈদর্শন। 


১ 
(অগ্রহায়ণ। 


কেমন, মরিতে পারিবে ?” 

রোহিণী ভাবিতে লাগিল । যে দিন 
সে আনায়াসে, অক্েশে, বারুণীর জলে 
ডুবির! মরিতেগিয়াছিলঃ আজি সে ডিন 
রোহিণী ভূলিল। সে ছুঃখ নাই, স্থৃতরাং 
সে সাহমও নাই । * ভাবিল * মরিব, 
কেন? না হয় ইনি ত্যাগ করেন করুন। 
ইহাকে কখন ভুলিৰ না কিন্ত তাই 
বলিয়! মরিব (কেন ?. ইহাকে যে মনে 
ভাবিব, ছুঃখের দশায় পড়িলে যে ইহাকে 
মনে করিব, এই প্রাদপুরের স্থখরাশি 
বে মনে করিব, সেও ত এক সুখ। সেও 
ত এক আশা । মরিব কেন £” 

রোহিণী বলিল। 

“মরিব না, মারিও না। 
রাখ, বিদায়ংদেও | 

গো। দিই। 

এই বলিয়। গোবিন'লাগ পিস্তল উঠা- 
ইয়া রোহিণীর ললাটে লক্ষ্য করিলেন। 

রোহিণী কাদিয়। উঠিল। বলিল, 
“মারিও না মারিও না! আমার নবীন 
বয়স, নূতন সুখ । আমি আর তোমায় 
দ্রেখ। দিব না,আর তোমার পথে আসিব 
না। এখনি যাইতেছি। আমায় মারিও 
না!” 

গোবিন্ঈলাল পিস্তলের ঘোড়া টানি 
লেন। শব্দ হইল, গোলা ছু'টিল, রোহিণীর 
মস্তক ভেদ করিল। রোহিণী গতপ্র।ণা 
হইয়া ভূপতিতা হইল । 

গোবিন্দল'ল পিস্তল ভূমে নিক্ষেপ 
করিরা তি দ্রুতবেগে গৃহহইতে নির্গত 
হইলেন। 

পিস্তলের শব্দ শুনিয়৷ রূপ! প্রসৃৃতি 
ভূন্চ্যবর্গ দেখিতে আসিল। দেখিল, 
বালকনখরবিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ, রোহিণীর 
মুতদেহ ভূমে লুটাইতেছে। গোবিন্দলাল 
কোথাও নাই ! 


চরণে না 





পৃজাপাদ 
শ্রীযুক্ত বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহাশয় 

শ্রীচরণ কনলেবু। 
আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত চক্রবস্তী, 
সাবেক নিবাস শ্রীশ্রী নপিধাম, আপ- 
নাকে আমি প্রণাম করি। আপনার 
নিকট আমার সাক্ষাৎ্সঘন্দে পরিচয় 
নাই, কিন্তু আপনি নিজগুুণ আমার 
বিশেষ পরিচয় লইয়াছেন, দেশিতেছি। 
ভীন্মদেব খোশনবীশ, ভুক়াচোর লোক 
আমি পূর্বেই বুঝয়াছিলাম__আমি দপ্ত- 
রটা সাহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়। তীর্থ- 
দর্শনে যাত্রা করিয্াছিলাম ; তিনি সেই 
অবসর পাইয়। সেইটি আপনাকে বিক্রর 
করিয়াছেন। : বিক্রয় কথাটি আপনি 
স্বীকার করেন নাই কিন্ত আমি জানি 
ভীম্মদেব ঠাকুর বিনামূল্যে শালগ্রামকে 


বঙ্গদর্শন | 


তুলসী দেন না বিনামূল্য যে আঁপ- 

নাকে শ্রীকমলাকাস্ত চক্রবর্তী প্রণীত 

দপ্ধুর দিবেন, এমত নম্তাবনা অতি 

বিরল। এই জুয়াচুরির কণা আমি : 
এতদিন জানিতাম না। দৈবাধীন, 
একটা ঘোড়া জুতা কিনিয়া এ সন্ধান পা- 

ইলাম। একখানি ছাপার কাগজে 

জুতা যোড়াটি বান্ধা ছিল, দেখিয়া ভাঁবি- 

তেছিলাম যে কাহার এমন সৌভাগ্যের 

উদয় হইল যে তাহার রচনা শ্রীমৎ” 
কমলাকান্ত শর্মার চরণযুগপ্পের ব্যব- 

হাধ্য গাদুকাদ্ব় মণ্ডন করিতেছে! 

মনে করিলাম, সার্থক তাহার লেখনী- 

ধারণ! সার্থক তাহার নিশীথটতলদাহ! 

মূর্খের দ্বারা তাহার রচনা পঠিত না 

হইর! সাধুজনের চরণের সঙ্গে যে কোন 

প্রকার সম্বন্ধঘুক্ত হইয়াছে ইহা বঙ্গীয় 

ক 


৩৮৬ 


লেখকের সৌভাগা । এই ভাবিয়া কৌতু- 
হুলাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া দেখিলাম যে 
কাগজ খানি _কি। পড়িলাম, উপরে লেখা 
আছে, “বঙ্গদর্শন 1৮ ভিতরে লেখা 
আছে, “কমলাকান্তের দপ্ুর।” তখন 
বুদ্বলাম যে আমারি এ পূর্বান্মার্ধিত 
স্থুক্কৃতির ফল। 

আরও একটু কৌতুহল জন্মিল। বঙ্গ- 
দর্শন কি তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। 
একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাস! করিলাম যে, 
“মহাশয় বঙ্গদর্শনটা কি, তাহা বলিতে 
পারেন ?. তিনি অনেকক্ষণ ভাবলেন । 
অনেকক্ষণ পরে মস্তক উত্তলন করিয়া! 
বলিলেন, “বোধ হয় বঙ্গদেশ দর্শন ক- 
রাই বঙ্গদর্শন ।” আমি তাহার পাণ্ডি- 
ত্যের অনেক প্রশংসা! করিলাম, কিন্তু 
অগত্যা অন্য বন্ধুকেও ত্র প্রশ্ন করিতে 
হইঈল। অন্যবন্ধু মিদ্ধান্ত করিলেন যে 
শকারের উপর যে রেফটি আছে বোধ 
হয় তাহ মুদ্রাকরের ভ্রম; শব্দটা “বঙ্গ 
দশন,” অর্থাৎ বাঙ্গালার দাত । আমি 
তাহাকে চতুষ্পাঠী খুলিতে পরামর্শ দিয়া 
অন্য এক সুশিক্ষিত বান্তিকে লিজ্ঞ।স| 
করিলাম। তিনি বঙ্গ শব্দে পুর্বব বা- 
জ্গাল! ব্যাখা! করিয়। বলিলেন “ইহার 
অর্থ পূর্বব বাজাল! দর্শন করিবার বিধি; 
অর্থ(ৎ 4১ 0811910 [04310707101081 
এইরূপ বনুপ্রকার অনুসন্ধান করিয়! 
অবশেষে জানিতে পারিলাম যে বঙ্গ- 
দর্শন একখানি মাসিক পত্রিকা এবং 
তাহাতে কমলাকান্ত শর্মার মাসিক পিও- 


বঙ্গদর্শন । 


(পৌষ। 


দান হইয়া খাকে। এক্ষণে আবার 
শুনিতেছি কোন ধন্ুদ্ধর &ঁ দপ্তর গুলি 
নিদপ্রণীত বলিরা গ্রচারত করিয়াছেন। 
আরও কত হবে? ॥ 
অন্তএব হে বঙ্গদর্শন সম্পাদক মহা- 
শয়! অবগত হউন বে আমি শ্রীকমলা- 
কান্ত শর্মা সশরীরে ইহুজগতে অদ্যাপি 
অধিষ্ঠান 'করিতেছি এবং আপনাদিগের 
বিশেষ আপত্তি থাকিলেও আরও কিছু 
দিন অধিষ্ঠান করিব এমত ইচ্ছা রাখি। 
এক্ষণে কি জন্য আপনাকে অদ্য পত্র 
লিখিতেছি ভাহা অবগত হউন । উপরে 
দেখিতে পাইবেন “জীভ্রী৬ নসিধাম” 
লিখিয়াছি। অর্থাৎ আমার নসি বাবু 
প্রীপ্রীঈশ্বরে বিলীন হইয়াছেন ! ভরসা 
করিযে তিনি সেই জর্ধাশ্রয় শীপাদ 
পদ্মে পৌছিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তী- 
হার গতি কোন পথে হইয়াছে তাহার 
নিশ্চিত সন্বাদ আমি রাখি না। কে- 
বল ইহাই জানি যে ইহলোকে তিনি 


নাই! অতএব আমারও আর আশ্রয় 
নাই! অহিফেনের কিছু গোলযোগ 


হইক্কা উঠিয়াছে। তাহার কিছু বন্দবন্ত 
করিতে পারেন? আমার দপ্তরের 
জন্য আপনি খোসনবিষ মহাশয়কে কি 
দিয়াছিলেন বলিতে পারি না কিন্তু আ- 
মাকে এক আধ পোয়া আফিং পাঠাই- 
লেস্ট (আমার মাত্রা কিছু বেশী)) আমি 
এক একটি প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিব। 
আপনার মঙ্গল হউক! আপনি ইহাতে 
দ্বিরু'ক্ত করিবেন না। 


১২৮৪1) 


কিন্তু আপনার সঙ্গে একট! বন্দবস্ত 
পাকাপাকি করিবার আগে, গে।ট| কত 
কথা জিজ্ঞাস আছে। এ কমলাকান্তি 
* কলে, ফরমায়েস মত সকল রকমের 
রচনা প্রস্তত *হয়-_-আপনার চা কি? 
নাটক নবেল চাই, ন। পলট্ক্সের দর- 
কার? কিছু ধতিহামিক গবেষণা পা- 
ঠাইব, না সংক্ষিপ্ত সমালে।চনার বাহার 
দিব? বিজ্ঞানশাস্ত্রে আপনার প্রশক্কি, 
না ভৌগোলিকতক্বরসে আপনি স্থরসিক? 
স্থল কথাট৷ গুরু বিষয় পাঠ।ইব) মা লু 
বিষয় পাঠাইব? আমার রচনার মুলা, 
আপনি গজ দরে দিবেন না মন দরে 
দিবেন? আর যদি গুরুবিষয়েই আপনার 
অভিরুচি হয়, তবে বলিবেন তাহার 
কি প্রকার . অলঙ্কারসমাবেশ করিব। 
আপনি কোটেশ্যন ভাল বাসেন, না ফুট- 
নোটে আপনার অন্থুরাগণ? যদি কোটে- 
শান বা ফুটনোটের প্রয়োজন হয়, তবে 
কোন্‌ ভাষা হইতে দিব, ভাহাও লিখি- 
বেন। ইউরোপ ও আসিয়র সকল 
ভাষ। হইতেই আমার কোটেশান সং- 
গ্রহ করা হইয়ছে__আফিক] ও আমেরি- 
কার কতকগুলি ভাষার সন্ধান পাই 
নাই। কিন্ত সেই সকল ভাষার কো- 
টেশান, আমি অচিরাৎ প্রস্তত করিব, 
আপনি চিন্তিভ হইবেন না। 
'যদ্দ গুরুবিষয়ক রচনা আগঞ্ছনার নি. 
তান্ত মনোনীত হ্য। তবে কি প্রকার 


গুরুবিষয়ে আপনার :আক!জ্ক। তাহাও 


কমলাকান্তের পত্র । 





জানাইবেন। আমি স্বরং সে দিকে 
কিছু করিতে পারি না পারি, আমার 
এক বড় মহায় জুটিরাছে। তীম্মদেব 
খোসনবিশ মহাশয়ের পুক্র যিনি ঈউটি- 
লিটি শব্দের আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছি" 
লেন,* তাহাকে আপনার স্মরণ গাকিতে 
পারে। তিনি এক্ষণে কৃতবিদ্য হইয়া- 
ছেন। এম, এ, পাস করিয়া বিদ্যার ফাশ 
গলায় দিয়াছেন। গুরুবিষয়ে তাহার 
সম্পূর্ণ অধিকার। ইস্ব,লের বহি চ।ই কি? 
তিনি বর্ণপরিচয় হইতে রোমদেশের 
ইতিহাস পর্যান্ত সকলই লিখিতে পারেন। 
ন্যাচরল হিষ্টরির একশেষ করিয়া রাঁখি- 
ঝাছেন; পুরাতন পেনিমেগেজিন হইতে 
অনেক প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়া রাখি- 
য়/ছেন, এবং গোল্ড শ্মিথকৃত এনিমেটেড 
নেচরের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া! রাখি- 
যাছেন। সে সব চাই কি”? গুরুর মধ্যে 
গুরু যে পাটাগণিত এবং জ্যামিতি, তা- 
হাতেও সাহনশুনা নহেন। জ্ামিতি 
এবং ভ্রিকোণমিতি চুলোয় যাক, চতুক্ষোণ- 
মিতিতেও তাহার অধিকার-__দৈববিদ]1- 
বলে তিনি আপন পৈতৃক চতুষ্কোণ 
পুকুরটিও মাপিয়া ফেলিয়াছিলেন। বল! 
বাহুল্য যে শুনিয়া, লোকে ধন্য করিয়া 
ছিল। তাহার এতিহাসিক বীন্তির কথ! 
কি বলিব? তিনি চিতোরের রাজা॥ 
আলফেড দি গ্রেটের একখানি ভ্রীবন 
চরিত দশপনের পৃঠা৷ লিখিয়। রাখিয়া- 
ছেন এবং বাঙ্গলাপাহি ্তাসগালোচন- 


* ইউ-টিল-ইটি_আই। 
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বিষয়ক একখানি গ্রা্থ মহাভারত হইতে 
সঙ্কলিত, করিয়া রাখিরাছেন। তাহাতে 
কোমত ও হর্বট স্পেন্সরের মত খণ্ডন 
আছে; এবং ডারুইন:ষে বলেন (বলেন 
কিনা, তাহা ঈশ্বর জানেন) বে মাধ্যা- 
কর্ষণের বলে পৃথিবী স্থির আছে তাহার 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ গ্রন্থে মালতী- 
মাধৰ হইতে চারি পাঁচটা শ্লোক উদ্ধত 
করা হইয়াছে, সুতরাং এখানি মোটের 
উপরে ভারি রকমের গুরুবিধয়ক গ্রন্থ 
হইর! উঠিরাছে। ভরমা করি সমালো- 
চনাকালে আপনার! বলিবেন, বাঙ্গাল! 
ভাবায় ইহা! অদ্বিতীয় । 
ভরসা করি গুরুবিষয় ছাড়িয়! লঘু- 
বিষয়ে আপনার অভিরুচি হইবে না। 
কেন না, সে সকলের কিছু অসুবিধা । 
খোষনবিশপুল্র একখানি নাটকের সর- 
গাম প্রস্তত রাখিরাছেন বটে ; নায়িকার 
এলাম চন্দ্রকল1 কি শশিরস্ত! রাখিবেন স্থির 
করিয়াছেন,_ত্তাহার পিত| বিজয়পুরের 
রাজা ভীমসিংহঃ আর নায়ক আর একটা! 
কিছু সিংহঃ এবং শেষ অঙ্কে শশিরন্ত। 
নায়কের বুকে ছুরি মারিয়া আপনি হ! 
হতোম্মি করিয়! পুড়ির। মর্রিবেন, এই 
সকল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের 
| আদ্য ও মধ্যভাগ কি প্রকার হইবে, এবং 
অন্যান্য “ নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ" 
কিন্ধপ করিবেন,তাহা কিছুই স্থির কগিতে 
পারেন নাই । শেষ অঙ্কের ছুরি মার! 
মিনের কিছু লিখির! রাখিরাছেন; এবং 
আমি শপণপূর্ববক আপনার নিকট ঝলিতে 


বঙ্গদর্শন । 
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পারি যে,যে কুড়ি ছত্র লিখিয়! রাখিয়া- 
ছেন, তাহাতে আটটা! “ হা! সথি!” এবং 
তেরটা “কি হলে।! কি হলো!” জমা- 
বেশ করিগাছেন। : শেষে একটি গীতও * 
দিরাছেন__নায়িকা ছুরি "হস্তে করিয়! 
গায়িতেছে; কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে 
নাটকের অন্যান্য; অংশ কিছুই লেখ! 
হয় নাই। | 

যদি নবেলে আপনার' আকাজ্ক| হয়, 
তাহা হইলেও আমরা অর্থাৎ খোষনবিশ 
কোম্পানী কিছু অগ্রস্তত । আমরা উত্তম 
নবেল লিখিতে পারি, তবেকি না ইচ্ছ। 
ছিল যে বাজে নবেল-ন| লিখিয়৷ ডন 
কুইকৃষোট বা দিলবার পরিশিষ্ট লি- 
খিব। ছুর্ভাগ্যবশতঃ ছুইথানি পুস্তকের 
একখানিও এপর্য্যন্ত আমাদের পড় হস্ক 
নাই। সম্প্রতি মেকলের এসের পরি- 
শিষ্ট লিখিয়। দ্রিলে আপনার কার্ণ/ হইতে 
পারে কি? 

যদি কাব্য চাহেন, তবে মিত্রাক্ষর 
অমিত্রাক্গর বিশেষ করিয়া বলিবেন। 
মিত্র ক্ষর আমাদের হইতে হইবে না_ 
আমর! পয়ার মিলাইতে পারি না। তবে 
অধিত্রাক্ষর যত বলিবেন, তত পারিব। 
মন্প্রতি খোষনবিশের ছানা, জীমূত- 
নাদবধ বলিয়া একখানি কাব্যের প্রথম 
খণ্ড লিখিয়া রাখিয়াছেন। ইহা! প্রায় 
মেঘনার্দবধের তুল্য_-ছুই চারিটা নামের 
প্রভেদ আছে মাত্র। চাই? 

আর যদি লঘু গুরু সব. ছাড়িয়া, খোষ- 
নবিশি রচন! ছাড়িয়া, মাক কমল।কান্তি 
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চক্ষে আপনার কুচি হয়, তবে তাও 


| বনুন। আমার প্রণীত ছাই ভন্ম যাহ! 


কিছু লেখা থাকে তাহা পাঠাই । মনে 
থাকে যেন, তাহার বিনিময়ে আফিক্গ 
লইব! ওজন কড়ায়' গণ্ডার বুঝিয়া লইব 
_এক তিল ছাড়িব না! 

আপনি কি রাজি? আপনি রাজি 
হউন না হুটন, আমি রাজি। তবে 
আর একবার লেখ দেখি লেখনি ! চল 
দেখি, পাখীর পাখা! আবার বাজ দেখি, 
হৃদরের বংশী! হায়! তুই কি আর 
তেমনি করিয়া বাজিতে জানিস্‌! আর 
কি সে তান মনে আছে? না তুই 
সেই আছিস-না আমি দেই আমি 
আছি। তুই ঘুনেধরা বাশী--আমি 
ঘুনেধরাঁ-আমি ঘুনেধরা কি ছাই ত| 
আমি জানি না। আমার সে স্বর নাই 
-আর বাজাইৰ কি? আরসে রস 
নাই, শুনিবে কে? একবার বাঁজ দেখি 
হৃদয়! এই জগৎ সংসারে-_বধির, 
অর্থ চিন্তায় বিব্রত, মূঢ় জগৎ সংসারে, 
সেই ব্ূপ আবার মনের লুকান কথা 
গুলি তেমনি করিয়া বল্‌ দেখি? বলিলে 
কেহ শুনিবে কি? তখন বয়স্‌ ছিল-_ 
কত কাল হইল সে দপ্তর লিখিয়াটি- 
লাম-_এখন সে বয়ন, সে রস নাই-_ 
এখন সে রস ছাড়া কথা কেহ শুনিবে 
কি? আর সে বসন্ত 'নাই-_এখন গলী 
ভাঙ্গ৷ কোকিলের কুহুরখ কেহ গুনিবে 
কি? 


ভাই, আর কথায় কাধ নাই_-আর 


কমলাকান্তের পত্র 
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বাজিয়। কাজ নাই-_ভাঙ্গাবাশে মোটা 
আওয়াজে আর কুকুর রাগিনী ভায়া 
কাজ নাই। এখন হাসিলে কেহ হাসি- 
বে না_কাদিলে বরং লোকে হামিবে। 
প্রথম বয়মের হাসিকান্ায় স্থুখ আছে 
-লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাদে ;- 
এখন হাপিকান্না! ছি।--কেখল লোক- 
হাসান! 

হে সম্পাদককুলশ্রে্ঠ ! আপনাকে 
স্বরূপ বলিতেছি-কমলাকাস্তের আর 
সে রস নাই। আমার মে নসিবাবু 
নাই--অহিফেনের অনাটন--সে প্রসন্ন 
গোয়ালিনী নাই-তাহার সে মঙ্গল! 
গাভী নাই। সত্য বটে আমি তখনও 
একা__-এখনও একা--কিস্ত তখন আমি 
একায় এক সহতরর-এখন আমি একায় 
একমাত্র । কিন্তু একার এত বন্ধন 
কেন? যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম__ 
কবে মরিগা গিয়াছে__ভাহার জন্য 
আজিও কাদি__যে ফুলটি ফুটাইয়াছি- 
লাম-_-কবে শুকাইয়াছে, তাহার জনা 
আজিও কাদি; থে জলবিক্গ একবার জল- 
আ্োতে কৃর্ধারশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছি- 
লাম--তাহার জনা আজিও কাদি। কম- 
লাকাস্ত অন্তরের অন্তরে সন্ন্যাসী-__তা- 
হার এত বন্ধন কেন? এদেহ পচিয়া 
উঠিল-_ছাই ভন্ম মনের বাধন গুল! 
পচে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল-_ 
আগুন নিবেন! কেন? পুকুর শুকাইয়! 
আসিল-__এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে কেন? 
ঝড় থামিয়াছে__দরিয়ার তুফান কেন? 


৩৯০ 


ফুল শুকাইয়াছে_-এখনও গন্জ কেন? 
স্থৃখ গিয়াছে__আশা কেল? স্থৃতি কেন? 
জীবন কেন? ভালবাসা গিরাছে__ 
যত্ব কেন? প্রাণ গিয়াছে_পিগদান 
কেন? কমলাকান্ত গিয়াছে_-ফে কমলা- 
কান্ত চাদ বিবাহ করিত, কোকিলের 
সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ দিত, এখন 
আবার তার আফিঙ্গের বরাদ্দ কেন? 
বাশী ফাটয়াছে_-আবার সা, খ, গ,ম 


বঙ্গদর্শন । 
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( পৌষ। 
কেন? প্রাণ গিয়াছে ভাঈ, 'আর নিশ্বাস 
কেন? সুখ গির:ছ্ছে, ভাই, আর কান! 


কেন? ! 
তবু.কাদি॥ জন্মিবামাত্র কীদিরছি- 


-লাম_ক্টাদিয়া মর ।. কি: নিখির, 


সম্পাদক মহাশয় আল্তা করিবেন। সে 
রস আর নাই-_কিন্ত আজিও আছি 
নিতান্ত আজ্ঞান্ুবন্তী 
প্রীকমলাকাস্ত চক্রবর্তা। 


895, 
জন কার্ট মিলের 


জীবনী সমালোচন] |% 


দ্বিতীর প্রস্তাব__মিলপ্রদত্ত শিক্ষা । 


পাঠকের স্মরণ থাকিবে,প্রথম প্রস্তাবে 
আমর! বুঝাইয়াছিলাম, যে আমাদের 
মানিক বৃত্তি সকলের সম্যক্‌ অনুশীলন 
ও সংস্করণই মন্তুষাজীবনের উদ্দেশ্য । 
মিলের জীবনের এই উদ্দেশ্য ছিল__ 
সুতরাং মিলের জীবনচরিত মানুষের 
অদ্বিতীয় শিক্ষার স্থল। আমাদিগের 
ইচ্ছা ছিল,যে মিলের জীবনবৃত্তের বিস্তা- 
রিত বিশ্লেষণ দ্বার এই উদ্দেশ্য স্প্টাকুত 
এবং তল্লাভের পথ নির্ধ্বাচিত করি। কি 
পুণ্যাচরণ,করিলে এই নবাবিদ্কত চতুর্বর্গ 
প্রাপ্তি হয়, ইচ্ছা ছিল সেই ধর্মশান্ত্রের 
ব্যাখ্যা বিস্তারিত করি। কিন্তু আমার 


* জনষ্টয়াট মিলের জীবনবৃত্ত। 


তৎপক্ষে শক্তি ও সময়ের অভাব। 
ভরনা করি, কোন অধিকতর ক্ষমত- 
শালী লেখক এ কার্ধেয প্রবৃন্ত হইবেন। 
আ[মি এক্ষণে কেবল যোগেন্দ্রবাবুর গ্রন্থের 
কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়! পাঠক ও লেখক, 
উভয়ের তুট্টিবিধান করিব। 

প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি মনোবৃত্তি গুলি 
দ্বিবিধ_ভ্ঞানাঞ্জিনী এবং কার্য কারিণী। 
উভরেরই সম্যক্‌ অন্গুশীলনে ও স্কৃনি 
প্রপণে মন্ুষ্ত্ব । মগ্ষ্যলোকে এমত 
অনেক দর্শন বা ধর্মশান্ত্রের সমুদ্ভন হই" 
গ্লাছে যে সে সকল এই স্ুমহত্তত্তের কাছে 
গিয়া দিশাহারা হইয়াছে । কেহ কেহ 
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অর্ধেক পাইয়াছে__অর্দেক পায় নাই। 
প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকংজ্ঞানেই মোক্ষ 
স্থির করিয়া কার্ধ্যকারিণী বৃত্তিগুলির দম- 
নই'উপদিষ্ট করিয়াছেন-_এক্সন্ত প্রাচীন 
ভীরতের দর্শনশান্্ব মন্যাত্বনাধক হয় 
নাই। আবার পক্ষান্তরে, গ্রীষ্টধর্ম্ম কেবল 
কার্ধাকারিণী বৃত্তি গুলিকে মনুষ্যত্বের উপা- 
দানস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে, জ্ঞানার্জিনী 
বৃত্বিগুলি ছাড়িয়। দিয়াছে। সুতরাং 
্রীষ্টধর্মও মন্ুষাত্বসাধক হইতে পারে না। 
আমরা সর্ধপ্রথমে মিলের জ্ঞানার্জিনী 
বৃত্তি সকলের অনুশীলনের কথ! বলিব। 
সেই অনুশীলনের দুইটি উদ্দেশ্য ও ফল 
__গ্রথম, জ্ঞানের অর্জন, দ্বিতীয় বৃত্তি- 
গুলির পরিপোষণ ও শক্তিবৃদ্ধি। বিদ্যা- 
লয়াদিতে যে শিক্ষ! হয়, সচরাচর তা- 
হাতে কেবল জ্তানার্জনই হইয়া থাকে । 
বৃত্িগুলির স্কুর্তি বিদ্যালয়ের শিক্ষার 
তাদৃশ উদ্দেশ্য নহে। জন্‌ মিলের পিতা! 
জেম্স্‌ মিল সেই জন্য পুত্রকে কোন বি- 
দ্যালয়ে ন! পাঠাইয়া স্বয়ং তাহাকে শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ জেম্স্‌ গিল 
স্বয়ং জ্ঞানী, মার্জিতবৃদ্ধি, চিন্তাশীল 
পণ্ডিত ছিলেন। এজন্য পুত্র, তাহার 
শিক্ষায় অতি অঙ্লবয়সে তীক্ষবুদ্ধি, চিন্তা- 
শীল এবং স্ুুপপ্ডিত হইয়াছিলেন। মি- 
লের অকালপাণ্ডিত্যর ইতিহাস আজি 
কালি সকলেই জানেন, সুতরাং জমর! 
সে বিষয়ে কিছু বলিব না। আমাদি- 
গের অন্ুরোধ-_ধাহারা সে বৃত্তান্ত অব- 
গত নহেন, তাহার! তদুস্তাস্ত মিলের 


জন ্,যার্ট মিলের জীবনী মমালোচন।। 


৩৪১ 
জীবনবৃত্ত হইতে তাহা! অধাত করেন। 
দেখিবেন, তাহা অমূল্য শিক্ষাপূর্ণ। 
চতুর্দশ বতসর বয়সে মিল গুরুদত্ত শিক্ষা! 
সমাধ্ করেন । সেই শিক্ষা সম্বন্ধে মিল 
স্বয়ং যাহ! বলিয়াছেন, আমরা কেবল 
তাহাই বোগেন্দ্র বাবুর পুস্তক হইতে 
উদ্ধত করিব। মিল বলেন, 

“ পিতা শৈশবেই আমার অন্তরে যে 
জ্ঞানরাশি নিহিত করিয়াছিলেন, তাদৃশ 
জ্ঞানরাশি পরিণত বয়সেও অতি অল্প 
লোকে লাভ করির থাকেন। এই 
ঘটন! এই সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিতেছে যে, 
আমার মত সুবিধা পাইলে অন্যেও 
অনায়াসে আমার ন্যায় ফললাভ করিতে 
পারেন। যদি আমার ধীশক্তি স্বভাবতঃ 
অতিশয় প্রথরা হইত, যদ্দি আমার মেধা 
স্বভাবতঃ অতিশয় হুক্ম ও ধারণক্ষম হ- 
ইত, এবং আমর প্রকৃতি শ্বভাবতঃ 
কার্ধযদক্ষ ও উদ্যোগশীল হইত, তাহ! 
হুইলে এন্প সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক 
বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু এই সকল 
প্রকৃতি-সিদ্ধগুণে আমি জনসাধারণের 
নিম্নতলে বই কখন উচ্চতলে অবস্থিত 
ছিলাম না। স্ৃতরাং যে বালক ব! বালি- 
কার ধারণাশক্তি সাধারণ এবং শরীর 
সুস্থ, সেই যে--আমি যাহা করিয়াছি__ 
তাহ! করিতে পারিবে ইহাতে আর 
আশ্চর্য্য কি? যদি আমার দ্বারা কোন 
অদ্ভুত বা অসামান্য কার্য সম্পাদিত 
হইয়! থাকে,__তাহা আমার গুণে নহে 
_পিতৃদেবেরই গুণে। আমি যে আ- 


মার সদকালীন পঞ্ডিতমণ্ডনীর সহিত 


তুলনার প্রীবনপথের পঞ্চাধিক বিংশতি 
সোপানে অধিকতর অগ্রসর. হইয়া পড়ি- 
য়াছি। প্লে. কেবল--পিতা যে অশেষ যত 
ও পরিশ্রমের সহিত আমার শিক্ষাবিধান 
করিয়াছিলেন__তাহারই ফল। 

« শৈশবেই আমার অসাধারণ উৎকর্ষ, 
লাভের আর একটি মহৎ কারণ নিয়ে 
নির্দিষ্ট হইতেছে । এই নবীন বয়সে 
বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ বালক বালিপ্ষার 
অন্তরে স্ত,পাকারে জ্ঞান সন্জিবেশিত করা 
হইয়া থাকে ।  তদ্দ্বারা তাহাদ্দিগের 
ধারণাশক্তি তে্স্থিনী না হইয়া বরং 
শ্লানভাব ধারণ করে। নিজের মত,ও 
নিজের চিন্ত!র পরিবর্তে_-পরের মৃত, ও 
পরের চিন্ত। তাহাদিগের মনে বিরাজ 
করে। নিজের স্বাধীন মত সংস্থাপিত 
না করিয়া! পরের. মত লইয়াই তাহার! 
আস্ম-বিদ্যা-ুদ্ধির পরিচয় দেয়। মৌ- 
ভাগাক্রমে আমার বিষয়ে এরূপ শোচ- 
নীয় ঘটনা ঘটে নাই। যাহাতে শুদ্ধ 
স্মরণশক্তির সংমার্জন হয়, পিত। আমা- 
কে. কখনই এমন বিষয় শিখিতে দেন 
নাই। ভিনি সকল বিষয়ই আমাকে 
অগ্রে বুঝিতে বলিতেন। যখন আনি 
স্বং বুঝিতে একান্ত অক্ষম হইতাম, 
তখনই.কেবল তিনি বুঝ/ইয়া দিতেন । 
যদিও আমি অধিকাংশ সমরই অক্ুত- 
কার্গা হইতাম, তথাপি দবিশেষ চেষ্ট] 
কণার আমার চিন্তাশক্তি অচিরকাল 
মধ্যেই অভিশত্ধ উদ্বোধিত হইরা উঠিল। 


_বঙ্গদর্শন। 


3 চা 
(পৌষ । 
4 আত্মগরিন। বাল-পাঙডিতোোর ছুর্নি 

বার্ধা সহচর । ইহার সাহচর্ষ্যে অনে- 
কের ভাবী উন্নতির আশা - একেবারে 
সমূলে বিনষ্ট হইয়! থাকে । গিত! গআ- 
মাকে এই ভীষণ -ষইচরের হস্ত হইতে 
মতত রক্ষা! করিতেন। অন্যের সহিত 

আমার.উৎকর্ষচক তুলন|.বা প্রশংসা- 
বাদ যাহাতে আমার কর্ণকুহরে প্রিষ্ 
ন|. হয়, পিতা তদ্বিষয়ে সতত চেষ্টা 
করিতেন। তাহার সহিত আমার যে 
কথোপকথন হইত, তাহ! হইতে নিজের 

উপর কোন :উচ্চভাব আমার মনে আ- 
সিতে পারিত না; বরং আপনাকে অতি 
নীচ বলিয়াই বোধ হইত। ভিনি আ- 
মার সন্মূখে যে উতৎকর্ষের আদর্শ ধারণ 
করিতেন, তাহা সাধারণ লোকের উৎ- 
কর্ষের!আদর্শ নহে। যতদুর উৎকর্ষলাভ 
মঙগষোর সাঁধায়ত্ত ও যতদুর উতৎ্কর্ষলাভ 

মন্থয্যের অবশ্য কর্তবা, ইহা সেই উৎ- 

কর্ষেরই আদর্শ। সুতরাং আমি কখন 

জানিতে পারি নাই যে আমার বিদ্যা ও 

জ্ঞান বড় সাধারণ নহে। তিনি প্রায় 
আমাকে কোন বালকের সহিত মিশিতে 
দিতেন না। যদ্দি ঘটনাক্রমে কোন 
বালকের সহিত আগার সাক্ষাৎ হইত, 

এবং কথোপকথন. ছ/র৷ তাহার বিদ্যা 
বুদ্ধি আমা! অপেক্ষা অনেক নন বলিরা 
প্রন্ভাতি জন্বিত, তাহা হইলেও কখন 
আমার মনে হইত নাঃ বে আমার ভ্ঞান 
ও বিদ্যা অপাধারণ। কেবল এইমাত্র 


বোধ ছুইভ্ব যেকোন বিশেষ এতি বন্ধক 
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বশতঃই সেই বাঁলকই কেবল রীতি- 
অত শিক্ষা পায় নাই। আমার মনের 
আবস্থা কখন বিনীত ছিল না বটে, কিন্তু 
কখন উদ্ধতও ছিল না। আমি কখন 
চিন্তাতেও আপননমনে বলি নাই যে আমি 
এত বড় লৌক বা আমি এত মহৎ মহৎ 
কার্য সংসাধন করিতে পারি। আমি 
আপনাকে কখন উচ্চ বলিয়া ভাঁবি নাই, 
কখন নীচ বলিয়াও ভাবি নাই--অধিক 
কি আমি আপনার বিষয় কিছুই ভ!বি 
নাই বলিলেও হয়। আমি যদি কখন 
আপনার বিষয় কিছু ভাবিয়া থাকি সে এই 
মাত্র-_যে আমি পাঠন| দ্বার। কখন পি- 
তার সন্তোষ জন্মাইতে পারিপাম না 
স্থৃতরাং আমি পড়াশুনায় আপনাকে উৎ- 
কৃষ্ট বলিতে পারি না। আমার মনের 
ভাব আমি অবিকল ব্যক্ত করিলাম ।”” 
তাহার পর মিলের আত্মশিক্ষা | গুরূ- 
দত্ত শিক্ষা বীজ মাত্র--আত্মশিক্ষাই 
সকল মনুষ্যের শিক্ষ/র গ্রধান ভাগ-- 
কাণ্ড ও শাখাপল্লব। মিলের সেই আত্ম- 
শিক্ষার বিষয় মূলগ্রন্থ হঈন্তে পাঠ করিয়া 
অবগত হইতে হুইবে। আত্মশিক্ষার 
অন্তর্গত সংসর্গের ফল ॥ আমরা যাহা- 
দিগের সর্বদা সহবাস করি, ভাহাদিগের 
দৃষ্টান্ত, উপদেশ,তাহাদিগের কথ। ও মান- 
দিক গতি, ইহার দ্বারা আর! সর্বদা 
আকৃষ্ট, শিক্ষিত ও পরিবর্তিত স্ছই। 
মিলের জীবনীতে তাহার বন্ধুবর্গের ষংস- 
গেঁর ফল অতি. স্থস্পষ্ট_জেম্সমিলকে 
ছাড়িয়া দিয়া) বেস্থাম, অষ্টিনদ্বয়, রাবক 
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কার্লাইল প্রভৃতির প্রদত্ত যে শিক্ষা 
তাহার অধায়ন পরম শিক্ষার স্থল। সর্ব্বো- 
পরি ষিনি প্রথমে মিলের সখী, শেষে- 
পত়্ী, সেই অদ্ধিতীয়া রমণীগ্রদত্ত শিক্ষা 
অতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। এবং 
অভিশয় মনোহর ।-__আমার ইচ্ছা করে 
এই টুকুই স্বতন্ত্র পুস্তাকাকারে পরিণত 
হইয়া বাঙ্গালির গৃহিণীগণের হস্তে সম- 
পিঁত হয়_তীহারা দেখুন কেবল সীতা 
এবং সাবিত্রী স্ত্রীজাতির আদর্শ হওয়! 
কর্তবা নৃহে। তদধিক উচ্চতর আদর্শ 
আছে। যে রমণী পতিপরায়ণ! সে 
ভাল-_কিন্ত যে পতির মানসিক উন্নতির 
কারণ সে আরও ভাল। 

জ্ঞানার্জিনী বৃত্তি গুলির কথা ছাড়িয়! 
দিলাম। কার্ধ্য কারিণীবৃত্তি গুলির অন্ু- 
শীলনের কথা সঙ্ষন্ধে মিলের জীবনবৃত্ 
অধিকতর স্ুশিক্ষার আধার ।__জ্ঞানা- 
র্জিনীবৃত্তি সম্বন্ধে মিলের শিক্ষা সম্পূর্ণ 
হুইয়াছিল। কার্ধাকারিণীবৃত্তি গুলি সম্বন্ধে 
সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ। সেই অবম্পূ্ণতা 
হেতু মিলের নায় মার্জিতবুদ্ধ মহদ- 
শয় পণ্ডিতের যে মানমিক শঙ্কট উপস্থিত 
হইয়াছিল, তাদৃশ অধায়নীয় তত্ব আর 
কিছুই দেখি না। 

বৃত্তি গুলির কার্ধ্যকারিণী বৃত্তি নাম 
দিয়া বোধ হয় ভাল করি নাই। যাহাকে 
ইংরেজেরা “4০6৮9 10016109 বলেন, 
অনেকে কার্ধাকারিণী অর্থে তাহাই বুঝি- 
বেন। তাহাতে সকলটুকু বুঝায় ন। 
এই জন্য অনেকে এই. গুলিকে ধর্ম 

খ 





প্রর্ুত্তি ৰলেন। অন্তর্জগতের সঙ্গে 
বৃত্তি গুলির যে সম্বন্ধ তাহা ধরিয়া নাম- 
করণ করিতে গেলে ধর্মপ্রবৃত্তি মাম মন্দ 
হয় না।__কিন্ত বহির্গতের সঙ্গে উহা 
দের যে সম্বন্ধ তাহা ধরিয়া নামকরণ 
করিলে মনোবুত্তি গুলি বিভাগ করির! 
জ্ঞানার্জিনী এবং কা্ধ্যকারিণী_এই ছুই 
নাম দিতে হয়| এখন বোধ হয় পাঠক 
বুঝিতে পারিরাছেন, কোন্‌ বুত্তি_ গুলির 
কগা বলিতেছি । যোগেন্দ্র বাবুর পুস্তকে 
এই সকল “কোমলতর+” বৃত্তি বলিয়! 
বর্ণিত হইয়াছে__নামটা বিশেষ দৃূবণীর। 
বৃত্তগুলি সুখদ|ঝিনী বলিয়৷ কোমল 
নাম পাইয়াছে__নহিলে উহ/দ্রিগের আর 
কিছু কোমলতা নাই। 
মিল নীতিশান্তে অশিক্ষিত হয়েন নাই। 
তিনি পৃথিবীতলে একজন প্রধান নীতি- 
বেত্ত। এবং তাহার জীবনে নীতিবিরুদ্ধ 
কার্ধ্য প্রায় দেখা যায় না॥ কিন্ত নীতি- 
জ্ঞানের - উপ্ণার্জন কার্য কারিণীবৃত্তির 
অনুশীলন নহে-_সেও জ্ঞানাঞ্জিনীবৃন্তির 
অনুশীলন মান্্র। : “পিতামাভাকে"ভক্তি 
করিও” এই নৈতিকতত্ব যে শিখিরাছে 
সে,নীতিশাস্ত সম্বন্ধে অত টুকু জ্ঞান উপা- 
ছ্দিত করিয়াছে । যে দেই নৈতিক- 
শত্রকে; কার্যে পরিণত করিয়া পিতামা- 
তাকে তত্তি করে, সে একটা পুণা কর্ম 
শুভান্ত করিয়াছে। কিন্তু মে মানসিক. 
বৃত্তির চুঅন্শীলন কিছুই করে নাই। 
কাধ্যের অভ্যাস, এবং কার্য কারিণীবুত্তির 
পরিমাজ্জরন স্বতন্ত্র । 


_ বঙ্গদর্শন । 


কর ১৮০০8, 


। চি 
(পৌষ । 
কার্ধাকারিণীবুন্ভিনিচয়ের পরিমার্জ- 
নের একটা শ্রেষ্ঠ উপায় কাব্যাদির অন্ু- 
শীলন.। বদি মনের এই ভাগের পরি- 
পুষ্টি শিক্ষার গধো ন্যস্ত করিতে ভর, 
তবে শিক্ষার মধ্যে কাব্যের একটা প্রধান 
স্থান পাওয়া আবশ্যক ॥ মিলের শিক্ষা- 
মধ্যে কার্য স্থান পায় নাইন জেমস্‌- 
মিল করিত্ব বুঝিতেন ন1-_কাব্যকে স্ব! 
করিতেন যে সম্প্রদায়ের ইংরেজের 
ৃ্টান্তানুবর্তী হইয়। আধুনিক অন্দশিক্ষিত 
বাঙ্গালিগণ ক্াব্যকে  “ লঘুমাহিতা”” 
বলিয়া ঘ্বণা করিতে শিখিয়াছেন: জেমস্- 
নিল দেই লব্প্রদায়ের ইংরেজ ছিলেম_ 
অর্দমাত্রার মনুষ্য ।- স্কৃতরাং জন্‌ খিল 
সে শিক্ষায় বঞ্চিত হইয়[ছিলেন। শিক্ষার 
ঘেই অসম্পূর্ণতানিবন্ধন চিন্তাশীল এবং 
উৎকর্ষাভিলাবী জনা মিলের ঘোর- 
তর মানসিক শস্কট উপস্থিত হইল। 
বাঙ্গাল। সম্বাদ পরজ্রলেখকের জেরূপ শঙ্গ- 
টের অতি অল্প সম্ভাবনা কিন্তু মিলের 
নায় মন্থুযযের তাহা অবশ্যস্তাবী। সেই 
বৃত্তান্ত আমর যোগেন্দ্র বাবুর গ্রন্থ হইতে 
সবিস্তারে উদ্ধত করিতেছি । 
“ওরেষ্টমিনিষ্টার রিভিউএর সহিত সং- 
অব. পরিত্যাগের পর মিলের লেখনী 
কিছুদিনের জন্য বিশ্রান্ত হইল । এই 
বিশ্রামে তাহার চিন্তাসকল অতিশয় 
পদ্ধিপর্ক'ও পরিণত হইয়া উঠে । এই 
বিশ্রাম না পাইলে তাহার মানসিক বুত্তি- 
সকল এতদূর তেজস্থিনী হইত কিনা 
অন্দেহ। এই অবসরকালে তাহার 
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চিন্তাসকল বাহা জগং হইতে: প্রত্যাবৃন্ত 
হইয়া স্বকীয় অন্তর্জগতের গৃঢ গণনা 
নিমগ্ন হইল। ১৮২১ খাষ্টাব্বের শীত- 
কালে যখন গিল-বেন্গামের গ্রন্থসকল 
পাঠ করিতে আরস্ত করেন, বিশেষতঃ 
যংকালে: ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ গ্রাছু- 
ভূতি হয়, যেই সমর হইতেই: প্রন্কত 
প্রস্তাবে নিলের জীবন লক্ষ্যবিশিষ্ট হয়। 
এতদিন ইহা সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্য-শূনা ডিল। 
এখন হইতে জগতের মঙ্গলসাধন করা, 
জগতের কুসংস্কার অপনীত করা--্ঠাহার 
জীরনের একমাত্র লঙ্ষা হয়া উঠে । 
তাহার সুখ, তাহার সন্তোষ_-এই 
লক্ষোর যহিত গ্রথিত হইয়া গেল 
ধাহার! এই ব্রতে ব্রতী, এই ব্রতের অন্থ্‌- 
্টান-বিষয়ে তিনি তাহাদিগেরই সহ্থান্গু- 
ভূতির প্রার্থী হইলেন । তিনি এখন হই- 
তেই এই ব্রতেন অন্ুষ্ঠানোপযোগী উপ- 
করণনসকল সংগ্রহ করিতে লাগলেন। 
একদিন অকম্ধাৎ ঠাহার হাদয়াকাশে এক- 
খান চিন্তামেঘ সমুদিত হইয়া তাহার 
স্খস্থর্যা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। 
তাহার যনে সহসা: এই- প্রশ্ন উত্থিত 
হইল, “মনে কর তোমার: জীবনের 
সমস্ত উদ্দেশ্য সংসাধিভ হুইল তুমি যে 
সকল সামাজিক, টনতিক.ও রাজ নৈত্তিক 
পরিবর্তনের জন্য এতদূর যত্র করিতেছ, 
সে সমস্ত এই মুহুর্তেই ঘংসাধিত হুঈল; 
ইহাতেই-কি তোমার-আপরি্ীম, আনন্দ 
ও নখের উৎপত্তি হইরে?” : সহসা 
অবিবার্ধয আত্মজ্ঞ!ন উত্তর করিল /'ন।!” 


জন ্য়ার্ট মিলের জীবনী সনালে!চন| । 


এই উত্তরে তাহার হৃদয় অন্তরে বিলীন 
হইল। মেভিত্তির উপর তীহার জীব- 
নগহ নির্মিত হউতেছিল, তাহা সহসা 
ভূলশায়িনী হউল। তিনি দেখিলেন 
যে যাহা তাহার জীবনের লক্ষা,_-তাহার 
প্রপ্রিতে সখের অভাব। যাহার প্রপ্রিতে 
সুখের অভাৰ। ভাহার অন্ুপরণে কাহা- 
রও প্রবুতি জন্মে না। স্থতরাং মিলেরও 
জীবনের: লক্ষাসংসাধনে প্রবৃত্তি রহিল 
ন।। “কিছুদিনের জন্য তাহার জীবন- 
তরি কর্ণধারশশৃনা হইল । গিল ভাবি- 
লেন এই চিন্তামেঘ ঠাহার ভ্ৃদরাকাশ 
হতে শীপ্বই অপস্থত হইবে কিন্ত 
তাহা, হইল: না।  শাস্ডিদায়িনী নিদ্রা 
তাহার হৃদয়ে ক্ষণিক মাত্র শান্তি প্রদান 
করিল। - তিনি জাগরিত হইলেন । 
হতাশ। তাহার হৃদয়কে পূর্বববৎ জর্জরিত 
করিতে লাগিল। তিনি যে কার্যে যে 
অভায় গমন করিতেন, গভীর হতাশ ভাব 
তাহার মুখমগ্ডলে -গ্রুতিভাত  হইত। 
জগতের অসংখা প্রলোভনপরম্পরাও, 
তাহার অস্তুনিগৃছিত গভীর বেদনাকে 
বিস্কৃতিজলে ভাদাইতে পারিল না 
এই মেঘ ক্রমেই গাঢ়তর হইতে লাগিল । 
তিনি পুস্তকরাপ্িতে চিত্তের বিনোদনো- 
পার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । কিন্ধ 
পুন্তক পাঠে তাহার মনে আর পূর্বের 
ন্যায় ভাবোদয় হইল না। বোধ হইল 
দেন ত,হ।র মানবপ্রেম ও উৎকর্ষপ্রিয় তা 
একবারে পর্যবসিত হইল। তিনি নিজের 
গভীর বেদনা কাহারও নিকট ব্যক্ত 





[যত 
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করিতে ভ।ল বামিতেন ন1। তিনি জানি- 
তেন যে,অপরের নিকট ।ঠাছার এই]ুযস্ত্র 
খার বিশেষ কারণ ন।ই। স্থতর!ং নিষ্ধারণ 
যন্ত্রণা কাহারও মহান্গভূতি উদ্ভুত করিতে 
পারে না। এ অনস্থায় সহুপদ্েশ অতি- 
শয় গ্রার্থনীয়; কিন্ত কাহার নিকট যাইলে 
সেই সছুপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, তিনি 
জানিতেন না। (কোন নিবা্ধ্য বিপদ 
পড়িলে, তিন[ পিতার নিকটই সাহাষ্য 
প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু এরূপ অনিবার্ধ্য 
কাল্পনিক বিপৎপাতে তাহার নিকট 
মাহাযাপ্রার্থনা নিতান্তঃ্রহাসাকর । তিনি 
জানিতে পারিলেন যে তাহার হৃদয়ে 
যেগভীর চিস্তাজোত প্রবাহিত হইয়াছে, 
পিতা তদ্ধিষয়ে কিছুই অবগত নহেন। 
কিন্ত তিনি জানিতেন, পিতা অবগত 
হইলেও তাহা দ্বারা এ রোগের প্রতী- 
কারের সম্ভাবনা নাই। তাহার 
শিক্ষা! অন্পূর্ণরূপে পিতৃপরিশ্রমের ফল ; 
পিতা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যেসে শিক্ষার 
পরিণাম এরূপ বিষময় হইবে । মিল এই 
সংবাদ দিয় পিতার হৃদয়ে যাভন। দিতে 
ইচ্ছা করেন নাই । তিনি জানিতেন যে 
তাহার রোগ একগ্রকার অচিবিৎস্য 
অথবা! পিতৃচিকিৎসাতীত হুইয়া জীড়া- 
ইয়াছে। তাহার বন্ধুবর্গের মধ্যে এমন 
কেহ ছিলেন না, যাহার নিকট তিনি 
হৃদয়ের যাতনা ব্যক্ত করিলে সহানুভূতি 
পাইতে পারিতেন। সুতরাং এ বিষরে 
তিনি যতই ভাবিন্তে লাগিলেন ততই 
হুতাশা বলবহী হইতে লাগিল। 


বঙগদর্শন। 


ষ্ঠ 
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মিল যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
তাহাতে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, 
যে স্ও অসৎ উভয় প্রকার নৈতিক 
মানসিক ভাবই আমাদের সংস্কারের 
(455০9919098) ফল ৮ আমাদের যে 
কোন বিষয়ে প্রীতি এবং যে কোন বিষয়ে 
স্বণ। জন্মে, আমরা যে কোন বিষয়ের 
অনুষ্ঠান ও চিন্তনে স্থখ এবং কোন 
রিষয়ের অনুষ্ঠান ও চিস্তনে ছুঃখ অন্ধু- 
ভব করি, তাহার কারণ এই যে আমা. 
দের শিক্ষা, আমাদিগকে বলিয়া দিক্মাছে 
যে এই এই কারধ্য.করিলে আমর! স্থখী 
এবং এই :এই কাধ্য করিলে আমর! 
অস্থবী হইব। সুতরাং আমর! শিক্ষণ" 
বলে বাল্য হইতেই কতকগুলি কার্ষ্যের 
সহিত ছুঃখ ও কতকগুলি কার্যের সহিত 
স্থখ সংশ্লিষ্ট করিয়া ফেলি। বস্ত-ও 
কার্ষের সহিত সুখ ছুঃখের এরূপ শিক্ষা" 
জনিত অনিচ্ছাকৃত সংশ্লেষণের নামই 
ংস্কার। জেমস্মিল সর্বদ| বলিতেন 
যে, বে কাধ্য দ্বারা জগতের অসংখ্য 
লোকের মঙ্গল মংষাধিত হইতে পারে, 
তাহার মহিত স্থুখ, এবং ষে বস্তু ও 
কাধ্য দ্বার জগতের অসংখ্য লোকের 
অনিষ্ট সংঘটিত,.হইবার সম্ভতাবন। তাহার 
সহিত ছুঃখের, সংস্কার দৃঢ়সন্বদ্ধ করাই 
শিক্ষার প্রধান কার্ধ্য। মিল পিতার 
এই তের সম্পূর্ণ পরিপোষণ: করিতেন। 
কিন্ত জেম্স_ প্রশংসা ও নিন্দা এবং 
পুরস্কার ও শাস্তিত্বরূপ যে পূর্ব্পরম্পরা- 
গত উপায় দ্বারা এই সংস্কার বদ্ধমূল 


চি 
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করিবার মত প্রকাশ কঝরিয়াছেন,মিল সে 
মতের সম্পূর্ণরূপে পরিপোষকতা করেন 
নাই। তিনি বলিতেন যে এই রূপ 
ব্পুর্বক কোন সংস্কার জন্মাইলে তাহা 
চিরস্থায়ী হইলেও হইতে পারে, কিন্ত 
তাহার স্থায়িত্ব উপর কখন নির্ভর 
করিতে পারা যায় না। স্থতরাং এই 
সংস্কার চিরস্থায়ী করিতে হইলে স্থথ ও 
ছুঃখের সহিত বস্ত ও-কার্যোর হে. নিত্য 
ও স্বভাবসিদ্ধ সম্বন্ধ সেইটাই যুক্তি ও 
গ্রমাণ ছারা প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়! 
উচিত। বিশ্লেষণ শক্তি (১০৪৮ ০£ 
4081555) এই নিত্য ও স্বভাবসিদ্ধ 
দন্বদন্ধের প্রধান আবিষ্কারক) ম্ৃতরাং 
মন্ষোর কল্পনা ও হৃদয়ভাব বস্ত ও 
কার্য্যের সহিত স্থখ ও দুঃখের যে অস্থা- 
ভাবিক ও অনিত্য সম্বন্ধ সংঘটিত করে, 
বিশ্লেষণশক্তি 'তাহার মূলে কুঠারাঘাত 
করে। মিলের এই বিশ্লেষণশক্কি অতি- 
শয় বলবতী হইয়াছিল। ইহাতে তাহার 
যেমন ইষ্ট তেমনি অনিষ্টও সংঘটিত হুই- 
য়াছিল। মনুষ্যের অধিকাংশ স্থুখ ও 
ছুঃখ কল্পনাবিভূস্তিত। মন্গুষ্যের কার্ধ্য 
ও দ্রব্জাতের সহিত নিত্যসন্বন্ধ স্থুথ ও 
ঃখের পরিমাণ অল্প। জগ্গতে অনিত্য 
অস্বাভাবিক ও কল্পনাবিভূত্তিত স্থুখ 
ছুঃখের পরিমাণই অধিক। মন্ষ্যের 
জীবনকে এই শেষোক্ত: প্রকার” সুখ 
ও দুঃখের সহিত বিয়োজিত কর, ইহা 
জীর্ণ অরণ্য ও জল বৃক্ষাদ্িশূন্য মরুভুমি- 
বৎ প্রতীয়মান হইবে। মিলের হৃদয় 


জন ষ্,য়ার্ট মিলের জীবনী সমালেচন!। 
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এই বিশ্লেষণশক্তিবলে নীরস ও শুদ্ধ 
হইয়া পড়িয়াছিল। দয়া, গ্সেহ, মমতা 
প্রতি যে সকল কোমল গ্রন্থি পরস্প- 
রের হৃদয়কে পরস্পরের সহিত গ্রথিত 
করে, তাহর বিশ্লেষণশক্তি সে সকল 
গ্রন্থির ছেদসাধন করিয়াছিল। তিনি 
জানিতে পারিলেন যে হৃদয়ে এই কোম- 
লতর বৃত্তিসকল বলবতী থাকিলে তিনি 
অধিকতর স্থুখী হইতে পারিতেন। কিন্ত 
এই জ্ঞান তাহার হৃদয়ে সেই কোমল- 
তর বৃত্তিপকলের অবতারণা করিতে 
পারিল না। দয়া) স্নেহ, প্রেম, ভক্কি 
প্রসৃতি কোমলতর বৃত্ত সকল তদীয় 
বিশ্লেষণণক্তির উজ্জ্বল কিরণে অন্তহি্ত 
হুইয়া গেল॥ দয়৷ স্সেহ প্রভৃতির সহি 
মিলের আত্মাভিমান ও গৌরবপ্রিয়তাও 
বিলীন হইল। তাহার কার্ধ্যের উত্তে- 
পক আর কিছুই রহিল না। এইরূপে 
তিনি আত্মবিষয়ক ও পরবিষয়ক উভয় 
প্রকার স্থখেই বঞ্চিত হইলেন। ইচ্ছা 
করিলেন জীবন নূতন ভাবে পুনরারস্ত 
করেন, কিন্তু তাহার সেই ইচ্ছ। পুর্ণ হই- 
বার সম্ভাবনা ছিল না। 

১৮২৬৭ খ্রীষ্টান্খে যখন এই সকল 
গভীর চিন্তায় তাহার হদয় আন্দোলিত 
হইতেছিল, তখনও তিনি আপনার নিত্য 
দৈনিক পাঠনায় বিরভ হন নাই। পাঠন| 
তাহার এরূপ অভ্যাসগত হইয়াছিল যে 
ইহার নিত্য অনুষ্ঠান হইতে বিরত হওয়া] 
তাহার পক্ষে রেশকর হইত। তিনি 
এরূপ মানসিক অবস্থাতেও তাহ্া্দিগের 





_ তর্কপভার না কয়েকটি উতৎক্ুষ্ট বকতুন্চা 
রচনা করেন | কিন্ত যেমন কোন মচ্ছিদ্র 
পাত্রে অমুতবর্ষণ করিলে তাহ! আবি- 
লম্বেই অন্তনিতি হয়া যায়, সেউনূপ 
ভাশা বাতীত, লক্ষ বাতীত,মনের সকূর্ডি 
বাতীত, মিলের: কার্ধা-প্রবণত! ক্রমেই 
নিষ্রাভ হইতে লাগিল। জীবন তাহার 
নিকট দিন দিন ভার বোধ হইতে লা- 
গিল। একদিন ক্জাহার মনে এই গ্রাশ্ন 
সমুদিত হঈল “গন জীবন এরূপ: ছুর্ভর 
বোধ হইতে লাগিল তখন আর আমি 
ইহা কত.কাল বহন করিতে পারির ?” 
তাহার মন হইতেই আবার এই উত্তর 
বহর্গত হইল: “তুমি এই ছূর্ভর জীবন 
এক বৎসরের অধিককাল ধহন করিতে 
পারিবে কি না সন্দেহ কিন্ক-সৌ- 
ভাগাক্রমে এক বৎনর কাল অতীত ন! 
হইতেই আশা্র্য্যের একটি স্থঙ্জর রশ্মি 
তাহার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়কে কি আ- 
লোকিত করিল। এক দিন তিনি মার্শ 
নটেলের জীবনচরিত পড়িতে পড়তে 
গ্রন্থের যে-স্থানে__বাল্াবস্থায় মার্থ্মন- 
টেলের পিতৃবিয়োগ, এবং : পিভৃৰিয়োগে 
জননী 9 ভ্রাতৃভগিনীগণের বিলাপ শর 
বণে ও ছুরবস্থ দর্শনে মাম্মসিটেলের হৃদ- 
য়ের বিগলিত-তাব ও-তৎকর্তৃক পরিবার 
বর্গের সাস্বনা_-এই সকল ঘটনা লিখিত 
ছিল সেই- স্থানে সহপ। উপনীত হই- 
লেন। -বিধুক্ত পরিবারের ভ্বদয়ভাব ও 
শোচনীয় চিত্র-সিলের অন্তরে পরিস্ক,উ- 
রূপে অগ্কিত হইণ-। অন্ুভুতি-সনুভ্ভুত 


নান, 
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অশ্রধার। গ্রনলবেগে তাহার গগুস্থল 
বহিয়া পড়িল। এই মুহ্র্ন হইতে তী- 
হার হাদয়ের ছুঃখভার কিঞ্চিৎ উপশমিত 
হইল। তাহার হাদয় শুদ্ধ ও ভাবশুষ্া 
বলির] তাহার মনে যে বাতনা “হইতে” 
হিল, এক্ষণে তাহ অন্তহিত হঈল। 
হতাশা তাহার। হৃদরকে আর নিপীড়িত 
করিতে পারিল'না। এখন হইতে তিনি 
আর আপনাকে -পাষাণব মনে করি- 
লেন না । তাহার প্রতীতি জন্মিল ঘে 
তাহার অন্তরে এমন পদ্দার্থ এখনও 
বিদ্যমান আছে-যাহাতে তিনি সুখী 
হইতে পারেন । তাঁহার যাতনা অপরি- 
হার্য) ও অনিবার্ধা নহে-_যে.মুন্র্তে তাহার 
আস্তরে এই বিশ্বাস জন্মিআ,- সেই মুহূর্ধ 
হইতেই জীবনের সামান্য ঘটনাতেও৪ 
তিনি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুখ পাইতে লাগি- 
লেন। স্ুর্য/াকিরণ, গগনম গুল, গ্রস্থর[শি, 
কথোপকথন: প্রভৃতি সাধারণ বস্ত ও 
কাধ্যও তাহার প্রফুলতার কারণ হইতে 
লাগিল ॥ আত্মমতের সমর্থন ও সাধারণ 
হিতের অনুষ্ঠানের জন্য তিনি পুনরায় 
উত্তেজিত হইতে । লাগিলেন । এইবূপে 
ক্রমে ক্রমে তাহার অন্তর হইতে চিন্তা- 
মেঘ তিরোহিত হইপ এবং জীবন তাহার 
নিকট পুনরায় সজীব বোধ হইতে 
লাগিল। যদিও ইহার পর আরও 
কষ্চেক বার তাহার অন্তর এই চিন্তামেথে 
আচ্ছন্ন হয়, তথ।পি তিনি এই-সমর়ের 
ন্যায় ভীবনের অর কে।ন ভাগে এরূপ 
গুরুতর ছুঃখভারে প্রপীড়িত হন নাই) 
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«এই সকল ঘটন|য় মিলের মতে দুইটি 
পরিবর্তন সংঘটিত হয় । প্রথমতঃ জী- 
বন সন্বন্ধে তাহার পুর্বে এই মত ছিল 
যেঁ আত্মস্থখই - মানবজীরনের ; সমস্ত 
কার্ধের নোদক ও একমাত্র লক্ষ্য। কিন্ত 
এক্ষণে এই মতের কিঞ্চিৎ পরিবঞ্ন 
সংঘটিত হইল। তাহার বর্তমান মতে 
আত্মস্থখ--কার্ষ্যের অবাবহিত: লক্ষ্য 
নহে; যাহারা আত্মস্থখকে কার্যোর 
অবাবহিত লক্ষা মনে করে। তাহার! 
কখনই সুখী হইতে পারে না। যাহার! 
পরের সুখ ও পরের উন্নতি আত্মবার্য্ের 
অব্যবহিত লক্ষ্য মনে করে তাহারাই 
প্রকৃত সুবী। আত্মস্থখের অন্বেষণে 
আজীবন পরিভ্রমণ কৃর, কখনই স্থুখ 
পাইবে না; পরের দুঃখ বিমোচনে,পরের 
স্থথ বর্ধনে ও বিজ্ঞানাদির- আলোচনায় 
সতত নিরত থাক, স্থথ আপন! হইতেই 
আমিবে। পরের দুঃখবিমোচন ও 
পরের স্ুখবদ্ধন তোমার গন্তবা স্থান 
হউক; পথিমধো এত আনন্দ ও এত 
স্থথ পাইবে যে জীবন প্রার্থনীয় বলিয়া 
বোধ হইবে। কখন আত্মস্থখের জনা 
বাগ্র হইও না, কখন অন্তরে আত্মন্থণের 
অস্তিত্বের অনুসন্ধান করিও না। কারণ 
সুখ, _বাগ্রতা ও অন্ুসন্ষিৎম! সহিতে 
পারে না। যখনই তোমার.মনে উদ্দিত 
হইবে “আমি কিস্তুখী?”  তখনই* সুখ 
অপস্থত হইবে । ফলতঃ আয্ম-বহিভূতি 
কোন বিষয় জীবনের উদ্দেশা না হইলে 
সখ নাই। এই নূতন মত, এগন হইতে 


জন ়ার্ট মিলের জীবনী সমালোচনা । 
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মিলের জীবনবিজ্ঞানের মূলভিন্তি স্বরূপ 
হইল। : মিলের. মতবিষয়ে যে. দ্বিতীয় 
পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাহা এই ১_-এন্ 
দিন তিনি বুদ্ধবৃত্তি ও স্মরণশক্তি প্রভৃতি 
মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জনকেই 
শিক্ষার প্রধান ও একমাত্র অঙ্গ বনিয়! 
মনে করিতেন এত দ্রিন তিনি দয়া, 
স্সেহ,গ্রেম,ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল 
বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জনার বিশেষ আব- 
শ্যকত! উপলব্ধি করিতে পারেন-নাই ॥ 
এখন হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে 
শিক্ষার সম্পূর্ণত| বিধানে উভয় প্রকার 
বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জনারই বিশেষ উপ- 
যোগিতা রহিয়াছে $ উভয় প্রকার বৃত্বি- 
নিচয়ের সামঞ্জস্য বিধান করাই শিক্ষার 
গ্রধান উদ্দেশ্য ; মানসিক বৃত্তিনিচয়ের 
পরিপোষণ জন্য যেমন গণিত বিজ্ঞানা- 
দির প্রয়োজন, সেইরূপ হৃদয়ের কোমল 
বুত্তিনিচয়ের পরিপোষণ জন্য কবিতা, 
নাটক, লবন্যাস, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা 
গ্রভৃতিরও প্রয়োজন । মিল বাল্যাধ- 
ধিই  সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন; সঙ্গীতের 
মোহিনীশক্তি আশৈশব তাহার হৃদয়কে 
আকুষ্ট করে। তিনি বলিতেন সঙ্গীত 
অন্তরে কোন নূতন ভাবের অবতারণ। 
করে না. বটে, কিন্তু অন্তরে যে সক্ল 
উন্নত ভাব শ্লানভাবে অবস্থিত থাকে, 
ইহ! তাহাদিগকে উত্তেজিত ও পরিপুষ্ট 
করে। মিল এখন হইতে কবিতার 'আা- 
লোচনা আরন্ড করিলেন । ১৮২৮ খ্রীষ্টা- 
ন্দেতিনি সর্ধপ্রথমে ওয়[উসওয়ার্থ ও 
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বাইরন পাঠ করেন। মিল্‌ স্বয়ং যে 
ছুঃগপ্রবণতা (11512001001 ) রোগে 
আক্রান্ত হইয়াছিলেন, বাইরণের চীই- 
ল্ড হেরল্ড ও ম্যান্ফেডও সেই রোগে 
আক্রাস্ত হইয়াছিলেন $ সুতরাং বাইরন 
পাঠে তাহার ছুঃখ বই সুখ পাইবাঁর 
সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়া- 
খের স্বভাববর্ণন। বিশেষ রূপে তাহার 
চিত্তাকর্ষব করে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ শুদ্ধ 
স্বভাববর্ণনা দ্বারাই সিলের এতদূর চিত্তা- 
কর্ষণ করিয়াছিলেন এরূপ নহে; স্বভা- 
বসৌন্র্ষা দর্শনে হৃদয়ে যে সকল অনি- 
বর্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হয়, সেই 
সকলের চিত্রীকরণ স্বারাই তিনি মিলের 
এত প্রিয় হইয়াছিলেন। ওয়ার্ভসওয়ার্থ 
পাঠে তিনি সর্বপ্রথমে জানিতে পারি- 
লেন যে প্রকৃতি পর্যালোচনাই 'অনস্ত 
সুখের আকর। ওয়ার্ডওয়ার্থই তাহার 
কবিত্বশূনা হৃদয়ে কবিত্ব উদ্দীপিত 
করিতে সক্ষম হন। এবং এই জনাই 
তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থ অপেক্ষা মহা মহা 
ক'ব সন্দেও ওয়ার্ডসওয়ার্থেরই বিশেষ 
পক্ষপাতী ছিলেন ।” 


আমরা এইখ!নে মিলের কথ! মমাপন 


বঙ্গদর্শন ॥ 


“ অবতরণিকাট আদান্ত 


(পৌষ। 


করিব। ভিতরে প্রবেশ করিবার ধাহাদের 
ইচ্ছা থাকে, তাহারা যোগেন্ত্ বাবুর গ্রন্থ 
খানি পাঠ করিবেন। : সেই গ্রন্থের 
গুণ দো সম্বন্ধে আমরা যৎকিঞ্িণৎ বলিব 
-উপরে যাহা! লিখির়্াছি তাহার পর 
আধিকা নিপ্রয়োজনীয়। এন গ্রন্থ যে 
মনুযাজাতির ছুর্নঁভ শিক্ষার স্থল, তাহ! 
পূর্বেই বলিয্বাছি। এ প্রশংসা করা 
যাইতে পারে, এমত গ্রন্থ বাঙ্গীলাভাষায় 
তি বিরল। তাঁর পর, তাঁহার সঙ্কলন 
ও গ্রন্থন ও বিঢারপ্রপালীও গ্রশংসনীয়। 
প্রধানতঃ তিনি মিলের স্বপ্রণীত জীবন- 
চরিত অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছেন 
বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা অনুবাদ 
নহে। মিলের জীবনবৃত্বে যে সকল 
ছুরালোচ্য বিষয় বিচারের জন্য উপস্থিত 
হয়, যোগেন্দ্রবাবু সে সকল স্বয়ং ুঝি- 
য়াছেন, এবং পাঠককে বুঝাইয়াছেন। 
মৌলিক ও 
স্থপাঠ্য। গ্রন্থের ভাষাও বিশুদ্ধ। আশরা 
এই গ্রস্থখানিকে বিশেষ প্রশংসনীয় 
বিবেচনা করি। এবং ইহা হইতে যুবক- 
গণ মহতী শিক্ষালাভ করুক,এই উদ্দেশ্ে 
ইহা বিদ্যালয়ের ব্যবহার জন্য অনুরোধ 
করি। 
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রুষ্ণকীন্তভের উইল । 


একচস্বারিংশভম পরিচ্ছেদ । 
দ্বিতীয় বুসর | 


সেই রাত্রেই চৌকিদার গানায় গির! 
হবাদ দ্বিল যে প্রসাদপুরের কুঠিতে 
খুন হইয়াছে । সৌভাগ্যবশতঃ থানা 
দেস্থান হইতে ছয় ক্রোশ বাবধান। 
দারগ। আসিতে পরদিন বেল! প্রহরেক 
হইল। আসিয়া তিনি খুনের তদারকে 
প্রবৃত্ত হইলেন। রীতিমত স্থরতুহাল ও 
লাস তদারক করিয়া রিপোর্ট পাঠাইলেন। 
পরে রোহিণীর মৃত দেহ বান্ধিয়। ছাদিয়া, 
গোরুর গাড়ীতে বোঝাই দিয়া, চৌকি- 
দারের সঙ্গে ডাক্তারখানায় পাঠাইলেন। 
পরে স্লান করিয়! আহারাদি করিলেন। 
তখন নিশ্চিন্ত, হইয়া অপরাধীর অন্ুস- 
ন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কোথায় অপ- 
রাবী? গোবিন্দলাল রোহিণীকে আহত 
করিয়াই গৃহ হইতে নিথবান্ত হইয়াছি- 
লেন আর প্রবেশ করেন নাই। একরাত্রি 
একদিন অবকাশ পাইয়া! গোবিন্দলাল 
কোথায় কতদুরে গিয়াছেন, তাহা কে 
বলিতে পারে? কেহ তাহাকে দেখে 
নাই। কোন্দিকে পলাইয়াছেন কেহ 
জানে না। তাহার নাম পর্যান্ত কেহ 
জানিত না। গোৌবিন্দলাল 'প্রমাদ্চরে 
কখন নিজ নাম ধাম প্রকাশ করেন নাই 
সেখানে চুনিলাল দত্ত নাম প্রচার করিরা- 
ছিলেন। কোন্‌ দেশ থেকে আসিরা- 
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ছিলেন তাহা ভূতোর! পর্যাস্ত জানিত না। 
দারগ! কিছু দিন ধরিয়া একে ওকে 
ধরিয়া জোবানবন্দী করিয়া বেড়াইডে 
লাগিলেন, গোবিন্দলালের “কোন অন্ুস- 
ন্ধান করিয়। উঠিতে পারিলেন না। শেষে 
তিনি আসামী ফেরার বলিয়। এক খাতেম। 
রিপোর্ট দাখিল করিলেন । 

তখন খশোহ্র হইতে ফিচেল খা 
নামে একজন নুদক্ষ ভিটেকৃটিব ইন্স্পে- 
কৃটর প্রেরিত হইল। ফিচেল খার 
অন্ুসন্ধানপ্রণালী আমাদিগের সবিস্তারে 
বলিবার প্রয়োজন নাই। কতকগুপি 
চিঠি পত্র তিনি বাড়ী তল্লাসিতে পাই- 
লেন। তদ্দ্বারা তিনি গোবিন্দলালের 
প্রকৃত নাম ধাম অবধারিত করিলেন। 
বল! বাহুল্য যে তিনি কষ্ট স্বীকার করিয়া 
ছদ্মবেশে হরিদ্রাপ্রাম পর্যান্ত গমন করি- 
লেন। কিন্ত গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে 
যান নাই, স্থৃতরাং ফিচেল খ। সেখানে 
গোবিন্দলালকে প্রাপ্ত না হইয়! প্রত্যা- 
বর্তন করিলেন । 

এদিকে নিশাকর দাস সে করাল কাল 
সমান রজশীতে বিপন্না রোহিণীকে: পরি- 
ত্যাগ করিয়। প্রসাদপুরের বাজারে আপ- 
নার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
সেখানে মাধবীনাথ তাহার প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন। মাধবীনাথ গোবিন্দ- 
লালের নিকট স্থুপরিচিত বলির! স্বয়ং 
তাহার নিকট গমন করেন নাই ; এক্ষণে 

গ 
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নিশাকর. আয়া তাহাকে সবিশেষ 
বিজ্ঞাপিত করিলেন। গুনিয়া মাধবী- 
নাথ বলিলেন: “কার ভাল হয় নাই । 
একটা খুলোথুনী হইতে পারে”: ইহার 
পরিণাম কি ঘটে জানিবার জন্য উভয়ে 
প্রসাদপুরের বাজারে প্রচ্ছন্নভাবে অতি 
সাবধানে আবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 
প্রভাতেই শুনিলেন যে চুনিলাল দত্ত 
আপন স্ত্রীকে খুন করিয়া পল।ইয়াভে | 
তাহার! বিশেষ ভীত ও. শোকাকুল হই- 
লেন; ভয় গোবিন্দলালের জনা কিন্তু 
পরিশেষে দেখিলেন দারগ। কিছু করিতে 
পারিলেন না। গোবিন্দলালের কোন 
অনুসন্ধান নাই। তখন সাহারা এক- 
প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়া! তথাচ অতান্ত 
বিষগ্রভাবে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ 


শশী 


দ্বিচত্বারিংশন্তম পরিচ্ছেদ । 
তৃতীয় বৎসর । 


ভ্রমর মরে নাই। কেন মরিল না 
তাহ! জানি না। এ সংসার বিশেষ 
দুঃখ এই যে মরিবার উপযুক্ত সময়ে 
কেহ মরে না। অপময়ে সবাই মরে । 
ভ্রমর যে মরিল ন| বুঝি ইহাই তাহার 
কারণ। যাহাই হউক ভ্রমর উতৎকট 
- রোগ হইতে কিয়দংশে মুক্তি পাইয়াছে। 
ভ্রমর আবার পিত্রালয়ে। মাধবীনাথ 
গোবিন্দলালের যে সংবাদ আনিয়াডি- 
লেন তিনি তাহ! আপনপত্রীর নিকট 
গোপনে বলিয়াছিলেন। ঠাহার পরী 


৮ 


বঙ্গদর্শন। 


রঙ 

(পৌষ। 
অতি সঙ্গোপনে তাহ! দ্রোষ্ঠ। কন্যা ভ্রম- 
রের ভগিনীর নিকট বলিয়াছিলেন। 
তাহার জোষ্ঠ। কন্যা, অতি গোপনে 
তাহ। ভ্রনরের নিকট বলিয়াছিল। এক্ণে 
ভ্রমর জো ভগিনী মামিনীর সঙ্গে সেই 
সকল কথার আন্দোলন করিতেছিল। 
যামিনী বলিতেছিল, “এখন, তিনি কেন 
হলুদগায়ের বাড়ীতে আসিয়া বাস করুন 
নাগ তাহ'লে বোধ হয় কোন আপদ 
থাকিবে না।% 

ভ্র। আপদ থাকিবে নাকিসে? 

'যামিনী। তিনি প্রসাদপুরে নাম 
তড়াইয়া বাস করিতেন। তিনিই যে 
গোবিন্দলাল বাবু তাহা ত কেহ জানে 
না। 

ভ্র। শুন নাই কি যে হলুদর্গীয়েও 
পুলিষের লোক তাহার সন্ধানে আসি- 
য়াছিল? তবে আর জনে না কি প্র- 
কারে? ০ 

. যামিনী। তাই না হয় জানিল।_ 
তবু এখানে আসিয়া আপনার বিষয় 
দখল করিয়া বসিলে টাকা হাতে হইবে। 
বাবা! বলেন পুলিষ টাকার বশ। 

ভ্রমর কাদিতে লাগিল_-বলিল 4 
পরামর্শ তাহাকে কে দের? কোথায় 
তাহার সাক্ষাৎ গাইব যে সে পরামর্শ 
দিব? বাবা একবার তার সন্ধান করিয়া 
ঠিক্ষানা করিয়ছিলেন-_আর একবার 


অন্ধান করিতে পারেন নাকি ?”” 


যামিনী। পুলিষের লোক কত স- 
স্ধানী_তাহারাই অহরহ সন্ধান করিয়! 
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যখন ঠিকানা পাইতেছে না, তখন 
বাব! কি প্রকারে সন্ধান পাইবেন । কিন্ত 
আমর বোধ হয় গোবিন্দলাল বাবু 
আপনিই হলুদর্গায়ে আসিয়! বসিবেন। 
প্রসাদপুরের সেই” ঘটনার পরেই তিনি 
যদি হলুদর্গায়ে দেখা দিতেন, তাহা! 
হুইলে তিনিই যে সেই প্রসাদপুরের 
বাবু,এ কথায় লোকের বড় বিশ্বাস হইত। 
এই জন্যই বোধ হয় এত দিন তিনি 
আইসেন নাই। এখন আসিবেন,এমন 
তরসা করা যায়। 

ত্র। আমার কোন ভরদা নাই । 

বা। খদিই আসেন। 

ভ্র। যদি এখানে আসিলে তাহার 
মঙ্গল হয় তবে দেবতার কাছে আমি 
কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি 
আম্মন। যদি না আসিলে তাহার মঙ্গল 
হয়, তবে কায়মরোবাক্যো প্রার্থনা করি; 
আর ইহজন্মে তাহার হরিদ্রাগ্রামে না 
আসা হয় । যাহাতে তিনি নিরাপদ 
থাকেন, ঈশ্বর তাহাকে সেই মতি দিন। 

যা। 
মার সেইখানেই থাকা! কর্তবা। কি 
জানি তিনি কোন দিন অর্থের অভাবে 
আসিয়। উপস্থিত হয়েন? যদি আমলাকে 
অবিশ্বাস করিয়া! তাহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
না করেন ? তোমাকে না দেখিলে তিনি 
ফিরিয়া যাইতে পারেন । ৬ 

ভ্র। আমার এই রোগ । .কবে মরি 
করে বাচি-_আমি সেখানে কার আ- 
অয়ে থাকিব ? ন্‌ 


কৃষ্ণকান্তের উইল। 


আমার বিবেচনায় ভগিনি তো- 


যা। বল যদি নাহয় আমর কেহ 
গিরা থাকিব--তথাপি তোমার সেখা- 
নেই থাকা কর্তবা। $ 

ভ্রমর ভাবিয়া বলিল, “আচ্ছ!, আমি 
হলুদর্গায়ে যাইব ৷ মাকে বলিও, কালই 
আমাকে পাঠাইয়। দেন। এখন তো- 
মাদের কাহাকে যাইতে হইবে ন!। 
কিন্ত আমার বিপদের দিন তোমর! 
দেখা দিও।” 

যা। কিবিপদ্‌ ভ্রমর? 

ভ্রমর কাদিতে কার্দিতে বলিল, “যদি 
তিনি আমেন %» 

যা। সে আবার বিপদ কি ভ্রমর? 
তোমার হারাধন ঘ্বরে যদি আসে, তা- 
হার চেয়ে-_-আহলাদের কথা! আরকি 
আছে? 

ভ্র। আহ্লাদ দিদি! 
কগা আমার আর কি আছে! 

ভ্রমর আর কথ! কহিল নাঁ। তাহার 
মনের কথা যামিনী কিছুই বুঝিল ন1। 
ভ্রমরের মর্খ্ান্তিক রোদন, যামিনী কি- 
ছুই বুঝিল না। ভ্রমর, মানসচক্ষে, ধূম- 
ময় চিত্রবৎ, এ কাণ্ডের শেষ যাহ! 
হইবে তাহা দেখিতে পাইল । যামিনী 
কিছুই দেখিতে পাইল না। যামিনী 
বুঝিল নায়ে গোবিন্দলাল হতাাকারী, 
ভ্রমর তাহা ভুলিতে পারিতেছে না। 


আহলাদের 
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্রয়শ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ । 
পঞ্চম.বৎসর | 


ভ্রমর আবার শ্বশুরালয়ে গেল। যদি 
স্বামী আসে, নিত্য প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিল। কিন্ত স্বামী ত আমিল না। 
দিন্ব গেল, মাস গেল-_স্বামী ত আসি- 
লনা। কোন সঙ্গাদও আসিল না। 
এইরূপে তৃতীর বৎসরও কাটিয়া গেল। 
গোবিন্দলাল আসিল না। তার পর চতুর্থ 
বৎসরও কাটিয়া গেল গোবিন্দলালও 
আগিল না। এদ্দিকে ভ্রমরেরও পীড়া 
বুদ্ধি হইতে লাগিল। হাপানী কাশী- 
রোগ-_নিত্য শরীরক্ষয়__-যম অগ্রসর-_- 
বুঝি আর ইহজন্মে দেখা হইল না। 

তার পর পঞ্চম বৎসর প্রবৃত্ত হইল। 
পঞ্চম বৎসরে-_-একটা বড় ভারি গোল- 
যোগ উপস্থিত হইল। হরিদ্রাগ্রীমে 
সম্বাদ আদিল যে গোবিন্দলাল ধরা 
পড়িয়াচে। সন্বাদ আমিল যে গোবিন্?- 
লাল বৈরাগীর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে বাস 
করিতেছিল__সেইখান হইতে পুলিষ 
ধরিয়া যশোহরে আনিয়াছে। যশো- 
হরে তাহার বিচার হইবে। 

জনরবে এই সম্বাদ মর গশুনিলেন। 
জনরবের সুত্র এই গোবিন্দল!ল, ভ্রম- 
রের দেওয়ানজীকে পত্র লিখিয়াছিলেন 
যে, “আমি জেলে চলিলাম__-আমার 
পৈতৃক বিষয় হইতে আমার রক্ষার 
জন্য অর্থবায় করা ধরি তোমাদ্িগ্র 
'আভিপ্রারদশ্মত হয়, তবে এই সময়। 


বঙ্গদর্শন । 


$ 
(পৌষ। 


আমি তাহার যোগ্য নহি। আমারও 
বাচিতে ইচ্ছা নাই । তবে ফখাসি যা- 
ইতে না হয় এই ভিক্ষা। জনরবে এ 
কথা বাড়ীতে জানাইও,আমি পত্র িঁখি- 
য়াছি এ কথা প্রকাশ ধরিও নী. 1” দেও- 
য্ানজী পত্রের কথ৷ প্রকাশ করিলেন 
না-জনবর : বলিয়া অস্তঃপুরে সাদ 
পাঠাইলেন। 

ভ্রমর গুনিয়াই পিতাকে আনিভে 

ক পাঠালেন । গুনিবামাত্র মাধবী- 
নাথ কন্যার নিকট আমিলেন। ভ্রমর, 
তাহাকে নোটে কাগজে পঞ্চাশ হাজার 
টাকা বাহির করিয়া দিয়া সজলনয়নে 
বলিলেন, “ বাবা এখন যা করিতে হয় 
কর ।--দেখিও--আমি আত্মহত্যা ন! 
করি |” 

মাধবীনাথও কাদিতে কীদিতে বলি- 
লেন, “মা! নিশ্চিন্ত- থাকিও-_আমি 
আজিই যশোহরে যাত্রা করিলাম। কোন 
চিন্তা করিও না। গোবিন্দলাল যে 
খুন করিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ 
নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাই- 
তেছি যে তোমার আট চল্লিশ হাজার 
টাকা বাচাইরা আনিব_আর আমার 
ভামাইকে দেশে আনিব।” 

মাধবীনাথ তখন যশোহরে যাত্র! 
করিলেন।  শুনিলেন যে প্রমাণের 
অধশ্ঠা অতি ভয়ানক ইনস্পেক্টর 
ফিচেল খঁ! মোকদ্দম] তদারক করিয়া 
মাক্ষী চালান দিরাছিলেন। তিনি রূপা- 
মোণ৷ প্রস্থৃতি যে মকল সাক্ষীর! একৃত 
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অবস্থ! জানিত, তাহাদ্িগের কাহারও 
সন্ধান পান নাই। সোণা নিশাকরের কাছে 
ছিল--রূপা কোন দেশে গিয়াছিল তাহা 
₹ৈহ জানে না। প্রমাণের এইবপ 
ছুরবস্থ! দেখিয়া, নগদ কিছু দিয়া ফিচেব 
খ। তিনটি সাশ্সী তৈয়ার করিয়াছিল। 
সাক্ষীর! মাজিষ্ট্রেটে সাছেবের কাছে ব- 
লিল যে আমর] স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে 
গোবিন্দলাল ওরফে চুনিলাল স্বহস্তে 
পিস্তল মারিয়া রোহিণীকে খুন করিয়া- 
ছেন-_-আম্রা তখন ঘেখানে গান 
গুনিতে গিয়াছিলাম। মাজিষ্রেট সা- 
হের আহেলী বিলাতী-_স্তরশাসন জন্য 
সর্বদা গবণণমেন্টের দ্বারা গ্রশংসিত হইয়! 
থাকেন, তিনি এই প্রমাণের উপর নির্ভর 
করিয়! গোবিন্দলালকে সেশানের বিচারে 
অর্পণ করিলেন। যখন মাধবীনাথ 
যশোহরে পৌছিপেন তখন গোবিন্দল!ল 
জেলে পচিতে ছিলেন। মাধবীনাথ 
পৌছিয়! সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়৷ বিষগ্ 
হইলেন। 

তিনি সাঙ্গীদিগের নাম ধাম সংগ্রহ 
করিয়া তাহাদিগের বাড়ী গেলেন। 
তাহাদ্িগের বলিলেন, “বাপু মাজিষ্ট্রেট 
সাহেবের কাছে য| বলিরাছ তা বলি- 
য়াছ। এখন জজ সাহেবের কাছে 
ভিন্ন প্রকার 'বলিতে হইবে। বলিতে 
হইবে যে আমরা কিছু জানি নী। এই 
পাচ ২ শত টাক1 নগদ লও । আসামী 
খালাস হইলে: আর পাচ পাচ শত 
দিব।”” 


কৃষ্ণকাস্তের উইল। 
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সাক্ষীরা বলিল, “খেলাফ হলফের 
দায়ে মারা যাঈব যে।" 

মাধবীনাথ ৰলিলেন, « ভয় নাই। 
আমি টাকা খরচ করির! সাক্ষীর দ্বারা 
প্রমাণ করাইব যে ফিচেল খা তোমা- 
দিগেব মার পিট করিয়া মাজিষ্টেট সা- 
হেবের কাছে মিথ্যাযাক্ষ দেওয়াইয়াছে।” 

সাক্ষীরা চতুদ্দশ পুরুষমধো কখন 
হাজার টাকা একত্রে দেখে নাই। তৎ- 
ক্ষণাৎ সম্মাত হইল । 

শেসানে বিচারের দিন উপস্থিত 
হুইল । গোবিন্দলাল কাটগড়ার ভিতর। 
প্রথম সাক্ষী উপস্থিত হইয়! হলফ 
পড়িল। উকীল সরকার তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“ তুমি এই॥গোবিন্দলাল,*ওরফে চুনি- 
লালকে চেন??” 

যাক্গী। কই--না_মনে ত হয় ন। 

উকীল। কখন দেখিয়াছ £ 

সাক্ষী । না। রর 

উকীল। রোহিণীট:চিনিতে ? 

সাঙ্গী। কোন্‌ রোহিনী? 

উকীল। প্রপাদপুরের কুঠিতে যে 
ছিল? 

সাক্ষী । আমার বাপের পুরুষে কগন 
প্রদাদপুরের কুঠিতে যায় নাই। 

উকীল। রোহিণী কি প্রকারে মরি- 
য়াছে ? 

সাক্ষী । শুনিতেছি আত্মহত্যা হই- 
য়াছে। 

উকীল। খুনের বিষয় কিছু জান? 
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সাক্ষী । কিছু না। 

উকীল তখন, সাক্ষী, মা্জি্রেট সাছে- 
বের কাছে যে জোবানবন্দী দিয়াছিল, 
তাহা পাঠ করিয়! সাশ্ষীকে শুনাইয়! 
জিন্তাসা করিলেন, “ ৫কমন তুমি মাঁজি- 
ট্রেট সাহেবের কাছে এই সকল কথা৷ 


ঘলিয়াছিলে ?", 
সাক্ষী। হু! বলিয়াছিলাম। 
উকীল। যদি কিছু জান না তৰে 
কেন বলিয়াছিলে % 
সাক্ষী। মারের চোটে । ফিচেল 


খা মারিয়া আমাদের শরীরে আর কিছু 
রাখে নাই। 

এই বলিয়। সাক্ষী একটু কাদিল। ছুই 
চারি দিন পুর্বে সহোদর ভ্রাতার সঙ্গে 
জমী লইয়া কাজিয়া করিয়া! মারামারি 
করিয়াছিল; তাহার দাগ ছিল। সাক্ষী 
অয্লানমুখে সেই দাগগুলি ফিচেল খাঁর 
মারপিটের দ্াগ বলিয়া! জজ সাহেবকে 
দেখাইল। 

উকীল সরকার অপ্রতিভ হইয় দ্বি- 
তীয় সাক্ষী ডাকিলেন। দ্বিতীয় সাক্ষীও 
এরূপ বলিল। সে পিঠে রাঙ্গচিত্রের 
আট। দিয়া ঘা করিয়! আসিরাছিল-__ 
হাজার টাকার জন্য সব পারা যায়-_ 
তাহ! জজ সাহেবকে দ্রেখাইল। 

তৃতীয় সাক্ষীও এরূপ গুজরাইল। 
তখন জজ সাহেব প্রমাণাভাব দেখিয়া 
আসামীকে খালাস দিলেন। এবং ফি- 
চেল খার প্রতি অত্যন্ত অনন্তষ্ট হইয়া 
তাহার আচরণ সন্বন্ধে তদারক করিবার 


বঙ্গদর্শন । 
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জনা মাদিস্্রেট সাহেবকে আদেশ করি- 
লেন। 

বিচারকালীন সাক্ষীদিগের এইরূপ 
সাপক্ষতা দেখিগ্প' গোবিন্দলাল বিশ্মিত 
হইতেছিলেন। পরে যখন ভিড়ের ভি- 
তর মাধবীনাগকে দেখিলেন, তখনই 
সকল বুঝিতে পারিলেন। খালাস হই- 
যাও তাহাকে আর একবার জেলে 
যাইতে হইল--সেখানে জেলর পর- 
ওয়ানা পাইলে তবে ছাড়িবে। তিনি যখন 
জেলে ফিরিয়া যান, তখন মাধবীনাথ 
তাহার নিকটস্থ হইয়া কাণে কাণে বলি- 
লেন, 

“জেল হুইতে খালাস পাইয়া, আঁ- 
মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমার বাসা 
অমুক স্থানে ।”” 

কিন্ত গোবিন্দলাল জেল হইতে খালাস 
পাইয়া, মাধবীনাথের কাছে গেলেন 
না। কোথায় গেলেন, কেহ জানিল 
না। মাধবীনাথ চার পাচ দিন, তাহার 
সন্ধান করিলেন। কোন সন্ধান পাই- 
লেন না। 

অগতা| শেষে একাই হরিদ্রাগ্রামে 
প্রত্যাগমন করিলেন । 


চতুশ্চস্থারিংশভম পরিচ্ছেদ । 
ষষ্ঠ বৎসর । 
. মাধবীনাথ আসিয়া ভরমরকে সম্বাদ 
দিলেন গোবিন্দলাল খালাস হইয়াছে 
কিন্তু বাড়ী আসিল না, কোথায় চলিয়! 
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গেল, সন্ধান পাঁওয়া গেল না। মাধবী- 
নাথ সরিয়! গেলে ভ্রমর অনেক কীাদিল, 
কিন্ত কি জন্য কীদিল তাহা বলিতে 
সারি না। 

এ দিকে গ্েবিন্দলাল খালাস পাইয়াই 
প্রনাদপুরে গেলেন । গিয়া দেখিলেনঃ 
প্রসাদপুরের গৃহে কিছু নাই, কেহ নাই। 
গিয়া! গুনিলেন সে অট্রালিকায়, তাহার 
যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ছিল, তাহা কতক 
পাচজনে দুটিয়া লইয়া গিয়াছিল_-অব- 
শিষ্ট লাওয়ারেশ বলিয়! বিক্রয় হইয়া- 

»ছিল। কেবল বাড়ীটি,পড়িয়া আছে-__ 
তাহারও কবাট চৌকাট পরাস্ত বারভূতে 
লইয়া গিয়াছে । প্রসাদপুরের বাজারে 
ছুই একদিন বাম করিয়া গোবিন্দলাল, 
বাড়ীর অবশিষ্ট ইটকাট জলের দামে 
এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু 
পাইলেন, তাহা লইয়া কলিকাতায় 

- গেলেন। 

কলিকাতায় অতি গোপনে সামান্য 
অবস্থায় গোবিন্দলাল দিনঘাপন করিতে 
লাগিলেন। প্রসাদপুর হইতে অতি 
অন্ন টাকাই আনিয়াছিলেন, তাহ! এক 
বৎসরে ফুরাইয়! গেল। আর দ্রিনপাতের 
সভ্ভাবনা নাই । তখন, ছয় বৎসরের 
পর, গোবিন্দলাল মনে ভাবিলেন, 
ভ্রমরকে একখানি পত্র.লিখিব। 

গোবিন্দলাল কালি কলম,* কাগজ 
লইয়া, ভ্রমরকে পত্র লিখিব বলিয়া! বসি- 
লেন। আমর! সত্য কথা বলিব,__ 
গোবিন্দলা!ল পত্র লিখিতে আরম্ভ করিতে 


কুষ্ণকাস্তের উইল। 
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গিয়। কদিলেন। ফাদিতে কাদিতে 
মনে পড়িল, ভ্রমর যে আজিও বীচিয়! 
আছে তাহারই বা ঠিকানা কি? কাহাকে 
পত্র লিখিব? তার পর ভাবিলেন, এক- 
বার লিখিয়াই দেখি। না হয়, আমার 
পত্র ফিরিয়া আসিবে । তাহা হইলেই 
জানিব যে ভ্রমর নাই। 

কি লিখিব, এ কথা গোবিন্দলাল কত- 
ক্ষণ ভাবিলেন তাহা বল। যায় না। তার 
পর, শেষ ভাবিলেন, যাহাকে বিনাদোষে 
জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছি, তাহ।কে য৷ 
হয়, তাই লিখিলেই বা অধিককি ক্ষতি 
হইবে? গোবিন্দলাল লিখিলেন, 

“ভ্রমর ! 

ছয়বত্সরের পর এ পাষ্র আবার 
তোমায় পত্র লিখিতেছে। প্রবৃত্তি হয়, 
পড়িও; ন৷ প্রবৃত্তি হয়, ন! পড়িয়াই 
ছিড়িয়। ফেলিও। 

£“ আমার অদৃষ্টে যাহ! যাহা! ঘটিয়াছে,, 
বোধ হয় সকণই তুমি শুনিয়াছ। যদি 
বলি, মে আমার কশ্মফল, তুমি মনে 
করিতে পার, আমি তোমার মনরাখ। 
কথ বলিতেছি। কেন না, আজি আমি 
তোমার কাছে ভিখারী। 

“আমি এখন নিঃস্ব। তিন বৎসর 
ভিক্ষা করিয়। দ্রিনপাত করিয়াছি। তীর্থ- 
স্থানে ছিলাম, তী্থস্থানে ভিক্ষা মিলিত। 
এখানে ভিক্ষা মিলে না__স্থতরাং আমি 
অন্নাভাবে মার। যাইতেছি। 

“আমার যাইবার একস্থান ছিল-_ 
কাশীতে মাতৃক্রোড়ে। মার কাশীপ্রপ্থি 


ডি 
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হঈয়াছে__বোধ হয় তাহা ভুমি জান। 
_. ক্কতরাং আমার আর স্থান নাই-_অন্ন 
নাই) 

“তাই, আমি মনে করিয়াছি "আবার 
হরপ্রাগ্রামে এ কালামুখ দেখাইব__ 
নহিলে খাইতে পাই না। যে তোমাকে 
বিনাপরাধে পরিত্যাগ করিয়া, পরদার- 
নিরত হুইল, স্ত্রীহতা! পর্যান্ত করিল, 
তাহার আবার লজ্জা কি? যে অন্নহীন, 
তাহার আবার লজ্জা কি? আমি এ 
কালামুখ দেখাইতে পারি, কিন্তু তুমি 
বিষয়াধিকারিণী-_বাড়ী তোমার-_-আমি 
তোমার বৈরিতা। করিষ্মাছি__-আমায় তুমি 
স্থান দিবে কি.? 

“পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহি- 
তেছি-__-দিবে .না কি?” 

পত্র লিখিয়৷ সাত পচ "আবার ভাবিয়া 
গোবিন্দলাল পত্র ভাকে দ্িলেন। যথা- 

, কালে পত্র ভ্রমরের হস্তে পৌঁছিল। 

পত্র পাইয়াই, ভ্রমর হস্তাক্ষর চিনিল। 
পত্র খুলিয়া, কাপিতে কীপিতে। ভ্রমর 
শয়নগুহে গিরা দ্বার রুদ্ধ করিল। তখন 
ভ্রমর, বিরলে বনিরা, নয়নের সহ্স্রধার়া 
মুছিতে মুছিতে, সেই পত্র পড়িল । এক- 
বার ছুইবার, শতবার, সহজবার পড়িল। 
সে দিন ভ্রমর আর দ্বার খুলিল না । 
যাহারা আহ।রের জন্য তাহাকে ডাকিতে 
আমিল তাহাদিগকে বলিল, আমার 
জর হইয়াছে__আহার করিব না। ত্রম- 
রের সর্বদা জর হর ঠ সকলে বিশ্বাস 
করিল। 


সরণিন। 


(পৌষ। 


পরদিন নিদ্রাশূন্য শখ হইতে যখন 
ভ্রমর গাত্রোখান করিলেন, তখন তাহার 
যথার্থই জবর হইয়াছে । কিন্ত তখন 
চিত্ত স্থির--বিকারশূন্য । পত্রের উত্তর 
যাহা লিখিবেন, তাহা 'পুর্তেই স্থির 
হইয়াছিল। ভ্রমর তাহ! সহত্র সহত্রবার 
ভাবিয়া! স্থির করিয়াছিলেন এখন আর 
ভাবিতে হঈল ন1। পাঠ পর্যন্ত স্থির 
করিরা রাখিয়াছিলেন। 

“সেবিকা” পাঠ লিখিলেন না। কিন্ত 
স্বামী সকল অবস্থাতেই প্রণম্য ; অতএব 
লিখিলেন, 

“প্রণামা শতসহআনিবেদনঞ্চ বিশেষ” 

তার পর পিখিলেন, “আপনার পব্ধ 
পাইয়াছি। বিষয় আপনার । আমার 
হইলেও আমি উহা! দান করিয়াছি। 
যাইবার সময় আপনি সে দানপত্র 
ছি'ড়িয়া ফেলিয়াছিলেন স্মরণ থাকিতে 
পারে। কিন্তু রেজিষ্ট্ি আপিসে তাহার 
নকল আছে। আমি যে দান করিয়াছি, 
তাহ সিদ্ধ ॥ তাহ! এখনও বলবৎ । 

“অতএব আপনি নির্বিপ্রে হরিদ্রাগ্রামে 
আদির়া আপনার নিজসম্পত্তি দখল 
করিতে পারেন। বাড়ী আপনার । 

“আর এই পাঁচবৎসত্সে আমি কয় লক্ষ 
টাকা জমাইয়াছি। তাহাও আপনার । 
আসিয৷ গ্রহণ করিবেন । 

“ টাকার মধো যৎকিঞ্চিৎ আমি 
যাচ্ঞা করি। পঁচিশ হাজার টাকা আমি 
উহা! হইতে লইলাম। পাচ হাজার 
টাকায় গ্রঙ্গাতীরে আমার একটা বাড়ী 


রঙ 
১২৮৪ 1) 


প্রস্তুত করিব; বিশ হাজার টাকাগ্ন 
আমার জীবন নির্বাহ হইবে । 

“আপনার আমার জনা নকল বন্দবন্ত 
কাঁরিয়। রাখিয়া! আমি পিক্রালয়ে বাইব | 
যতদিন না! আমার নৃভন বাড়ী প্রস্তুত 
হয়, ততদিন ক্ামি পিজ্রালয়ে বাস 
করিব। আপনার সঙ্গে আমার ইহজল্সে 
আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। 
উহাতে আমি জন্তষ্ট_-আপনিও যে 
সন্থষ্ট তাহায় আমার সন্দেহ নাই। 

আপনার দ্বিতীয় পত্রের গ্রতীঞ্গণয় 
আমি রহিলাম 1” 

যথাকালে পত্র গোবিনলালের হস্তগত 
হইল-_কি ভয়ানক পত্র! এতটুকু 
কোমলতাও নাই | গোবিন্দলালও লি- 
খিয়াছিলেন, ছয় বসরের পর লিখিতেছি, 
কিন্তু ভ্রমরের পত্রে সে রকমের কথাও 
একট! নাই। সেই ভ্রমর ! 

গোবিন্দলাল পত্র পড়িয়া উত্তর লি- 
খিলেন, “আমি হরিদ্রাগ্রামে যাইব না। 
যাহাতে এখানে আমার দিনপাত হয় 
এইরূপ মাসিক ভিক্ষা আমাকে এইখানে 
পাঠাইয়। দিও 1”? 

ভ্রমর উত্তর লিখিলেন, “মাস মাস 
আপনাকে পাঁচশত টাকা পাঠাইব। 
আরও অধিক পাঠাইতে পারি, কিন্তু অ- 
ধিক টাক! পাঠাইলে তাহা অপব্যয়িত 
হইবার সন্তাবনা:। আর আমার*একটা 
নিবেধন_-বৎসর বৎসর. যে উপস্বত্থ 
জমিতেছে আপনি এখানে আনিয়া 
ভোগ করিলেই ভাল হয় । আমার জন্য 


কৃষ্ককাস্তের উইল। 


৪৯৯. 
দেশহাগ করিবেন না_আমার দি 
ফুরাইয়' আমিয়াছে 1" 


গোবিন্দলাল কলিকাতাতেই রহিলেন। 
উভয়েই বুঝিলেন সেই ভাল। 


পঞ্চত্বারিংশভম পরিচ্ছেদ । 
সপ্তম বৎসরে । 


বাস্তবিক ভ্রমরের দিন ফুরাইয়! আঁ- 
সিঞাডিল। আনেক দিন হইতে 'ভ্রম- 
রের সাজ্ঘ তিক পীড়| চিকিৎসায় উপ- 
শমিত ছিল । কিন্তু রোগ আর বড় 
চিকিৎন! মানিল না ॥ এখন ভ্রমর দিন 
দিন ক্ষন হইতে শাগিলেন। 
অগ্রহায়ণ মাসে ভ্রমর শব্যাশাপ্িনী হই 
লেন, আর শধাত্যাগ করিয়] উঠেন ন1। 
মাধবীনাণ স্বপ্নং আমির, নিকটে থাকিয়! 
নিক্ষল চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। 
যামিনী হরত্রাগ্রামের বাটীতে আতিয়া 
ভগিনীর শেষ শুএঞ্ষ| করিতে লাগিলেন! 

রোগ চিকিৎসা মানিল না। পৌষ- 
মাম এন্ূপে গেল। মাঘমাসে  ভ্রষর 
ওউষধব্যবহার পরিস্যাগ করিলেন। 
উষধ সেবন এখন বৃথ|। যামিনীকে বলি- 
লেন) “আর ওষধ খাওয়। হইবে ন| 
দিদি-_সম্মুধে ফাগুন মাস।_ফাগুনমা- 
সের পূর্ণিমার রাত্রে যেন মরি । দেখিস 
দিদি__যেন ফাল্তনের পূর্ণিমার রাত্র গগা- 
ইরা যায় না। যদি দেখিস্‌ বে, প্ুণি- 
মার রাত্র পার. হই--তবে আমার একটা 

দ্ঘ 


রাতকে বু 





আন্তরটপনি দিতে ভুলিস্‌না। রাগে 
হউক, আন্তরটিপনীতে হোক ফাল্ডুনের 
জ্যোৎন্গারাতে মরিতে হইবে) মনে 
থাকে ঘেন দিদি 1” 

যামিনী কাদিল, কিন্ধ ভ্রমর হার 
ওঁষধ খাইল না। 'উষ্প খায় না, রো?গর 
শাস্তি নাই__কিন্ধ ভ্রসর দিন দ্রিন গ্রফু- 
ল্লচিত্ত হইতে লাগিল ॥ 

এতদিনের পর ভ্রমর "আবার হাসি 
তামাসা আরম্ভ কারল--ছয় বৎসরের 
পর এই প্রথম হামি তামাসা । নিবিনার 
আগে প্রদীপ হাসিল । 

ঘত দিন যাইতে ল।গিল-অন্তিমকাল 
দিনে দিনে যত নিকট হইতে লাগিল__ 
ভ্রমর তত স্থির, ওফুল্ল, হাসামুর্তি। শেবে 
সেই ভরঙ্কর শেষ দিন উপস্থিত হইল। 
ভ্রমর পৌরজনের চাঞ্চলা, এবং যামিনীর 
কান্প। দেখিয়! বুঝিলেন, আজ বুঝি দিন 
শরীরের যঞ্জণায়ও মেইবপ 
অনুভূত করিলেন। তপন ভ্রদর যাগিনীকে 


ফুরাইল। 


বলিলেন, 

“আজ শেম দিন |" 

যামিনী কাদিল। 

“দিণ্দ-আজ শেষদিন_-আমার কিছু 
ভিক্ষা ্গাছে_কথা র।খিও।?' 

যামিনী কাদিতে *ল।গিল--কথা ক- 
হিল না। 

ভ্রমর বলিল) “আনার এক ভিক্ষা ;- 
আক কীদিও না।আমি রিলে পর 


জর বলিল, 


নর 
কাদিও_আঁমি বারণ করিতে আসব: 


না-কিন্তু আন তোমাদের সঙ্গে 


বম । 


( ও 


করট। কগা কইতে পারি,নির্বিিয়ে কহিয়। 
মরিব, সাধ করিতেছে 1” 

যাগিণী চক্ষের জল: মুভিয়া কাছে 
বিল -কিস্ক অনরুদ্ধ বাস্পে আর. বাঁখ। 
কহিহে পারিণ না।-" 1 

ভ্রনর বলিতে লাগিল--“আর একটি 
ভিক্ষা__তুমি ভাড়া আর কেহ এখানে ন। 
আসে ॥ সময় 'সকলের অঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিব-_কিস্ত এখনআর কেহ না আসে। 
তোমার সঙ্গে আর কথা কহিতে পাৰ 
না) 

যাদিনী অ।র কতক্ষণ কানন! রাখিবে? 

ক্রমে রাত্রি হতে লাগিল। ভ্রদ্ধর 
লিভ্ঞাসা করিলেন: “দিদি রাত্র কি 
জোযোতক্সা 2 

যাসিনী,জানলা খুলিয়] দেখিয়! বলিল, 
পদিবা জ্যোতম্না উঠিয়াছে 1 
তবে ভানেল। গুলি সব খুলিয়! 
দাও_আমি জেতা! দেখিয়া মরি। 
দেখ দেখি এ জানেলার নীচে যে ফুল- 
বাগান, উহাতে ফুল ফুটিয়ান্ডে কিনা? 

সেই ভাঃনলায় দাড়ায় প্রভাতকালে 
ভমর, গোবিন্দলালের সঙ্গে কখোপকথন 
করিতেন । 


ভ্র। 


আজ সাত বদর ভ্রথর বে 
জানেলার দিকে যান ন।ই-_-সে জনে! 
খোলেন নাই । 

ঘামিনী কষ্টে সেই জানেলা খুলিয়া, 
বগিল, “কই এখানে তফুলবাগান নাই 
_এখানে কেবল খড়বন--আর “ছুই 
একট। মরা মর! গাছ আছে__ভাতে-কফুল 
পাতা কিছুই নাই ।৮ 


৯. 


হি 
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ভ্রমর বলিল, “ সাত বৎসর হইল, 
ওখানে ফুলবাগান ছিল ॥ বে যেরামতে 
গিয়াছে । আমি সাত বৎসর দেগি নাই)” 

অনেকক্ষণ ভ্রমর নীরব হইয়া! রিলেন। 
ভার পর ভ্রমর বলিলেন, “যেখান হইতে 
পার দিদি, আজ আমায় ফুল আনাইয়া 
দিতে হইবে । দেখিতেছ ন। 
আবার আমার ফুলশযা! ?" 

যামিবীর আত্কতা পাইয়া দাস দাসী 
.রাশীকৃত- ফুল আনিয়া দিল। 
বলিল, “ফুল আমার বিছানায় ছড়াইয়। 
দাও--আভ আমার ফুলশযা। 1” 

যামিনী তাহাই করিল। তখন ভ্রম- 
রের চক্ষু দিয়া জলধার পড়িতে লা- 
গিল।  যামিনী বণিল, “কাদিতেছ 
কেন দিদি ?” রর 

ভ্রমর বলিল, “দিদি একটী বড় দুঃখ 
রহিল। যে-দিন তিনি আমার তাগ 
করিয়া কাশী যান দেই দিন যোড়হ।তে 
কাদিতে ২ দেবার কাছে ভিক্ষা চাহি- 
য়াছিল।ম, একদিন যেন তার সঙ্গে সা 
ক্ষাৎ হয়। স্পদ্ধা করির। বলিরািলাম 
আমি যদ্দি সতী হই তবে আবার হার 
ষঙ্গে আমার সাক্গণৎ হইবে । কই, 
আর ত দেখা হঠল না) 
দিন_-মরিবার দ্রিনে দিদি, যদ্দি একখার 
দেখিতে পাইতাম | এক(দিনে,। দি, 
যাত বৎসরের দুঃগভুলিতাম 1? ৯ 

যাগিনী বলিল, :““দেখিনে ?” ভ্রমর 
গেন বিছা :চমকিরা উঠিল _-বলিল-_ 
“কার কথা বলিতেছ 7৮ 


আজ 


জর 


আকার" 


কুষ্ণকাস্তের উইল। 


যামিনী স্িরভাৰে বলিল, “গোবিনদ-: 
লালের কথা । ন্দিনি এখানে আগছেন-- 
বাবা ভোমার পীড়ার সাদ তীতাকে 
দিয়াডিলেন। শুনি! তোলাকে এক- 
বার দেখিবার জনা তিনি আসিয়াছেন। 
আজ পৌভিয়াছেন ।_তোযার অবস্থা 
দেখিয়া ভয়ে এতক্ষণ তোমাকে বলিতে 
পারি নাই__তিনিও সাহস করিয়া আ- 
সিতে পারেন নাই |” 


ভদর কীদিয়। বলিল, “ একবার দেখ! 
দিদি! ইউহজন্মে আর একবার দেখি! 
এই মমর়ে আর একবার দেখা 1 

যামিনী উঠিয়া গেল। অল্লক্ষণ পরে, 
নিঃখবপাদবিক্ষেপে গোৰিন্লাল_-সাত 
বৎসরের পর নিজশধাগুহে প্রবেশ করি- 
লেন। 


ছুইজনেই কাদিতেছিল । 
কথাকহিতে পারিল ন1। 


একছনও 


ভ্রমর, ক্গামীকে কাছে আসিরা বিভ|- 
নায় বগিতে ইঙ্গিত করিলেন ।_গেবি- 
নদল[ল কাদিতে কাদিতে বিছানার বদিল। 
ভ্রমর তাহাকে আরও কাছে আসিতে 
বলিল,_গেবিন্দলাল আরওকাছে গেল।॥ 
তখন ভ্রমর আপন করতলেরনিরুট স্ব/নীর 
চরণ পাইয়া, দেক্টী_ চরণবুগল স্পর্শ ক 
রিয়।, পদরেণু লইয়া মাথায় দল।॥ 
ঝলিল, “আজ আমার সকল অপরাধ 
মাজ্জন। করির।,আশীর্ব)দ করিও জন্ম।- 
স্তরে যেন সুদী হই ।৮ 


গোবিন্দলাল_ কোন: কথা কহিতে 





ছা 


|. 


বেদপ্রক।শিকা, খখ্বেদ সংহিতা ভাষ! 
অংক্ষিপ্ত টাকা বাঙ্গালা অনুবাদ এবং 
রাক্লাল! টাগ্ননীর সহিত শ্রীরমানাথ যর- 
স্বতী এম এ কর্তৃক বিশদীরুত, ব্যাখ্যাত। 
ভাষান্তরীকৃত ও প্রকাশিত । প্রথম খণ্ড । 

বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে 
বাঙ্গাল! টাকা বাঙ্গাল! অনুবাদের সহিত 
বেদের প্রকাশ এক নূতন জিনিস। 
বাঙ্গাল। তন্ত্রময়,বাঙ্গাল! পুরাণময়,বাঙ্গাল! 
অনার্ধাজাতিপরিপূর্ণ বাঙ্গাল! হইতে প্রায় 
পাচ শত বৎসর:'বেদেব" চাস উঠিয়! 
গিয়াছে। এখন এই বাঙ্গালায় যিনি 
আর্মাভাতির গর্বহেত বেদের প্রকাশ, 
বেদের চর্চা, বেদের ব্যাখ্যা আস্ত 
করিতে চাহেন, তিনি বঙ্গীয় আর্ধ্যদ্রিগের 
একজন প্রধান বন্ধু,ঠাহার দিকট আমরা 
ঘআপনাদিগকে বান্তবিকই খশী বলির! 
বোধ করি। রখানাথ সরম্বতী এই 
ছুরুহ কার্ধোর ভার লইয়াছেন এজন 
তিনি আমাদের ধনাবাদের পাত্র । আব্ধি 
আমরা রমাঁনাথ সরন্বতীর বেদ গ্রকাশিকা 
উপলক্ষ করিয়! বেদের বিষয় কিছু 
লিখিব বাসন1 করিয়াছি ।. বেদ জিনিস 
টা কি, বেদের কিদ্ধগে অর্থ করিতে হয়ঃ 


ইহ, বজদর্খন। (পৌষ 
পরিলেন ন1।'ভ্রমরের হাত, আপন হাত রছিল_-অনেকক্ষণ 'রহিল_ত্রমর 
হাতে তুলিয়া লইলেন। ঘেইরূপহাতে নিঃশনে প্রাপ্রত্যাগ করিব | 
০০১৯ এ 
বেদ ও বেদব্যাখ্যা। ; 


বেদের উপর কত ব্যাকরণ, কত অভি- 
ধান, কত ছন্দোবোধ, রুত দর্শন লেখ! 
হইয়াছে, বেদের উপর দেশীয় লোকের 
ও বিদেশীয় পণ্ডিদ্িগের কিরূপ 
আদর, এই সকল বিষয়ে কিছু কিছু 
বলিব উচ্ছা করিয়াভি। আমাদের দেশের 
লোক বেদ পুরাণ ইত্যাদি বড় একট!« 
গড়েন না । তাহারা বদি বেদ ও বেদ 
ব্যাখ্যার উপর দুই ফর্্মা আর্টিকেল দেখেন 
অমনি বঙ্গদর্শনের গ্রাহকঞ্রেণী হইতে 
নাম তুলিয়া লইবেন এইজন্য আমরা 
প্রাণপণে চেষ্টা করিব ফত অল্পে পারি 
গোটাকত মোটা কথা বলিয়া বেদপ্র- 
কাশিক। বঙ্গীয় পাঠকসনাজে পরিচিত 
করিয়া দিব। 

রেদের নাম শুনিলেই আমাদের দেশে 
আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই মনে ভয়+ 
ভ'ক্তসম্বলিত কেন একটা প্রকাণ্ড ভা- 
বের উদয় হয়। বেদ যেপড়িলসে 
একজন ক্ষণজন্স। পুকষ, যে বেদব্যাখ্যা 
করি'ল সে শঙ্কর বা নারায়ণের অবতার । 
বেদ পড়িতে হইলে শরীর ও মন উভয়- 
কে পবিত্র করিয়! পড়িতে হইবে । যে 
বেদ পড়িল ফে মন্ত্রথলে অসাধ্যমাধন 


ন্‌ 
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করিতে পারে । বিশ্বামিত্র মন্ত্র পড়িলেন 
অমনি দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টির পর মৃষল- 
ধারে বৃষ্টি আরস্ত হইল। এখান হইতে 
শন পড়িলাম দ্রিল্লীতে আমার শক্রনিপান 
হইল। বন্ধ্যাক্স বন্ধ্যাত্ব মোচন বেদমান্তর 
হয়, রোগী 'আরোগা হয়, নির্ধানের ধন 
হয়। লোকে মৃত্যুমুখ হইতে মন্ত্রলে 
প্রত্যাবৃত্ত হয়। কোন প্রমাণ দিতে 
হইলেই %বেদের বচন" বলিলেই আর 
তাহার উপর দ্বিরূক্তি নাই। এইব্নূপ 
ক্সভ্তলোকের সংস্কার বেদ মোহিনীনয়, 
উহা! দ্বারা অসাধা সাধন হয় কিন্ত উহ! 
দুর্বোধ্য, ছুষ্পাঠা, ছুক্ীবেশা, ছ্রধিগমা । 
সরস্বতীর বিশেষ অন্থুগ্রহ না থাকিলে, 
পুর্বজন্মের বিশেষ পুথাবল না থাকিলে 
বেদ কাহারও আয়ত্ত হইবার নছে। 

কিন্তু বাস্তবিক বেদ কি জিনিন? ভিন্ন 
ভিন্ন কালের ভিন্ন তিন্ন অবস্থায় ভিন্ন 
ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন মহাকবিগ্রণীত, 
কতকগুলি কবিতা গান আদি সংগ্রহ 
মাত। আমর! তাহা বুঝাইবার চেষ্টা 
করিতেছি, কিন্তু তরসা করি ধাহারা 
কেবল সংস্কত বাবসায়ী অথচ বেদ 
পড়েন নাই, কেবল জানেন বেদ ত্রঙ্গার 
প্রণীত, তাহারা এই অংশটি পাঠ করিতে 
বিরত হুইবেন। 

প্ালগ্রেভস :গোল্ডন টেজরি অফ 
সংসএওড লিবিদ (১9107915 €101067 
785 ০? মি9৮এথ 80 159/৮63-) 
হইন্তে এই জিনিসের প্রভেদ নাই । 
পূর্বোক্ত ইংরেছি গ্রন্থও ভিন্ন ভিন্ন মহা- 


বেদ ও বেদবাখ্যা। 


৪১৩ 


কৰি প্রণীত কবিতা ৪ গান সংগ্রহ মাত্র। 
অনেক খধিগ্রণীত স্থক্ত বেদে গ্রদ্থিত 
আছে। যদি গোল্ডন টে'জরির সঠিত 
তুলনা করিতে কষ্ট বোধ হয়, স্কান্রি- 
নেভিয় সাগ! সংগ্রহের মহিত ঠিক তুলন! 
হইবে। আদ্দি লডব্রক ভূগর্ভপ্ব কারা” 
গৃহে শক্রপুরীমধ্যে গ্রাণত্যাগ করিলেন 
তাহার এক সাগ! মৃত্রাগীত রহিল, কালি 
মার্টন যুদ্ধ জয়ী হইল, আর এক সাগ! 
হইল, এইবপ সাগা একত্র ষংগ্রহ 
করিলে যাহা! হর, বেদও প্রায় ধেইরূপ। 

কিন্তু সাগা সংগ্রাহ হইতে বেদের আ- 
দরগত এত তারতমা কেন? গীতসংগ্রহ 
গীতেরই সংগ্রহ,তাহার ধর্শ্বের উপর এন্ড 
আধিগত্য কেন? আর শতাধিক পুরুষ 
ধরিয়া এই বেদের জন্য লোকের এত 
মাথ। বাথা কেন? 

গ্রধান কারণ রেদের প্রাচীনত্ব। পৃথি- 
বীর আধো যত গ্রন্থ আছে, বেদ সর্ধ্া- 
পেক্ষা প্রাচীন তাহ।র আর সন্দেহ নাই। 
ইউরোপীয় সময়তালিকাকারদিগের বি- 
শ্বাসযে ভারতবর্ষীয় সময় তালিকাকার- 
গণরুত সময় নির্দেশ ভ্রমাম্মক, আমর! 
যাহাকে বহু বৎসরের পুরাণ বলি তাহার! 
উহাকে" ১৫৯০ বৎসরের বলিতে চান। 
আমরা বেদষংগ্রহকে ৪৯৭৭ বৎসরের 
পুরাণ বলিতে চাই, উ*হার! বলেন, ষীণু 
শীষ্টের পুর্বব দ্বাদশ শতাব্দীতে বেদসংগ্রহ 
হয়। তাহাই স্বীকার, তথাপি বেদ 
প্রাচীনতম গ্রস্থ। বাইবেল উহ! হইতে 
নৃন। যদিই তুরাণীর বা শরন্য জাতির 
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অনা কোন প্রথচীনতস গ্রপ্ধ গাঁকে তবে 
তাহা অপেক্ষাও আার্যাজাতির বেদ যে সর্ব্ব- 
প্রাচীন গ্রস্থ তাহাতে অণুমার সন্দেহ 
নাই । 

আর এক কথা 'এই যে, দেকালে 
বেদরচনা হয়, সেকালের কথা জানিতে 
হইলে, আগাদের বেদ ভিন্ন আর উপায় 
নাই,অথচ মানবজাতির বাল্যাবস্তার ভাব 
কি ছিল জানিবার জনা লোকের বড়ই' 
ওঁৎস্ুকা। সুতরাং বেদ ভাল করিয়া 
শড়া আবশাক। 
বৎসর পরে ইংরেজদিগের সকল পুস্তক 
নষ্ট হইয়া গেল কেবল গোল্ডন টেজরি 
রহিল। তখন গোল্ডন টে,দরিরও 
এইরূপ মান হইবার সম্ভাবন।, কারণ 
উহা! ভিন্ন ইংরেজজাতির চিন্তাশক্তি, 
কবিতৃশক্তি, সমাজপ্রণালী ইত্যাদি জানি- 
বার আর উপায় থাকিল না। 

ইতিহাসলেখক ও প্রত তব্বব্যবসায়ি- 
গণ বেদের প্রাচীনত্ব ও বেদের এ্রতি- 
হাদিক মাহাজ্মামাত্র দেখিবেন। কিন্তু 
বিনি কবি তিনি দেখিবেন বেদের তুলা 
কাবা জগতে আর নাই । বেদ হোমা- 
রের. একখানি মহাকাবা মত নহে কিন্তু 
বেদের এক একটী স্থন্ত এক একখানি 
মহাকাব্য। মানবজাতির তখন শৈশব 
কাল, বাহাজগতে এখন তাহাদিগের 
বেরূপ অসীম আধিপত্তা জন্মরাছে তখন 
সেরূপ কিছুই ছিল না। তথন আগ্নি বাম 
মেঘ বজ বিছবাৎ বাত্য। সকলেই দেবতা! 
অগ্নির অধিষ্ঠাত্রীদে বতা অগ্নি নহে, অঞ্জিই 


হানে করুন ৩০০০ 
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দেবনা । অধিষ্ঠাত্রীদেবতা ষন্বন্ধে সং- 
স্কার জন্মিতে অনেক চিন্তার প্রয়োজন 
শৈশবে সে চিন্তার ক্ষমতাও তাহাদের 
ছিল না। তীহ্থারা জগতের যাবতীয়” 
বস্তুকে শিশুর চক্ষে দেখিতেন-_সকলই 
উজ্জ্বল বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত দেখিতেন। 
কবির চক্ষে দেখিতেন। অথচ হোণা- 
রের ন্যায় বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রঢনায় 
যে জ্ঞান ঘে পরিশ্রম অন্তর্জগতের 
উপর ঘে আধিপত্য প্রয়োজন তাহ! 
তাহাদের ছিল না। স্থতরাং তাহ।র! 
কেবল হৃদয়ের গভীরভাব ভয় ভক্তি 
স্নেহ আশঙ্কা আশ ভরসা ইতাদি 
মাত্র প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। 
কিন্ত সেই ভাবগুলি ব্যক্ত তাহারা কি- 
রূপে করিয়াছেন! সে ভাব শ্রকাশে 
চাতুরী নাই, শ্রম নাই। চিন্তা নাই। 
কোন ভাব ভয় কি ভক্তি মনে উদয় 
মাত্রেই তাহ! সমস্ত অন্তর অধিকার করি- 
য়াছে, আর অমনি তাহ বাক্যে প্রকা- 
শিত হইরাছে। সে বাকা সরল, প্রঞ্জন, 
ও মহীয়ান্‌ ভাবও ষরল প্রাঞ্জল ও 
মহীর়ান, অলঙ্কারের দে!ষপরিচ্ছেদের 
ভয় নাঈ, স্থরুচি কুরুচি চিন্তা নাই, আর 
পাচজনকে ভূল!ইবার জনা ভাব গ্রকা- 
শের চাতুরী নাই। তঁহাদের ন্ভাষ। ও 
ভাব এক, এবং একরূপ মহন্তসম্পনন | 
বেদেরন্ৃন্ত অধায়নকালে ভ্ৃদরের সং- 
প্রপারণ হন্ধ প্রকাণ্ড সুন্বর ও নূন 
পদার্থ পর্যালোচনায় কল্পনার আসেোদ 
কল্পনার বিকাশ ও কল্পনার ও২কর্ষ হয়। 
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ল্তাহার। যাহাই দেখিতেন, তা- 
তাহাদের কাছে: প্রকাণ্ড তাহাই 
রও তাহাই নূতন ॥ আমর! আদি 
*.আলয় পর্বত দেখিয়। যেরূণ প্রকাওড 
বলিয়া আনন্দিত হই তাহার সামানা 
পর্বতমাল! দেখিয়া তাহ! অপেক্ষা শত- 
" গুণে আনন্দিত হইতেন। সময়ে সময়ে 
আমাজিক বন্ধনভয়ে আমর মনের 
অনেক ভাব ফুটিয়। বলিতে পাই ন! 
তাহারা সেই ভাব শতগুণে অধিকতর 
গভীর ও সহজ ভাষায় বলিতেন ॥ যে 
বিশ্ময়,কবিহৃদয়ের সর্বব্যাপী ভাব তাহারা 
সেই বিক্ময়ময় ছিলেন, তাহাতেই কবি 
ছিলেন,আধুনিক কবিরা তাহাদের সঙ্গে 
তুলনায় নীরঘ বিষয়ী লোক। 
বেদের ধর্সগ্রস্থত্ব সন্বান্ধেই অধিক আ- 
দর। ইযুরোপীয় প্িতেরা এই জনা 
বেদ পড়েন যে হিন্দুরা এতকাল হে 
বেদকে ধর্ম পুস্তক বলিয়। আদর করিয়! 
'আ.লয়াছে সে বেদ কি? লক্ষ লক্ষ 
লোক থে গ্রন্থকে সহস্র সহ বৎসর 
ধরিয়া পুঁজ1| করিয়া আসিতেছে সে 
গ্রন্থ কি? আমাদের এখন দেখান 
চাই যে কতকগুলি গান ও কবিতা কি- 
রূপে ধর গ্রন্থ হইল। ইহা জানিতে 
হইলে £সেকেলে লোক নির্বোধ ছিল"” 
বলিয়া চুপ করির! থাকা নির্কবোধের 
কার্ধ্য। বাস্তবিক উহাতে মন্েবিজ্ঞান 
শান্তের একটি গৃঢ়তন্ অন্তর্নিহিত আছে । 
যাহারা এ গান. লিখিরাছেন স্ঠাহাদের 
বিশ্বাস তাহার কোন স্বর্গীয় দেবতার 


বেদ ও বেদবাখা।। 


৪১৫ 


সাভাযা পাইয়াছেন। তাহাদের সমসা- 
ময়িক লোকেরও বিশ্বাস যে লেখকের! 
ঈশ্বরাপ্রেরিত বা ঈশ্বরন্থগতীত পুরুষ । 
তুমি কবি আমি অকবি ছুই জনেই একত্র 
থাকি একত্র বাস করি। তূমি কল্পন। বলে 
জগৎ মংলার কত সুন্দর দেখ আম 
অকবি মাটাকে মাটাই দেখি আকাশকে 
আকাশই দ্বেখি। তোমায় আমায় এই 
প্রভেদ আমর! জানি যে গ্াামাদের ছুই 
জনের মানমিক প্ররুতির বিভননত! মাত্র। 
কিন্ত সেকালের লোক তাহা জানিত না। 
কবি যখন গান করিতেন অন্য অবস্থায় 
তাহার অন্তরের যেমন ভাব থাকে তখন 
তাহ] অপেক্ষা! তাহার হৃদয় অতাস্ত 
চঞ্চল এবং উদ্বেলিত হইতে দেখি- 
তেন। কেন হইল? যেমন সর্বত্র কবির! 
দেবত| দেঝখিতেন এখানেও সেইরূপ 


দেখত। দেখিলেন, বলিলেন দেবত! 
আমায় প্রণোদ্ন করিয়াছেন। অন্য* 
লোকেও দোঁখল আমরা যাহা পারি 


না এ পারে কেন, অবশ্য এ দেবত! 
সহার পাইয়াছে। 

এই যে মনের চঞ্চলতা ইহাকেই সা- 
হেবেরা পরে 
কবির নাম লোপ হইতে লাগিল কবি যে 
দেবতার সাহাযা পাইয়।ছেন সেই দেব- 
তাই বেদরচক বলিয়া পরিগণিত হই- 
লেন। দেবতাই রচক কবি কেবল 
দেখিলেন মাত্র। এই জন্য মাধবা- 
চাধ্য লিখিলেন যিনি মন্ত্র দেখিলেন 
তিনিই খধি। খম ধাতুর অর্থ দর্শন । 


791)87%/0% বলেন। 
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এই জনাই -কালিরদ।গের "মন্ত্রক তাং” 
লেখা দেখিয়! ভবভূতি থেন চটিয়াই 
লিখিলেন মন্ত্রুতাং নহে মন্্রদৃশাং। 
খষিরা মন্ত্র করেন নাই, দেখিয়াছেন 
শাত্র। বেদের রচক দেবতা হইলেন, 
শেষ যখন দেবতা ঘুচিযা একমেবা- 
দ্বিভীয়ং ত্রঙ্গ ব্রাহ্গণা ধর্শের প্রধান মত 
ঈড়াইল দেবতার বেদ প্রণেতৃত্ব ঈশ্বরে 
অর্পিত হইল । ঈর্খর নিতা, বেদও নিত্য 
হইয়| দাড়াইল। বেদ ঈশ্বরের বাকা, 
উহাতে মিথা। নাই; উহা সত্যময়, 
ধর্মীয়, জ্ঞাননয়) এই রূপে কতক- 
গুলি গান ধর্থপুস্তকরূপো পরিণত 
হইল । 

বেদ কি জিনিদ কেন উহার এম স- 
গ্মান এক প্রকার বল! হইল। কিন্ত 
"আমর এখন বেদ বলিতে খকৃবেদ 


, সামবেদ যজুর্ববদই. যে কেবল বুঝি তাহ। 


নহে। প্রথম বুদ্ধি বিপ্লবের পূর্ববন্তী সময়ে 
সম্ভবতঃ আমাদের ইতিহাস দুঈভাগে 
বিভক্ত; প্রকৃতি উপাসনা ওযজ্ঞবাভলা। 
প্রকৃতি উপাসনা খগদি বেদত্রয়ে বর্ত- 
মান, যজ্ঞকার্য প্রণালী ক্রাহ্গণাদি গ্রস্থে 
উল্ত। এই ছুই সময়ের সাহিতা সংসা- 
রের যাহা কিছু ভগ্মাবশেষ আমরা 
প্রাপ্ত হৃইয়াছি, আমরা ঘেই সমস্তকেই 
বেদ এই সাধারণ আখ্যা দিয়। থাকি। 
বেদ বলিতে গেলে বেদ, ব্রাহ্মণ, আর- 
ণাক, ও উপনিষত পর্মান্ত বুঝাইয়া যায়। 

বেদ হইল) এখন বেদব্যাখ্যার কথ! 
কিছু বল৷ চাহি। কারণ রমান1ণ সরস্বতীর 


খঙ্গদশন 
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বেদব্যাখাই আমাদিগকে আজি এত 
কথা কহাইতেছে। 

প্রথম বাখ্যা ব্রাহ্মণ গ্রস্থে। প্রকৃতি 
উপাসনা যে অসময়ে হয় তাহার অনে্ষ 
পরে ভারতভূষি যক্ত প্রধান জইয়া উঠে। 
বেদের অনেক পরে ব্রাহ্গণ লিখিত হয় 
ভাষাই তাহার প্রধান স্চিক1। পাণিনি 
ছান্দস প্রকরণে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের স্বতন্ত্র 
স্বতন্ত্র স্থত্র দিয়াছেন. প্রকৃতি উপা- 
সনা সময়ে যে যজ্ঞ ছিল ন! তাহ নহে 
দেবতার উদ্দেশে খাদ্য পুষ্প চন্দনাদি 
দান সকল সময়েই ছিল। কিন্তু তখন 
এত বাড়াবাড়ি ছিল ম1। যখন বজ্জ- 
বাহুল্য হইল তখন কি বলিয়া! দেবতা- 


উদ্দেশে আহুতি দিতে হইবে এই লইয়! 
গোল্‌ বাধিলঠ। পুর্বে খষিরা আপন আ- 


পন মন্ত্র পাঠ করিয়া দিতেন, ইহার! 
এখন কি বলিয়া দিবেন কাজেই বের 
মন্ত্র ইহাদের অবলম্বন হইল। বাস্ত- 
বিকও আমি যখন ভক্তিভাবে গদ গদ 
হইয়া ঈশ্বরকে ডাকি তখন আমার 
ভাষ। খদি বাহির হয় কেমন শুনায়, 
যেন আমার ভাব প্রকাশ হইল না। কিন্তু 
যদি এক জন মহৎ কবির বচন এধর্রি 
40780006৮91 110841186? অথব। 
5100095৩079 1175৫197085 ০215 
712009৮ 9£ 14175 বলিয়া ধরি কত যেন 
অধকভাব প্রকাশ হয় । যে কবির বচন 
উদ্ধার করিলাম তাহারা পার্থিব কৰি 
যদি-আবার সেই কবি ঈশ্বরপ্রেরিত 
হন, অথবা সেই বচন ঈশ্বরের নিজের 
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বচন হয় আরও অধিক ভাব প্রকাশ 
হইল বোধ হয়। এই অন্ুমানে ত্রা- 
হ্গণসময়ের লোক যল্ঞকাণ্ডে বেদমন্ত্ 
ব্বাবহার করিতে ল/গিলেন । কিন্তু তা- 
হার-ব্যাখা! চাহি; ত্রাঙ্গণ গ্রন্থে ভূরিভূরি 
খক্মান্মের ব্যাখা! আছে । এই ব্যাখাই 
বেদের প্রথম-ব্যাথা(। বেদ রচনার অল্প 
পরেই, ব্রাহ্মণ প্রীত হয়, কিন্তু এই সম- 
য়ের মধোই অনেক কথার অর্থ লোকে 
ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন আমরা যেমন 
বিদ্যাপতির গ্রন্থের অনেক ভাব অনেক 
কথা বুঝিতে পারি না, ইংরেজেরা 
যেমন এখন চসরের অনেক ভাব 
অনেক কথা বুঝিতে পারেন ন1, তীহা- 
রাও সেইরূপ বেদের অনেক কথা অ- 
নেক ভাব বুঝিতে সমর্থ হন নাই। 
অনেকস্থানে কথার অর্থ করিতে গিয়া 
'আজগবি গল্প তৈয়ারি করিয়াছেন; আজ- 
গবি ধাতু প্রতায় ব্যবহার করিয়াছেন । 

দ্রিভীর ব্যাখ্যা প্রথম বুদ্ধিবিপ্রাবের 
সময় হয়। এই নময় বেদের উপর ব্যাক- 
রণাদি লিখিত হয়। স্বর প্রক্রিয়া ধাতুগ্র- 
ক্রিয়া, আদি অন্িধান ছন্দোবোধাদি 
পুস্তক লিখিত হয়! ব্রাহ্মণ গ্রয়োজন 
মত মন্ত্র বাখা! করিয়াছেন; ইঙ্ঠারা সেই 
ব্যাখ্যার জন্য বৈজ্ঞানিক নিরৰাবলী 
স্থাপন করিলেন। ব্রাক্গণ -যে প্রণালী 
আরম্ভ করিয়াছিলেন এক্ষণে* তাহার 
পরিশিষ্ট হইল। নিগমনিরুত্ত বকরণই 
এই ব্যাখ্য1। * 

এই সময়ের পর বৌদ্ধধর্দোৎপন্তি। 


বেদ ও বেদব্যাখা!। 


৪১৪. 


পৌরাণিক ধর্ম বার! বৌনজধর্ট্ের প্রভাব 
নাশে,পৌরাণিক ধর্ম নাশের জনা শঙ্করা- 
চার্ধা কর্তৃক অদ্বৈতধর্ধ্ম গ্রচারে, প্রায় 
১৫০* শত বৎসর গত হইল। বৈদিক- 
ধর্দ্বের পুনঃপ্রচার শঙ্কর|চাধ্যের পুর্ব 
হতেই” আর্ত হয়। . প্রচারকগণ 
বেদবাখার তত চেষ্টা করেন নাই। 
কেবল যাগণজ্ঞের যাহা প্রয়োজন তাহার 
জনা আধুনিক সংস্ক.তে গ্রন্থ লিখিয়৷ ও 
বেদমন্ত্র কেবল মুখস্ত করিয়াই ক্ষান্ত 
থাকিতেন । খৃষ্টীয় চতুদ্দশ শতাব্দীতে 
মাধবাচার্যা দেখিলেন লেকে কেবল 
মুখস্থ করিয়।ই কার্ধা শেষ করে,এই জনা 
তিনি বিজয়নগরের রাজার সাহাযো সরল 
সংস্কতে ব্যাখ্যা লিখিতে আরম্ভ করি- 
লেন। মুখস্থ মাত্র করার প্রথার তৎ 
কালে যে বনুলপ্রচার ছিল তাহার 
প্রমাণ এই, যে, একৃবেদ অন্ুক্রমণিকার 
মাধবাভার্ধা একটি মত খগুন করিয়াছেন। 
সে মতটি এই যে “বেদমন্ত্র য্রের জন্য 
প্রয়োজন, মুখস্থ থাকিলেই যথেষ্ট হইল, 
বেদের অর্থ হয় না, অথ জানার আব- 
শাকতাই নাই।” এই মতখগুন করিয়া- 
ছেন আর শুদ্ধ সুখস্ত মতাবলম্বীদে রংবিল- 
ক্ষণ গালি দিয়াছেন ॥ 

স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূৎ 

অধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোহর্থং। 

* য়ে বেদ পড়িয়া অর্থ না বুঝে সেকে- 
বল গোড়া! মাত ঃ সে কেবল ভার বহন 
করে। মাধবাচার্যের টাকার এক প্রধান 
দোষ তাহার টাকা তাহার নিজের লেখা 
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নহে; তাহ।র ছাঁত্রদিগের লেখা; উ্ীহ!র 
কেবল তত্ডাবধারণ মাত্র । উত্থার ভিন্ন 
ভিন্ন স্থানের ভাষা ভিন ভিন্ন প্ররুতি। 
কোথায় বিশুদ্ধ সংস্কৃত, কোথাও হিন্দি 
তর্জমা সংস্কৃত, কোথাও ১ভ্রাবিড়ী 
তর্জমা সংস্কৃত । আর এক প্রমাণ আরও 
গুরুতর | বেদের প্রথম খক্টি তিন চারি 
পাতা ধরিয়া সব বাকরণের সুত্র দির! 
লেখ! হইল । তাহার পর বরাবর গ|নিক 
দুর এ খকের টাকায় বরাত দেওয়া 
হইল । ঢুই তিনটি সৃক্তের পর "আবার 
প্রথম খকের টাকা । তিন চারি পাত 
টাকায় সব ব্যাকরণের সুত্র দেওয়া 
আছে কিন্তু অনেক কথ!র বরাত দিলে 
বিলক্ষণ চলিত। তাহা নাই॥ এই 
রূপে একস্ানে যে কথার ঘে অর্থেযে 
বূপে বুৎপন্তি কর। হইয়াছে আর এক- 
স্থানে সেই কথার সেই অর্থে অনারূপ 
বাৎপন্তি। আনার তাম!স। এই, প্রথ- 
মটি হয়ত যথার্থ বাৎপন্তি,দ্বিতীয়টা ভূল। 
ধাহারা বৈদদক বাকরণ উত্তমরূপ পড়ি- 
যান্েন তাহাদের উচিত এই সকল ভূল 
সংশোধন করিয়া লন। রমানাথ সর- 
স্বততী মহাশর ফে ভুল সংশোধন করিয়া 
লইতে যেন বিশেষ ঘত্র করেন। 
চতুর্থ ব্যাখ্যা রোথখস।হেবের । রোথ- 
সাহেব ব্যাখা! করেন নাই কিন্তু এই 
সম্বন্ধে একটি নূতন মত প্রচার করিয়া 
গিগ়াছেন । সেটি এই ।ষেত্র ক্ষণ কালে যে 
ব্যাখা হইয়াছে ভাহ'তে এমত্ত অনেক 
 বিবয় আছে যাহা আমরা বিশ্ব(স করিতে 


বঙ্গদর্শন । 


(পৌষ | 


পারি না। অতএব আমদের উচিত 
উপমিকভাষ1তন্বের সাহাধা লইয়া সমগ্র- 
বেদ নৃতহ্ন করিয়া বাখা করা হয়। 
যে সকল সংস্কত শব সংস্কৃত হইতে 
উঠিয়! গিয়ান্িল তাহা ঠ ভিন্ন 'আকারে 
ভাষাস্তরে থাকিতে পারে । সেই ভাষ। 
হুঈতে অর্থ সংগ্রহ করিয়। বেদব্যাখা! 
করিতে হঈবে এ কথায় অনেক সতা 
আছে বটে, কিন্ত কোন্টি ঠিক অর্থ তাহা 
জানিবার কোন উপায় নাই। হয়ত 
বেদে যে কথাটি যে অর্থে বাবহৃত হই- 
স্বাছে গ্রীকে সেইটা অন্য অর্থে আছে। 
এস্মলে নিশ্চয়তার সম্ভাবনা নাই | 
মাক্সমুলার রোখমতাবলম্ী । তীহার 
নৃতন মত এই ;_তিনি খকৃবেদ হইতেই 
খগখ্েদের অর্থ করিতে চান। এবং এই 
উদ্দেশ্যে অলাধারণ অধাবসাঁয় ও পরিশষ 
সহকারে খণ্বেদের একখানি নির্ধপ্ট -করি- 
য়াছেন। উহাতে এক একটি শব্দ ধগ্বে 
দের কোথায় কোথায় ব্যবহার আছে সব 
ধরিয়া দেওয়া আছে। মাধবাচার্ধ্য 
পূর্বোক্ত কারণ বশতঃ এক কথায় সতের 
জায়গায় সন্ের প্রকার অর্থ করিরাছেন। 
এরূপ গোলমাল অনেক এবার সংশো- 
ধন হইবার সম্ভাবনা । কিন্তু সংস্কৃত এক 
কথার যেএকই অর্থ হবে তাহার কোন 
প্রমাথ নই । এক কথায় নানা অর্থ হয় 
বলিয়াই সকল অভিধানে নানার্থকোষ 
বলিয়া এক এক অধ্যায় দেওয়া আছে। 
রেবরেগ্ড ডাক্তর কুষ্ণমোহন বন্দো- 
পাধ্যা় বলেন সায়নাচার্ধা ও প্রাচীন 
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টাকা পরিতাগ কর! অন্যায় বটে কিন্তু 
যেখানে যেখানে ভি দেশীয় বিষয়ের 
কোন উল্লেখ আছে সেখানে মেখানে 
ই টীক! গ্রাহা নছে। অনেক কথা সায়না- 
চার্ধয যাহার জর্থে মেঘ জল বা আনা 
জড়পদার্থ বলেন, বন্দ্যোপাপ্যায়_ মহাশয় 
তাহার মধো পারসা রাজা বা সেনাপতির 
নাম দেখেন । তিনি বলেন শরফলারুতি 
যে সকল শাসন পারস্যের পশ্চিযাংশে 
পাওয়া গিয়াছে, তাহা বেদব্যাখায় 
বিশেষ উপযোগী । একল্টানে পণিশন্দে 
সায়ন গে! লিখিয়াছেন; বন্দোপাধায় 
মহাশয় সেখানে আসিরীয় সেনাপতি 
অর্থ করিয়াছেন। ইহাতে কতদূর উপ- 
কার হইবে আমরা বলিতে পারি না। 
কিন্তু আমরা এতক্ষণ যে সকল মতা- 
মতের কথা কহিতে ছিলাম সে ত সামানা। 
সায়ন ও প্রাচীন টাকাই সকলের মুল। 
কেহ কোথায় সায়নের সঙ্গে মিলেন কেহ 
কোথায় মিলেন না এই পর্যাস্ত। কিন্তু 
বেদের সেআর যথার্থ বাখা! কোনকালে 
হইবে না তাহার এক সম্ভাবনা হইয়ডে। 
দয়ানন্দ সরস্বতী একজন এক্দণকার 
লোক, তিনি সমাজসংস্ক(রক, তিনি 
হিন্দুসমাজ “ ভাঙ্গিয়। চুরিয়া গভ়িতে 
চান'। তিনি যদি বলেন, তোমরা এই 
এই ভাবে এই এই কার্খ্য কর, এই এই 
কর্ম্মকরিও না,কে তাহার কথা -স্টনিবে? 
এই জন্য তিনি বেদের শরণ লইয়ছেন। 
রেদ গান মাত্র; উহাতে তাংকালিক 
সমাজের রীতিনীতি কতক কতক জান! 


বেদ ও বেদবাখা!। 
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যায় বটে কিন্ত সব জানা যায় না। তিনি 
বলেন, বৈদিককালে জাতিভেদ ছিল না, 
স্ীস্বারীনা ছিল। শিক্ষিত যুবকগণ যাহ! 
কিছু ইউরোপ হইতে আনিতে চান, 
তিনি বলেন, মে সবই বেদে আছে । 
বিশেষ তিনি বলেন বেদ একেশ্বরবাদী । 
শঙ্গরাচার্যা শুদ্ধ বেদের শিরোভাগ উপ- 
নিম একেশরবাদী বলিয়। গিয়াছেন; 
দয়ানন্দ তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক 
সাহসী ; তিনি গোড়া হইতে শেষ পর্যান্ত 
সমস্ত বেদ একেশ্বরবাদী বলিতে চান। 
তিনি আগ্রি শকের অর্থ ঈশ্বর বলেন। 
অগ্রে নীয়তে এই ব্যুৎপত্তিতে সায়ন 
অগ্নি শব্খের অর্থ আগুন করিয়াছেন, 
দয়ানন্দ সেই ব্যুৎপন্তিতেই উহার অর্থ 
ঈশ্বর.করিতে চান। তাহার মতে ধান্য 
শব্দের অর্থ ঈশ্বর; ধা-ধতু হইতে নিষ্পন্ন, 
ঘিনি ধারণ করেন তিনিই ধানা। ঈশ্বর 
পৃথিবী ধারণ করেন; অতএব ঈশ্বর * 
ধানা।. তাহার মত 'এই-_সায়নাচার্ধা 
্রাস্ত। মহাভারতের পুর্বে যে টাক! 
লিখিত হয় সেই টীকা, মেই প্রমাগ। 
নিগম নিরুক্তাদি সেই টীকা কিন্ত 
আমর! পুর্তেই বলিয়াছি সায়ন নিজের 


মত কোণাও দেম নাই ।. সর্বত্র লিগম 
নিরুক্তের কথায় চলিয়াভেন। তথাপি 
দর়ানন্দ তাহাকে ঠেলিজেন। দরকার 


এমনি ছিনিম! 

বেদের সময়ের লেক তি সরল ও 
সোজ| ছিল। তাহাদের মনের মধ্যে আমা- 
দের প্রবেশ কর অতি দুরহ॥ যদি 
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অনেক ভাবন| চিন্তার পর আমর1 শএক- 
বার আমাদিগকে বৈদিক জগতে কল্পনা- 
বলে লইয়া যাইতে পারি, আমরা বেদ 
অনেক ভাল বুকিব £. তৎক!লীন লো- 
কের কার্যাকলাপ রীতিনীতি প্রভৃতির 
মধো অনেক প্রবেশ করিতে পারিব, 
তাহাদের কথা অনেক বুঝিতে পারিব । 
কিন্ত সেই জগতে প্রবেশ বড সহজ 
কগা নহে। প্রাচীন জগতের অনেক 
কগ| জানিতে হইবে; গ্রাচীন লোকের মন 
কেমন ছিল;সেইটি বিশেষ জানা চাহি__ 
শুদ্ধ ভারতবর্ষ নতে যেখানে যেখানে 
আর্ধ্যজাতি সেই সেইখানেই প্রাচীন 
জগতের ইতিহাস জানা চাহি। 

রমানাথ সরস্বতী বেদ অনেক পড়ি- 
য়াছেন, বেদের বাকরণ তাহার স্থন্দর- 
রূপ জান! আছে, ইংরেজি বেশ জানা 
আছে। আপনাকে সাধামত টৈদিক 
আর্ধ্যসমীজে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করি- 
য়াছেন | বেদবাযাখা! বিষয়ে তাহার মত 
এই, যে, বাকরণ অভিধান কৌনরূপে 
বজায় রাখিয়া সহজ অথচ মহান্‌, সরল 
অথচ উচ্চ প্ররুত্তির মনোগত ভাব বা 
প্রকৃতি চিত্র দেখাইতে পারিলেই বেদের 
ব্যাখা করা হইবে। £ 

রমানাথ সরস্বতী বেদের বাকরণখানি 
তাহার বেদ প্রকাশিকায় ক্রমশঃ অনুবাদ 
করিয়। দ্িতেছেন। তার ভাষা! অতি 
কটমট 'অগচ কথায় কথায় তর্জম! নহে। 
সাহার অন্গক্রমণিকা পাঠ করিয়া আমা- 


দের কিছুই তৃপ্রি হইল না| ানুক্রম- 
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চি 
(পৌষ ।) 
ণিকায় তিনি পুরাঁণশান্ত্র হইতে অনেক 
বচন তুলিয়াছেন।.. কিন্ধু সেই বচন 
গুলি পরিপাক করিয়া সুন্দরদ্ূপে আ।প- 
নার মনোভিপ্রায় 'বাক্ত করিয়া উঠিতে 
পারেন নাই অনেক স্থলে কেন রাশি 
রাশ বচন উদ্ধার হইয়াছে সহজে অন্ধ- 
মান করাযায় না॥ তিনি প্রথমবারেই 
আপনার কবর পরিচয় দিয়াছেন। তিনি 
তাহার গ্রন্থে ষষ্ঠ স্থত্ত বাখ্যান্তলে ম্যাক্স- 
মুলরের সঙ্গে তাহার মতভেদ হওয়ার 
“ম্যাঝমূলার আমাদের দেশের কথ! 
কিছু বুঝেন ন।” বলিয়! গালি দিয়াছেন । 
ম্যাক্সমূল।র মধ্যে মধো গুরুতর ভ্রমে 
পতিত হন বলিয়া, খ্ব-গদের প্রথম গ্রকা- 
শক, বেদধ্যাখা! বেদপাঠে ক্ষয়িতজীবন 
মহ্াপুরুষকে সরস্বতী মঙ্াশয়ের « কিছু 
বুঝেন না” বলিয়। গালি দেওয়া! বন্ড 
অন্যায় হইয়াছে । তাহার উচিত ভিল 
ভূমিকায় ম্যাক্সমূলারের নিকট আপনার 
কুতজ্ঞতা শ্বীকার করা । যদি ম্যাক্সমূলা- 
রের খগ্সেদ না বাহির হইত তবে সর- 
স্বতী মহাশয়ের বেদ গ্রকা শকা কোথায় 
থাকিত % 
যখন মহাভারত অনুবাদ তিন চারি- 
বার মুদ্রিত হইয়। গেল, তখন বেদ যে 
এ পর্যান্ত হয় নাই সে কেবল বাঙ্গালার 
কলম্ক।  সরন্গতীমহাশগ্স সে কলঙ্ক অপ- 
নয়ন 'িরিতে উদ্রোগী উহয়াছেন। 
বঙ্গীর গ্রতিকুটীরে বেদ প্রকাশিকা থাকা 
কর্তব্য। ত্রাহ্গণগণের একান্ত উচিত 
ইহার উত্সাহ দেওয়া ।. তী'হাদের 


(৮ )) 


নিজের দলের ত কেহ করিল না, শেষ 
একজন কায়স্ বেদ প্রকাশ করিল। 
তাহাদিগকে ধিক! কিন্তু তাহাদের উচিত 
ইহার সহায়তা করা ভীহাদের কার্ধা 
আর একজন কঁরিল, ইহার সহায়তা! না 


বৈজিকতব। 
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করিলে, তীহাদের কলম্ক ধুঈলেও যাউবে 
না । সন্ধা! গায়ত্রী, জপ, ভোখ,সর্কত্র যে 
বেদের দরকার, সে বেদ তীহাদের গৃহে 
থাকা অতানস্ত আবশাক। 


শট 58৮৮৮ 


বৈজিকতত্ব। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


পুর্বে বলা হঈয়াছে যে জনক জন- 
নীর নায় সন্তান হইয়া থাকে; কিন্ত 
অনেক স্তলে তাহা না হইয়া পিতামহ 
ব| মাতামহের নায় হইয়া থাকে, আ- 
বার অনেক সময় প্রপিতামহ ব1 বৃদ্ধ 
প্রপিতামহ বা তদুর্ধ কোন পুরুষের 
ন্যায়. হইয়া থাকে । আমর! সচরাচর 
পৌন্র ও পিতামহ একত্রে দেখিতে পাই 
বলিয়া তাহাদের আরুতির বা গ্ররুতির 
সাদুশ্য বুঝিতে পারি, কিন্ত তুর্ধ 
কোন পুরুষের সাহত সাদৃশ্য থ|কিলেও 
দেখিতে পাই না বলিয়। তাহা জানিতে 
পারি না॥ যে স্থলে পুর্বপুরুষেরা আ- 
পন. আপন চিত্রপট রাখিয়৷ যান বা 
আপন আপন আকৃতি প্রস্তরে খোদ্দিত 
করাইয়! যান, -দেস্থলেনাহাদের সহিত 
পরবর্তী পুরুষের অতি আ্চর্্য সাদৃশ্য 
মধো মধ দ্বেখিতে পাওয়া যায় । য়ে 
গঠন বা. তঙ্গী এক্ষণে বংশে নূতন ব- 


লিয়! বোধ হইতেছে হয় ত তাহ! কোন 
না কোন পুর্বপুরুষের ছিল, চিত্রপট না 
গাকায় তাহা চিনিতে পারা যাইতেছে 
না। এমনও কখন কখন দেখ! যায় 
যে অতি দূরভ্ঞাতি বা মাতৃকুলোভ্ভব কোন 
দূর সন্বন্ধীয়দিগের পরস্পরের মধো অতি 
আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে ।  এস্বলে বুঝিতে 
হইবে যে উভয়ের পূর্বপুরুষ এক ছি- 
ছিলেন বলিয়৷ উভয়েই সেই পুর্বপুর- 
ষের আকুতি পাইর়্ান্েন ।& 

আরুতির এইবপ সাদৃশ্য যে.কত 
পুরুষ অন্তর ঘটিতে পারে তাহার কোন 
নিশ্চয়তা নাই, শত পুরুষ, সহস্র পুরুষ 
সে বিষয়ে 
অনেক প্রমাণও আছে, কিন্ত মে সকল 
গ্রমাণ পরীক্ষা করিতে গেলে. একটা 
কথা স্মরণ রাখা আবশ্ঠরু, তাহ! এইঃ- 
আমরা এক্ষণে যে. যে জাতীয় জীব 
দেখিতে পাইতেছি, ইহার মধ্যে অনেক- 


আন্তরেও ঘটিতে পারে। 


গুলি পুর্বে ছিল না, ক্রমে /একজাতি 
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হইতে অপর জাতি উৎপর্র হইয়! নানা 
জাতি হইয়াছে, ক্রমে আরও হইরে। 
ঈশ্বর কর্তৃক স্থষ্টি বাতীত নৃতন নৃত্তন 
গ্রকার জন্ত কিগ্রকারে জন্মিল তাহা পরে 
বুঝাইবার চেষ্টা! করা যাইবে । কিন্তু 
তাহ যে জন্মিতে পারে এক্ষণে কেবল 
এইটা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে; 
তাহা হুইলে পূর্বসাদূশ্যের আশ্চর্য্য 
প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে । 

এক্ষণে আমরা যত জাতীয় পায়র! 
দেখিতে পাই, সে সকলের আদি 
“ গোলা” পায়রা ॥ দিরাজু বলুন, গৃহ 
বাজ বলুন, লকৃকা বলুন, লোটন বলুন 
ইহার কোন জাতিই পূর্বে ছিল না। 
প্রথমে “গোলা” হইতে দ্বিতীয় এক 
জাতি উৎপন্ন হয়, সেই দ্বিতীয় জাতি 
হইতে ক্রমে আর এক তৃতীয় জাতি 
জন্মে এইরূপে ক্রমে ক্রমে ২৮৮ জাতি 
পায়র। উৎপন্ন হইয়াছে । এক্ষণে দেখা 
যায় এই সকল নূতন জানীয় পায়রার 
বংশে মধো মধ্যে গোলা পায়রার ন্যায় 
শাবক জন্মে। কেন জন্মে তাহা জিজ্ঞাসা 
কর! বাছুল্য। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া 
দেখুন, যে, যে লকৃকার অমলশ্বেত পক্ষ 
দেখিয়া আমরা প্রশংসা করি সেই লকৃ- 
কার বংশে যদি অকম্মাৎথ গোলার নায় 
ডোরাবিশিষ্ট শাবক জন্মে তবে কি 
বিবেচনা কর! যায়? লকৃকা এবং আদি 
“ গোলা” কত সহত্র মহত পুরুষ অন্তর 
হইর়। গিয়াছে তথাপি সেই আদি গোলার 
আকুতি লকৃক।র বংশে: জন্মিতেছে। 
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ঘোটক আদিজাতি নহে। জেবর! 
নামক চতুষ্পদের অঙ্গ রেখার নায় 
রেখাঙ্কিত একজাতীয় চতুষ্পন হইতে 
ঘোটকের উৎপত্তি। সেই চতুষ্পর্দের 
সহিত এক্ষণকার ঘোটকের কত মহজ 
পুরুষ অন্তর হইয়া গিয়াছে কিন্ধ সেই 
চতৃষ্পদের নগায়; রেখাযুক্ত শাবক অদ্যা- 
পিও ঘোটকের বংশে মধ মধো জন্মে । 

জনকজননীর দোষ গুণ, আকৃতি 
প্রকৃতি সন্তালে জন্মে ইহা আমর! সর্বদা 
দেখিতে পাই বলিয়া আর তাহা 
আশ্চর্য বোধ করি না। বৈজিক কারণ 
তত্প্রতি নির্দেশ করিয়া আমর? এক 
প্রকার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি; কিন্ত 
যে দোষ গুণ জনক জননীর ছিল না, 
পিতামহ বা মাতামহের ছিল অথবা 
তৎপূর্বগ!মী শত পুরুষ বা সহত্ পুরুষ 
অন্তরে কাহার ছিল, সেই শত পুরুষ বা 
সহত্র পুরুষ উল্লজ্বঘন করিয়া অথবা 
কেবল এক পুরুষই উন্লজ্বন করিয়া তাহ! 
কিরূপে অধস্তন কোন সন্তানে আইদে 
ইহা স্থির করাঅতি কঠিন। ডারউইন 
সাহেব আন্ুভব করেন যে আমাদের 
অনেক দোষ গুণ বীজবাহ্ী হইয়া আব- 
সন্ন অবস্থায় বংশজোতে চলিতে থাকে 
কারণ পাইলেই কার্দাক্ষম হয় নতুবা 
সেইরূপ অবসন্নভাবে থাকে । এই আ- 
হুভর্নসতা হইলে হইতে পারে। কেন না 
দেখ! যায় কাশ কুষ্ঠ প্রভৃতি উৎ্কট 
রোগ ছুই এক পুরুষে অৃশ্য থাকিয়া 
আবার ছুই এক পুরুষে প্রকাশ পায়। 


টির ।) 


যদি মধ্যবর্তী পুরুষের বীজে সেই রোগ 
গোপনভাবে না থাকিবে তবে পরবর্ভাঁ 
পুরুষে আবার কেন পুনঃপ্রকাশ হইবে । 
কেবল রোগ কেন? অন্য বিষয়েও 
কতকটা এইবপ' দেখা যায়। দুগ্ধবতী 
গাভীর গর্তজ বৃষদ্ধারা যে বৎস উৎপা 
দিত হয় সে বৎস স্বল্পছুপ্ধার গর্তে জন্মি- 
লেও ছুগ্ধবতী হয়।* ছুগ্যবতীর গর্ত 
বুষদেহে ছুগ্ধবীজ না থাকিলে তাহ।র 
: গুরসজাতত বৎস অবিকল পিতামহীর 
ন্যায় ছুপ্ধবতী কেন হইবে। আবার 
চমৎকার এই যে এর বৃষজাত বৎস যে 
কেবল বহৃছগ্ধা হইবে এমত নহে তা- 
হার ছুগ্ধের স্বাদুতা পর্ধাস্ত অবিকল পিতা- 
মহীর ন্যায় হইবে। 
বুষ সধ্বস্ধীয় কথাটা বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে প্রতীতি জন্মে যে স্্রীজাতির গুণ 
পুরুষেরও মধ্যে অতি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে । 
দেখা যায় পুরুষকে মুদ্ধশূনা করিলে 
অর্থাৎ খোজ! করিলে সেই পুরুষের স্ত্রী- 
পৃরুতি প্রকাশ হইয়া পড়ে। স্ত্রীজাতির 
ন্যায় তাহার মুছুস্বর হয় ভীরুম্বভাব হয়; 
পুরুষের ন্যায় আর তাহার শ্মস্রু বা ওষ্- 
লোম জগ্মে নাঁ। ছাগকে ছিন্ন বৃষণ বা 
খাসি করিয়া দিলে ছাগীর ন্যায় তাহার 
মুখ লম্বা হইয়া পড়ে । কুকুটকে খাষি 
করিয়া দিলে আর তাহার দাস্তিক চীৎ- 
কার থাকে না পক্ষশিখা বা মাথাঁর ঝুট 
আর জন্মে না কুকুটার ন্যায় তাহার 


বৈজিকভন্ব। 
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আরুতি প্রকৃণ্তি হয়। গ্রক্ত্তির প্রাবুত্তি 
তাহাতে বলবতী হয়! থাকে আর তয় ত 
অণ্ডে বমিয়া তাদিবে তাহার একান্ত ইচ্ছা 
জন্মে। কোন, কুক্কুট কখন অগ্ড ছাড়িয়া 
আহার অন্বেষণে যায় তাহা দূর হইতে 
লক্ষ্য করিতে থাকে, সময় পাউলেই দৌ- 
ডিয়। আসিয়! তাদিতে আরস্ত করে। এই 
সকলন্্রী প্রক্ুতি পুরুষশ রীরে অবশাই ছিল 
বলিতে হইবে । একজন পুরুষ আপনার 
পীত্রকে প্রতিপালন করিত, পৌন্রটার 
গর্ভৃধারিণী ছিল না বা অপর স্বসম্পর্কীয় 
কোন ভ্ত্রীলোকও ছিলন1 কাজেই শিশু 
ক্রন্দন করিলে তাহাকে ভূলাইবার নিমিত্ত 
বৃদ্ধ আপনার স্তন দিত। মাতৃস্তনভ্রমে 
শিশু তাহা ওষ্ঠদ্বারা টানিত; ক্রমে বৃদ্ধটির 
বামস্তন বুদ্ধি পাইতে লাগিল। পরে 
তাহাতে ছুপ্ধসর্চারও হইল। এই সকল 
ঘটন! দেখিয়া এক প্রকার প্রতীতি জন্মে 
যে পুরুষে জ্ত্রীপ্রকূতি এবং তদন্থুূপ 
আবার স্্রীতে পুরুষের প্ররুতি হীনভাবে 
অবশাই আছে। কিন্তু পুরুষে কি প্রকারে 
স্ীপ্রকৃতি আসিল জিজ্ঞাসা করিলে 
বলিতে হইবে যে তাহ! মাতৃবীজের দ্বার! 
আসিয়াছে । পুক্র হউক আর কন্যাই 
হউক প্রত্যেকেই জনকভননী উভয়ের 
অংশ পায় কাজেই পুজে স্ত্রীর গ্রকৃতি ও 
কন্যাতে পুরুষের প্ররুতি থাকা সম্ভব । 
তবে বিপরীত প্রকৃতি গুলি কেবল অস্ফুট 
ও অপ্রকাশিত ভাবে থাকে মাত্র ॥ 
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১৪ 
উপরে যাহা বলা গেল তাহা মদদ 
বিচারে প্ররুত বলিয়া স্িব হয় ভাহা 
হইলে আর একটী কথা শ্রী কার করিতে 
হইবেও আমাদের গ্রত্োকের শরীরে য়ে 
সকল চিহ্ত- প্ররূতি বা শক্তি এক্ষণে 


প্রন্াঙ্গীভন্ত হয় তাহা বাতীত আরও শত, 


শত প্রকৃতি বা শক্তি গুপ্ত রহিয়াছে । 
প্রতোক প্রর্বপুকবের- শারীরিক ও মান- 
পিক ব্যতিক্রম বা বগা ক্রম বীক্রবাহী হইয়া 
আমাদের শরীরে অঃসিয়া অগ্রকাশা 
ভাবে রহিরাছে উপথুক্ত কারণ প্রাইলেই 
তাহার কোন কোনটি প্রকাশ পাইবে 
নতৃব পূর্বমত 'অপ্রকাশান্ভাবে আমাদের 
শরীরে থাকিয়া জাবার যথারীতি বীজান্ু- 
গামী হইয়া সম্ভানে যাইরে এবং ফেই 
'সঙ্গে আমাদের নিজের চিহ্ৃও লইয়া 
যাইবে । -এইরূপে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক 
পুরুষের শারীরিক ও মানদিক সমুদয় 
তারতমোর চিহ্ন বা শস্কুর,যদি বংশপর- 
শ্পরা সকলের শরীরে আছে স্বীকার করা 
যায় তাহা হইলে পুর্বপুরুষের দহিত 
আমাদের সাদ্রশা কেন হন বুঝিরার কতক 
উপায় পাওয়া যায়। কিন্কু বলা গিয়াছে 
যে. যেই. সকল চিত বা অঙ্কুর প্রায় 
অধিকাংশই অবসন্ন অবস্থার থাকে, 
কারণ পাইলেই_ কার্্যক্ষম হয়, ফলতঃ 
কি.কি.কারণে কোন. কোন, আস্কুর কার্যয- 
ক্ষম হয় তাহার এপর্যাস্ত সন্ধান হর নাই। 
কত সহস্র সহজ কারণ থাকিতে পারে 
তাহ] মন্থুষ্য দ্বারা কখন যে আবিগ্ষার 
হইবে আাপাততঃ এমত কোন ভরসা নাই। 


- বঙ্গদর্শন । 
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অনেকে বলেন যেস্গলে দ্বিজাতীয় জন্ম 
হয় সেস্তলে পূর্ববপুকৃবের সহিত- সাদৃশ্য 
ঘটিবার কাধণজন্মে। কেন জন্মে তাহা 
রল। যায় না, অথচ এইটা দেখা যয়্ি। 
ঘোটক ও গর্দতে যে ধস উৎপক্স হয় 
দেখ। যায় যে প্রায়-তাহাদের পদে এক- 
রূপ ডোরা আস্কিত থাকে অথচ হয় ত 
ঘোটক কি গর্দভ উভয়ের মধো কাহারও 
পদে সেরূপ ভোর ছিল না। তবে 
কোথা হইতে আদিল? ঘোটক যে 
জাতীয় চতুষ্পদ হইতে উৎপন্ন হইয়!ছে 
পুর্বে বলা গিয়াছে তাহার সর্বঙ্গে ইরপ 
ডোরা ছিল, গর্দভ সংশ্রবে ঘোটকের 
যে বম জন্মে তাহার..পদে ডোর! 
থাকিলে অবশা বুঝিতে হইবে যে সেই 
বছ পূর্ববন্তী চতুষ্পদ হইতে ই ডোর! 
আমিয়াছে। শ্বেত লক্কার গর্ভে-শ্বেত 
লোটনের ওরসে যে শাবক জন্মে অনেক 
স্থলে তাহার পালকে কাল ডো'রা হয়। 
গোল! সকল জাতি পায়রার আদি পুরুষ; 
এই.জন্য বলিতে হইবে সেই কাল ডোর! 
গোল। পায়রা হতে আসিয়াছে । 

যেরূপ অবয়ব সম্বন্ধে বল! গেল-__ 
প্রকৃতি সদ্বন্ধেও এরূপ. পুর্বমাদৃশা 
ঘটে। : আনাদের-যে সকল শাস্তব্বভব- 
সম্পন্ন গৃহপালিত চতুষ্পদ আছে ইহা- 
দিগের পূর্ববপুরদষ বন্য ছিল এবং কাজেই 
তাহদের প্ররুতি অতি উগ্র ছিল। 
এখনকার এই. শান্ত প্রকৃতি পশু দ্দিগের 
মধ্যে যদি ছুই স্বতন্ত্র জাতি হইতে বৎস 
উৎপাদন করান যায় তাহা হইলে সে 


(৮ ) 


বৎস গুহপালিতের ন্যায় শাস্ত হয় না, 
তাহাদের বন্য পুর্বপুরুষের ন্যায় উগ্র- 
স্বভাব হয়।* ইহার ভুরি ভূরি প্রমাণ 
অর্থছে। আমাদের মধ্যে উগ্র জাতিই এই 
নিয়মটির এক প্রধান প্রমাণ। আদিম 
অবস্থায় ভারতবর্ষায় আর্ধ্যেরা কোল 
ভিল সাঁওতাল, প্রভৃতি বনাজাতিদিগকে 
শৃদ্র বলিতেন এবং ঘ্বপাবশতঃ আপনা- 
দের সমাজের সংস্পর্শে আসিতে দিতেন 
. না,কিন্তু কালক্রমে তাহার কতক অন্যথ! 
ঘাটিল; আবার কালক্রমে আর্ধ্য ও শূদ্র এই 
ছই স্বতন্ত্র জাতির মধ্যে বর্ণশঙ্কর ঘটিল। 
বর্ণশঙ্কর সস্তানদিগের প্ররুতি অতি ভয়া- 
নক হইল । ক্ষত্রিয় ওরসে শূদ্রাণীর গর্তে 
যাহার! জন্মিয়াছিল তাহার। “উগ্র” এক্ষণে 
উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরি। তাহাদের এই 
নামকরণ প্রকৃতি অনুসারে হইয়াছিল 
জাতি অন্সারে নহে।' ত্রাঙ্ষণীর গর্তে 


বৈজিকতন্ব। 


৪২৫. 


ও শৃদ্রের ওরসে যে সন্ত/ন-হইল তাহার 
মাম হইল চগ্ডাল। চণ্ড শব্দে উগ্র। 
অতএব ছুই স্বতন্ত্র জাতীয় মন্থষাজাত 
সন্তান যে অতি নীচপ্রককতি ও অতি 
মিষ্টর হর তাহার গ্রামাণ আমাদের ভারত- 
বর্ষেই পাওয়া যাইতেছে। জান্তনী- 
নদীর ধারে বিলাতিদ্দিগের ওরে এবং 
তদ্দেশীয় কৃষ্বর্ণ। কাফীদিগের গর্তে 
যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে তাহাদের 
পৈশাচিক প্রক্কৃতি দেখিয়া লিবিংষ্টন 
সাহেব বিশ্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। সেই 
দেশীয় কোন ব্যক্তি তাহাকে বলে যে 
মহাশয়, শ্বেত পুরুষ দেবতার কৃষ্ট, কৃষঃ- 
কায় পুরুষও দেবতার স্; আর,এই দে! 
আগাসলার। পাপপুরুষের স্থষ্ট | 

আমাদের দেশে ছ্বিগাতীয় বংশ 
আবার আরম্ভ হইয়াছে। আমর! তাহাদি- 
গকে সচরাচর “মেটে ফিরিঙ্গি” বলিয়! 
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যে কারণে তাহাদের উগ্র- 


৪২৬ 


থাকি, এই দেশীয়াদিগের গর্ভে এবং 
বিলাতিদিগের ওরসে তাহাদের জন্মা। 
শুনতে পাওয়া যায় মেটে ফিরিঙ্গির 


নীচপ্রকৃতির লোক, কিন্তু আমরা যাহা - 


দেখিয়াছি তাহাতে তাহাদিগকে বিশেষ 
নীচ বলিয়া বোধ হয় না। যে নীচত্ব 
দেখা যায় তাহা বোধ হয় শিক্ষার দোষ- 
জনিত। হইতে পারে যে বিলাতিরা আর্ধা- 
বংশোদ্ভব, ও এদেশীয়েরাও আর্জবংশো- 
ভব, এই জন্য বিলাতীয়দিগের সহিত 
এদেশীয় রক্ত মিশ্রিত হওয়ায় বিশেষ 
দোষ স্পর্শে নাই। যে দ্বিাতীয়ের 
ংশের কথা হাঝোল্ড বা লিভিংষ্টেরন 
প্রভৃতি সাহেবেরা উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহা বোধ হয় কাফী ও ফরাসি, অথবা 
চিনা ও আরবী,বা তদ্রপ অন্য কোন ছুই 
স্বতন্ত্র গঠনের মনুষ্যাদ্বারা নে সন্তান উৎ- 
পাদিত হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে। ইয়ুরো- 
পীয় ও ভারতবর্ধীরদিগের মধো গঠনের 
বিশেব কোন বৈজাতা লক্ষ্য হয় না। 
কাজেই এই ছুই“দরশীয় লোক দ্বারা যে 
বিজাতীয় জন্ম হর এমত বলা যায় না। 





» বঙ্গদর্শন । 


(লী 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


সন্তান যে জনকের ন্যায় কি পর্যন্ত 
হইতে পারে তাহা প্রথম পরিচ্ছেদে বল! 
হইয়াছে । জনকের ন্যায় না হ্ঠয়! 
সন্তান যে কতদূর পর্যাপ্ত পুর্ব পুরুষের 
ন্যায় হয় সে বিষয় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 
উল্লেখ কর! হইল। জস্তান, আবার 
বংশের কাহারও মত ন। হইয়া একেবারে 
ভিন্ন বংশোদ্ভৰ লোকের ন্যায় যে হইতে 
পারে,এক্ষণেঃনেই বিষয় বলাযাইতেছে। 

যে সকল দেশে বিধবাবিবাহ প্রচ- 
লিত আছে সে সকল স্থানে মধ্যে মধ্যে 
দেখা যায় যে দ্বিতীয় স্বামীর ওরসজাত 
সন্তান দ্বিতীয় স্বামীর ন্যায় ন! হইয়া 
মৃত স্বমীর ন্যায় হয়। সন্তান উৎপ- 
তির ছুই চারি বৎসর পূর্বে ষে স্বামী 
মরিয়া গিয়াছে তাহার আকুতি, তাহার 
অবয়ব অনা বাক্তিজাত সন্তানে কিরূপে 
জন্মে ইহা বিবেচনা করিতে গেলে আ- 
শ্চধ্য হইতে হয়। ইহার কারণ অনেকে 
অনেক প্রকার অনুভব করেন। কেহ 
বলেন কখন কখন গর্ভে পূর্বন্বামীর 
বীজ সঞ্চিত থাকে তজ্জন্াই এরূপ সন্তান 
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জন্মে, কিন্ত এ কথ! অতি অগ্রাহ্য । কেহু 
বলেন গর্ভধারিণী যে মুর্তি ভাবন! ক- 


রেন সন্তানের সেই মূর্তি হয়; বিরহ- 


কাতর! স্ত্রী পূর্বাস্বামীর মূর্তি সববদ! 
চিন্তা করিয়! থাকৈন বলিয়া পুর্ব স্বামীর 
ন্যায় তাহাদের সন্তান হয়। কিন্ত এ 
অনুভব অনেকে আগ্রাহ্য করেন ; তা- 
হার! বলেন যে,যদি কাহারও মূর্তি ভাব- 
নাই এরূপ সাদৃশ্যের কারণ হইত তাহা 
ভইলে গোমেষাদি পক্ষে এই কারণ 
খাটিত না, কেননা চতুষ্পদেরা অন্যের 
আকার ধ্যান করিতে পারে না; অথচ 
পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে চতু- 
পদের মধ্যেও এ রূপ সাদৃশ্য ঘটে। গর্দ- 
ভের ওরমে কোন ঘোটকী প্রথম গর্ভ- 
বতী হুইয়া থাকিলে যদি সেই ঘোটকী 
আবার কোন স্ন্দর ঘোটকের দ্বার! 
দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হয়, তথাপি হয় ত 
সেই পূর্ববর্তী গর্দভের ন্যায় তাহার বৎস 
জন্বে। ঘেটকজাত বৎসও যে গর্দ- 
ভের ন্যায় হইবে ইহা আশ্চর্যের বিষয়। 
কিন্ত এই রূপ ঘটনা! ঘোটক,ককুর, মেষ, 
শূকর প্রভৃতি অনেক চতুদ্পদের মধ্যে 
পুনঃ পুন ঘটিয়াছে। পূর্বকথিত 
আপত্তিকারীর! বলেন এইরূপ সাদৃশ্য 
গর্ভধারিণীর চিন্তাজনিত নহে,ইহা কেবল 
রক্তসংশ্রব জনিত । তাহারা বলেন-যে 
গর্ভস্থ জণের রক্ত ষংশ্রবে মাতৃদেই পিতৃ- 
চিন্গ্রস্ত হয় এবং সেই চিহ্ন পরবর্তী 
নন্তানে মধ্যে মধ্ো-অস্কিত হইরা থাকে । 
এই অন্ুভর সম্বন্ধে আর একপক্ষ আ- 


বৈজিকতত্ব। 


পন্তি করেন যে যদি রক্তসংশ্রবে মাড়ৃ- 
দেহ পিতৃচিস্গ্রস্ত হয়, তবে পঞ্গী সম্বন্ধে 
ত এই নিয়ম খাটে না, কেনন। পক্ষ্ীর 
গর্ভস্থ অণ্ডের সহিত মাতৃরংক্তের কোন 
মতে সংস্পর্শ হয় না, অথচ চতুষ্পদের 
ন্যায় পক্ষীরও শাবক পূর্ব গর্ভকর্তার 
ন্যায় কখন কখন হুইয় থাকে । পক্গী- 
দিগের মধো যে এন্সপ সাদশা জন্মে 
একথা সকলে সম্পূর্ণূপে বিশ্বাস করেন 
ন,কিন্তু ডাক্তার সেপিয়াস সাহেব এরূপ 
সাদৃশা কপোতমধ্যে দেখিয়াছেন। কিন্ত 
ডারউইন সাহেব বলেন যে ইহার আরও 
প্রমাণ চাই । বাঙ্গাল| দেশে এ সকল 
বিষয়ে বড় মনোষে।গ নাই অতএব 
আমাদিগের মধ্যে কেহ যে ইহার কোন 
প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন এমত 
সম্ভব নহে, কাজেই এই সহজ পরীক্ষার 
নিমিত্ত ইউরোপের মুখ চাহিয়া থাকিতে 
হইবে। | 

গর্ভিণী যে মূর্তি ভাবন| করেন সম্তা- 
নের সেই মুস্তি হয় পূর্বে এই বিশ্বা 
সর্বত্র ছিল এবং আমাদের দেশে অদ্যা- 
পিআছে। ভরতবর্ষের শাল্সকারের! 
গর্ভিণীর পক্ষে যে নিম বদ্ধ করিয়া গিয়।- 
ছেন দ্তাহা দেখিলে স্পষ্ট বোধ ভয় যে 
তাহাদেরও এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ছিল। 
গর্ভিণী কুদৃশ্য বা কুৎ্খসিত ব্যক্তি দেখিবে 
না, কেননা তাহাতে সন্তান কুৎসিত 
হইবে; সর্ধদা স্বামীকে দেখিবে এবং 
স্বামীর ন্যায় সন্তান হয় এমত কামন! 
করিবে কেননা! যে ব্যক্তিকে সর্বদ]! 
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দেখ। যাঁয় বা সর্বদ1 ভাবনা কর! যায় 
সন্তান তাহারই মত হয়। 


মুঘণমানদিগ্র মধ্যেও বোধ হয় এই 
বিশ্বাস কতক ছিল; কেন নাঃ জনশ্রতি 
আছে যে মুরসিদাবাদের কোন নবাব 
একবার একটি গর্ভিণী ঘোটকীর সম্মুখে 
আপনার ইচ্ছামত বর্ণ চিত্রিত করাইয়া! 
একটি যুত্তিকানির্ম্িত অশ্ব রাখিয়াছিলেন। 
প্রবাদ আছে যে সেই চিত্রিত অশ্বের নায় 
বসের বর্ণ হইবে এই অনুভবে মৃত" 
মুর্তি চিত্তিত করাইয়াছিলেন। লোকে 
বলে বৎসও সেই চিত্রিতবর্ণ পাইয়া- 
ছিল। একথ! কতদূর সভ্য তাহা স্থির 
করিবার এক্ষণে কোন উপায় নাই। 
কিন্ত লোকের যে এবিষয়ে কতদুর 
বিশ্বাস তাহা এই প্রবাদ দ্বার বুঝা বাই- 
তেছে এবং তাহাই দ্েখাইবার নিখিত্ত 
আমারা এই নবাবি কৌশলের উল্লেখ 
করিলাম। 


পণ্ডদিগের মধ্যে রূপচিস্তা অসম্ভব 
বলিয়া যে আপত্তির কথা পূর্বে উল্লেখ 
করা হইয়াছে তাহা সত্য হইলে হইতে 
পারে কিন্তু তাহ বপিয়া মন্থুষা সন্থদ্ধেও 
যে সেই আপত্তি অবশ্য বলবনী হইবে 
এমত বোধ হয় না, কেননা অনেক সময় 
চিন্তা হেতু গর্ভস্থ সন্তানের গঠন সম্বন্ধে 
তারতম্য হইতে দেখা গিয়াছে ॥। এক- 
ৰার স্ুর্ধ্যগ্রহণের সময় একটি গর্ভবতীকে 
আত্মীয়ের নির্জন ঘরে শয়ন করাইয়। 
রাখেন। স্কাহাদ্দের বিশ্বাস ছিল যে 


বঙ্গদর্শন | 


(ছ] 


গ্রহণের মময় গর্ভিণীকে কতক গুলি বি- 
ষয়ে বড় সাবধানে থাকিতে হুয়। পাছে 
তাহার অন্যথা ঘটে এই আশঙ্কায় এক 
জন প্রবীণ আসিরা গর্ভবতীর নিকটে 
বসিয়াছিলেন, এমত ষশয় বাহিরে হঠাৎ 
একটা গোলযোগ হইবায় প্রাচীন! বাস্ত 
হইয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গর্ভবতী 
ও উঠিতে গেংলন কিন্তু তাহার স্মরণ 
হুইল ফে তিশি নিষিদ্ধ কার্ধ্য করিতেছেন, 
অমনি পুনরায় শয়ন করিবার উদ্যোগ 
করিলেন। সেই ময় প্রাচীন! দেখি- 
লেন যে গঞ্ভবন্তী বামপ্দ চাঁপিয়াছেন 
এবং ঈষৎ বাকাইয়াছেন। অমনি প্রাচীন 
চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে, গর্ভস্থ 
সন্তানের প1 বাঁকিয়া গেল$ অন্যান্য 
আত্মীয়ের আসিয়া সকলেই গর্ভবতীকে 
তিরস্কার করিতে লাগিলেন, গর্ভবতী 
ভয়ে অধোবদনা হইলেন । আমরা তৎ- 
ক্ষণাৎ যাইয়া বুঝাইবার এত চেষ্টা করি- 
লাম কিন্তু কোন্‌ ফুল হইল না; গর্ভবতীর 
স্থিরবিশ্বাৰ হইল যে তাহার সন্তানের পা 
বাকা হইবে । তিনি অনবরত তাহাই 
ভাবিতেন। সময়ে সন্তান ভূষিষ্ঠ হইল 
কিন্তু গর্ভধারিণী যাহাই ভাবনা! করিতেন 
তাহাই হইয়াছল।. সন্তানটার বামপদ 
বাকা দেখিয়া আমরাও বিশ্বয়াপন্ন হই- 
য্াছিলাম।. প্রায় ১৮ বৎসর বয়স্‌ 
পর্যাস্ত“সস্তানটর বামপদ্দ এত বাকা ছিল 
যে তাহার ভুত: ফরমাইস দ্বিতে হইত । 
সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল সে বক্রতা 
বিনা চিকিৎসার সারিয়া গিয়াছে । এই 


[ই 1) 


অঙ্গবৈলক্ষণ্য গর্ভধাঁরিণীর সর্বদা ভাব- 
নার ফল ভিন্ন আর. কি বলা যাইবে ?% 

আর একবার একজন ডাক্তার সাহেব 
ফোন দীনহীন গৃহস্থকে অনুগ্রহ করিয়া 
চিকিৎসা করিতৈ গিয়াছিলেন । গুহ- 
স্থের স্ত্রী তৎকালে গর্ভিণী ছিল। দ্বারের 
অন্তরালে দীড়াইয়া, গর্ভিনী সেই সাহে- 
বকে দেখিতে থাকে । এত নিকটে 
কখন সাহেব দেখে নাই অতএব সুবিধা 
পাইয়৷ বিশেষ আগ্রহের সহিত দেখিতে 
ছিল। সাহেব চলিয়া গেলে গর্ভিণী 
যকলের নিকট সাহেবের চুলের পরিচয় 
দিতে লাগিল । সাহেবের বর্ণই শ্বেত 
হুয় কিন্তু তাহাদের চুলের বর্ণও যে শ্বেত 
হয় একথা গর্ভিণী একেবারে জানিত 
না, অতএব জাহেবের চুল দেখিয়! 
বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়াছিল; মধ্যে মধ্যে 
কেবল তাহাই ভাবনা করিত। পরে 
তাহার সন্তান দন্সমিলে দেখা গেল যে 
তাহার চুল সম্পূর্ণ ইংরেজিবর্ণের হই- 
য়াছে। সন্তানটি ৮। ১৭ বৎসর অবধি 
জীবিত ছিল, তাহার চুল দেখিয়া সক- 
লেই আশ্চর্য) হইত। বালকটি উপস্থিত 
প্রস্তাবলেখকের প্রতিবাসী ছিল। 

এই সম্বন্ধে আর একটি ঘটন| আ।মা- 
দের বিশেষ জানা আছে। এক জন 
যুব একখানি ইংরেজি পট ক্রয় করেন। 
পটখানিতে: একট সুন্দর শিশুরনিদ্রা- 
ভঙ্গ চিত্রিত ছিল। যুরা এক দিন 





বৈজিকত্ব। 


দেখিলেন তীহার স্ত্রী অতি আগ্রহের 
সহিত পটখানি একা! দেখিতেছেন এবং 
মধ্যে মধ্যে চিত্রিত শিশুকে আদর করি- 
তেছেন। স্বামীকে দেখিয়া যুবতী অপ্র- 
তিভ হইলেন এবং হামিতে হাসিতে 
লিজ্ঞাসা করিলেন আমাদের কি এমত 
সুন্দর সন্তান হইতে পারে? এই সময় 
তিনি গর্ভবতী ছিলেন। তাহার স্বামী 
দেখিলেন যে গর্ভবতী সর্বদাই সেই 
পটখানির নিকট দীড়াইয়া থাকেন। পরে 
যথাকালে তাহার পুত্র জন্সিল ; 'প্রায় ছয় 
মাস বয়সের সময় দেখা গেল যে সন্তা- 
টার উদর ও বক্ষের গঠন পটের চিত্রিত 
শিশুর ন্যায় হইতেছে। পরে ক্রমে 
তাহার সর্ধাঙ্গ সেই মত অবিকল হইল । 
এই সময় যিনিই পটখানি দেখিতেন 
তিনিই মনে করিতেন যে উহা বালক- 
টির গ্রতিমূর্তি। এই আশ্চর্য্য সাদৃশ্য 
বালকেন্র 'পায় ছুই বৎসর বয়ন অবধি 
ছিল। কিন্তু পরে আর রহিল না। এই 
কয়েকটি উদাহরণ দ্বার অনেকে বুঝিতে 
পারিবেন যে গর্ভবতীর চিন্তান্থুরূপ সন্তান 
হওয়। নিতান্ত অমূলক নহে। 

সাদৃশা জনক জননীর সহিত হউক, 
অথবা অপর কাহার সহিত হউক,অনেক 
সময় তাহা কেবল অল্পকাল স্থায়ী হয়; 
কখন বা তাহ! কেবল সময়ে সনয়ে হয় । 
ডারউইন সাহেব বলেন এইরূপ সাদৃশ্য 
কেবল পশুদিগের মধোই দেখা যায়। 


* যদ এই পরিচয় কেহ বিশেষ করিয়া জানিতে চাহেন, কাষ্ঠশালী গ্রামে 


ঞেলে ভ্বানিতে পারিবেন | 


দ্যা 


ঘা 


৪২৯. 
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তিনি একবার কৃষ্ঃবর্ণ কুকুটের দ্বার! শ্বেত 
পক্ষ যুক্ত কুকুটার শাবক উৎপাদন করেন। 
কতকগুলি শাবক: প্রথম বৎসরে অমল 
শ্বেত হইল, পর বৎসরে কাল হইয়! 
গেল। আবার কতকগুলি শাবক প্র- 
থম বৎসরে কুষ্ণবর্ণ ছিল দ্বিতীয় বৎসরে 
অমল শ্বেত না হউক এক প্রকার শ্থেত- 
পক্ষ বিশিষ্ট হইল। ডারউইন সাহেব 
বলেন তিনি হোফাকার নামক বিদেশীয় 
পণ্ডিতের গ্রন্থে পড়িয়াছেন যে রক্তবর্ণ 
ষাঁড়ের রসে কুষ্ণবর্ণা গাভীর গর্তে যে 
বন জন্মেখঅথবা কৃষ্ণবর্ণ.ষাড়ের ওরসে 
রক্তবর্ণা গাভীর গর্ভে যে বস জন্মে 
তাহা কখন কখন প্রথমে রক্তবর্ণ হয় 
পরে কালবর্ণ হয়। আমাদের দেশে 
এরূপ বর্ণ পরিবর্ভন গো জাতির মধ্যে 
অনেকেই দেপিয়াছেন । 

আকুতির পরিবর্তন সর্বদাই হইতেছে 
সকলেই তাহা দেখিতেছেন, বালাকালে 
এক আকৃতি, বাদ্ধকো আর একরূপ। 
শৈশবে, তৈশোরে,যৌবনে, বাদ্াকো যে 
পরিবর্তন হয় তাহা সচরাচর এক আকৃ- 
তির পরিবর্ভন মাত্র, কিন্তু যাহা বল! 


বঙ্গদর্শন। 


(| 
যাইতেছিল তাহ! স্বতন্ত্র। পূর্বর্বকথিত 
শিশু ছয়মাস বয়স্‌ হইতে প্রায় ছুই 
বৎসর বয়স পর্ধাস্ত পটের চিত্রিত বাল- 
কের ন্যায় হইয়াছিল পরে আর এক 
প্রকার হুইল। : আমাঁদিগের কথার 
তাৎপর্য্য এমত নহে যে এই পরিবর্তন 
কেবল বয়োবৃদ্ধি অনুসারে মূল আকা- 
বের তারতমা মাত্র ; এমত কথা বলিতে- 
ছি ন! যে সেই আকার রহিল, বয়ো- 
ভেদে তাহার কিছু ভিন্নতা হইল। 
আমর স্বতন্ত্র প্রকার পরিবর্নের কথা 
বলিতেছি। পূর্ব আকার লুপ্ত হইয়া ভিন্ন 
আকার পরিস্কুট হয়, অর্থাৎ মূল আকা- 
রের পরিবর্তন ঘটে, ইহাই বলিতেছি। 
আমাদের বিশ্বাস যে একব্যক্তির আকুতি 
ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া অপর বাক্তির 
ন্যায় হইতে পারে। এবিশ্বাস সম্পূর্ণ 
অসঙ্গত বলিরা অনেকের বোধ হইবে, 
পুর্বে আমাদেরও তাহা বোধ হইতে 
পারিত, কিন্তু ধাহারা পরীক্ষা করিতে 
প্রস্তুত আছেন তাহারা যেন অন্যের 
ন্যায় অগ্রাহ্য না করেন। 


১১০২86458৮7 
প্রাপুগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন। 


চিকিৎসাতত্ব ও চিকিৎসা- 


প্রকরণ। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 
বি এ, এম বি কর্তৃক সঙ্কলিত। তৃতীয় 
অংস্করণ। ভবানীপুর, সাপ্তাহিক সং- 
বাদ যন্ত্রে রীব্রজমাধব বস্ু কর্তৃক মুদ্রিত। 

এই গ্রন্থখানির সম্বন্ধে আমাদের কিছু 


বলিধার আবশ্যকতা] নাই | ১০৬* পত্রের 
গ্রন্থ ধে স্থলে অল্লকালের মধ্যে তিনবার 
মুদ্রাঙ্কন করিতে হইয়াছে সে স্থলে স্পষ্ট 
দেখ! যাইতেছে গ্রস্থথানি দেশে বিল- 
ক্ষণ পরিচিত এবং- আদৃত। আর 
সমালোচন। দ্বারা ইহার পরিচয় দিতে 


[»" ) 


হইবে না, তথাপি গঙ্গা প্রসাদ বাবু স্মরণ 
করিয়া সমালোচনা গ্রস্থখানি পাঠা- 
ইয়াছেন। তিনি গ্রন্থখানি না পাঠাইলে 
আমরা ক্রয় করিতাম, গৃহস্থমাত্রেরই 
তীস্থথানি নিতান্ত প্রয়োজনীয় । যুদ্রাঙ্কন 
কার্ধ্য পরিপাটা*হইয়াছে,ব্রমাধব বাবু.এ 
বিষয়ে আপনার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। 

উপন্যাস-মালা। শ্রীযুক্ত রায় 
শশিচন্ত্র দত্ত বাহাছুর প্রণীত। নং ৩ 
মৃজাপুর ট্রাট, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় 
হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাচ সিকা 
মাত। 

গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে 
প্রায় ৩২ বৎসর হইল, এই উপন্যাস- 
গুলি ইংরেজিতে লিখিয়| প্রকাশ করি- 
য়াছিলেন, অধুনা বাঙ্গাল ভাষায় বর্ত- 
মান আকারে বঙ্গীয় পাঠকবর্গ সমীপে 
উপস্থিত করিয়াছেন। তাহার ভরস! 
যে গন্পগুলি জনসাধারণের মনোরঞ্জন 
করিতে পারিবে। কিন্ত বোধ হয় এভরস! 
তাহার জন্প্রতি জন্মিয়াছে, নতুবা এত 
দিন গল্পগুলি ইংরেজিতে লুকাইয়া রাখি- 
বেন কেন? যৎকালে গল্পগুলি ইৎরে- 
জিতে লিখিত হইয়াছিল, তৎকালে 
বাঙ্গালা ভাষার পাঠক ছিল না, কিন্ত 
বোধ হয় এই গল্পলেখকের ন্যায় লেখক 
যদি তৎকালে চেষ্টা করিতেন বাঙ্গালায় 
পাঠক জুটিত। পাঠাগ্রন্থ ছিল না বলি- 
যাই লোকে তখন পড়িত না। পাঠ্য 
গ্রন্থ নাই তবু লোকে পাঠ করিবে এপ 
প্রত্যাশা কেবল হিন্দুকালেজ হইতেই 
জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল। তৎকালে 
আমাদের কুতবিদ্যদিগের মধো কেহ০কেহ 
ইংরেজি সাহিতোর সহায় হইর়াহ্ছিলেন। 
তাহাতে ফল কি হইয়াছিল বলিতে 
পারি না, কিন্তু আমরা দূর হইতে দেখি- 
তাম কয়েক জন যুব! সমুদ্র বাড়াই বার 
নিমিত্ত বিন্ুক হস্তে জলসিঞ্চন করিতেন। 


প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন। 
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উপস্থিত উপন্যাস মালা ইংরেজিতে কয়- 
জন পড়িয়াছিল গুনি নাই, কিন্তু বাঙ্গাল! 
ভাষায় যে শত শত লোকে পড়িয় 
আপ্যারিত হইবে তাহ। আমর! কতক 
নিশ্চয় বলিতে পারি। অনুবাদ সুন্দর 
হইয়াছে,ভাবষান্তরীকুৃত বলিয়া! একেবারে 
বোধ হয় না। কিন্তু যে প্রণালীতে গল্প 
বলা হইয়াছে তাহা! ইংরেজি প্রণালী; 
বাহার! ইংরেজিতে ক্ষুদ্র গল্প পাঠ করেন 
নাই তাহাদের পক্ষে ইহা নৃতন বলিয়! 
বোধ হইবে, সে প্রণালী ইংরেজি হউক 
কিন্তু সুন্দর। 


ভারত-উদ্ধীর অথব! চারি আন! 
মাত্র (ভবিষ্য ইতিহাসের এক 
পৃষ্ঠা) প্রীরামদাম শরম বিরচিত। 


কিরূপে ইংরেজ হইতে ভারত উদ্ধার 
হয়, কাবাথানিতে তাহাই রচিত হই- 
য়াছে। কিরূপে 
___ দুর্দাস্ত বাঙ্জালী__ 
তাজিয়! বিলাস-ভোগ, চাকুরীর মায়, 
টানাপাখা, বাধা হু'কা; তাকিয়ার ঠেস 
উৎস্জি” সে মহাব্রতে, সাপটি গু'জিয়! 
কাচার অন্তরে নিজ লম্বা ফুল-কৌচা1,__ 
ভারতের নির্বধাপিত গৌরব-প্রদীপ।__ 
তৈলহীন, সল্তে-হীন,আভাহীন এবে__ 
জবালাইল৷ পুনব্র্ধার, উজ্জলিয়৷ মহী।” 

ভারত উদ্ধারের সুত্র এই £_ একদিন 
বুদ্ধিমান বিপিন গোলদীঘি তটে এক! 
ভ্রমণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন 
গ্ছাড়িয়৷ জননী-স্তনা ধরিয়াছি পুথি, 
নিদ্রা নাই, ক্রীড়া নাই, আমোদ বিআাম, 
যথাকালে উপজিল মাথার ব্যারাম। 
এখন যে খেটে খাব সে গুড়েও বালি । 
ভাবি নিরুপায়, আসি সাহিত্যের হাটে 
বিবিধ কল্পন1-খেল! করিতে লাগিন্থ, 
সাজাইন্ু নানা মতে দ্রব্য অপরূপ, 
ঘুমন্ত ভারতে ডাকি লক্ষ সম্থেধনে 








জাগাইতে গেন্--গম!! সকলেই জেগে, 
সকলেই ডাকিতেছে-_ভারত! ভারত! 
সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেহ নাই-- 
ভাবাতে ভারত-কথা বিকার না আর। 
গিয়াছে ধর্মের দ্রিন, এবে গলাবাজি 
তা'ও যদি ঘরে খেয়ে করিবারে পার ।' 
উপায় কিছুই নাই! & * * 
ইচ্ছ। করে এই দণ্ডে বটি করি-করে 
চে স্‌ চে 

-ণ্বটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরাজে।” 

বিপিন বাবু শেষ “প্রিয়বন্ধু কামিনী- 
কুমারের” সহিত মিলিত হইয়া এক স্থানে 
সভা সংন্লাপন করিলেন । 

“অভীণ্‌ দ্বিতল গৃহ ইষ্টক-রচিতদ__ 
লোণা-ধরা, বালি-চুণ-কাম স্থানে স্থানে 
খনিয়! গিয়াছে, তাই-ইট দেখ! যায়,__ 
শোভিছে, সুরম্য রাজ-পথের উপরে, 
আঁকা বাকা, উচু নীচু, কাষ্ঠ'দও-শ্রেণী- 
আবৃত অলিন্দ তার ম্লান ভাবে ঝুলি 
নশ্বর জগৎ, তাই প্রমাণিছে যেন । 
অযুত জুতার ঘর্ষে সোপানের ইট 
ক্ষয়িত কোথায়,,আর স্মথলিত কচিৎ। 
উপরে সুন্দর ঘর, দীর্ঘ বিশ হাত, 
গ্রন্থে অনুমান, হ'বে হাত সাত আট; 
মাছুরিত মেজে, তার উপরে চেয়ার 
সারি মারি সুসজ্জিত, পুর্ণ চতুষ্পদ, 
ত্রিপদ ছু চারি খান; মধাস্্ টেবিল 
কালের করাল চিহ্ব দেখাই,ছে দেহে। 
জী, শীর্ণ, ছিন্ন রজ্জু আশ্রয় করিয়া, 
বিলম্বিত টানা-পাখা, চীর আবরিত $ 
গড়িত সে এত দিন, কেবল সন্দেহ 
দড়ি আগে ছেড়ে কিম্ব। কড়ি আগে পড়ে। 

এহেন মন্দিরে '“আার্ধা কার্ধ্যকরী সভা” 
গ্রাতি শনিবারে বৈসে। ধন্য সভ্যগণ ! 
ধনা অনুরাগ 1 

বিনা রক্তপাতে ভারত-উদ্ধার স্থির 
হইল। ছাতু, লঙ্কা; পটকা আর পিচ- 
কারি বট এই কয়েক দ্রব্য বুদ্ধের উপ- 


বঙ্গদর্শন । 


(পীন || 


করণ। চাতু দ্বার! স্থয়েজ সমুদ্রের জল 
শোধণ করিয়া ই'রেজের ভবিষাৎ পথ 
রুদ্ধ হইবে,বলিয় ছাতু ক্রয় করিরা,সযুদ্র- 
ধারে পাঠান হইল। আর২ সকল উদ্যোগ 
হইল।॥ বিপিন বাবু ক্্রীর নিকট হইতে 
বিদায় হইবার নিমিত্ত বলিলেন, 
“স্বদেশ-উদ্ধার কল্পে বাহিরিব আজি 
করিব বিচিত্র রণ ইংরাজের সনে 
শেষে পরান্তিৰ তারে, সফল জনম 
করিব, ভারতে দিয়! স্বাধীনতা ধন 

বিপিন বাবুর স্ত্রী বিস্তর বুঝাইলেন, 
“রক্ষা কর নাথ, যুদ্ধে যাওয়। হবে না, 
কোথায় বাজিবে অঙ্গে 
বলি প্রাণ নাথ 
দেশ ত দেশেই আছে কি আর উদ্ধার? 
এতই অমুলা ধন স্ব(ধীনতা যদি 
নিতান্তই দিবে যদ্দি সে ধন কাহারে, 
আমারেই দেও নাথ, ল'ব শিরঃপাতি ১৮ 

বীরশ্রেষ্ঠ তাহা শুনিলেন ন|। বঙ্গবীর 
সকল যুদ্ধে যাত্র। করিলেন 

“গড়ের সম্মুখে গিরা বীররন্দ এবে 
দাড়াইল| ব্যহ রচি-___-__ 
করাল কাতার দিয়] দাড়াইলা সবে 
পটকা এক এক হাতে । বিপিন আদেশে 
প্রপারি” দক্ষিণ বাছ যথাসাধা যার 
সবলে নয়ন মুদি মুখ ফিরাইয়া 
পটকা ছুড়িল ভীম বজ্ নাদ করি।” 

এইরূপে ভারত উদ্ধার হইল। 

এখন কথা এই |. রামদাস শর্শা 
আমাদের পূর্ব পরিচিত; কল্পতরুর মুলে 
আমাদের সহিত তাহার আলাপ হয়। 
আমর! তাহার মাই ডিনারের মধ্যে; 
এক্ষণে অনেকের ভয় পাছে রামদাসকে 
ছু্দীস্ত «বাঙ্গালির কোন দিন “বঁটাইয়া' 
দ্বের। কিন্তু তাহার কারণ দেখি না। 
বাঙ্গালির চিরকাল বীরপুরুষ, তাহাদের 
বীরত্ব বর্ণনাপ্র তীহায়া. অবশ্য আপ্যাগ্মিত 
হইবেন। 





' বজদর্শন | 
মাসিক পত্র ও সমালোচন। 


টি 2922৩ £- 
পঞ্চম খণ্ড । 


5৯327 


মানব ও যৌননিৰাচন। 


মানবসমাজে যৌননির্ব্বাচনের কার্ধা 
সমালোচন করিবার পুর্বে বলিয়! দেওয়া 
উচিত, যে: যৌননির্বাচন কি? কোন 
বিষয় লইয়া আন্দোলন. করিবার পুর্বে 
স্থির করা উচিত,বিষয়টা কি? সে জন্যও 
বটে,আর অন্য কারণে এ স্তলে বিষয় 
নির্ণয় আবশ্যক । যাহারা পাশ্চাত্য 
জ্ঞানের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে সুপরিচিত 
নহেন, এবং ষাহারা অল্পপরিচিত, তীহা- 
দের কাছে বিষয়ট। নূতন; অন্ততঃ 
বাঙ্গাল ভাষায় এবিষয়ের আন্দোলন 
যদ পুর্বে হইয়া! থাকে,-ছাহা মামি অব- 
গত নহি। অনেকের কাছে ক্াটাও 
নৃতন। 

যৌননির্বধাচন একট! শত্কি। শক্কি- 
মাত্রেরই পরিচয় কার্ট্যের দ্বারাঁ। কোন 


শক্তিরই কার্ধ্যনিরপেক্ষ ব্যাখা সম্ভবে 
না। আমরা ৌননির্বাচনের কার্ধ্য 
দেখিয়া যৌননির্ববাচনের প্রকৃতি বুঝা- 
ইব। 

সকল জাতীয় জীবের মধ্যেই স্ত্রী 
এবং পুরুষ, এহছুভয়ের মধো অনেক 
শারীরিক প্রভেদ দেখা যায়, অনেক 
মানসিক প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই 
সকল বিভিরতা তিন শ্রেণীতে বিভাগ 
কর! যাইতে পারে। 

জী এবং পুরুষ বলিতে গেলেই 
কতকটা প্রভেদ আপনা আপনি আ্মা- 
পিয়া পড়ে। সে প্রভেদ নাথাকিলে 
স্ত্রীপুকুষে পার্থকাও থাকে না। সন্তা- 
নোৎপাদনের সঙ্গে যে সকল ইন্দ্রিয়ের 
ঘে সকল শারীরিক গঠনের সাক্ষাৎ 

ক 





সন্বন্ধ আছে, স্্ীপুরুষে ভাহারা স্বভন্ক 
স্বতন্র। এইগুলিকে নৈসর্গিক অথবা 
মৃখা যৌন চিহ্ন বুল! যায়। 

অনেক জীবের ভ্রীপুরষের মধ্যে আর 
একপ্রকার পার্থকা দেখ। যায় ॥ 'আপ- 
ত্যোতপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে এ পার্থকোর 
সাক্গাত্যন্বন্ধ নাই, ক্ৃতরাং.. এ মকল 
ন্রীপুরুষ পার্থকোরই ফল নহে॥ কোন 
কোন জান্তীর জীবের মধো ঢলতখশক্ির 


, উপায়ীভূত অনেক শারীরিক গঠন পুরুষে 


দেখা নায়, তাহা সেই জাতীর ক্্ীতে 
নাই । পুরুষে ধুন-রক্ষার্থ কতকগুলি 
গঠন আছে, জ্ীতে নাই । ন্তানরক্ষার 
সন্তান প্রতিপালনের উপযোগী শারী- 
রিক গঠন অনেক জাতীর স্ত্রীর আছেঃ 
পুরুষের নাই__যেমন, মানবীর স্তন 
ইত্যাদি। এ সকল পার্থকা প্রারুতিক 
নির্বাচনের ফল। স্ত্রীকে পাইলে ধরিয়া 
রাখিবার জনা আনেকস্তলে পুরুন উপার 
আবশ্যক হুইয়। পড়ে। ডাক্তার ওয়া- 
লেস.বলেন, এমন রীট শানে যাহাদের 
পুরুষের পদ কোন কারণে ভগ্র হইয়া 
গেলে আর তাহারা স্রীসংসর্গ করিতে 
পারে না। এমন অনেক সামুদ্রিক জীব 
আছে, যাহাদের পুরুষের পদ সঞ্ল 
প্রপ্তবৌবনে অস।নানা পুষ্টিলাভ করে । 


এস্ফলে অনুমান করা যায় যে, এই সকল 


জীব নিয়ত সাগরোশ্রি দ্বারা ইন্তত্ততঃ 
পরিচালিত হয়, সুতরাং স্ত্রীকে আপন 
আয়ত্তে ধরিয়। রাধিবার উপার না খা- 
কিলে অপত্যোৎপাদন প্রক্রিয়া অনস্তন 


বঙ্গদর্শন । 


্ 


চি 


হব ছুর্ঘট হইয়। উঠে । কাজেই উচ্ভা- 
দের পদ সকলের দৈর্ঘ্য এবং পুষ্টির 
অভাবে তজ্জ(তীর, জীবগ্রবাতের রক্ষা 
অসন্তব। স্ৃতরাং এস্থলে : প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের কীধা বলিতে হুইবে। 

ভার কতকগুলি পার্থকা আছে, সে- 
গুলি. যৌননির্রচনের ফল-_-অগাৎ 
সেঈ অঙ্গ, সেই উত্্রিয় ছিল বলিয়া স্রী- 
লাভচেষ্ট'য় একজন পুরুষ অপরের 
অপেক্ষ। অধিকতর ুতকার্যা হইয়ছে__ 
সেই অঙ্গ, সেই ইন্দ্রিয় ছিল ন! বলিয়া! 
একজন: পুরুষ অপরের নায় স্ত্রীলাভ 
করিতে পারে নাই। একটি স্ত্রী আছে; 
- তোমাতে এবং অপর এক ব্ক্তিতে 
সেই ভ্ত্রীলাভ লইয়। প্রতিযোগিতা । মনে 
কর সেই স্ত্রী স্থুক্সংগীতান্ুুরাগিণী । 
এখন, এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল কি দাড়া 
উবে? তোমাদের তুইজনের মধো যিনি 
সক, অথবা যাহার কণ্ঠধ্বনি সেই স্ত্রীর 
কর্ণেস্্, সেই অবশা রুতকার্ধয হইবে। 
তুমি যদি সক না হও, তোমাকে 
মনোছুঃখে, আ্লানযুখে, মাথা চুলকাইতে 
চুপকাইতে ফিরিয়া বাইতে হইবে। 
যদ্দি সেই জান্ীয় জীবের সকল ্ত্রীই 
মংখীতান্থরাখিণী, স্ৃকষ্ঠপক্ষ সাতিনী হয়, 
তাহা হইলে অনশ্থ এই ফল দাড়াইবৈ 
যে, যাহ।রা স্ুক্ঠ নহে তাহাদের 
আনৃষ্টে স্ত্রীগ/ভ হইবে না, স্কতরাং তাহা- 
দের বংশলোপ হুইবে। যাহার! স্থু- 
কণ্ঠ তাহারাই কেবল স্ত্রীলাভ করিবে__ 
কেবল তাহাদেরই বংশ থাকিবে + 


। ৯২৮৪) 
এটস্বলে আর একটী কথ। বুঝতে 
হৃঈতেছে।: উত্তরাধিকার নিয়মের কথা 
সকলে শুনিয়া থাকুন: না লা থাকুন, 
গাণ্টনের “প্রতিভার 'উন্তবাধিকার? গান্ত 
সকলে পড়িয়া! থাকুন বাঁ না থাকুন, 
পিডপ্রকূতি যে অনেকট। পুজে বার্ডে নাত! 
সকলেই ক্রানেন-_আত্তঃ 
মূলক প্রচলিত প্রবাদটা সকলেই শুনি- 
য়াছেন। 
বন, প্রমাণ, সংগৃহীত এবং সমগালোচিন্ত 
তইয়াছে, কিস্তু উহার 'আবনারণার এ 
উপযুক্ত স্তন নতে বলিয়া আমরা প্রমাণ 
প্রয়োগে বিরত হঈটলাম। তবে ছুই 
চারিটা মোটামুটি কথা বলিয়া দেওয়া 
বোধ হয় অসঙ্গত হুঈবে না। 
উহা-বোধ হয় সকলেই লক্ষণা করি- 
য়াছেন -যে, বিশেষ রিশেষ রুচি, বুদ্ধি- 
মন্থা, সাহস, বিশেষ বিশেষ পরিবারের 
সকলের মধোই দেখা যায় । প্রতিভার 


এতত সাহা 


প্রবাদটা সতা॥। এততসঙ্গন্দে 


ন্যায় জটিল শক্তিরও উত্তরাধিকার হয়। 
এবিষয়ে গ!ণ্টন সাহের- বু থুক্তি দিয়া- 
চেন, ঝছুতর দষ্টাস্ক দেগাইয়াছেন__ 
তন্মধো : পিতাপুত্র তর্শেল, পিভাপুজ 
মিল, পিতাপুজ ফক্স- পিভপুজ পিটের 
কগ| সকলেই জানেন: প্রর্নরার নি- 
খাত “গেণেডিয়ার' সৈনাদলের রুথও 
সকলে জানেন । ফে সকল আরামে এই 
দীর্ঘকায় পুরুষ, এবং তাহাদের দর্ঘকায় 


স্বীগণ-বাস করিত, সে সকল গ্রাসে বভ- 


মানব ও যৌননির্ববাচন। 





তর. দীর্ঘকায় (লাঁকের জনা হাইত। 
ডারুইন-সাহেব এপিবয়ের বিস্তত সমা- 
লোচন করিয়!ছেন ।* 

এই নিরমাস্লাবে স্ুকদিগের বংশ- 
পাবেরা স্বকণ্ঠ তইল। এবং গন্ুশীলনে 
সেই ক্ষমতা আর৪ পরিপুষ্ট হইল। 
তাহাদের মধোও আবার ধর নির্ববাচন 
ভইল._সেই স্ুকথদিগের মধো যাহ্থা- 
দিগের ক অধিকতর স্ত তাহাদের 
বংশ থাকিল, অনোর থাকিল ন, কেন. 
না ভাহাদের দগ্ধ: অদরষ্টে জ্ীলাভ হইল 
না। এঈরূ'পে সেই জাতীয়-জীবের মধো 
ক্রমশঃ কষ্ঠমাধুর্মগুণের পুষ্টি হইতে লা- 
গিল ॥. ইহার নাম যৌন নব্্বাচন ॥ 

কিন্ত নকল জ্ঞাতীয় ভীবেরই স্ত্রী কিছু 
কগরবে 
প্রেম প্রলোভন, কিছু শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট 
হয় না। কোন জাতীয় রী হয়-ক্ত সৌন্দ- 
খেযের অন্ুরাগিণী-__পুরুয়ের- ব্ণবৈ চিনা 
দেখিয়া মুগ্ধ হয়। এস্কালে ফোন নির্বব।- 
চনে বর্ণের বৈচিত্রা, সৌন্দর্য্যের চটক 
বুদ্ধিপ্রাপ্ত হঈবে। কেহ বা নৃত্যের পক্ষ- 
পাতিনী--তজ্জাতীয় পুরুষের নৃত্যাক্ষমতা 
ক্রমে পরিপুষ্ট হইবে । কোন জাতীয় 
স্ত্রী হয় ভ. সুগন্ধ মুগ্ধ __ পুরুষের শরীর- 


মোহিত, হয়, না_সকলেরই 


।নিংস্থাত. ০সীরভে উন্মন্ত' হইয়া আত্ম- 


ইহাদের মধ্যে যৌন 
নির্দাচন পুরুষের সৌরভ বকীরণক্ষমত! 


এ 


বৃদ্ধ করিবে। 


অমর্পণ করে। 
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. সকল সময়ে আবার এত সহজে ক্্রী 
লাভ ঘটিয়া উঠে না। 
জ্লীর অনেক প্রানী, অগবা আল্লসংগাক 
জ্লীর অধিক সংখাক প্রেমগ্র!্থী জুটে, 
তগল মহাকলহ উপস্থিত হয়। তখন 
কাজেই তাতাঁদের মধো বিবাদ হঈরে। 
স্তনাপায়ী_ ভীবদিগের অধো ক্্রীলাভ 
চেষ্ট! প্রায়শঃই যুদ্ধে পরিণত হয়। সময়ে 
সময়ে এমন কলহ, এমন ঘোরতর যুদ্ধ 
হয় যে. মতা পর্যান্ত না গড়াইয়। তাহার 
অবসান হয় না। শশকের ন্যায় ভীরু 
এবং শান্তপ্রকৃতি জীবের মধোও স্ত্রীলা- 
€ভর জনা-বিবাদ করিয়া একজন অপরকে 
মারিয়া ফেলিতে দেখ! গিয়াছে ।* 
যাহার] ছুর্ধ্বল তাহার! হয় মরিয়া যায়, 
নয় রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়! যায়। যা 
ভারা বলবান্‌ তাহার! থাকে, তাহাদের 


যগন একজন 


বংশবৃদ্ধি হর এবং বংশধকেরা পিতু প্র- 


“কৃতি প্রাপ্ত হয়। এইবপ নির্ববাচনে 
পুরুষেরা বলবান্‌ হইয়া উঠে। এইরূপ 
নির্বাচনে ভ্ত্রীপুরুষে বলের তারতমা, 
আকারের তারতমা, সাহসের তারতমা, 
বুদ্ধর তারতমা। 

এইপ্তলে একটি সমস্যা উপস্থিত হয়। 
যে সকল পুরুষেরা ভানা পুরুষকে পরা- 
| প্িত করে, অথবা 

। অধিকতর যানাহর বলিয়া প্রশ্ীত হয়, 
কিরূপে হারা 'সধিকসংখাক বংশধর 
রাশিয়। যাইতে সমর্থ হয়, ইহা বুঝা 
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বঙ্গদর্শন। 


জ্ীদিগের চক্ষে, 


(| 


কিছু কঠিন। অধিকতর বংশধর রাখিয়া 
যাতে না পারিলে, যে সকল গুণে 
তাহারা স্ত্রীলাভ ব্যাপারে অন্য পুরুষ 
অপেক্ষা সৌভাগাবান্‌, তাহা কখনই 
যৌননির্বাচনের দ্বারা গরেপুষ্ট হইতে 
পারে না। যদি ক্্ীপুরুষের মধ্যে সং. 
খার তারতমা বড় না থাকে, এবং 
যদি পুরুষের রভবিবাহপরায়ণ ন1 হয়, 
তাহা হইলে কি ভাল কি মন্দ সকল 
পুরুষেই 'আব্শ্য ভাগরপশ্চ[ৎ স্ত্রীলাভ ক- 
রিবে। 
অথবা! স্ুগয়ক, তাহারা না হয় অগ্রোই 


যাবা বললান, অথবা সুন্দর, 


জ্্রীলাভ করিবে__যাহারা সেরূপ নহে, 
তাহাদিগকে না হয় ছুদিন অপেক্ষা ক- 
রিতে হইবে_স্ত্রীপুরুষের সংখা! সমান 
হইলে কেহই একেবারে বঞ্চিত হইবে 
ন|। কিন্ত দুদিন অগ্রপশ্চাতে বড় আসে 
যায় না। সৌন্দর্য অথবা স্থক$ অথব! 
সুনৃতোর সঙ্গে জীবনোপায়াহরণের সম্বন্ধ 
অল্প স্থৃতরাং ভাল মন্দ, স্ুনদর কুৎসিত . 
সক কুক, স্থনর্ভক কুনর্ভক সকলেই-_ 
যে অগ্রে জ্ীলাভ করিবে সেও যেমন, 
যাহার মেওয়া সবুরে ফলিবে সেও. 
তেমনি-সমানসংখাক অপতা রাখিয়! 
যাইতে পারে । জ্ীপুকমে সংখ্যার তা- 
রতমা তাদৃশ থাকিলে, স্বীসংখা! অপেক্ষা 
পুরুষের সংখা আনেক অধিক হইলে 
অবশ্য অনুগান করা যাইত যে ভ্্রীগণ 
উত্তম পুরুষদি:গর মধ্যে বিলি হইয়া 
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গেল, স্ুতর।ং অবমের| পাইল না, কিন্ত 
তেমন ন্যুনাধিকা সর্বত্র দেখা যায় না*। 
বছুবিবাহও সকল জাতীয় জীবের মধো 
প্রটলিত নাইৰ। তবে কেমন করিয়া 
উত্তমেরা অধিফতর অপতা সংরক্ষণ 
কণ্রতে পারিলগ কেমন করিয়া এই 
মকল স্ত্রীমোহন গুণের পুষ্টিসাধন যৌন- 
নির্বাচনের দ্বারা হইল? 
ডারূইন সাহেব এ সমসা! এই রূপে 
পূর্ণ করিয়াছেন। মনে কর কোন প্র 
দেশস্থ বিশেষ এক জাতীয় বিহ্ঙ্গীসমূ- 


মানব গ যৌননর্কাচন। 


৪৩৭ 


হকে আমরা ছুষ্ট ভ!গে বিভক্ত করি- 
লাম-এক ভাগে, যাহারা অধিকতর 
সবলকায়; অনা ভাগে, যাহারা অপে- 
ক্ষারুত ছূর্বলকায়। এক্ষণে ইহা এক 
রূপ নিঃসনেহ যে, যাহারা অধিকতর 
সবলকায় তাহার] বমম্তকালে অনা দ্- 
লের আগ্রেই অবশ্য গর্তধ'রণে সক্ষম 
হইঈবে--জেনর উয়ের সাহেবের ন্যায় 
এক জন বিখাত পক্ষিচরিত্রবিৎও এই 
রূপ দিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ বিষয়েও 
সন্দেহ অল্প যে, যাহারা সবলকায় এবং 





€ ভিন্ন তিল্ন ভীবের স্ত্রীপুরুষ সংখার ন্যনাধিকা নির্ণয় করিবার জনা যে 
সকল তালিকা সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা! অতি সামানা_-এনত অল্প যে তাহার 


উপর নির্ভর করিয়া! কোন গ্রক্কার সিদ্ধাস্ত কর! যায় না। 


ইহার উপর আর এক 


শঙ্গট এই যে যৌননির্কাডনের পক্ষে কেবল মার জন্মকালের নুানাধিকা স্থির 
করিলে চলিবে না_-পরিণত বয়সে কি রূপ দাড় য় তাহাই দেখিতে হইবে। এবং 


ইহা স্থির করা এক্ষণে এক রূপ অসাধ্য ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয়। 


ইহা নিশ্চয় 


যে মন্থুষা মধে। প্রসবকালে, ততৎপুর্ববে এবং শৈশবে বালিকার অপেক্ষা! বালকের 
অধিক মৃত্যু হয়। মেষ এবং সপ্ভবতঃ আরও £কান কোন শ্রেণীর জীবের মধোঞ 
ধঁরূপ। কতকগুলি জীবের পুরুষেরা যুদ্ধ করির! পরদ্পৰকে হত্যা করে। কতক- 
গুলি পরস্পরকে তাড়াইয়া লঈয়! বেড়ায় এবং ক্রমে শীর্ণকার হইয়া পড়ে । যখন 
তাহার! বাগ্রতা সহকারে ইতস্ততঃ সঙ্গিনী খুঁভিয়া বেছায়। পে সময়েও আনেক 


বিপদ ঘটে। 


কতকগুলি মংসোর পুরুষেরা জ্ীগণ অপেক্ষা! অনেক ছোট; 


তাহার! স্ত্রীগণ কর্তৃক অথবা অন্য মৎসা কর্তৃক ভক্ষিত হয়। আগার অনাদিকেঃ 
স্্রীগণ যখন কুলায় বসিয় সন্তান রক্ষা করে. তখন শক্র কর্তৃক আক্রান্ত হইর!] 


বিনষ্ট হবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । 


কোন কোন স্থলে পদ্ণিতদেহ ক্ীগশ পুরুষের 


মায় লবুগতি নহে, স্থৃতর'ং ভাল আয্মরক্ষ। করিতে পাতে না। এই সকল কারণে 
বনা জীবের মধো পরিণত বয়সে ন্বীপুক্ষের নৃনাধিকা প্তির করা ছুঃস'ধা। তবে 
ইহা! এক প্রকার জানা আছে যে কোন কে"? স্তলাপানী জীবের, কতক গুলি পক্ষীর 
এবং কোন কোন শ্রেণীর মৎসোরণএবং কীটেৰ 7 আপক্ষ। পুরুষের সংগা আক 


অধিক বটে। 


কিন্তু সর্বত্র এরূপ নহে। 
1১87৫ 11. 0701) 7111. 87/17771677281. 
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+ অনেকগুলি স্তন্যপায়ী জীব এবং কতকগুলি পর্সী বহুবিবাহ পরায়ণ $ 
কিন্তু নিয়তর ভীবশ্রেণীতে এ প্রবৃণ্বিব তান্তিতের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 





৪৮ 
আগ্রে গর্ভধারণের. উপযুক্ত, তাহার! 
অধিকসংখাক.. বলবা: আপতা সংর- 
ক্ষণে রুতকারদ্য হইবে ॥ বসন্তাগনে প্র 
রুসের! ক্্ীদ্িগের আগ্রেই যৌন ম্বন্ধ- 
€লালুপ হর; যাহারা বলরান্‌ তাহার! 
'আপেক্ষা কত ছুব্বলদিগকে ভাড়াঈয়। দেয়। 
ভাড়াইয়া দিয়া, সবলকাক়্, স্ত্রীদিগের 
সঙ্গ লান্ভ করে, কেন না ছূর্ব্বলকায় 
ন্্রীরা তখনও পুরুষসংসর্গে প্রাস্তত নহে । 
এই সকল-বিজয্ী পুরুষ এবং সরলকায় 
জী অবশা -অধিকসংখাক বললান্‌_ আ- 
পতা সংরক্ষণ করিবে। পরাজিত পুঁ 
রুষের!, দুর্বলকায় ভ্রীসাহচর্যা করে, 
সুতরাং. তত অপত্তা সংরক্ষণ কনিজ্তে 
পারে মা এই রূপ নির্ধারন বকাল 
ধরিয়া তইয়া য'য়__বৎসর যায়, শতান্দী 
যায়, সহতাব্দী যার. যুগ যায়,ক যায় _ 
কালে সেই জাতীয় পুক্ষদিগের শখরীরিক 
আয়তন, শক্তি. সাভস বুদ্দিপ্রাপপ তয় । 
আরও একটা কণা আছে। 
জরলাভ হঈলেই, যে ভ্ত্রীলাভ.হ এন 
নহে। বিজনী বীর ঘদ্ি দেই স্্ীর মনের 
মত না ভর, তাহা হইলে প্রীলাপ্যাত 
হয়। : পণ্ডপক্ষীর মধোও ভ্ত্রীলোকের 
গন পুরুষে দঙ্জে পায় ন1-অনেক 
উপ্বাসনা করিতে ভয়, বিভঙ্গীগণ। ৫কহ 


যা 


রূপের ভিখানিণী, কেহ, সংগীতপ!গ-; 


লিনী, কেহ নৃত্যোন্স।দিনী, গুতরাং যুদ্ধ- 
জরীর অনুষষ্ট ক্রীবাভ ঘর্টিতেও পারে, 
না ঘটি:তও পারে। ডঃক্তর কোভালে- 
ভক্ত বলেন. কোথাও ক্লাথা'9 এব 


্ বঙ্গদর্শন । 


নু 
পও দেখ! যায়, যে. পুরুষের. ৫ঘারতর 
ফু্জ কবিতোছে, ভ্্রী-ভয় তব সেই অবসরে 
কোন ঘুক্ধভীরু নবীন যুঝার সঙ্গে সরিয় 
পড়িল । কিন্ত টাই বলির! জ্রীগণ শক্তির 
পক্ষে একেবারে অন্ধ জহোহযেমন বূপ 
চায়, -নৃভাগীহ চায়” তেমনি মামর্থ/ও 
চায়। -জেনর উয়ের- সাহেব বলেন :যে, 
যে সকল পক্ষীরূ. মধ্যে দাম্পত্য অস্বস্ধ 
ফনতা - পর্যান্ত-স্তায়ী, তাহাদের মধোও 
ুরুষ আহত হঈলে, অথব] ছূর্ববল_ হয়া 
গড়িলে স্রীকর্তক গরিত্যক্ত হয় ॥ স্- 
ভরাং অপিকতর পরিথন্তদেহ জ্ত্রীগণ-- 
যাহারা প্রথম ৰসস্তে যৌনসাহচর্ধ্যোৎসক 
হয়-_-লানেক পুরুষের মধ্য হইতে মলো- 
মন্ত সঙ্গী বাচিরা- লইতে পায় এবং 
মদ্দও তাহারা কেবল মাত্র. শক্তি দে- 
গিয়া কাস্সসমর্পণ. না করুক, -যাহাদি- 
গকে তাতাবা আম্মসমর্পণ: করে তাশ্ারা 
নায়ীহৃদয়জি২ অন্যানা গুণের সঙ্গে 
সবলন্তা এবং সামর্থোরও অধিকারী। 
পিতা মাত উভয়েই সব্লদ্েহ হওয়ায় 
অপন্াসংবক্ষণ: উত্তম ভয়_-আনার অ- 
পেক্ষা ভাল ভয় ।. কালের আ্োতঃ 
বহির়। যায় $ পুরুষের] ক্রমে তাধিকতর 
বলবান্‌, অধিকতব্ যুদ্ধণীল 'অধিরুত্ধর 
সুন্দর, অধিক্ঠর মনোহর হইয়া উঠ 
এই স্তলে বলিয়া রাখা উচ্চিত যে, 
যৌর্নানর্ব্বাচানের কার্য্য দ্বিবিধ। এক 
প্রকার কার্ধো পুরুষেরা কলহ বিবাদ 
করে, দছুর্রবলেরা পলাইয়! যায়, সব- 
লেরা ভ্ত্রীলাভ করে। ইহাতে: স্ত্রীগণ 


$) 


কোন প্রকার বাঁছনি করে না--তাহা- 
রা নির্বাচনচৈষ্টাশুনা। জোর যার, জী 
তার) - দ্বিতীয় প্রকার কার্যো, পুকষের! 
সতর্ীভ করিবার জন্য পরস্পর প্রতি- 
যোগিতা করে, ফিস্তস্ত্রীগণণ্ড চেষ্টাশূন্য 
নহে_তাহারা আপন মনের মত পুরু- 
ষকে আত্মসমর্পণ করে। 

প্রায়শ:ই স্ত্রী অপেক্ষী পুরুষে যৌন- 
নির্বাচনের দ্বারা অধিকতর পরিবর্তিত 
. হইয়াছে । ইহার প্রমাণ শ্ববীপ ইহাই 
ঝলিলে যথেষ্ট হইবে যে, অধিকাংশ 
ভীবের মধোই পুরুষ অপেক্ষা গ্রীগণের 
সঙ্গে শাবকদিগের অধিকতর সৌসাদৃশা 
লক্ষিত হয়। ইহার কারণ এই যে, 
প্রায় সকল জাতীয় জীবের মধোই স্্রী- 
দিগের অপেক্ষা পুরুষের আগ্রহ ভধিক। 
অধিকতর ব্াগ্র বলিয়া পুরুষেরাই পর- 
স্পরযুদ্ধ করেঃ আপনাদের বণবৈচিত্র 
লইয়। ভ্ত্রীদিগের' সম্গে ঘটা করে, স্্রী- 
গণের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য উন্ুক্ত- 
কণ্ঠে স্বরলহরী বিস্তার করে। যাহারা 
জয়লাভ করে, তাহারা সিদ্ধমনোরথ 
হয় এবং তাহাদের বংশধরেরা এই সকল 
গুণ প্রাপ্ত হয়। কিন্ত কেনই যে প্রায় 
সর্ধত্র পুরুষেরাই অধিকতর বাগ্র ইহা! 
বুঝা স্থুকঠিন। তবে ইহা বুঝা যায় বে, 
স্ত্রী অনুসরণে কুতকার্ধা হওয়ার পক্ষে 
ব্যগ্রতা প্রয়োজশীয় ; এবং যাহীদের 
ব্যগ্রতা অধিক তাহাদের অপত্য সংখ্যাও 
অধিক হইবে । 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রাযশঃই 


মনৰ ও যৌননিকবাচন। 5৯, 


৪৩৯ 


পুরুষেরা জ্্রীদিগের অনুসরণ এবং অন্ে- 
যণ করে, এবং ভজ্জনা যৌননমর্ক্ীচ.: 
নের দ্র পুংপ্রকৃত্তিরই কআধিকনর পরি- 
বর্তন ঘটিয়াছে । কিন্তু কোথ'ও কোগও 
এ বুপও দেখা যায় যে জ্ীগণই সমাধক 
পরিবর্তিত হৃইয়!ছে__সামর্থা, শারীরিক 


, বৃহ্ত্ব, কলহপ্রবণত।, বর্ণ বৈচিন্রা উপ্পা, 


জ্জন করিয়াছে । কোন কোন জাতীয় 
পক্ষীদিগের মধো দেগা মায়, যৌন-সাহ 
চর্যয সংস্কাপন প্রক্রিয়ায় স্্রীগণই ভাগিক- 
তর বাগ্রতা প্রদর্শন করে-__ পুরুষের! 
অপেক্ষাকৃত ধীর । কুন্ধুট জাতীয় কোন 
কোন বিহঙ্গী এই রূপে পুরুষের অপেক্ষা 
অধিকতর বর্ণোজ্জবলা এবং অলঙ্কারাধিকা 
লাভ করিয়াছে_-অধিকতর বলশালিনী 
এবং কলহরতা হইয়াছে । ইহাদের 
মধো পুরুষেরা মুখচোরা, স্ত্রীলোকের! 
গায়ে পড়া-_সাহচর্ধা করিতে এত বাগ্র 
যে গুণাগুাণের অপেক্ষা করে না। এ 
স্থলে প্রতীয়মান হইতেছে, যে যৌন- 
নির্বাচনের ভ্রোতঃ উজান বহিয়াছে। 
উজান হউক ভাট! হউক, এ উভয়- 
বিধ প্রক্রিয়াতেই যৌননির্ব্বাচনের কার্ধ্য 
এক তরফা। কিন্ত কোন স্থলে যৌন- 
নির্বাচনের কার্য ছুই তরফাও হইয়াছে। 
পুরুষেরাও বাছনি করিয়াছে, স্ত্রীলো- 
কেরাও বাছনি করিয়াছে_-“বিনা গুণ 
পরখিয়া” কেহই মজে নাই--ক্্রীগণ 
ষেমন মনোহর পুরুষকে, আত্মসমর্পণ 
করিয়াছে, পুরুষেরাও তেমনি মনো- 
হারিণী স্ত্রী দেখিয়া! অনুগত হুইয়াছে।, 


এরূপ স্থলে বাহা দৃশ্য ক্্রীপুরুষের 
মধো সৌন্দর্যোর তারতমা বড় লক্ষিত 
হইবে না, কেবনা যাহ! পুরুষের চক্ষে 
সুন্দর তাতাই যণ্দ স্ত্রীর চক্ষে স্থুন্দর হয়, 
তাহ। হইলে উভয়েতেই সেই সৌন্দর্ষেযর 
পুষ্টি হইবে । তবে যদি স্ত্রীপুরুষের 
সৌন্দর্ধাগ্রাহছিণী রুচি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হয়, 
তাহা হইলে উভয়ের মধো সৌন্দর্যোর 
তারতমা থ!কিতে পারে। কিন্ত মন্ুষা 
বাতীত অন্য কোন জীবের স্ত্রীপুরুষে 
রুচির স্বাতক্জা সম্ভবপর নহে। 

কিন্তু যে কোন স্থলে স্্রীপুরুষ উভ- 
য়ের মধো যৌনচিহ্ন সকলের পরিপুষ্ট 
উপলক্ষিত হইবে, সেই স্থলেই যে 
বুঝিতে হইবে উতর পক্ষ হইতেই 
সমসাময়িক বাছনি হইয়াছে, এমন 
কিছু কথ! নহে। বরং তাহা না| হই- 
বারই অধিকতর সম্ভাবনা, কেনন| প্রায় 
সর্ধগ্রকার জীবের মধোই পুরুষেরা এত 
বাগ্রযে প্রায় বাছাবাণি করে নান্ত্রী 
হইলেই হইল, যাহাকে পায় তাহারই 
সাহচর্ধ্য করে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই যৌ- 
নচিহ্বের পরিপুষ্টি অন্য কারণেও ঘটিয়! 
থাকিতে পারে। এমন হইতে পারে 
যে, পুরুষে প্রথম পরিবন্তিত হইয়াছে, 
এবং দেই পরিবর্তন পুত্র কনা। উভ- 
য়ের মধোই সঞ্চারিত হইয়াছে । এম: 
নও হইতে পারে যে,কোন কারণ বশনতঃ 


বনকাল বাপিয়।  তজ্জাতীয় জীবের 


বদন | 


সখ 


যধো জী অপেক্ষ। পুরুষের সংখ্যা অ- 
নেক অধিক ভইয়াছে। এরং পরে হয় 
ত আবার অন্য কোন কারণে তেমনি 
বহুকাল ধরিয়! স্্রীসংখ্যার আধিক্য ঘ- 
টিয়াছে। এরূপ: হইলে, সহজেই বুঝ! 
যাল্স, যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 
পক্ষ হইতে বানি হইয়াছে এবং স্ত্রী 


পুরুষ নতাস্ত বিভিন্ন হইয়া! উঠিয়াছে। 


বর্ণ বৈচিত্র প্রস্থুতি যে সকল চিহ্ৃকে 
আমরা যৌনচিহ্ন বলি,সে সকল যে সর্- 
ত্রই যৌননির্বাচনের ফল, অন্য প্রকারে 
ঘটিতে পারে না,এ কথাও বলা যায় না। 
কোন কোন জীবের মধ্যে অসামান্য 
বর্ণবৈচিত্র এবং বণৌজ্ছিলা দেখা যায়, 
অথচ তাহাদের অবস্থা বিবেচনা ক- 
রিলে, তাহাদের মধ্যে যৌন নির্বাচনের 
অস্তিত্ব সম্তবে না। এরূপ অনেক সামু 
দ্রিক জীব* আছে, যাহাদের বর্ণ অসা- 
মান্য উজ্জ্বল,-কিন্তু তাহাদের অবস্থা] 
যেরূপ, তাহাতে ইহাকে যৌননির্ববাচনের 
ফল বলিয়া গণা কর! যায় না, কেন ন! 
তাহাদের কতকগুলির মধেয স্ত্রীপুং উভয় 
প্রকৃতিই একই  ব্যক্তিতে সংস্থিতঃ 
কতকগুলি স্থানৈকনংবদ্ধ এবং চলংশক্তি- 
বিরহিত, এবং সকলেরই মানমিক ন্্হি 
অআতিসামান্য,অতি অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং 
ইহাদের বণৌ্জরল্য কখনই যৌননির্বা- 
চনেরণ্ষল নহে। 

এ সকল স্থলে হয় ত প্রাকৃতিক নির্বা- 


* 037051000, 10081750912]8 2:00 898. 71701710179 (4১00100129), 5979 
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485011889৫০, 


৮ 0) 


চনে বাণৌ জ্ছল্য উপাজ্জিত হইয়াছে; 
হয় ত জীবনসংগ্রামে বর্ণদীপ্তি তাহাদের 
রক্ষার উপায়ীভূত--হয় ত এতদৃদ্ধারা 
তাহারা শক্রর লক্ষ্য অতিক্রম করিতে 
সক্ষম হয়। এইরূপ প্রারুতিক নির্ববা- 
চনে যে অনেক গুণ উপার্জিত হইয়াছে, 
তাহার প্রমাণও দেওয়া যায়। ওয়ালেশ* 
সাহেব বলেন, যে এশ্রীন্ম প্রধান দেশে, 
যেখানে অরণ্যানী কখনই পত্রবিরহিত 
হয় না, যেখানে বৃক্ষ সকল চিরশ্যাম- 
শোভায় পরিশোভিত, সেখানে বসং- 
খাক শ্রেনীর পক্ষী দেখ! যায়, তাহাদের 
একমাত্র বর্ণ শ্যাম |” সুতরাং যখন 
তাহারা বৃক্ষে থাকে,তখন তাহাদের শ্যাম- 
বর্ণ পাদপের শ্যামলতার মধ নিমজ্জিত 
থাকে__শক্রকর্তক তাহারা সহজে দৃষ্ট 
হয় না। বৃদ্ষাশ্রয়ী পক্ষিগণের শ্যামবর্ণ 
বোধ হয় এইপ্রকাবে লব্ধ । আবার যে 
সকল পক্ষী ভূম্যাশ্ররী তাহারা মৃত্তিকার 
বণ প্রাপ্ত হয়-_ঘেমন চাতক প্রভৃতি 11 
টিসটাম সাহেব বলেন যে, সাহারা 
মরুভূমে্ অধিকাংশ অধিবাসী জীব 
জন্তর বর্ণ 'বালুকার ন্যায়। কোথাও 
কোথাও প্রকলতিক নির্ববাচন এবং যৌন- 
নির্বাচন উভয়ের কার্য। একত্র দেখা 
যায়। সাহার! প্রদেশে এন্প কত্তক- 
গুলি পক্ষী আছে যাহাদের মস্তক এবং 
গাত্র বানুকার ন্যায় বর্ণপ্রাপ্ত? কিন্ত 





মীনব শ যৌননির্বাচন। 


পাখার নিয়ভাগ অপূর্ববর্ণে রঞ্জিত 
পক্ষ বিস্তার করিয়! যখন তাহার! দেখায় 
তখনই তাহাদের বর্ণ বৈচিত্র দেখা যায় 
-যাহাকে দেখায় সেই দেখে__নতুব। 
দেখা যায় না। এস্তলে ইহাই অন্ু- 
মেয় যে তাহাদের মন্তকের এবং গাজরের 
বর্ণ প্রাকৃতিক নির্বাচন.লন্ধ এবং পক্ষ- 
নিম্নভাগ যৌননির্বাচনে রঞ্জিত। 

অনেকেই বলিবেন যে, বৃক্ষাশ্রয়ীর 
শ্যামবর্ণ, ভূম্যাশ্রয়ীর মৃদর্ণ, মরুভূমবাসী- 
দিগের বালুকাবর্ণ যেন সংরক্ষণের 
উপায়ীভূত বলিয়া প্রাকৃতিক নির্চনের 
দ্বারা সিদ্ধ হঈল, কিন্তু বর্ণের ওজ্জলা 
অথবা বৈচিত্র কিরূপে সংরক্ষণের উ- 
পান হইতে পারে খাহ!র বর্ণ উজ্জল 
সে বরং শক্রকর্তক আরও সহজে উপ- 
লক্ষিত হইবে। স্থৃতরাং লোহিত অথথ! 
তন্রপ নয়নাকর্ষক কোন বর্ণ কখনই 
প্রারুতিক নির্বাচনে সিদ্ধ নহে; অথচ 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক জীব, যাহাদের মধ্যে 
যৌননিব্বাচনের সম্ভাবনা নাই, অতি 
সমুজ্জল বর্ণেপেত। ইহাদের বর্ণদীপ্তি 
কিরূপে। কোথা হইতে আদিল ? 

ইহার গ্রিবিধ ব্যাখ্যা দেওরা যার। 
প্রথম,_হাকেল বলেন যে, কেবল 
জেলি-মত্ত বলিয়া নহে, অনেক ভাস- 
মান মলগ্কা, ক্রুদটেসিয়ান এবং ক্ষুদ্র 
সামুত্রক মংস্য এইরূপ অতি প্রোজ্জল 
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বর্ণশোভিত |. অতএব এমন হই 
পারে গে এই সকলের সাহচর্সে৷ উ্থার! 
বাচিয়া যায়। উজ্জলবর্ণ জীবের নিকটে 
থাকায় ইহাদের ওল্জল্য রক্ষা উপায় 
অরূপ হঈন্ে পারে_-সহজে-এক হইতে 
নাকে চিনিয়া লওয়! যায় না। দ্বি- 
তীয়,_অনেকস্লে উজ্জল বর্ণ আ'ন্াদ- 
কটুতার পরিচায়ক__যাহাদের শর'রের 
বর্ণ দীপ্রিমান, তাহারা আগংদ। | আতএব 
এমনও হইতে পারে যে, এই সকল 
জীবের বর্ণ সমুজ্জল বলিয়া! ইহার! শক্রু 
কর্তক পরিভ্যান্ত তয়। এ উভয় ব্যা- 
খাই প্রারুন্তিক নির্ধাচনের অন্কুল। 
ভুতীয়_হয় ত উহাদের বণেঁজ্জল্য 
ইহাদের শারীরিক গঠনের ফল-_লাভা- 
লাভের সঙ্গে কোন সন্বন্ধ নাই। ডারু- 
ইন সাহেব এই ব্যাখার পক্ষপাতী । 
তিনি বলেন যে, লাভ না থাকিলেও 
শারীরিক আঅশবিশেবের রামায়নিক প্ররূ- 
তির অপরিহার্যা ফলন্বরূপ বণৌজ্জলা 
প্রাপ্ত হওয়া মাইতে পারে। 
মন্ুযাদরেহের শোণিতের নার স্থন্দর বর্ণ 
বোধ তর কিছুরই নাই ; কিন্ত শোণিতের 
বর্ণ লইয়। কোন লানভই নাই_-শরীরের 
রন্তু শ্বেত অপবা পীত হইলেও বোধ হয় 
কিছু ক্ষতি হইত না। হর তকোন 
ননেল প্রি পাঠক বলিয়া বঘিবেন__ 
রক্তের লৌহিত্ো কেন লাভ নাই কে 
বলিল ?_-ইহাত্তে সুন্দরীর গণ্ডের সৌ- 
ন্দর্গা বুদ্ধি করে। তা বটে; স্বীকার 
করি, শোনিহের লৌহিত্য হ্থন্দরীর সু- 


মনে কর, 


দা স্ 


বঙ্গদর্শন । 


| 


ন্দর গণ্ড সুন্দরতর করে; স্বীকার করি, 
তাহ] দেখিয়া উষ্ণশে।ণিত বুঝার হদয়- 
শোণিহ, আলোড়িত হয়+কিন্ধ সুন্দ- 
রীর গণ্ড হুর করিবার জনাই শোঙ্িত 
লোহিত বর্ণ পাইয়াছে, এ কথ! বোধ হয় 
কেহই রলিবে না। এতটা বাড়াবাড়ি 
করিতে বোধ হয় কাহারও মাহম হইবে 
না। ॥ 
এতক্ষণ পাঠক অবশ্য বুঝিয়াছেন যে, 
কোন্‌ কোন্‌ স্্রলে বর্ণ বৈচিত্র যৌননির্বা- 
চনের ফল, কোথায় বা আনা কারণ 
সমুদ্ুত, ইহ স্থির কর! অতি স্থুকঠিন 
ব্যাপার। তবে সাধারণতঃ ইহা বল! যা- 
ইতে পারে যে, সকল জীবের মধ্যে 
জীপুরুষে বর্ণের তারতম্য আছে_্থী 
অপেক্ষা পুরুষ অথবা পুরুষ অপেক্ষা 
স্ত্রীর বর্ণ অধিকতর স্থন্দর, অধিকতর 
বিচিত্র--মথচ উহাদের জীবন প্রণালী- 
তে এমন কিছু পাওয়া যায় নাযে তদ্দার! 
এই পার্থক্যের ব্যাখা হইতে পারে, সে 
স্থলে বর্ণ বৈচিত্র যৌননির্ববাচনের ফল 
বুঝিতে হইবে ইহার উপর যদ্দিস্ত্রী 
পুরুষের কাছে অথবা পুরুষ স্ত্রীর কাছে 
অপরের কাছে এই ঘৌন্দর্যা লইয়া 
ঘট! করিতে দেখা যায়, হাহ। হইলে 
আর সন্দেহ গাকে নাতখন নিশ্চয়ই 
বুঝ। যায় যে, এ বর্ণ বৈচিত্র যৌননির্ব- 
চনেরষ্ট ফল। 

এতক্ণ আমর। যে সকল কগা লইয়া! 
আন্দোলন করিলাম তাহাতে বোধ হয় 
এক প্রকার বুঝা গেল যৌননির্বাচন 


এ )) 


কি-_-উহার কার্ধা কি রূপ_ ইহার ফল 
কিরূপ? এক্ষণে যৌননির্াচনে এবং 
গ্রারুতিক নির্বাচনে একবার তূলন! 
ক্রিক দেখিলে বোধ হয় যৌননির্বাচ- 
নের প্রকৃতি আরও পরিষ্কার রূপে বুঝা 
যাইবে | যদি এ উদ্দেশা সফল হই- 
বার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে এ 
তুলনার' অবতারণ| বোধ, হুয়' অগ্র/স* 
হ্গিক বলিয়। বোধ হইবে না। 


প্রাকৃতিক নির্বাচনের কার্যাগ্রণালী, 


যেব্ূপ কঠোর, যৌননির্ধাচনের তেমন 
নহে। জীবন এবং মুত্যু লইয়া প্রাক্- 
তিক নির্ব্বাচনের বাধসায়। যৌননির্ধ্বা 
চনের কার্ধ্যেও কোথাও কোথাও মুত 


সংঘটিত হয়__সময়ে সময়ে পুরুষদিগের 


মধো স্ত্রী লইয়া এমন ঘোরতর যুদ্ধ হয়; 
যে এক জন না মরিলে' আর তাহার 
অবসান হয় না। কিন্ত প্রায়ই এতদূর 
গড়ায় না । অধিকাংশ স্থলেই এই পর্ধীস্ত 
হয় যে, পরাজিত পুরুষে হয় তত জ্্রীলাভ 
করিতে পারে নাহয় ত অপেক্ষাকৃত 
ছুর্বল পুকুর স্ত্রী বিলম্বে প্রাপ্ত হয়__ 
তজ্জাতীয় জীব যদ্দি বুবিবাহপবায়ণ 
হয়, তাহা হইলে হয়ত অল্পসংখাক স্ত্রী 
প্রাপ্থ হয়। নুতরাং তাহারা বধিক- 
সংখাক এবং বলবান্‌ অপতা রাখিয়। 
যাইতে পারে নাহ ত অপত্যুই রা- 
খিয়। যাইতে পারে ন|। 

অবস্থ! অপরিবর্তিত থাকিলে, প্রাক, 
তিক নির্বাচন নির্দিষ্ট প্ররুতি পরিব- 
্ভনের সীমা আছে। একট। দৃষ্টান্ত ণ- 


মানব ও যৌননির্বধাচন 1. 


7৪৪৩, 


ইয়া দেখা যাঁউক | পুর্কেই বলা গি- 
য়াছে যে, গ্রারুত্তিক [নর্ধাচনে বুক্ষা- 
শ্রী পক্ষেগণ শদামবর্ণ প্রাপ্ত হয়। সে 
শামবর্ণের সীমা আছে-বৃক্ষপতের যে 
শ্যামবর্ণ সেই শ্ামবর্ণ প্রাপু হইলেই 
বর্ণ পরিবর্ভানের মীম] হইয়া! গেল, কেন 
না তদপেক্ষা গভীরতর শ্যামবর্ণ রশ্চার 
উপায় না হুইয়! বরং ধ্বংসের কারণ 
হুঈবে__শক্রগণ-সঙ্গজে চিনিতে পারিবে 
শরীরের শাম আর" বৃক্ষশাষে ঢাকিবে 
না. যৌননির্ধাচনসম্পাদিন্ত পরিব. 
তঁনের এ রূপ সীমা নাই-_বাক্তিগত 
পার্থকা খাকিবেই থাকিবে; ম্ুতরাং 
নির্বাচন প্রক্রিয। সমান চলিবে । তবে, 
কোন গুণ কতদূর পুষ্ট হইবে তাহা অ- 
বশা প্রারুতিক নির্বাচনের দ্ব'র! প্লিরী- 
কৃত হইবে। গুণের সমধিক 
পুষ্টি যদি, ক্ষতিজনক এবং বিপদদন্কুল 
হয়, তাই। হইলে যাহাতে ক্ষতি হইতে 
পারেঅবশ্য তত পুষ্ট হইবে ন]। 


তত্তং 


কিন্তু 
কোন কোন স্থলে এতদ্বৈপরীতাও দেখা 
যায়, অর্থাৎ যৌননির্বাচনে অঙ্গবিশে- 
বের এরূপ পরিণতি হয় যে তাহা কিয়ৎ- 
পরিমাণে ক্ষতিজনক। ইহার দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ কোন কোন শ্রেণীর মুগের শূঙ্গ- 
পরিণতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
ইহাদের শুঙ্গ এত বড় হইয়! উঠিয়াছে 
যে তদ্দধারা ক্ষতির সম্ভাবনা__শক্র- 
হস্ত হইতে পলায়নের অন্তরায় হইয়া 
উঠে। মন্গুযাদেহের লোমহানি ইহার, 
আনান্তর দৃষ্টান্ত । শীতগ্রধান দেশের ত 


8৪৪ 


কগাই নাই, শ্রীক্ষপ্রধান দেশেও লোম- 


. হানি ক্ষত্বিজবনক, কেনন। ইহাতে শরীরে 


অধিকতর হৃর্ষ্যোস্তাপ লাগে ।; অথচ 
যৌননির্বাচনে এই শ্ষতিজনক পরিণতি, 
ঘটিক্াছে। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হই- 
তেছে যে প্রতিদন্দ্রী পরাজয় অথবা. স্ত্রী 
চিন্তাকর্ষণ করিতে পারে, বলিয়া? পুরু- 


 বঙ্গদরবন। 


(ষ] 
যের যে লাভ, অবস্থার উপযোগিত! 
নিবন্ধন লাভের অপেক্ষ। তাহা অধিক । 

এরারে কমর! যৌননির্বাচন কি, 
ইহাই বুঝাইব্যর চেষ্টা করিলাম । আগাঁ 
মীতে মন্ধুযা সমাজে ঘৌননির্ব্বাচনের 
কার্ধা কি প্রকার, : তাহার. সমালোচন! 
করা যাইবে ॥ : 


ওত ি৯শশশ 


মণিপুরের বিবরণ ৷ 
প্রথম প্রস্তাব । 
মণিপুরীয়গণ আর্ধা কি না? 


ভীম্ম পর্ধবারন্তে লিখিত আছে যে 
যহারাজ ধূতরাস্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 
গে সঞ্জয়, যে ভারতবর্ষে এই সমস্ত 
সৈন্য একত্র হইয়াছে,আমার পুত ছূর্য্ো- 
ধন ও পাওুপুভ্রগণ ঘাহা গ্রহণে একাস্ত 
লোলুপ হইয়াছে এবং যাহাতে আমার 
অস্তঃকরণ একবারে নিমগ্ন হইয়াছে, 
তুমি আমার নিকট, সেই ভারতবর্ষের 
বিষয় সবিস্তারে বর্ণন কর |” তৎপরে 
অঞ্জর ভারতবর্ষের বিবরণ বূলিতে আরন্তু 
করিলেন । 

সঞ্জর প্রথমে সাতটা প্রধান পর্বতের 
উল্লেখ করিয়া! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্কতগুলির 
জন্য এক “' প্রৃতি'” শব্ষে শেষ করি- 
লেন। পরে ১৬৯টা নদ নদীর নাম 


-উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ বলিলেন, “ইহা! 


ভির মহস্ং নদী অপ্রকাশিত আছে। 


তৎপরে জনপদ গুলির নাম উল্লেখ 
করিতে লাগিলেন । বিন্ধাপর্বতের উত্তর. 
দিকে ন্যনাধিক ১৫০, ও দক্ষিণাপথে 
৬৯টা জনপদের নাম করিলেন । কিন্ধু 
ইহার এক স্থানেও মণিপুরের নাম নাই । 
মহর্ষি কষ্ণদ্বৈপায়ন যে ভ্রমক্রমে একটি 
প্রধান আর্ধ্যরাজোর উল্লেগ করেন নাই, 
ইহা কোন মতেই সম্ভবপর নহে। 

আদি ও অশ্বমেদ পর্ধে মণিপুরের 
যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে ইহাকে 
তদানীন্তন একটি পরাক্রান্ত আধ্যরাজা 
বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। 
ভীম্মপর্ধর ইহার নাম উল্লেগ না থাকাতে 
মণিপুর “একটি মার্ধ্যরাজা কি না আমা- 
দের সন্দেহ হইতেছে। 

কোন ইংরেি লেখক বলেন, মহাভা- 
রতে মণপুরের যেবপ বর্ণন। দৃষ্ট হইতেছে, 


দু ।) 


তৎসমুদায়ই  অদাধারণ কননাশক্তির 
পরিচায়ক মাত । আমরা ঘনটাচক্রে, 
বাধ্য হইয়! মহাভারতের মত উপেক্ষ! 
করিয়া সাহেবের মত. পোষণ করিতে 
চলিলাম, ইহ! ধামান্য ক্ষোভের বিষয়, 
নহে।  ছইলার সাহেব মণিপুরের, 
ভূতপুর্ পলিটিকাল এজজেণ্টের রিপো- 
টের উপর নির্ভর করিয়া মহাভা- 
রতের এ সকল অংশ অলীক বলিয়! 
: প্রমাণিত করিয়াছেন । কিন্তু আর! দুঢ় 
প্রতায়োপযোগী চাক্ষুষ ও. অবস্থাঘটত 
প্রমাণ না পাইলে কখনই হুইলার 
সাহেবের মত সমর্থন করিতাম না। 
আমাদের বিবেচনায় মণিপুর প্রাচীন 
অসভ্যদিগের আবাসভূমি। মণিপুরের। 
রাজবংশও অনাধ্যব্শদস্তৃত। তবে এই 
রূপ উল্লেখের কারণ কি? আদিপর্কে 


অর্জ,নবনবাসে মণিপুরের নাম প্রথম. 


দৃষ্ট হয়। আমাদের বোধ হয়, অর্জ- 
নের প্রথম দ্বাদশ বৎসর বনবাস স- 
সূর্ণ কল্পনামূলক॥ কেবল অক্তিম 
ভ্রাতভাব কিন্ধূপ তাহা দেখাইবার 
জনা এই অধ্যায়ের স্থষ্টি। মহ্র্ষি কৃষ্ণ- 
দ্বৈপায়ন « ভারত + রচনা! করেন । 
বৈশম্পার়ন জনমেভয়কে তাহা শ্রবণ 


ষণিপুরের বিবরণ, ) 


5৪. 


করাইয়াছিলেন।, লোমহর্ষণন্থৃত যৌতি, 
নৈমিষারণ্যে যজ্জঞীক্ষিত মুনিগণের নি- 
কট যেই ভারত উপাখ্যান বলিয়াডি- 
লেন ॥ সাধারণে একট প্রবাদ, অবগত 
আছেন,, “তিন নকলে আফল খাস্ত 1,» 
মহাভারত সম্বন্ধেও যে তদ্রপ কিছু না! 
হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। আবাৰ 
পরবর্তী পঞ্িতযণগ্ুলীও যে মধ্যে মধ, 
তন্মধ্যে স্বরচিত ক্লেকের সমাবেশ করেন 
নাই তাহাও নহে। পুরাণ গুলির বিষয় 
আলোচনা করিজে আমাদের এই সকল, 
যুক্তি অবর্ধগ্য বোধ, হয় না । আমাদের, 
মতে মণিপুরের বিবরণাংশটি এইরূপে: 
ভারতে স্থানলাভ করিয়াছে । 

আদৌ মবিপুরীয়দিগ্রের মুখারুতি 
দর্শন করিলে, ইহাদ্দিগকে কোন মতেই 
আর্ধাজাতি বলিয়া! বোধ হয় না। 

দ্বিতীয়তঃ ইহাদের ভাষায় সংস্কৃতের 
বিন্দুমান্রও অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না$। 

তৃতীরতঃ, মণিপুরীয়দিগের আচার 
ব্যবহার ।খা 

চতুর্থতঃ মণিপুরীয় জাতি। আমর! 
যতদুর নির্ণয় করিতে পারিয়াছি, তদ্দার! 
উপলব্ধি হইতেছে যে মণিপুরে তিনটি 





শ্রেণীই প্রধান ।  ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রির ও 


ঈ 1) 001190105 8.০০08106 01 মিনিলা 
+ হুইলার সাহেব এই সন্বদ্ধে অনেকগুলি বুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন | 
$ মণিপুরীয়: ভাষায় শতভীগে একভাগ মাত্র বাঙ্গালা ভাষা পাওয়া! যায় 


বলির়। কেহ কেহ অনুমান কৰেন। 


(১০০ 99৮0. 13008] 45585991915 ৮০1 ৮1) এ পন্বদ্ধে আমাদের বিস্তারিত 


বক্তব্য প্রস্তাবান্তরে প্রকাশ হইবে। 


খা ইহাও প্রস্তাবান্তরে লেখা যইবে। 


কায়স্থ॥ এতদ্ব্যতীত আর যে কয়েকটা 
নীচদাসশ্রেণী আছে তাহারা সকলেই 
মণিপুরের পার্শস্থ অনানা পার্ব-তাজাতি। 
তাহার প্রথম উদাহরণ “কালাছ।”। 
উহারা অর্ধ প্রগমে কাছার বা হেরম্ক 
রাজোর অধিবাসী ভিল॥ কাছারের যে 
সকল অংশ মণিপুরপতি কর্তৃক বিজিত 
হইয়াছে মেই অংশই তাহাদের প্রধান 
বাসস্থান । এভদ্বাতীত আর একটি প্র- 
বাদ আছে, মণিপুরপতি কাছার বিজয়, 
করিয়া যে সকল লোককে বন্দী করিয়া! 
আনেন তাহাদিগকেও “'কালাছা” শ্রে- 
শীভূক্ত করা হইয়াছে । ইহার! সাধার- 
ণতঃ দাসরূপে পরিগণিত হয়। 

যে তিনটি প্রধান শ্রেণীর উল্লেখ করা, 
গেল, তন্মধো ক্ষত্রিয়গণই মণিপুরের 


বঙ্গদর্শন । 


(মাঘ & 
হইতে তথায় গগন করিয়! উপনিবেশ 
স্তাপন করিয়াছেন । পাঠকবর্গ অবশ্য 
বাঙ্গ'লির উপনিবেশের কগা শ্রবণ করিয়া 
জ্বী হইবেন। ! কিন্ত দুঃখের বিষয় 
এই, তাহাধা সপরিবারে ভথার গমন 
করেন নাই ।. কোন কাঁধ্য উপলক্ষে 
মণিপুরে গিয়া তাত্রতা কোন ক্ষত্রিয়ক- 
ন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হয়া 
তাহার পাণিগ্রহণ করিয়ঃছেন। প্রণ- 
গ্লিনীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়! জন্মসুমির মমতা: 
এ্বরাক” নদীর জলে বিসঙ্জ্বন করিয়া- 
ছেন । এ কারণেই মণিপুরে “ব্রাহ্মণ” 
ও.“কায়স্ত” জাতির উৎপত্তি ।, তাহ।- 
দের সন্তান সন্ততি, “বন্দ্যোপাধ্যায়” 
“মুখোপাধায়” এ চক্রবর্তী” « ঘোষ” 
এবন্থু” পদন্ত'” প্রভৃতি উপাধ দ্বার! 


আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্ত বাঁ 
গালে বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত হন।* 


প্রক্কত প্রাীন অধিবাসী । ব্রাঙ্গণ ও, 
কায়স্থগণ অনেক দিন পরে বঙ্গদেশ 


* জেলা ত্রিপুরার অন্তঃপাতী,কলুষ*পুর ও মাইজথাড়ের ঘোষ বংশের “ বংশ।- 
বলিতে” দুষ্ট হইতেছে, পদ্মলোচন রায় উজিরের তিন পুক্রছিল। ভোষ্ঠ কবি. 
বললভ পিতৃশদ্দ “উলিরি'” (ত্রিপুবেশ্বরের প্রধান সচিব) লাভ করেন। দ্বিতীর 
কবিরত্ব ত্রিপুরার স্থবা (সৈন্যাধ।্) হন। ভূতীর পুত কবিচন্ত্র বিপুরার অনার 
সেনাপতি ছিলেন। কবিচন্ত্র যুদ্ধ সন্বন্ধীয় কার্ধো মণিপুরে গমন করিয়া তত্রতা 
কোন ক্ষত্রিয় বালিকার প্রণয়ে দুগ্ধ হইর1, মণিপুরে দক্ষিণরাড়ীয় মৌকালীন ঘোম 

ংশ স্থষ্টি করিয়াছেন তাহার জোন্ঠ ভ্রাতৃদ্ধয়ের অধন্তন শন ও একাদশ 
পুরুষ এইক্ষণও. জীবিত আছে। সময় নিণর করিবার জনা, আধুনিক উতিহ।সিক- 
গণ প্রতি পুরুষে গড়ে ১৬ হইতে ২৩ বৎসর ধরিরা থাকেন। এস্থলে আমরাও 
কবিচন্দ্রের মণিপুর গমন সময় অবধারিত করিবার জনা দশ পুরুষে (১৬ বৎসর 
হিসাবে) ১৬* বৎসর নির্ণয় করিতে পারি প্রক্কত পক্ষেও স্রীষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীর 
পুর্বে যে মণিপুরে হিন্দুপশ্ম প্রবেশ করিয়াছিল এমত বেধ হয় না॥। মণিপুরের 
বর্তমান পলিটিকাল এজেন্ট ডেমেপ্ট (1)80070) ষহেব মণিপুরে হিন্দৃধর্শ প্রবেশের 
সনর খুঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ অবধারিত করিয়াছেন । (৪৪০ এশা, 
13900৫8৭14১, 8০91010৮০11]. 1১47৮ 1) ছুইলার সাহেবও এন্সপই লিখি- 


1১২৮৪) 


৬ 
মনিপুরীয় ব্রাঙ্গণগণ অদযাপি ইচ্ছ|. ক- 


রিলে ক্ষত্রিয়কনা। বিবাহ করিতে পা- 
রেন। কিন্তু স্বীয় সহধন্দিণীর পাকান্ন 
ভোজন করেন -ন1। তদ্গর্ভ্ সন্তান 
গুলি সম্পূর্ণরূপে ব্রাঙ্মণত্ব লাভ করিয়া 
থাকে। তাহাদের পাকান্ন পিতা। কিন্বা 
ভান্য কোন ব্রাঙ্গণের ভোজন করিতে 
নিষেধ নাই। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ছুটি 
শ্রেণী আছে, যথা “আরিবম"ও ““আ- 
নৌবম ।” 

“আরিবম” অর্থাৎ “পূর্বাগত” অর্থাৎ 
যাহারা, বহুকাল পুর্বে মণিপুরে গমন 
করিরাছেন,“আনৌবম”' অর্থে“নবাগত"? 
অর্থাৎ যাহার! অগ্নকাল মাত্র মণিপুরে 
উপস্থিত হইয়াছে । নবাগত যে সকল 
ব্রাহ্মণের সহিত আমাদের ভালাপ হুই- 
য়াছে, তাহারা সকলেই স্বীকার করিয়া- 
ছেন, কাহারও পিতা বা পিতামহ বঙ্গ- 
দেশ পরিতাগ করিয়া মণিপুরে বাদ 
করিয়াছেন; যদিও মেই প্রাচীন বাঙ্গালি 
ব্রাহ্ষণ ও কায়স্থদিগের সন্তান সন্ততিগণ 
মণিপুরের ভাষ! ব্যতীত বাঙ্গাল! ভাষা! 
জানেন না, তথ|পি কোন কোন শব্দ 
দ্বারা তাহাদিগকে গ্রক্কৃত মণিপুরিয়! 
অর্থাৎ ক্ষত্রিযগণ হইতে পৃথক কর! 
যাইতে পারে। ক্ষত্রি়গণ পিতাকে 
“পাবা” বলিয়। সম্বোধন করে। কিন্তু 
ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি ““বাবা”” শব্বটী বিস্বৃত 
য়াছেন। 





মণিপুরের বিবরণ । 


৪৪৭ 


হইতে গারেন নাই। মেই রূপ ক্ষত্রিয়গণ 
জোট্ঠ ভ্রাতাকে « তাদ” বলে, কিন্ধু 
ব্রা্মণগণ মেকঈ অতি আদরের “দাদ” 
শব্দটা অদ্দাপি স্মরণ বাখিয়াছেন। এইবূপ 
ভুরি ভুরি দৃষ্টান্তের উল্লেখ কর! যাইতে 
পারে। 

কায়স্থগণ «* লাইরিএংবম"* নামে 
পরিচিত । 4 লাইরিক” অর্থ পুস্তক, 
“এংব” অর্থ দেখা । মণিপুরীয় ভাষার 
এই ছুইটা শব্দ যোগ. করিয়! “ লাইরি- 
এংবম" হইয়াছে । ইহার নৌগিক অর্থ 
“যে জাতি পুস্তক দেখে,”আর একটি বিম্ম- 
য়ের বিবয় আমরা বিশেষরূপে পর্স্যবেক্ষণ 
করিয়। দেখিয়াছি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ 
এই তিন শ্রেণীর ৩ জন মণিপুরীয় এক- 
বারে বাঙ্গ(ল। ভাষ। শিক্ষ! করিতে আরম্ভ 
করিলে, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ যত অবিলম্বে 
বলিতে শিখে, একজন ক্ষত্রয় তত শীপ্র 
পারে না। এমন কি ক্ষত্রিয়েরা কখনই » 
তাহাদিগের ন্যায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে 
পারে না। 

আমাদের বিশ্বাস যাহারা আপনাদি- 
গকে ক্ষত্রয় বলির়৷ পরিচয় দেয়, তাহা- 
রাই মণিপুরের প্রাচীন প্রকৃত অধিবাসী । 
তাহারা যদিও এখন ক্ষত্রিয় বলিয়া! আত্ম- 
পরিচয় দিতেছে তথাপি তাহাদিগকে 
অনার্ধ্য বলিয়। বোধ হয়। প্রাচীনকালে 
কেবল ক্ষত্রিয়গণই যে মণিপুরে বান 
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করিতে গিয়াছিলেন ইহা বিশ্াসযোগা 
তইঈতে পাবে নাও কারণ তাহাদের মহিত 
আর যে ছুটা মিশ্র” আর্দ্যজাতির উদ্লেখ 
. করিলাম তাহার! খে অল্প কাল হুইল 
তথায় গিয়াছেন তাহা কেহই বোধ হয় 
অঙ্গীকার করিবেন না।. হুইলার সাহেব 
অণিপুরীরদ্দিগকে নাগ 'নামক অসভ্য 

ংশ হইতে সমুৎপন্ন লিখিয়াছেন। 

বোধ হয় পাঠকগণ অনবগত নহেন 
যে অদ্যাপি মণিপুরের পার্খে « নাগ! 
পর্বত” আছে। এ স্থানেই নাগান্িগের 
বাদ। বোধ হয় এই নাগাগণই প্রাচীন 
আর্য খষিগণকর্তৃক “নাগ” বলিয়া! লিখি- 
ত হইয়াছে । : মনিপুরের বর্তমান রাজ- 
বংশজগণ আপনাদিগকে নাগ্রকুলে উৎপন্ন 
বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। মণি- 
পুরের রাজমিংহাসনের নিয়ে একটি সর্প 
বাস করিতেছে বলিয়া অন্যাপি প্রবাদ 
আছে। সেই সর্পের নাম “পাখংবা |” 
পাখংবা রাজবংশের পূর্বপুরুষ অথচ 
কুলদেবতা৷ বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

মণিপুরীয়গণ এইরূপ অনার্ধ্য বংশোদ্ভব 
হইয়া কিরূপে হিন্দুসমাজভুক্ত হইল, 
বিবেচনা করিতে গেলে আমাদের পতিত- 
পাবন বৈষ্ণব প্রভূদ্দগকে মনে পড়ে। 


বঙগদশন। 


(মাঘ | 
৫ 
ধাহাবা ব্রাঙ্গণ হইতে চণ্ডাল পধ্যস্ত 
সকলকেই “হরি"হরি” বলাইয়৷ উদ্ধার 
করিতেছেন, মণিপুরীয়গণ তাহাদের 
দ্বারাই হিন্দৃত্র প্রাপ্ত হইয়াছে । ১৭৫ 
বৎসরের অধিক অতীন্ত হয় নাই, তা- 
হারা অন্যান্য পর্বভাজাতিদিগের ন্যায় 
কদর্য আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করি- 
য়াছে। ইহ'র রে যে তাহারা মহিষ, 
বরাহ, কুকুট প্রভৃতির মাংস ভোজন 
করিত তাহা তাহারা প্রকারান্তরে স্বীকার 
করিয়। থাকে । কিন্ত বর্তমান সময়ে 
মণিপুরীরগণ এনদূর গোড়া বৈষ্ণব যে 
পাঠার নাম উল্লেখ করিতে হইলে 
“বাঙগ।লির তরকারি” বলে। 
মণিপুরপতি রাজ। চিংতোমখোম্বারাঁ 
রাজত্ব সময়ে, শ্রীহট্টবাসী জনৈক অধি- 
কারী মণিপুরে উপস্থিত হইয়া, চৈতন্তের 
প্রেমতরঙ্গে “মণিপুর” ভাসাইয়। দিলেন। 
রাজা প্রজ। সকলেই কুষ্খমন্ত্রে দীক্ষিত 
ও যভ্ঞোপবীত ধারণ করিয়! ক্ষত্রিয় 
বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন । সেই 
সময় হইতেই মণিপুরীয়গণ রাসক্রীড়ায় 
উন্মন্ত হইয়া উঠিল। ভাগাচন্ত্র (এই 
রাজা) অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মণি- 
পুর সিংহাসনে অধিরঢ় ছিলেন। 








* মণিপুরীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ “মিতাই” বলির পরিচিত । “মিতাই” 
অর্থ মিশ্রজাতি। অধুনা ক্ষত্রিয়গ্রণও আগপনাদিগকে “মিতাই' বলিয়। পরিচয় 


দিয়া থাকেন । 


+চিংতোম খোস্বার সময় হইতেই মনিপুরপতিদিগের হিন্দুনাম দৃষ্ট হয়। 
-এই নুপতির “ভাগাচন্দ্র” “কর্তা” প্রভৃতি কতকগুলি নাম ছিল। এচিসন ষাহেব 


ইহাকে “ভরতসাহি” লিখিয়াছেন । 
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৬ 
ডেমেপ্ট সাহেবের মচ্চে এই ঘটন।টি 
আরও কিছু পূর্বে হঈরাছিল। তিনি 
ঘলেন_ “ চারাইরংবার”* রাঁজাশাসন 
সময়ে অনিপুরে হিন্দুপর্্ম প্রচার হয়। 
আমরা শ্বীকার*করি চারাইরংবার রাজন্ধ 
সময়েই হিন্দুধর্শোর নির্্ল 'আলাক মণি- 
পুরে গ্রথম দৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্ক সণি- 
পুররাজকুলতিলক ভাগাচন্দরের রাদত্ব- 
কালেই তাহা সংশোধিত হই পুর্ণাবয়ব 
প্রা হইয়াছে। 
মণিপুরের প্রাচীন ভধিবাসী অর্থৎ 
ক্ষত্রয়গণ তাহাদের পুর্ণ সভা সময়ের 
দেবতা “পাখংব1” “লেইন” প্রভৃতির 
অ্চন! পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। 
কিন্তু ব্রাঙ্গণ্গণ এই সকল দবতার উপা- 
সন| করে না। বরং প্রক!শারূণে ঘৃণ! 
করে । তাহার! কেবল রাধ রুষেের উপা- 
সনানিরত। 
অধিকারী মহাভার খুলিয়া! মণিপুরে- 
শ্বরকে বুঝাইর! দিলেন,_যে স্ঠাহার| 
চন্দ্রবংখোদ্তব ক্ষত্রিয়। 
আচারত্রষ্ট হইয়াছিলেন । উপদেশ দ্বারা 
অসভ্যদিগকে যত সহজে ধর্মাস্তরে আ- 
নিতে পারা যায়, সভাদিগকে আন! 


কেবল এতকাল 


মণিপুরের বিবরণ । 


ততদূর সহজ নহে। তাঁহার উদাহরণ - 


“ সাগতাল”। একদিকে আম।দিগের 
ভট্টাচার্ধা মহাশরগণ কালীপৃজ! ও চত্তী- 
পাঠের উপলক্ষ কবিয়া সাঁওতালদিগের 
অর্থশোষণ করিতেছেন)অপরদ্িকে পাদর- 
মহাশয়গণ ট।নিতেছেন। 

মণিপুরপতি ক্ষত্রিয় হইলেন। স্বজাতীয় 
প্রজাব্গকে ভিন্ন রাখিতে পারিলেন না। 
দেশশুদ্ধ লোক পবিত্র হইয়! গেল । 

বাঙ্গলাদেশে যত প্রকার পার্ধতাজাতি 
আছে মণিপুরীয়গণ তন্মধো সর্বাপেক্ষা 
সুশ্রী ।1 প্রায় সকলেই উজ্জল গৌরবর্ণ। 
মণিপুরীয় মহিলাগ্রণ যথন পুষ্পাভরণে 
সজ্জত হন, তখন আমাদের খষিগণের 
বর্ণিত গন্ধবর্বকূমারী বলিয়া ভ্রম জন্মে। 
বোধ হয় তাহাদের দূপবাশিই মণিপুরে 
ত্রাঙ্গণ ও কায়স্ত বংশ স্থষ্টির গ্রধান 
কারণ। এইরূপে বাঙ্গালিবংশ বুদ্ধ 
হওয়। আমাদের বাঞ্ধনীদ্ব। কিন্ধ পরম্পর 
ধর্মুবিদ্েন জন্মান নিতান্ব ঢুঃখের কারণ । 
মণিপুরীরগণ একজন টৈষর দর্শন করি- 
লে অনায়ামে তাহ!র চরণামুত গ্রহণ 
করে। কিন্ত শক্ত ব্রাহ্গণকে ও তাহাদের 
বাসভবনে প্রবেশ করিতে দেয় না। 
“পাঠাখোর” বলির। ঘ্বণ। করে।? 

শ্রীৈলাপচন্দ্র সিংহ। 





* চারাইরংবা ভাগ'চাক্ররের পিতামহ । টারাইরংণ৷ ১৭১৪ খুঃঅন্দে পরলোক 


গমন করেন। 


+ মণিপুরীয়দিগের প্খারুতিতে ইগাদ্দিগকে *ইউপুচায়নিদ” বলিয়া পরিচয় 
দিতেছে ॥ কিন্তু চীনাগণ আগ্ছেক্সা ইহারা সুত্রী। ইহাদের নাস। ও চক্ষ যদিও 
আমাদের ন্যায় উন্নত ও বিস্তু ত নহে । তথাপি চানাদিগের ন্যায় কদর্যা নহে। 

ক গোস্বামী মহাশয়দিগের দ্বরাও যে মণিপুরীয়দিগের অনিষ্ট না হইয়াছে 
ইহ! কেহই মুক্তক্ঠে বলিতে সক্ষম নহেন। গোপীভাবে উপাসন। করিয়া, ভাহা- 
দের শারীরিক ও মানপিক বীর্ঘ/বন্তার ক্রনশঃই লাঘব দে। যাইতেছে। 


গ 


৪৪৯ 


৪৫৭. 


বঙ্গদর্শন । 


€মাঘ। 


বুতর মংহার | 


বঙ্গদর্শনে এই কাবোর প্রগম খণ্ড 
সমালোচিত হইয়াছিল, পাঠকদ্িগের 
স্মরণ থাকিতে পারে । এক্ষণে দ্বিতীর 
খণ্ডের সমাপোচনায় আমরা প্রবৃত্ত 
হইব 

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে 
গ্রথনখণ্ডের শেষে, দানবপত্রী উীন্দ্রি লা- 
কৃত শরীর অপমানে শিবের ক্রোধাগ্রি 
প্রচ্ছবলিত হইয়াছিল। প্রথমখণ্ডের 
আরস্ভে দ্বাদশঘর্গে সেই ক্রোধাগ্রিশিখা 
দেখিরা, বুত্রাস্থর স্তস্তিত, ভীত। শূল 
হস্তে দৈতাপতি একাকী দীড়ায়েঃ 
ভূধর-আঙ্গেতে স্বীয় অঙ্গ হেলাইরা, 
একদুদ্টি শূনাদেশে কটাক্ষ হানিছে__ 
যেখানে শিবের ক্রোধ-চিহ্ন দেগা দিল। 

বুত্র, শিবের ক্রোধচিহ্ন দেখিয়া আপ- 
নার অগঙ্গল আশঙ্কা করিতে করিতে, 
মহিবীর নিকট গিয়া! উপস্থিত হইলেন। 
অভি প্রায় শচীকে মুক্ত করিয়া শিব 
কিন্তু এন্দ্রনার সখ, 
প্রলয়ের 


গ্রাসনন করেন। 
শভী তাহার. সেবা করিবে। 
ঝড় বুষ্টি গিটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের আব- 
ঘার মিটে না। রন্দ্রলা, লেডি মাক- 
বেখের গত স্বংনীর আশঙ্কা, মুখ ঝামটার 
উড়াইয়৷ দ্রিলেন। বৃত্র দেখাইয়া দ্বি- 
লেন, 


চেয়ে দেখ মন্তবীক্ষে সে বহ্ির রেখ! , 
এখনও ভাতিছে মুছু স্ুমের উপরে দ্বীপ্ত 

! প ] 
অন্ধকার বথা ! 


ধত্দ্িলা কথ! উড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 
« ও কোন গ্রহে গ্রহে কি নক্গত্রে নক্ষত্রে 
সংঘর্ষণ হইয়া অগ্নযৎপাত হইয়াছে। 
অথব1 দেবতার মায়া 1” 


আমি যদি দৈত্যপতি তোমার আসনে 
হতেম,দেখিতে তবে আমার কি পণ !__ 
ভগ্ন, চিন্তা, দ্বিধা, দয়া, আমার হৃদয়ে 
স্থান না পাইত পণ অসিদ্ধ থাকিতে !. 


বৃত্রের প্রতিজ্ঞাত সমস্ত দেবসেনা- 
পতির বন্ধন এন্দ্রিলা ম্মরণ করাইয়! 
দিলেন। বৃত্র বলিলেন, “ভুমি স্ত্রীলোক”! 
ধত্ত্রিলা বড় কোপ করিয়া বৃত্রকে 
গব্রিতলোচনে, গর্বিত বচনে ইন্দ্রজে- 
তাকে ভর্থননা করিল। বৃত্র, ধন্দ্রিলার 
ক্রোধ বড় গ্রাহা ন| করিয়া, রতিকে 
আদেশ করিলেন, যে শচীকে ডাকিয়া 
আন। আমি ত।হার কারাক্লেশ ঘুা- 
ইব। বৃত্র, স্বরং 'প্রথচীরশিরে উঠিয়া 
দেবশিবির দেখিতে লাগিলেন । হেম 
বাবুর একটি মণিনয় বর্ণনা__ 


জলিছে«দবের তন্ গভীর নিশীখে ! 
স্থানে স্থানে রাশি রাশি কোথাও বিরল_- 





* বৃত্রসংহার। কাব্য। দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীহেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যাক্ প্রণীত ॥ 


কলিকাত।। 


৯৭ সংখ্যক ভবানীচরণ দত্তের লেন। 


১২৮৪ মাল। 


১৩ 
১২৮৪1) 

ষ্ঠ 
কোগা অবিরলশ্রেণী-ছু' একটি কোথ।! 
দিগন্ত ব্যাপিয়া শোভা! দেখিতে তেমতি 
হে কাশি, তোমার তটে__লান্ৃবীর জলে 
ভাসে যথা দ্রীপমালা তরঙ্গে নাচিয়া 
কার্তিকের অমাবস্তা উৎদব নিশিতে,__ 
মন্ত যবে কাশীবাপী দের়ালি-উল্লাসে ! 
অথবা দেখতে, আহা» নক্ষত্র যেমন__ 
নক্ষত্র নিশীথ পুষ্প__নীলাম্বর মাঝে 
শোভে যবে অন্ধকারে রজনীরে ঘেরি ! 
দীপ্ত সে আলোকে নান! বর্শা, প্রহরণ, 


খড়গ, অসি, শুল, ভল, নারাচ, পরশু) 
কোদ্ও বিশাল মৃত্তি, গদ| ভয়ঙ্কর, 
জ্যোতির্শয় দীপ্ত তন্থু তুণীর, ফলক, 
তোমর, মার্গণ, ভীম টঙ্গী খরশান। 


কোন খানে স্তপাকারখু্জলিছে তিমিরে 
বিবিধ আস্ত্রের রাশি; কোথাও উঠিছে 
রথের ঘর্থর শব্ধ__নেমি দীপ্রিময় ; 
কোথাও শ্রেণীবদ্ধ রথ, কোথাও মণ্ডলে। 
চে ১ চর 
কত স্থানে স্ত,পাকার মেঘের বরণ 
বিশাল শরীর, মু$, ভুজদণ্ড; উরু, 
রুধিরাক্ত দৈত্যবপুঃ দেখিতে ভীষণ, 
ভয়ঙ্কর-কর্রয়াছে দেবরণস্থল ! 
অয়োদশ.সর্গারস্তে, ইন্দ্র, পৃথিবীতলে 
অবতরণ করিয়! অরণ্যমধো প্রবেশ 
করিলেন।  দ্রবীচির আশ্রমে যাই- 
বেন।  অরথামধ্যে দৈতাভয়ে স্র্গ- 
ছাতা ধদেবকন্যাগণ) পণ্ড ক্ষীর রূপ 
ধারগ করিরা দিনঘপন করতেন 
এখন, রজনীর আশ্রয় পাইয়। স্বশ্ব দেহ- 


বৃত্রসংহার। 


৪৫5. 
ধারণ করিয়! দিব্যাঙ্গন।গণ সেই অটবী 
মধ কেলিরঙ্গ করিতেছিলেন। অল্প 
কথায় এই চিত্রা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্ত 
ঘে পড়িবে সে হজ্জে ভূলিবে না। দেব- 
কন্যাগণ ইন্দ্রকে দধীচির আশ্রমের পথ 
বলিয়! দ্িলেন। লো।কহিতৈষী পরহিত- 
ব্রত, শাস্তিরমনিমগ্ন মহর্ষির আশ্রমাদির 
বর্ণনা বড় যনোহর। বাসব, খধির 
আশ্রমে দেখা দিলেন । খষি, ঈক্ত্রের 
বন্দনা করির] তাহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা 
করিলেন । কিন্তু, ইন্ত্র, খ'ষর প্রাণ- 
ভিক্ষ। চাহিতে আসিরাছেন__কি-প্রকারে 
তাহা বলিবেন ? যুখে বলিতে পারিলেন 
না_নীরব হইয়া দীড়াইয়া রহিলেন। 
তাহার পর যাহ লিখিত হইয়াছে 
তত্সদূশ করুণা ও বীররসপরিপূর্ণ লোম- 
হর্ধণ মহাচিত্র বাঙ্গলাসাহিতো ছুলভি। 
এই সরল, স্ুবাময়, কথাগুলি বিস্তৃত 
হইলেও উদ্ধত না করিয়া থাকিতে," 
পারিলাম না। 

ক্ষণকালে, ধানেতে জানিল! 

অতিথির অভিলাষ; গদ গদ স্বরে 
মহানন্দে তপোধন কহিল তখন, 
“পুরন্দর,শচীকান্ত?__কি সৌভাগা মম, 


জীবন সার্থক আজি-_পবিভ্র আশ্রম ! 
এ জীর্ণ পঞ্জর অস্থি পঞ্চভূতে ছার 

না হ'রে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি! 
হা দেব,এ ভাগ্য মম স্বপ্নের(ও) অতীত! 


এতেক কহিয়া মহা তপোধন ধীরে, 
শুদ্ধচিত্তে পট্টবন্্। উত্তরীয় ধরি॥ 


গায়ত্রী গশ্ীর স্বরে উচ্চারি স্ঘনে,. কহিল! আকুল স্বরে-গুনি খবিকুণ 
আইলা অঙ্গন মাঝে? কৈণা গ্ৰধিষ্ঠান.. হরষ বিষাদে সুগ্ধ_-কহিলা বাসব__ 
স্থনিবিড়, স্শীতল, পন্বশোভিভ,. “সাধু শিররারত্র খষি তৃমিই সান্তিক! : 


শতবাহু বটমুলে। আনি বোগাইলা, 
সাশ্রনেত্র-শিষাবুন্দ, আকুল-হৃদয়, 
যোগাসনপ্গাঙ্গের সলিল সুবাসিভ। 
জালিলা চৌদ্িকে ধৃপ, অপ্তরু, গুগ্গুল, 
সঙ্জরস; সুগন্ধিত কুসুমের স্তর 
চর্চিত চন্দনরসে রাঁখিলা চৌদিকে, 
মুনীন্ত্রে তাপপবৃন্দ মালে সাজ/ইলা । 


তেজঃপুগ্জ তন্থুকান্তি, জ্যোতি স্থৃবিমল 
নিশ্মুল নরনদ্বরে, গণ্ড, ওষ্ঠাধরে | 
স্থললাটে আভা নিরুপম | বিলদ্বিত 
চারুশ্মশ্রু, পুণ্রীক-মাল্য বক্ষঃস্থলে ! 


বদিল! ধীমান্‌-_আহা, ললিত দৃষ্টিতে 
দয়ার্জ হৃদয় যেন প্রবাহে বহিছে ! 
চার্চহু শিষ্যকুল-মুখ, মধুর সন্তাষে, 
কহিলেন, অভ্র মুছায়ে সবার, 


নুধাপূর্ণ বাণী ব্বীবে ধারে ১--“কি কারণ, 
হে বৎস মণ্ডলি, হেন সৌভাগ্য আনার 
কর সবে অশ্রপাত ? এ ভব মণ্ডলে 
পরহিতে প্রাণ দিতে, পার কতজন 1” 


খবিবুন্দে আলিঙ্গন দিয়া এন, বলি 
আশীফিল! শিষ্যগণে ; কহিলা বাসবে__ 
“হে দেবেন্দ্র, কুপা করি অস্তিমে আমার 
কর শুচি বারেক পরশি এ শরীর ।”” 


অগ্রদরি শচীপতি সহন্স-লোচন 
তংপাধন-শিরঃ ম্পূর্শি সৃুকর-কমলে, 


তুমিই বুঝিল। সার জীবের সাধন ! 
তুমিই, সাধিল। ব্রত এ জযতীতলে 
চির মোক্ষকল'প্রদ--নিত্য হিতকর 1৮ 


ক 1 রঙ গা 


বলিয়া রোমাঞ্চ-গনু হইল। বাসব 
নিরখি মুনীন্দ্রমুখে শোভ1 নিরমল ! 


আরম্তিল| তারস্বরে চতুর্বেদ-গান, 
উচ্চে হরিসংকীর্ভন মধুর গম্ভীর, 
বাস্পাকুল শিষ্যবৃন্দ_ধ্যানমগ্র খাবি 
মুদদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে ॥ 
মুনি-শোকে অকম্মাৎ অচল পবন» 
তপনে মুছুল রশ্মি, শ্মিগ্ধ নতস্থল, 
সমূহ অরণ্য ভেদি সৌরভ উচ্ছাস, 
বন লতা-তরুকুল শোকে অবনত ! 
দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল, 
নামিকা নিশ্বাস শূন্য, নিষ্পন্দ ধমনী, 
বাহিরিল ব্রহ্গতেজ ব্রর্থারন্ধ, ফুটি 
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ_ক্ষণে শুন্যে উঠি 
মিশাইল শুনাদেশে ! বাজিল গম্ভীর 
পাঞ্চজনা-__হরিশজা ; শুন্যদেশ বুড়ি 
পু্পাদার বরষিগ মুনিন্দরে আচ্ছাদি !_ 
দবীচ তাজিল] তনু দেবের মঙ্গলে । 
স্থণীত্ুল স্স্থির মাগরবৎ,এই কাব্যাংশ 
মনকে মোহিত করে-__ইহার অতল রস- 
প্রবাহে মন ডুবির যায় । ই 
চতুর্দশসর্গে “ছিত্বমরী” সর্গে ইন্্রাণীর 
বন্দিনী। 


১২৮৪9, 


বৃত্রনংহার । ডি 


ই ৪৫৩ 
-াশোভিছে তেমতি। 2০. ঞ রখ 
চির পরিচিত যত অমর বিভব । না রতি, কহগে দৈতো-_চাহি না উদ্ধার 
শচী পেয়ে পুনরায় অমরার মাঝে সহিব এ কারাবাসে অশেষ যন্ত্রণা, 
আমরা হাসিছে আজি । 


কিন্ত স্বর্গ আজি অন্গুরপীডিত, পরা- 
ধিকৃত দেশ__ 
চিত্তময়ী ইন্দ্রিয়! শচীর হৃদয়ে 
সে পোড়া দহন আজি । 

দেশবৎসলগণকে এই দেশবৎসলার 
রোদন টুকু পড়িতে অনুরোধ করি 
শচী রোদন করিতেছিলেন, এমত সময়ে 
বুত্রপ্রেরিতা রতিঃশচীর নিকটে আসিয়! 
বলিলেন, দৈত্যপতি শচীকে মুক্ত করি- 
বার জন্য ডাকিয়াছেন। শচী কঝির 

অপুর্ব সষ্টি। পঞ্চমসর্গে যখন নিঃসহায়ে 

অরণ্যে, সম্গুখীনইভীবণাস্থুর দেখিয়া 
চগল1, তাহাকে ছগ্ঘবেশদুধরিতে বলি- 
য়াছিল_-শচী তখন বলিয[ছিলেন 


আসিছে দংশিতে ফণী, করুক দংশন। 

নিন্ররূপ, সখি, নাহি ত্যজিব এখন। 
এখনও সেই শচী। রতি মুক্তিস্থচক 

গুভমন্বাদ শুনাইতে আদসিলে, শচী বলি- 

লেন 

€ -_ শুভ সমাচার 

শুনাতে আমায়, যদ্দি শুনাইতে আজ 

তাপিত শচীর নাথ -বাসব আপনি, 

প্রবেশিল! অমরাস্স__স্বহস্তে সোচন 

করিতে ভার্ধ্যার দুঃখ ! কিন্বা পুত্র মম 

জয়ন্ত'জননী-ক্লেশ 'করিয়! নিঃশেষ 

, আমিছে বধিতে কোলে হে অনঙ্গরমে, 





পতিহস্তে বত দিন যুক্তি নহে মম 1” 
এত কহি স্থির নেত্রে শুন্য দেশে চাহি 
উচ্ছাসিলা চিত্তবেগ-_“হে শিবে শৈলজে, 
জীব ছুঃখ বিনাশিনি, শী নিজ।লয়ে 
সেবিবে এন্জিলা-পদ-_দেখিবে তা তুমি” 
নীরবিলা বাসব-বাসনা স্ুরেশ্বরী। 
স্থলপন্ম-তুলা, মরি, উৎফুল্ল বদনে 
শোভ। দিল অপরূপ! গ্রভাতিল যেন 
তাড়িত কিরণ স্থির তুষার রাশিতে 
আভাময়,_আভামর করি দশ দিক্‌ ! 
শিহরিলা অনঙ্গ-মোহিনী হেরি শোভা; 


ভাবি মনে অস্থুরের ক্রোধন মূরতি, 
কাদিয়া চলিলা ধীরে ধ্রন্ত্রলা,আগারে 


পঞ্চদশ সর্গে স্বর্গদ্বারে স্ুুরাস্থুরের যুদ্ধ 
এবং অন্গুরের পরাভব ॥ 
ভব দেখিয়। বৃত্র স্বয়ং দেববিজয়োদেশে 
শিবদত্ত ত্রিখুন পরিত্যাগ করিলেন । 
অবার্থ ভ্রিশূলের ত্রামে সকল দেবগণ! 
নুক্কায়িত হইলেন__ত্রিশূল লক্ষ না পাইর 
বৃত্রের করেই ফিরিয়া! আদিল। এই যুদ্ধ 
বণনায় অনেকটা! মহাভারতি গন্ধ আছে 
_এবং স্থানে স্থানে মহাভারতি অতুযু- 
ক্তিও আছে_-যথা 
পড়ে ভীম জটাস্থুর (সঙ্গে ফিরে য:র 
দ্বিকোটি দানব নিত) 


কিন্ত মধ্যে মধে; কবিত্ব-বুগুমও আছে॥ 
যথা, যেখানে বৃ, 


আস্থরের পরা- * 


8৫6. 


মথিতে লাগিলা বেগে, দেবচসূরাঁশি 
উড়িল অমরতন্ু আচ্ছাদি অথ্থর 
যথা সে কার্পাস রাশি উড়ার ধুনারি 
টক্কারি ধুননবন্ত্র ক্ষিপ্র দণ্ডাঘাতে। 
অথবা যেখানে 
ধাইছে মার্ডগু 
উজলি সমরসিদ্ু--উজলি যেমন 
বাঁড়বাগি ধায় জালি সিন্ধু শতকে ।শ। 
যেমন পঞ্চদশ সর্গে, বুত্রের রণজয়, 
যোড়শ সর্গে তেসনি ন্দ্রলার রণজয় | 
বুত্রের রণজয় শিবের ত্রিশূলে,_-উন্রিলার 
রণজয় মন্াথের ফুলধনু লয়! । রসিক 
কবি, বুত্রের রণজয়ের অপেক্ষা! উন্দ্িলার 
রণজয় গাথিয়াছেন ভাল। আমর! 
তাহার এই পক্ষপাতিতা দেখিরা, মনে 
মনে তাহাকে অনেক নিন্দা করিয়াছি । 
ধীক্িলার মনে মনে বড় সাধ, শচী 
তাহার সেবাকারিণী পরিচারিকা হইবে। 
কিন্ত তাহাঁর কুত শচীপীড়নে কুদ্রদেব 
রোধাগি গ্রজলিত হুইয়াছিল। তাহাতে 
বুত্র ভীত হইরা, শচীকে ছাড়িয়! দিতে- 
ডিলেন। শুনিয়া, ত্রীন্দ্রলা সে ভয় 
হাসিয়া উড়াইয়! দিয়াছিল। বাঙ্গ 
শুনিয়া বৃত্র, বীরস্থুলভ দ্বণার সভিত 
মহিষীকে বলিয়াছিলেন, “ বামা তুমি ?” 
প্রন্দ্লার সে কোপ মনে ছিল-_- 
“বাম। আমি, আনে দৈতাকুলেশ্বর* 
কহে দৈতারাম! অদ্ধ সুদু-স্বর, 
“শভী ছাড়ি,নাগ, আমায় কাতর 
করিবে ভেখেছ-__ইচ্ছায় আমার 
এতই হেল! ॥ 


বঙ্গদর্শন | : & 


(মাথ। 
চে 
আমি, দৈত্যনাঁথ, রমণী তোমার, 
বাসনা পূরাতে আছে অধিকার 
তোমার (গ) যেমন তেশতি আমর ; 
হে দন্ুজপতি, দেখিবে এবার 
“বামা কেমন 1৮ 
উীন্দ্রলার আদেশে, মদন তখন শর্গে 
এক অতুল্য শোভাসমন্থিত নিকুঞ্জ নির্মাণ 
করিলেন, যথাস্ব 
নবীন পল্লবে ঝর ঝর ঝর 
নিনাদ মধুর, থর থর গর 
মঞ্জরী দোলে । 
যথায় ূ 


ডালে ডালে ডালে ডাকে পাখিকুল 

স্বরগ-বিহঙ্গ আনন্দে আকুল; 

কেলি করে সুখে খুঁটিয়া মুকুল 

উড়ি ডালে ডালে; কুরজ ব্যাকুল 

বেড়ায় ছুটে ॥' 

উীন্জ্িলা সেইখানে ভ্রমণ করিতে- 

ছিলেন, এমত সময়ে রতি আসিয়া শচীর 

কঠিন, দর্িত উত্তর শুনাইল। উন্দ্রিল! 

বলিলেন, “কবে আমি স্বয়ং তাহ।কে 

আনতে যাইব। রতি, তুমি আমাকে: 

ভাল করিয়া সাভাইয়। দাও দেখি__ 


সাজা এই খানে যন্ত অলঙ্কার, 
যত বেশভূষা আছে লো আমার ; 
রতন মুকুট, মণি-ময় হার, 
জয়লব্ধধন,__ধনেশ ভাগার 

ঢাল যুবতি ॥ 
আন যান, পৃষ্পরথ, অশ্ব, গজ, 
নেতের পতাকা॥ হেমময় ধ্বজ ; 


১২৮৪1) 
৬ 
আন বীণা, বেণু, মন্দিরা, মুরজ, 
আনার যা কিছু ;--মানন পঙ্ছজ 
ফুটাব আজ ॥ 
*রতি তাহাকে অপুর্ব মাজে সাজাইল। 
এমত কালে পুত্রান্থুর রণজয় করির! 
আবিল। কুঞ্জের শোভা1,ও এন্দ্রিলার সাজ 
দেখিয়া, অন্থুরেশ্বর যুগ্ধ হইলেন, কিন্তু 
দেখিলেন যে উন্দ্রিলার বৈভব সকল 
কুপ্জমধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলে উন্দ্রিল৷ বলিল, 
“কোথা তবে আর রাখিব এ সব, 
কহ শুনি অহে হৃদয়-বললভ ! 
ক।র গৃহ, হায়, ভবন ও সষ 
দেখিছ ওখানে ? অমর-বিভব ! 
শচী-ভবন ! 
শুনিয়া, অসুর বড় জুদ্ধ হইল। 
অমরার রাণী !_ ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ! 
কহিলা রতিরে, কহিলা বাখানি, 
এ ভূবন ভার !_-কহিলা কি জানি 
তন্কর আমরা 1__চাহে না সে ধনি 
কারা মোচন। 
“আমার আদেশ হেলিলি ইন্দ্রাণি ? 
বিফল করিলি দৈত্যরাজ্-বাণী ?" 
বলি ছি'ড়ি কেশ ছুই হস্তে টানি 
ছুটল হুঙ্কার ১__হেরি দৈত্যরাণী 
বামা চতুর 
নিল ফুলধন্ু আপনার হাতে 3 
বাকাইল চাপ (ফুলবাণ তাতে)” 
আকর্ণ পুরিয়1; বসি হাটু গাড়ি 
(যাবা সুন্দরি 1) বাণ দিল ছাড়ি 
ঈষৎ হামি। 


বুব্বসংহাব। 


৪৫৫ 
অব্যর্থ সন্ধান ! অদনের বাণ 
আকুল করিল দন্ুজ.পরাণ ১ 
ফিরিয় দেখিল স্থির সৌদািনী 
হাসিছে এন্দ্রলা__দানব কামিনী 
নি শ. লাবণা-রাশি! 


কহে দৈতাপতি “তোমায়, সুন্দরি, 
দিলাম সীঁপরা ইন্দ্র নহচরী; 
যে বাসনা তব, তার দর্পহরি, 
পুরাও মহিষি ফণা চূর্ণ করি 
আনো ফণিনী।” 

সপ্তদশ সর্গে, রুদ্রপীড়ের যুদ্ধে যাত্রা 
রূদ্রপীড় অগ্নি এবং জয়স্তের কাছে পরা- 
ভূত হইয়াছিলেন, সেই ছুঃখে. তীহার 
শরীর দহিতেছিল। পিতার নিকট,পুন- 
ধার যুদ্ধগমনের আভ্ঞা লইলেন। মাতার 
কাছে আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। এবং 
পত্বী ইন্দুবালার কাছে বিদায় গ্রহণ 
করিতে গেলেন। পরছুঃখকাতর! ইন্দু 
বালার 'প্রাণে সহে না, যে কেহ যুদ্ধ 
করে_স্বামী যুদ্ধ করে একাত্তর অসহা। 
ইন্দুবালা কিছুতেই তাহাকে যুদ্ধে যাইতে 
দিবেন না। কুদ্রপীড়ও যাইবেন। ইন্দু- 
বালা বলিল, 
“যাবে নাথ?-যাবে,কি হে,ছিড়িয়া এ লতা? 
বেঁধেছি তোমায় যাহে এত সাধ করি! 
ছিড়ে, কি হে, তরুবর, ঘেরে যদি তায়, 
তরুলতা, ধীরে ধীরে আশ্রয় লভির়! ? 
ছিড়িলে, তবুও, নাথ, লতিক৷ ছাড়ে না-_ 
গতি তার কোথা আর বিনা সে পাদপ? 
কোথা, নাথ, বলো৷ বলে। তরঙ্গের গতি 
বিনা সে যাগরগর্ভ ? 


৪৫৬ 


কুদ্রপীড় তাহাতেও শুনিল না। তখন 
কহিল সরল! বালা-_নয়নেক জলে 
ভিজিল বীরের বর্ধ, হৈম: ফারসন_-. 
“যাবে যদি, নাশো আগে এই ল্তাকুল 
পাণিন্থু যে.সবে দৌহে যত্রে এত দিন; 
এইপুষ্প তরুরাজি, কিসলয়ে ঢাক1-__ 
হের দেখ কত পুষ্প ছুলি ডালে ডালে 
অধোমুখে ভাবে যেন দুঃখিনীর কথা__ 
স্বহস্তে অক্জিন্, যায় কতই আদরে ! 


নাশে। আগে এই সব বিহঙ্গমরাজি 
রঞ্জিত বিবিধবর্দে-লয়নরঞন ! 

প্রতিদিন পালিলা যে সবে ছুগ্ধৰানে ; 
শ্রপান্জ দ্বেখিলে যায় হইতে কাতর ! 
নাশো এই সথিগণে, আজীবন যারা 
সুখের মপ্গিনী মন_-আজীরন কাল 
সম্প্রীতে পালিল1,সদা__সেবিলা,প্রাণেশ, 
প্রাণ, মন, দেহ শনেহ রসে মিশাইয়া। 
নাশো। পরে এ দাসীরে-__জীবন নাশিতে 
নাহিত তোমার মায়, বীর ভুমি, নাথ-__ 
. এপাতিয়া দিলাম বক্ষ, হানে! এ হৃদয়ে 


সে রক্তপিপাস্থ অসি-_রণে যাঁও বীর 1৮, 


বলি, মৃচ্ছণগত ইন্দুবালা ইন্দুমুখী ; 
স্দীরা যতনে পুনঃ করায় চেতন ; 
রুদ্রপীড় ন্নেহে চুদ্ধি'অধর, ললাটঃ 
শি:বরে চিল! দ্রুত চঞ্চল গতিতে । 
জীবে, চাহিয়া পথ, থাকি কতক্ষণ 
কহিল! দানবকনা! চারু ইন্দুবালা-- 
“হায়, সখি, সংগ্রামের মাদকতা হেন! 
শিখিৰ সংগ্রাম আমি ফিরিলে প্রাণেশ।” 


বঙ্গদর্শন ্ 


(মাঘ। 
৫ 
| ইন্দবালা পতির মঙ্গলের জন্য শিব- 
পুজা করিতে গেলেন। : পুজার ঘট 
মহাদেবের মাথার উপর ভাঙ্গিয়। গেল। 
অষ্টাদশ সর্গ প্রথম শ্রেণীর গ্গীতিকাবাঁ। 
বিষয়ও গীতিকাব্যের-একাব্য ও গীতি। 
এরূপ ওমস্বিনী, তৃর্াধবনিসদৃশা গীতি, 
হেম বাবুভিন্ন জার কেহ লিখিতে পারে 
না। মন্দাকিনীতভীরে-_ 
কুনু কুলুধ্রনি"!--চলে মন্দাকিনীঃ 
দেবকুলপ্রিক্, পবিত্র তটিনী; 
লতায়ে লুটিছে স্থর-সনোহর 
মন্দার ছুকুলে_দুকুল সুন্দর 
সুরভি বিমল ফুল-শোভায়। 
যে ফুলের দলে স্ুরবালাগণে 
হেলাইন্ত তন্থু বিহ্বলিত মনে 3 
না হেলিত ফুল স্ুর-তন্ু ধার, 
খেলিত যখন অমর অমরী 
শীতপুষ্পরেথু মাখিয়া গায়। 
যখন অমরা ছিল অমরের, 
সুরধামে দন্ত ছিল না দৈত্যের ; 
সুরবালা-কঠে*সঙ্গীত ঝরিত, 
যে গীত শুনিয়া কিন্নরী মোহিত) 
কন্দর্প অনঙ্গ যে গীত শুনে! 
যখন পৌলোমী আখগুল-বামে 
ব্মিত আনন্দে চিরানন্দধামে ; 
দেবখধিগণ আনি পুগুরীক 
অমুতন্ধদের--বাক্যে অমায়িক 
দিত শচী করে গরিম! গুণে। 
সেই মন্দাকি নী-তীরে ভ্রিয়মনাঁ, 
মন্দির-আলিন্দে, শচী স্থলোচনা ; 


চা 


১২৮৪ 1). 


করা হাসিনী চপল রী 5 

রতি চারুবেশ, বসি শোভা করি-_ 
-ঘেরেছে: মাধুর্যো অমরা-রাণী | 
*এই জর্গে শটীর নিকট রতি ইন্দু- 
বালাকে লই গিয়াছে | সেখানে 
শচী তাহাকে নানা কথায় ভূলাইত্তেছেন 
এমত সময়ে উন্ছ্িনা সেখানে আবিয়। 
উপস্থিত হইল |: পুক্রব্ণকে শক্রপত্ী- 
পদতলম্থ! দেখিয়া এউন্দিলার গুরুতর 
ক্রোধ উপস্থিত হইল । এবং ইন্দুবালাও 
সাহার আগমনে সশঙ্ষিতা হঈল। সাহার 
রক্গার্থ শচী অগ্নি জরন্তকে স্মরণ 
করিলেন । এদিকে এীন্দ্রিলা ইন্দ্রাণীর 
বঙ্স্থুল লক্ষ্য করিয়া পদাথতের উদ্োোগ 
করিতেছিলেন, এমত সময়ে শিবদূত 
আমিলে, কল গোলযোগ মিটির| গেল। 
বীরভদ্র শচীকে স্থমেরুশিখরে লইয়া 
গেলেন ।. এবং বুক্ধনিধন ঘে নিকট 
তাই! 'বৃত্রন হুষীকে শুনাইয়! গেলেন । 
উনবিংশ সর্গে বজের নির্মাণ ॥ বিশ্ব- 
কন্মার শিশ্পশ/লায়, ইন্দ্র দবীচির অগ্থি 
লইরা উপস্থিত ।__হেনবাবুর কবিতা, 
সর্বত্র সান শক্তিশালনী। সেই বিশ্ব- 
কম্মার শিলশালার তাহার সঙ্গে প্রবেশ 
করিলে আমাদিগের নিশ্বান কুদ্ধ হইয়া 
যার_কর্ণ বধির হইয়া যার়।: আগ্মির 
গঞ্জনে, যুদগরের আদাতৈ, ধুমের তরে, 
ধাহুনিংত্রবেরবে, মহাকোলাহণ-*আসরা 
বুঝিতে -পারি-যে আমরা সত্য সত)ই 


এবং 


বৃত্রমংহার। 


»সস্তাবন1 নাই। 





দেবশিলীর: কারখানার: আসিয়া পৌছি- 


য়াছ। 
এবং মৌলিকতার বিশেষ পরিচন্স্থল । 
আমরা এই কাবা হইতে অনেক অংশ 
উদ্ধৃত করিয়াছি-_এই সর্গ হইতে কিছুই 
উদ্ধৃত করিব না_-মংশনাত্র উদ্ধত 


করিয়া ইহার মহ্মার পরি5র় দেওয়া ১ 


চা 


যার না॥ এই সর্গে বদ্র নির্শিতি হইল, 
এবং তাহ!তে ত্রিদ্দেবের তিনশক্তি প্রবেশ 
করিল। 

পাঠক দেখিবেন, আমরা এ পধ্যন্ত 
কেবন একত্রে বৃত্রসংহার পাঠ করি- 
তেছি_গ্রচলিত প্রথানুধারে আমরা 
বৃত্রমংহারের সনালোচন করিতেছি ন!। 
আমরা উদ্যানের শোভ। বর্ণনে প্রবৃত্ত 
নহি-_আমর! পুষ্পচন করিতেছি মাত্র। 
উদ্যানের শোভ। কীর্ভনে মালীর সুখ 
হইতে পারে, কিন্তু দর্শকের সুখ পুষ্প- 
চন্ননে। 
ছয়নই করিব। তার পর, আর কিছু 


বলিবার প্রয়োজন হুর, বলা যইবৈ। 


কিন্ত বৃগ| বাগাড়ম্বর না করিয়া, বৃত্রঃ 

ংহার পাঠের বে সুখ তাহ! যদ্দি পাঠক- 
কে গ্রাপ্ত করাইতে পারি, তাহা! হইলে 
আনরা ক্লৃতকাধ্য হইলাম মনে করিব ।-- 
বড় ভারি রকম থাগাড়ম্বর করিলে আ- 
নেকে সন্বষ্ট হইবেন বন্ট, কিন্ত 
বুঝিবেন না, এবং কাধ্যমিদি 


০ 


জমশঃ। 


* ৯ টা পু £ 


এই সর্গ কবির কল্পনাশক্তির : 


অতএব সম্প্রতি অমর! পুষ্প- * 





ইউরোপে 


বোধ হয় আনলে ও থে 
হইবেন য়ে রোমনগরে 


তর ৪১, 
১ 
হরে বা অন্ত যে সক প্রতিমুত্ি 
পরম পবিত্র ত্রীষ্টায় 7:গর বলির! 
গিরিজার গিরিজায় সন্পিবেশিত এবং 
পুছিত হইতেছে, তাহা মপে। আমাদের 
শাক্যসিংহের গ্রতিমুন্তি তাঞছে ৷ শাক্য 


ভারতবর্ষে খে, ইউরোপে জেণ্ট (801) 
পুঁজা উভর স্থানে,কেবল নামনেনে মা? 
এ আঞ্চলে তিনি বৌঙ্ধদব; বিলাতে 
তিনি সেণ্ট জোসেফট । 

শাকাসিংহের জীবনবৃত্তান্ত আমাদের 
দেশে অনেকেই জানেন। তিনি মহা- 
ব্ল পরাক্রান্ত শাকাবংশোদ্ভব র।জজকুমার 
ভিলেন । তাহার জন্মের পুর্বে ক্ষ্োভি- 
বিরদের। গণনা] করিয়া বলেন, যে সন্তা- 
*“ এটি হর হাতি প্ররল মহারাজাধিরভ্র 
হইবেন, নতুবা পিতদিংহাসন ভ্যাগ 
করিয়া সন্নানী রাজ। এই 
গুণন। শুনিয়। সাবধান হইলেন, যাহাতে 


হইবেন । 


তত র।জপুজ সন্নযাপী না হন, রাজা তাহ।রই 


€চষ্ট করিতে লাগিলেন । সতত,বিলান- 
যন্তে।গী করিবার নিনিত রাজপুলকে এফ 
11 আমা উদ্যানে রাখিলেন। পৃথিবী খে 
ন্‌ শুনার, সখ ভিন্ন এ সংসারে যে জার 


* চলিত কথান্জ বুঝাইবার নিমিত্ত 
গেল বস্ত্র দুঃখ নিবারণ বৌদ্ধদেবের প্রকৃত উদ্দিষ্ট ছিল না। 





1. | 


(যাঘ। 


রপুজা। 


উর নাট এই সংস্কার জন্মাইবার নি- 
দিতি রও উপকরণ রাজপুজের 
চারিদিকে রাক্ষি হইল।* রাভ্পুজ মহা- 

িল/সে কালঘাপন করিতে লগিলেন। 
কিছুকাল :পরে।; একদিবম হঠাৎ একটি 
বৃদ্ধকে দিতে পাইলেন । পুর্বে কথন 
বুদ্ধ দেখিতে পান নাই অতএব দেখি- 
বানাত্র আংস্চর্ঘা হইয়! গিজ্ঞামা! করিলেন 
5এ কি?” পারিষদের৷ তাহা বুঝ|ইর! 
দিল। রাজপুত্র অতি গম্ভীর হইলেন। 
পরে আর একদ্রিবস রুগ্রদেহ দ্েখিলেন, 
তাহার পর মৃত্যু পর্ধান্তও দেখিলেন। 
তিনি বুঝি'লেন,এ সংসার যে স্থুথময় বলে 
তাহ মিথা1, এ পৃথিবী কেবল ছুঃখময়, 
অতএব দুঃখনিবারণপ এ যাত্রার একমাত্র 
উদ্দিষ্ট হওয়৷ উচিত । এই উদ্দেশ সাধন 
করিবার জন্য কি করা উচিত মনে মনে 
চিন্তা করিতেছেন এমত সময় এক দ্িবন 
এক সন্ন্যাসীকে দেখিলেন। সন্ন্যামীর 
শান্ত ও গন্ভীর' মুস্তি দেখিয়া রাজকুমার 
আশ্চর্মা হইলেন । দেখিলেন সন্ন্যাদী 
সব্ধভাগী লোভ নাই স্ুখ-ইচ্ছা নাই, 
কোন ইচ্ছাই নাই... রাজকুমার তাবি- 
লেন ছুঃখনিবারপ জন্য এই অবস্থাই 
মত । অতএব তিনি রাঞ্য তাগ 





উপরে দুঃখনিবারণ শব্ব প্রয়োগ করা 
তিনি মনুষ্য প্ররু- 


হিকে এইরূপ উন্নত করিতে চেষ্ট/ করেন যে দুঃখ আমাদের আর স্পর্শ করিতে 
পারিবে না)-মন্ষ। উন্নত হইলে ছুঃখ অন্থুভব করিতে পাইবে ন1। 


রা টার 


১৪1) 


করিটশিক্ষ্র্থ ত্যাগ করিয়! সন্লযাপী হই- 
লেন, বন গিয়া নিরন্তর ধান বা চিন্থ! 
করিতে লাগিলেন । _কিরূপে ছ্ঃখ নিবাঁ 
রপ হইবে তাই স্থির কল্িলেন 1: এবং 
স্থির করিয়া উপর সকলকে তাহার 
উপদেশ দিতে লাগিলেন । সকলে নত 
শিরে তাহার উপদেশ গ্রহণ করিন্তে 
লাগিল, পারন্বিক বিষয়ের গর্বা পদ্ধতি 
সকলে ত্যাগ করিতে লাগিন। সকলেই 
সন্ধযাসীকে বৌদ্ধদের বলিয়া পৃ করিতে 
লাগিল। ণ 

ব্কাল পরে সন্াসী পিভরাছো গ্র- 
ত্যাগমন করিলেন, পিতা তখনও জীবিত 
আছেন__রাজ্য করিতৈছেন। পিহ। 
পুত্রে সাক্ষাৎ হইল। পিতা বৌদধবর্ 
গ্রহণ করিলোন; অর্থাৎ ধর্ম বিষরে পুত্রের 
মত অবলম্বন করিলেন । 

এই পরিচয় দিগ্দিগন্তর ব্যপিতে 
লাগিল। ভারতবর্ধ অতিক্রম করিয়া এই 
পরিচয় নানাদেশে চলিতে লাগিল। যখন 
এই পরিচয় যবনরাজো প্রবেশ করিল, 
তখন বোগদাদনগবে খলিফ। আলমান 
সরের দরবারে জন নামে এক জন 
কোষাধাক্ষ ছিলেন । তিনি ইটালিদেশলর 
কোন পণ্ডিত পাদরি দ্বার! ধর্্ বিঘরে 
উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, ্রীষটীর ধর্্মানু্ঠানে 
তাহার বিশেষ একা্তিকতা জস্তিরাছিল 
অতএব রাজপদ ত্যাগ করিয়া তিনি 
দামস্কবনগরে অঠবাসী জনযানী হন: 
ধর্মযালোচনায় নিযুক্ত হন । এই লমনে 
তিনি আনেক গুলি ত্ীষ্ট ধর্শা সংক্রান্ত 


ইউরোপে শাকাস*হের পুজা। 





8৫৯ 
্রস্থ লিখেন; তন্মধো+সেন্ট জোসেফট» 
গরু পরিচয় তিনি একখ|নি গরান্থে 
এই রূপ লেখেনঃ-_ভীরপতবর্ষে গ্রী্তী- 
রান দিখের. চিরখক্র কোন রাপ| 
ছিলেন ।.. তাহার একমাত্র পুত্র ছিল। 
জোতির্রগাণ গণন1 করিয়া বলেন, মে 
রাজকুনার নবধর্্ব অর্থাৎ প্রী্টীর ধর্খা 
অবলম্বন করিবেন। রাজ1এই কথা শুনিয়। 
যাহাতে রাজকুমার খ্রীহীয় ধর গ্রহণ 
না করেন এবং পৃথিবীর ছুঃখ বাতন। 
হইতে অনভিজ্ঞ থাক্র। নিশান সন্ভে- 
গে কালযাপনম করতে পারেন, তাহার 
বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্ধু 
তাহ। ঘাটন ন1। এক সময় কোন 
রষ্টনান সন্যাসীর সহিত রাজকুমারের 
সাক্ষাৎ হইল । দনন্যাসীর উপদেশে ভিনি: 
নবধণ্ধ গ্রহণ করিলেন অর্থাৎ স্রীষটায়ান্‌ 
হইলেন) এবং উহক সমস্ত সম্পদ ত্যাগ 
কর্ন বনে গেলেন। এবং যাইবার * 
বন নিজ পিতাকে নবধর্শা গ্রহণ করা- 
ইগা গেলেন। জন আরও লিখিয়াছেন, 
যে তাহার এই গল্পটি গ্রকুত। এবং তিনি, 
ভারতবর্ষ হইতে প্রহযাগত কোন বিশ্বস্ত 
লোকের মুখে এই গল্প শুনিরাছিলেন |... 
গল্পটি গ্রথষে শ্ীক ভাষায় পিখিত হয়ঃ: 
পরে কালডিয়!, আরবা,মিশর, আরমানি, 
ইছদি, লাটিন, ফেঞ্চ, ইটালিয়ান, জন্ম. 
স্োনীয় ইংরেজি ও অ।ইনলশডিক ভাযার 
আগ্রবারিত হয়। 
নর লিখিতসেপ্ট জোসেফটেরজীব- 4 
নবৃত্থান্ত, ও“ ললিত বিস্তর গ্রন্থের লিখিত 





৭ পরিচত্র এই উভর সন্ধে 
সৌসাধৃশ্য দেখিয়া মঙ্ষমুর, অন্থৃভব 
করেন, যে | কেবল বাচনিক, পরি- 
চরেইউপর সিং র.করেন নাই, বোধ 
হয়, তিনি “লণিত বিস্তর" গ্রন্থে দেখিরা- 
ছিলেন) কেননা ললিত বিস্তর গ্রন্থে 
মানবদেহের জীর্ণতা সম্বন্ধে স্থানে স্তানে 
যে সকল বিশেষণ প্রয়োগ আছে, জন 
অবিকল সেই সকল,বিশেষণ পর্ধান্ত 
আপনর গ্রন্থে প্রয়োগ করিয়াছেন । 
এই রূপে গৌতম. শাকা মুনি, তাবৎ 
্রী্টায়ান্‌ সম্প্রদায়ের মধ্যে পুজ্য হইয়(2* 
এ প্রতিবতদূর ২৬এ আগষ্ট ও ২৭এ 
রিখে তাহার আর্না হা থাকে। 
ক্যাথলিক খ্ীয়ান্দিগের .মধো তাহার 
দি ৯৪ 
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৬৫ 
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পুজা, নবেনা পর্ব, বলিয়া) ,:৩। 
হুগলি নগরের নিকটবর্তী বল. গিরি, 
জায় এই নবেনা! পর্ব অনেকেই জবির 
থাকিবেন॥ 

এক্ষণে ৷ বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে 
লোপ পাইরাছে বলিলে অসংগত হয় 
না! কিন্ত চীনরাছ্া ব্রঙ্গরাজ্্য প্রভৃতি 
অনেক দেশে এই ধর্ম প্রচলিত। রী 
মহস্মদীয় প্রভৃতি পৃথিবীতে যত প্রকার 
ধর্ম প্রচলিত আছে সর্্বাপেঞ্গ! বৌদ্দ- 
ধর্ম প্রবল। ইউরোপে শাকাসিংহের 
ধর্ম প্রবেশ করে ইন ষ্ত্য কিন্তু তথাপি 
তথায় তিনি পুজ্য ।.. মহান, দ্িগের পুজ। 
সর্বত্র । 


ক 
322 


' তর্কতত্।& 


বঙ্গদেশ, ন্যারশ্ান্সের চচ্চার জনা 
বিখ্যাত। কিন্ত বঙ্গীয় ন্যায়শান্স এক্ষণে 
আর আমাদের আকাজ্কা পরিপুরিত 
করে ন1। ন্যায়, বিজ্ঞ/নের মহচরী, বা 
শিক্ষয়িত্রী। বে ন্যায় বিশুদ্ধ বিজ্ঞান 
চর্চার বিশেষ উপযোগিনী না হইল, 
তাহার জন্ম বুথ|। বঙ্গীয় নারশান্র 
| হইতে বিজ্ঞানশান্ত্ের কোন উপকার হর 
, নাই। তাহা বে বিজ্ঞানের উপবুক্তা 
সহ্চরী নহে, ইহার অন্য প্রমাণের প্র- 


হি তর্কত্ন্ব বা প!স্চাত্য ন্যার। 
বঙ্গদর্শন-যন্ত্। ১৮৭৮। 


প্পরষখনাগ দির প্রণীত। 


রা 


আাদ্ধ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ 
ভিন্ন দেশীয় নায়শীন্ে আনা কে!ন ফল 
যে কখন জন্মেনাই, তাহ! জনসমাজে 
সুগ্রকাশিত |  পাশ্চাতা নায় বিজ্ঞানের 
যথার্থ সহার, উপকারিণী এবং উন্নতি-- 
কারিণী॥.. পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সবুদ্ধিই 
ইহার প্রমাণ । আনরা এক্ষণে পাম্চাতা 
বিজ্ঞানের অনুশীলনের 'আকাজ্কা করি-, 
তেছি ঝুঁতরাং পাশ্চাত্য ন্যার শিক্ষা! 
আ।মাদিগের নিতান্ত কর্তব্য হইয়াছে ।_- 


কাটালগাড়া 


রোজন নাই । 


$ 
১২৮৪), ভি 
০ 

সেই শিক্ষাপ্রদাঁনের জন্য-বাবু প্রমথনা'থ 
[মিত্র এই গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করিয়াছেন । 
গ্রন্থ অতিশয় পরিশ্রমের ফল। এই গ্রন্থে 
কতদূর পরিশ্রম, ও. চিন্তার প্রয়োজন 
হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত বিবরণেই বুঝ 
যাইবে। 

পুস্তক খানি ছুই পরিচ্ছেদে বিভক্ত । 

গ্রথম,পরিচ্ছেদে নামকরণ, প্রসঞ্গ, বা- 
খ্যা ও শ্রেণীবন্ধন-_-এই কয়ট;বিষয় সবি- 
শেষ বিবৃত হইয়াছে এবং দ্বিতীর পরি- 
চ্ছেদ্দে অন্ুমানঃ ন্যারাবয়বঃ অন্থমান 
শৃঙ্খল, অবনর়ন সিদ্ধ বিজ্ঞান এবং গাি- 
তিকতন্বের স্বতঃপিদ্ধ গুলি পর্যবেক্ষণ 
সাপেক্গ কি না--এই করটি বিষয়ের বি- 
চার করা হুইর়াছে। তর্কতত্বের এই 
খণ্ডের বিবয় কেবল অবনয়ন (1)908০- 
18০2) মাত্র। অবনয়নের ভিত্তি যে উন্নয়ন 
(109০$1০)-_-অর্থাৎ আমরা যে বিশেষ 
সত্য হইতেই বিশেৰ সত্যকে অনুমান 
করিরা থাকি-__তাহা! দেখাইতে বিশেষ 
চেষ্ট করা হইরাছে। _দ্বিতীয় পরিচ্ছে- 
দের বিষয় গুলির প্রমাণের নিমিত্ত ভা- 
যার বিশ্লেবণ, শ্রেণীবন্ধন, এবং ব্যাখা! 
এই তিনটি ষাতিশয় প্রয়োজনীয় । 'অ- 
তএব শেষোক্ত বিষরগুলি প্রথম পরি- 
চ্ছেদেই ন্যস্ত হইয়াছে । 

, সমস্ত বিশ্বাস বা অবিখামের-বিষর 
প্রযগ ছার! মাত্র প্রকাশিত হইতে পা- 
রে। অতএব প্রদদই ন্যায়ের প্রধান- 
তম যন্ত্র। অতএব গ্রনঙ্গের বিশ্লেষণ 
করিয়া তাহার প্রক্কতি না জানিলে আ- 


তর্কতব্‌। 


মরা এ বিজ্ঞানে এক পাও অগ্রসর 
হইতে পারি ন!। প্রসঙ্গ আবার 'ছুষ্টাট 
নাম বিরচিত। প্রত্যেক প্রসঙ্গে ছু 
ইটি করিয়া নাম আবশ্যক ।  তগ্মধধো 
একটি প্রসঙ্গের প্রব!চ7 (8,0০০) আর 
অপরটি গ্রসঙ্গের গ্রাবচন (7১631080) 
অতএব প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ. করিতে হইলে 
আমাদিগকে নামের প্রন্কতি জানিতে 
হয়। এই পুণ্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে 
নাম সন্বন্ধেই প্রগমে বিচার কর! হই- 
যাছে।” এস্থলে বলা উচিত যে আধু- 
নিক পণ্ডিত সমাজে নামের অন্যানা 
বিভাগ সমূহের মধো নাদ স্বীকার বাচক 
বা অস্বীকার বাচক-_এই বিভাগটি করা! 
হয়। কিন্তু তর্কতত্বকারের মতে উক্ত 
বিভাগটি সন্যক্বূপে ছুষ্ট। কারণ নাম 
স্বীকারবাচকই হউক আর অন্বীকার- 
বাচকই হউক নির্দিষ্ট বিষয়কে শ্বীকারই এ 
করে। তবে স্বীকারবাচক নাম নির্দিষ্ট 
বিষরকে নির্দিষ্টরূপে স্বীকার কনে; আর 
অস্বীকারবাচক নাম অনির্দিষ্টরূপে ন্দী- 
কার করিয়া গাকে। এমন্ুুধা” বলিলে 
নির্দিষ্ট ব্যক্তি চিহ্নিত হইল ও তৎ্নঙ্গে 
কতকগুলি নির্দিষ্ট ধর্দ_যখা বুদ্ধিবৃত্তি, 
জীবনীশক্তি, ও নির্দিষ্ট প্রকারের আ- 
কার--সংচিক্িত হইল ।  £ অ-যন্ুষা+ 
বলিলে নির্দিষ্ট বাক্তি চিহ্নিত হইল এবং 
তত্গঙ্গে “অ মনুষাত্ব' ধর্বৃন্দ সংচিহ্কিত 
হইল। “অ-মনুষ্যত্ব ধর্াবৃন্ন অনির্দিষ্ট | 
কিন্ত “অমনুয্যত্ব' বলিয়া বিশ্বে কক 
গুলি ধর্ম আছে তাহার সন্দেহ নাই। 
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৪৬২, 


মনুষাত্র+ ব্যতীত--অর্থাৎ বৃদ্ধিবৃত্তি, 
নির্দিষ্ট প্রকারের আকার ও জীবনীশক্কি 
এই তিন ধর্খোর সমষ্টি বাতীত শিশ্বস্থ 
সমস্ত ধর্মই “অমন্ুবাত্' নামে বিবৃত হ- 
ইতে পারে । অতএব “অ-মন্ুষত এই 
নামটী নির্দিষ্ট ধর্মকে অস্বীকার করে 
না বরং এক নির্দিষ্ট ধর্ম্মাবলী ব্যতীত 
বিশ্বস্থ সমস্ত ধর্মকে স্বীকার করে। 
অতএব দেখিতে গেলে শ্বীকারবাচক ও 
অন্বীকারবাচক নামে বিশেষ কোন 
প্রভিন্নতা নাই । 

নাস বলিলেই সতের নান বুঝায় । 
নাদ হইলেই সতের নাম হইতে হইবে। 
অতএব নামের পরে নাম চিহ্নিত সৎ- 
নিচয় সন্বদ্ধে বিচার করা হইয়াছে। 
জগতস্থ সনস্তভ সৎ নিম্লাখত মতে বি: 
ভক্ত হইয়াছে; 

(১) অন্ুভূতিনিচয় বা অন্তর্বোধের 

“ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমৃহ। 

(২) উক্ত অন্ুভূতিনিচয়ের অন্থুভ- 
বকারী মন । 

(৩) শরীর-যাহরা উক্ত অনুভূতি 
সমূহকে উৎপর করে বা যাহাদিগের উক্ত 
অনুভূতি নিচয়কে উৎপন্ন করিবার ক্ষ- 
মত আছে। 

(৪) পারম্পর্ধা, সমবর্তিতা, সাদৃশ্য 
ও অসাদৃশ্য। 

তাহার পর প্রসঙ্গ বিবেচিত হইয়াছে। 
সমস্ত গ্রনঙ্গই দুইটি নাম অর্থাৎ দুইটা 
সৎ হইতে বিরচিত। অতএব জগৎস্থ 
সমস্ত সৎন্বন্ধে সতের বিশ্লেষণ দ্বার! 


বঙ্গদর্শন | 


॥ 
(মাঘ। 
৪ 
শর জাতী ই বে ভান 
হইল। তাহার পর প্রসঙ্গ কিরধপে নি- 
দেশ হর তাহার বিচার করা অপেক্ষা- 
কুত সহজ. হুইল | প্রথম পরিচ্ছেদের 
চতুর্থ অধ্যায়ে প্রমঙ্গের গ্রকিতি এবং তা- 
হার পরের শগধ্ায়ে প্রসঙ্গের অর্থ বিবে- 
চিত হুইরাছে। |নাম এবং নাম চিহ- 
নীর সৎ সমূহের প্রক্কৃতি জানা থাকিলে 
প্রসঙ্গ বা তদর্থ স্বতঃই আমাদের সপ্গুথে 
আইসে। ৃ 

বৈজ্ঞনিকতন্বে শেনীবন্ধন সাতিশয় 
গ্ররোজনীয়। কতকগুলি সৎ এক সা. 
ধারণ ধর্মবিশিষ্ট হইলে তাহাদিগকে 
এক শ্রেণীতে নিবদ্ধ করাতে স্থতির অ- 
নেক সাহা হইয়া খ|কে। এবং দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদে ন্যায়:বখরবের বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
যেস্তান নিণাঁতি হইয়াছে তাহ হইছে 
স্পষ্টই প্রতীত হয় ষে শ্রেণীবন্ধন কার্ধ্যটি 
বিজ্ঞানে সাতিশয় প্রয়োজনীয় । স্বীকা- 
ধ্য পঞ্চ (1009 7৮০ 77601080198) নিন্স- 
লিখিত রূপে বিভক্ত হইয়াছে ১-- 

পরক্গাতি 
অপরদা তি 
প্রাভিনকধর্ম 
_উৎ্প নিত্য ধর্ম 
নৈমিত্তিকধর্ধম 


যে শ্রেনী,অপর এক শ্রেণীকে অস্তভূ তি 
করে তাহা! শেষোক্ত শ্রেণী সম্বন্ধে পর- 
জাতি আর শেষোক্ত শ্রেণী গ্রথম শ্রেণী 
সম্বন্ধে অপরজাতি। -মন্থধ্য প্রাণী”__ 
এস্থলে এপ্রাণী” শ্রেণীটি “মনুষ্য” শ্রেণী 


১২৪) ৰ 


লে পরঞ্!তি £ আর “নঙুয়া? শ্রেণীটা 
প্রাণী” শ্রেণী সম্বন্ধে অপরভাতি "প্রাণী 
শ্রেণী অপেক্ষা “মনুষা” শ্রেণী অধিক 
ধর্ম সংচিন্তিত করে। “প্রাণী বলিলে 
“জীবনীশক্তি” মাত্র সংচিষ্কিত হয়; আর 
মন্থুষয” বলিলে “জীবনীশক্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও 
নির্দিষ্ট গ্রকারের আকার সংচিহ্নিত হয়। 
“বুদ্ধিবৃত্তি ও নির্দিষ্ট প্রকারের আকাম" 
'মহুষ্য”  অপর্জাতির গ্রভিন্নক ধর্মী | 
অর্থাৎ প্রাণী শ্রেণীর আন্ভনত অপরাপর 
অপরজ!তি সমূহ হইতে “ বুদ্ধিবৃত্তি ও নি- 
িষ্ট প্রকারের আকার" এই ধর্ম 
“মনুষ্য অপরজাতিকে ভিন্ন করিয়া! দি- 
তেছে। অপরজাতীয় ধর্মকে তবে প্র- 
ভিন্নক ধর্ম বল! যাইতে পারে। নিদ্দিষ্ট 
শ্রেণীর নিত্য ধর্ম হইতে যে ধর্ম উৎ- 
গন্ন হয় তাহাকে উৎপন্ন নিত্য ধর্ম বলে। 
“বুদ্ধিবৃত্তি" “মস্ুষ্য” শ্রেণীর একটি নিত্য 
ধর্ম, ভর্থাৎ্, “বুদ্ধিবৃত্তি” না-থাকিলে নি- 
দিষ্ট সৎকে « মন্ধুষ্যণ শ্রেণীতে নিবদ্ধ 
করা যায় না। মমুষোর: বৃদ্ধিবৃত্তি (নি- 
তাধর্) আছে বলিয়াই “বাকৃশক্তি' ও 
আছে; অর্থাৎ বাকৃশত্তি বুদ্ধিবৃত্তি হ- 
ইতে উৎপন্ন । অতএব “বাঁকৃশক্তি” 
মগ্ষ্য শ্রেণীর. একটি উৎপন্ন ধর্ম । আ- 
বার যেখানেই £বুদ্ধিবৃত্তি' দেখিতে পা- 
ও] যায় সেইখানেই “রাকৃশক্তি' দেখিতে 
পাওরা যায়| অতএব “বাক্শত্তি' একটি 
উৎপন্ন নিত্যধর্্ম। আবার এমত কত- 
কগুলি ধর্ম আছে বাহাদের নির্দিষ্ট 
ঘগরছাতি সম্বন্ধে প্রারই দেখিতে পা- 


তর্কতক। 
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নী 


ওয়া যায় কিন্ত যাহারা নিতা নহে। 
এইকপ ধন্মীকে নৈমিত্তিকধর্দ্ম বলা 
যাইতে পারে । কাকের “কষ্ণবর্ণত" এই 
রূপ নৈমিত্তিকধর্ত্ের একটি উদাহরণ । 

প্রথম পরিচ্ছেদের অষ্টম 'অঅধায়ের 
বিষয় ব্যাখ্যা । বিজ্ঞ!নে প্রবুক্ত পরি- 
ভাষাসমূহের স্পষ্ট ব্যাখ্যা করা সাতিশয় 
প্রয়েজলীয়। ব্যাখা ব প্রকৃতি, বাখ্য! 
কিরপে করিতে হয় ও কিরূপে করিলে 
বিশুদ্ধ হয়, এবং ঝাখ্যা ও বিবরণে কি 
প্রভিননতা আছে_-এই গুলি দেখান এই 
অধ্যায়ের উদ্দেশ্য । 

দ্বিতীর পরিচ্ছেদে এ পুস্তকের প্রকৃত 
বিষর__অর্থাৎ অন্থুমান-বিবেচিত হই. 
য়াছে। এই পরিচ্ছেদের প্রথম অধ্যায়ে 
অনুমানের প্রকৃতি সমালোচিত হুইয়াছে। 
জ্ঞাত সত্য হইতে অজ্ঞাত সত্যকে অন্ু- 
মান করণকেই প্রকৃত অন্যান বলে। 
তদ্বা্বত নির্দিষ্ট সামান্ত প্রসঙ্গ হইতে» 
তদার বিশেষ প্রসঙ্গ অনুমিত করণ 
ইত্যাদি অনেক প্রকার অগ্রককৃত অস্ঠু- 
মানও আছে | এই অধ্যায়ে এ সমস্ত 
আপ্রকৃত অনুমানের উদাহরণ সমালো- 
চিত হইয়াছে। 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্যিঃয়াবয়ব বিবেচিত 
হইয়াছে। পাশ্চাত্য নৈয়ার়িকের স্যায়া- 
বরবকে মধ্যবাকোর ( 81119161677) ) 
স্থানান্ুমারে চারিটি মুখ্য ভাগে বিভক্ত 
করেন। কিন্তু তর্কতত্বকার বাঙ্গালা 
ভাষার প্রকুতান্থসারে উক্ত বিভাগকে 
নিশ্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছেন। 





রাহুল ০১০০০ 


৮১0১ এই, 

৬ দি 
এখানে বল) উচিত বে জন ই,যার্ট নিন 
প্রবচনের পরিআাথ নির্ণাত: করণকে 

ই € 97006980996 09 02501416) 
একেবারে, আত্রাহা করিয়াছেন। কিন্ত 
তর্কতন্বকার: এ “বিষয়ে হািপ্টনের 
মতাবলম্বন করিরা প্রবচনের পরিমাণ 
নির্নীত করণকে অধিকতর প্রাধান্য দান 
করিয়াছেন এবং ইহার সাহায্যে ন্যায়া- 
বয়বের চারিটি বিভাগ একেবারে নিশ্রী- 
য়োজনীর হইক়। পড়িয়াছে। 





10শ517৮-5 
৯৬৪২7: 


তৃতীয় অধ্যায়ে ন্যারাবয়বের মুখ্য: 


উপাদান (019007 চ৮৩701১৪) যে একটি 
উন্নয়ন ( 085০7) মাত্র তাহা প্রতি- 
পল্ন করিতে বিশেষ চেষ্ট৷ করা হইয়াছে 
আমরা যে এক বা বহু বিশেষ সত্য 
হইতে অপর একটি: সত্যকে অন্যান 
করি-_তাহ! প্রতিপন্ন করা হইয়া 
এবং ন্যারাবয়বের কার্য যে কেবল তেই 
* অন্ুমানটী অদুষ্ট কি-না তাহা স্থির কর, 
_ন্যায়াবয়ব যে নিজে অন্ুনান কার্ধ্য 
নহে--কেবল অন্কুমান কারধ্যটি. বিশুদ্ধ 
হুইরাছে কি না তাহার পরীক্ষক মাত্র-_ 
তাহাও প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা কর! 
হইয়াছে। 
চতুর্থ অধ্যারে অন্থযানপু্খল (00910 
০1 [2519798090৩ আবনয়নসিদ্ধবিজ্ঞান 
॥ (194001559: 8৫4০3665)  সম্থন্ধে বিচার 
কর! হইরাছে। এই অধ্যারে দর্শিত 
হইয়াছে যে অবনয়নসিদ্ধ বিজ্ঞানরৃন্ 
সকলেই উন্নয়ন (18,14079) সাপেক্ষ । 
এবং তঙ্জন্য ইউক্লিডের পঞ্চদশ গ্রতিজ্ঞ। 


বঙ্গদর্শন । 


(যাঘ। 
ন্যারাবরবরের মতে প্রতিপন্ন কর! হট 
রাছে। : ক্ষেত্রতত্বের ক্বত£সিদ্ধ গুলিকে 
ও. ব্যাথ্যাগুলিকে পর্যাবেক্ষণ সাপেক্ষ 
উন্নয়নবৃন্দ বলিস! ধরিয়া লওয়া হই. 
যাছে। ১ 

পঞ্চম অধ্যায়ে ক্ষেত্রতত্বের ব্যাখা! ও 
স্বতঃনিদ্ধগুলি যে বাস্তবিকই- পর্যবেক্ষণ 
সাপেক্ষ উন্নন্ন: তাহা শ্রতিপর্ন কর! 
হইরাছে। এবং এই নতানুসারে যাহাকে 
আমর! অসংখরিত সত্য (৩০০৪৪%7 
54))৯বলিয়। থাকি তাহা যে কতদূর 
অবংশরিত তাহা দর্শিত হইয়াছে; এবং 
অবনয়নসাপেক্ষ ()০০৮1৮০) বিজ্তান- 
পুঞ্জ যে উন্নয়নলাপেক্ষ (15086 ) 
বিভ্ঞানপুপ্ত অপেক্ষা কত্রদূর অসংশয়িত 
তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে 

আমরা গ্রন্থের যে এত বিস্তৃত পরি- 
চয় দিলাম, তাহাতে বোধ হয় পাঠক 
অসন্তষ্ট হইবেন না। কেন না, এই 
গ্রন্থের বিস্তৃত পরিচয় ইহার উপযুক্ত 
এখংনা। » গগ্রস্থকার এই গ্রন্থ প্রণয়ন 
অন্য যে পরিমাণে পরিশ্রম স্বীকার 
করিয়াছেন, ইহাতে: যতদুর চিন্তাশক্তির 
বিকাশ দেখ। যায়, ইহাতে যে বিদা" 
বন্ত! এবং মার্জিতন্ধুদ্ধির পরিচয় আছে; 
তাহা আনরা অন্য কোন উপায়ে প্র- 
মাণাক্কত করিতে 'পারিতাম না। এত- 
প্রস্থ প্রণয়ন বিস্তর আয়াস-সাধ্য। 
প্রথমতঃ, বিষয়" অতি কঠিন; এইরূপ 
কঠিন বিষয় অধীত. করিয়া নিজের 
আয়ত্ত করা, অগ্ললোকের নাধ্য। তার 


এ | রর 


পর. কেবলন্যায়শান্ত্ে)স্থপঙিত হইলেই . 


ন্ায়শান্্বিষয়ক গ্রন্থ গ্রণয়নে_ কৃতকার্য 
হওয়| যায় না প্রগাঢ় চিন্তার আবশ্তক 1 
ঞোষে ভাষার রুষ্ট । পাশ্চাত্য, ন্যায়ের 
উপযোগী . ভাধ্/, বাঙ্গালায় ইতিপূর্বে 
সথষ্ট'হুয় বাই । মিত্র মহাশয়কে তছু. 
গযোগিনী ভাষারও  স্থষ্টি করিতে হুই- 
কাছে । .ইহাও অল শক্তির কার্য নহে। 
বুন ভাষ। স্থষ্টি করিতে হইয়াছে বলিয়! 
প্রথম পাঠে: তাহার গ্রন্থ একটু ছুর্বোধয 
দেখা! যায়, কিন্ত একবার ইহার পরি- 
ভাষ। ভ্বদরঙ্গম হইলে মে ক্ট আর 
থাকে না। 

বাঙ্গালির যেরূপ প্রগাঢ়চিন্তায় অক্ষ- 
মতা এবং গলবগ্রাহিত্ব দেখ| যায়, তা- 
হাতে আমাদিগের বিবেচনায় দুইটা 


কষ্ণকাস্তের উইল। 


৪৬. 
শিক্ষা বাঙ্গালির পক্ষে বিশেষ প্রায়োজ” 
নীয়, গণিত, এবং পাশ্চাত্য ন্যায়। 
তাহাদিগের চিত্তরে!গের এই দুইটি মহৌ- 
যধ। যাহারা উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে 
শিক্ষা। সমাপ্ত করেন, তাহাদিগের এই 
ছুই শান্ত কতক শিক্ষা হয়, নিতান্ত 
পক্ষে একটাতে? কতক বুখপত্তি জন্মে ॥ 
আমর! দেখিয়াছি, চিস্তাশুনাতা এবং 
পল্পবগ্রাহিতা দোষ তাহাদিগের তত 
থাকে না। কিন্তু ধাহাদিগের শিক্ষা! 
&কবল বাঙ্গালা পুস্তকের উপর নির্ভর 
করে, স্তাহাদ্দিগের চিত্তোম্নতির সে সছ্‌-' 
পায় নাই । ইদানীং বাঙ্গাল! বিদ্যালয়ে 
কিছু গণিত শিক্ষা হইতেছে-_ন্যায়ও 
শিক্ষিত হওয়া উচিত । তর্কতত্ব বাঙ্গালা 
বিদ্যালয়ে অধীত হওর!| বিহিত। 


2283 3225০ 


কষ্ককান্তের উইল। 


ষট্চত্বারিংশভ্ম পরিচ্ছেদ | 


ভ্রমর'মরিয়া[গেল। যথারীতি তাহার 
কার হইল. সৎকার করিয়। আসিয়া 
গোবিন্দলাল গুহ: বমসিলেন। গুহে 
প্রত্যাবর্তন করিয়া অবধি,তিনি কাহারও 
মহিত-কথা! কছেন নাই । 

আবার রজনী পোহাইল। প্ভ্রমরের 
মৃত্যুর পরদিন, যেমন ক্র্ধ্য প্রত্যহ 
উঠিয়! থাকে, তেমনি উঠিল। গাছের 
পাতা.ছায়ালোকে উজ্জল হইল-__সরো- 


বরে কুষ্ণবারি ক্ষুপ্র বীচি বিক্ষেপ করিরা 
জলিতে লাগিল-_-আাকাশের কালে! 
মেঘ শাদ| হইল--পৃথিবী আলোকের 
হর্ষে হাসিয়। উঠিল-_-যেন কিছুই হয় 
নাই-_ভ্রমর হেন মরে নাই ॥. গোবিন্ব- 
লাল বাহির হইলেন। ঃ 
গোবিন্দলান_ ছুই জন জ্্রীলোককে - 
ভাল বামিয়াছিলেন-_ভ্রমরকে আর রে- 
হিনীকে । রোহিণী মরিল-_ত্রমর মরিল | 
রোহিণীর রূপে আকুষ্ট হইয়/ছিলেন-_ 
যৌবনের অতৃপ্ত রূপতৃষ শাস্ত করিতে 


২ 


বঙ্গদর্শন | 


পাকের নাই। ভ্রমরকে ভাগ করিয়া] অত শীঘ্ব মরিল। যদি কেহ সেসখা 


রোহিণীকে গ্রহণ করিলেন । রোহিনীকে 
গ্রহণ করিয়াই জানিয়াছিলেন, ফে-এ 
রোহিণী, ভ্রমর নহে_-এ রূপতৃষণা, এ 
ছ্গেহ নহে_এ ভোগ, এ সুখ নহে--এ 
মন্দারঘর্ষণপীড়িত বান্কিনিস্বাসনির্গত 
হুলাহল, এ ধন্বস্তরিভাওনিংস্থত স্থৃধা 
নহে । বুঝিতে পারিলেন, যে এ হৃদয়- 
সাগর, মঙ্থনের উপর মস্থন করিয়া যে 
হুলাহল তুলিয়াছি তাহা অপরিহার্য, 
অবশ্য পান করিতে হইবে_নীলকঠেন্ব 
ন্যায় গোবিন্দলাল সে বিষ পান করি- 
ঈলেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থ বিষের মত, 
নে বিষ তাহার কণে লাগিয়া রহিল। 
- ॥সেবিষ জীর্ণ হইবার নহে--সে বিষ 
উদগীর্ণ করিবার নহে। কিন্ত তখন ঘেই 
পূর্ব্ব পরিভ্ঞাত স্বাদবিশুদ্ধ ভ্রমরপ্রণয়স্ৃধা 
_ স্বর্গীয় গঙ্গঘুক্ত, চিত্তপুষ্টিকর, সর্ব 
(রোগের ওষধ স্বরূপ, দিবারাত্র স্থৃতি- 
পথে জাগিতে লাগিল। যখন প্রসাদ- 
পুরে গোবিন্দলাল রোহিণীর সঙ্গী তআোতে 
তাসমান,তখনঈ ভম! তাহার চিত্তে প্রবল 
প্রতাপযুক্তা অধীশ্বরী_ভ্রমর অন্তরে, 
রোহিন্ী বাহিরে । তখন ভ্রমর অগ্রাপ- 
নীগ্না, রোহিণী অত্যাজ্যা,_তৰু ভ্রষর 
- ভান্তরে, রোহিণী বাহিরে । তাই রোহিণী 


না বুঝিয়া থাকেন, তবে বৃখায় এ উপ- 
ন্যাস লিখিলাম ।* ০ 

যদি তখন, কন রোহিনীর 
যথাবিহিত্‌ ব্যবস্থা করিয়া, স্সেহময়ী 
ভ্রমরের কাছে যুক্ত করে আসিয়। দাড়া- 
ইত,বলিত, *আমায় ক্ষমা কর--আমায় 
আবার হ্ৃদয়প্রান্তে স্থান দাও)” যদি 


_বলিত “' আমার এমন গুণ নাই, যা- 


হাতে আমায় তুমি ক্ষমা করিতে পার, 
কিন্ত তোমার ত অনেক গুণ আছে, 
তুমি নিজগুণে আমায় ক্ষমা কর,” 
বুঝি তাহা হুইলে ভ্রমর. তাহাকে ক্ষমা 
করিত। কেন না রমণী ক্ষমাময়ী, দয়া- 
মন্রী, ন্সেহময়ী)-_রমণ্ী ঈশ্বরের কীর্তির 
চরমোতকর্ষ ১ ঈশ্বরের অংশ; পুরুষ 
ঈশ্বরের স্থষ্টি মাত্র। স্ত্রী আলোক; 
পুরুষ ছায়া । আলে! কি ছায়া ত্যাগ 
করিতে পারিত ? 

গোবিন্দলাল তাহা পারিল না। কত- 
কট। অহ্ঙ্কার__পুরুষ অহঙ্কারে. পরি- 
পূর্ণ। কতকুটা লজঙ্জা-_ছুস্কৃতকারীর 
লজ্জাই দণ্ড। কতকট। ভয়--পাপ, 
সহজে পুণ্যের সম্মুখীন হইতে পারে ন|। 
ভ্রমরের কাছে. আর. মুখ দেখাইবার 
পথ নাই। গোবিন্দলাল আর অগ্রদর 





.. * অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির হওয়ার পরে, অনেক পাঠক আমাকে 
-ছিজ্ঞাসা করিয়াছেন--““রোহিনীকে মারিলেন কেন?” অন্নেক সময়েই-উত্তর করিতে 


বাধ্য হইয়াছি, “আমার ঘাট হুইয়াছে।” 


কাব্যগ্রন্থ, মন্ুষ/জরীবনের কঠিন সমষা। 


সকলের ব্যাখা। মাত্র, এ কথা যিনি ন! বুঝিয়া, এ কথা বিস্থৃত হইয়া কেবল গমের 
অনুরোধে উপন্যান পাঠে নিযুক্ত হয়েন, ৮. এ কল উপন্যাস ০ না সিন 


বাধা হই। 


১ ।) 


ধি পারিল না। তাহার পর: গোবিন্দ- 
লাল হত্যাকারী । তখন গোবিন্দলালের 
আশা ভরসা ফুরাইল। অন্ধকার আলো- 
ফ্লের সম্মুখীন হইল না। 

_ কিন্তু তবু, ফ্েই পুনঃগ্রজলিত, ছূ্ব্বার। 
দ্াহকারী ভ্রমরদর্শনের লালসা বর্ষে 
বর্ষে, মাসে মাসে, দিনে দিনে, দণ্ডে 
দণ্ডে, পলে' পলে, গোবিন্দলালকে দাহ 
করিতে লাগিল । কে এমন পাইয়াছিল ? 
কে এমন হারাইয়াছে? ভ্রমরও ভুঃখ 
পাইয়াছিল, গোবিন্দলালও দুঃখ পাই- 
রাছিল।' কিন্ত গেবিন্দলালের তৃলনাঁয় 


ভূমর স্কখী। . গোবিন্দলালের ছুঃখ 

' মন্যাদেহে অসহ্য।--ভ্রমরের সহায় ছিল 
-যম সহায় । : গোবিন্দলালের সে 
সহায়৪ নাই। 


আবার রজনী পোহাইল--আবার 
সুর্যযালোকে জগৎ হাসিল। গেবিন্দ- 
লাল গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইলেন ।__ 
রোহিণীকে গোবিন্দলাল স্বহস্তে বধ 
করিয়াছেন-_ভ্রনরকেও প্রায় স্বহন্তে বধ 
করিয়াছেন। তাই ভাবিতে ভাবিতে 
বাহির হইলেন। 

আমর! জানি নাঁযে সে রাত্রি গোবি- 
ন্দলাল কি প্রকারে কাটাইয়াছিলেন। 
বোধ হয় রাত্রি বড় ভয়ানকই গিয়াছিল। 
দ্বার খুলিয়াই মাধবীনাথের সঙ্গে তাহার 
সাক্ষাৎ হইল । মাধবীনাথ ভাহণকে দে- 
খিয়া,মুখপানে চাহিয়। রহিলেন -_সুখে, 
মন্থষ্যের সাধ্যাতীত রোগের ছায়া! 

মাধবীনাথ তাহার সঙ্গে কথা কহিলেন 


কুষ্ণকাস্তের উইল। 
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না-মাধবীনাথ মনে মনে প্রতিজাঃ 
করিয়াছিলেন যে ইহজন্সেআর-গোবিন্দ- 
লালের সঙ্গে কথ! কহিবেন না| বিনা" 
বাক্যে মাধবীনাথ চলিয়া গেলেন? 

গোবিন্দলাল!গৃহ হইতে নিষধাস্ত হইয়াঁ 
ভ্রমরের শব্যাগৃহতলম্থ সেই পুষ্পোদানে 
গেলেন । যামিলী যথার্থই: বলিয়াছেন 
সেখানে আর পুষ্পোদ্যান নাই। সকলই 
ঘাস খড় ও জঙ্গলেপুরিয়৷ গিয়াছে__ 
ছুই একটি অমর পুষ্পবৃক্ষ সেই "জঙ্গলের 
মধ্যে অন্ধমুগ্তবৎ আছে--কিন্ত তাহাতে! 
আর ফুল ফুটে না। গোবিন্দলাল অনেক. 
ক্ষণ সেই খড়বনের.মধো বেড়াইলেন) 
অনেক বেল! হইল-_রৌদ্রের- অত্যন্ত) 
তেজঃ. হইল--গোবিন্দলাল বেড়া ইয়া: 
বেড়াইয়া! শ্রাস্ত হইয়া শেষে নিষ্াস্ত 
হুইলেন। 

তথা হইতে গোবিন্দলাল কাহীরও 
সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়!, কাহারও 
মুখপানে ন! চাহিয়। বারুণী পুঞ্রিণীতটে 
গেলেন।: বেলা দেড় প্রহর হইয়াছে। 
তীত্র রৌদ্রের তেজে বারুণীর গভীর 
কৃষ্টোজ্জল বারিরাশি জলিতেছিল-ন্্রী 
পুরুষ বহুমংখ্যক লোক. ঘাটে আসান 
করিতেছিল-_ছেলেরা কালো জলে 
স্কাটিক চূর্ণ করিতে করিতে সাঁতার দিতে- 
ছিল। গোবিন্দলাচলের তত লোকসমা- 
গম ভাল লাগিল না। ঘাট হইতে.যে 
খানে বারুণীতীরে, তাহার সেই নানা! 
পু্পরঞ্জিত নদ্দনতুল্য পুপ্পোদ্যান ছিল» 
গোবিন্দলাল দেই দিকে গেলেন ॥ প্রথ- 





বর্তে কঞ্চীর বেড়া। ভ্রমর, গোবিন্দ- 
লালের জন্য সকল সম্পত্তি যদ্ধে রক্ষা 
করিয়াছিলেন, কিন্তু এ উদ্যানের প্রতি 
কিছুমাত্র যদ্র করেন নাই। একদিন 
যামিনী সে বাগানের কথ! বলিয়াছিলেন 
-_ভ্রমর বলিয়াছিল, “ আমি যমের বাড়ী 
চলিলাম-_-আমার সে নন্দনকাননও ধ্বংস 
হউক । দিদি পৃথিবীতে যা আমার স্বর্গ 
ছিল-_তা৷ আর কাহাকে দিয়া যাইব ?” 
গোবিন্দলাল দেখিলেন ফটক নাই-_ 
রেলিং পড়িয়া! গিয়াছে । প্রবেশ করিয়! 
দেখিলেন-_ফুলগছ নাই-__কেবল উলু 
বন, আর কচু গ!ছ, ঘেঁটু ফুলের গাছ, 
কালকাসন্দা গাছে বাগান পরিপূর্ণ। 
লতামওপ নকল ভার্গিয়া পড়ি! গিয়াছে 
- গ্রন্তরমূর্ঠি সকল ছুই ভিন খণ্ডে বিভক্ত 
হইয়া ভূমে গড়াগড়ি যাইতেছে-__তাহার 
উপর লতা সকল ব্যাপিয়াছে, কোনটা! 
বা ভগ্মাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। গ্রমোদ- 
ভবনের ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; ঝিল- 
মিল সাশি কে ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে 
-মর্খবর প্রস্তর সকল কে হর্ম্যতল হইতে 
খুলিয়া! তুলিয়! লইয়া! গিয়াছে । সে 
বাগানে আর ফুল ফুটে না--ফল ফলে 
ন)-বুঝি হ্ুবাতাসও আর বয় না। 
একটা ভগ্ন পরস্তরমূর্তির পদতলে 
গোবিন্লাল বসিলেন। ক্রমে মধ্যাহ্ন 
কাল, উপস্থিত হইল, গোবিন্দলাল সেই 
খালে বলিয়া রহিলেন। প্রচণ্ড হুর্ধ্যতেজে 
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তাহার মস্তক উত্তপ্ত হইয়! উঠিল। কিউ 
গোবিন্দলাল কিছুই শন্কুভব করিলেন 
না।. গোহার প্রা যাঁয়। াত্র অবধি 
কেবল ভরয়র 'ও ভাবিতে ছিলেক। 
একবার  ভ্রমর,: তাহার* পর রোহিণী, 
আবার ভ্রমর, আবার রোহিণী । ভাবিতে 
ভাবিতে চক্ষে ভ্রমরকে দেখিতে: লাগি- 
লেন, সম্মুখে রোহিণীকে দেখিতে লাগি- 
লেন। জগৎ ভ্রমর-রোহিণীষয় _হইয়। 
উঠিল। সেই উদ্যানে বসিয়! প্রত্যেক 
বৃক্ষকে ভুমর-বলিয়! ভ্রম হইতে লাগিল 
--প্রত্যেক বৃক্ষচ্ছায়ায় (রাহিণী বমিয়। 
আছে দেখিতে লাগিলেন । এই ভ্রমর 
দাড়াইয়াছিল_আর ন।ই--এই রোহিণী 
আসিল, আবার কোথায় গেল? প্রতি 
শবে ভ্রমর ব1 রোহিণীর ক শুনিতে 
লাগিলেন। ঘাটে ন্নানকারীরা কথা কহি- 
তেছে, তাহাতে কখন বোধ হইল ভ্রমর 
কথা কহিতেছে--কখন বোধ হইতে 
ল।গিল রোহিণী কথ! কহিতেছে--কখন 
বোধ হইল তাহার! ছুই জমে কথোপ- 
কথন করিতেছে । গু্ষপত্র নড়িতেছে-_ 
বোধ হইল ভ্রমর আমিতেছে__রনমধ্যে 
বনা কীট পতঙ্গ নড়িতেছে--বোধ হইল 
রোহিণী পলাইতেছে।_ বাতাসে শাখা 
ছুলিতেছে_-বোধ- হইল ভ্রমর নিশ্বাস 
ত্যাগ করিতেছে_-ঘয়েল ডাঁকিলে বোধ 
হইল কোহিণী গান করিতেছে । জগৎ 
ভ্রমর রোহিণীষময় হইল । 

বেলা ছুই  প্রহর--আড়াই গ্রহর 
হুইল--গোবিন্দলাল -মেইখানে--সেই 


্ 


ভগ্ন পুত্তল পদতলে-_সেই ভ্রমর রোহি- 
নীময় জগতে । বেলা তিন প্রহর, সার্ী 
তিন শ্রহর হইল--অন্াত অনাহারী 
ঠাবিদলাল সেইখানে, সেই ভ্মর 
রোহিনীময় জগতে--ভ্রমর রোহিণীময় 
অনলকুণ্ডে। সন্ধা। হইল তথাপি গোবি- 
নলালের উত্থান নাই--চৈতন্য নাই । 
সাহার পৌরজনে তাহাকে সমস্ত দিন 
না দেখিয়া মনে করিয়াছিল, তিনি কলি- 
কাতায় চলিয় গিয়াছেন সুতরাং তাহার 
অধিক সন্ধান করে নাই। সেইখানে 
সন্ধা হইল। কাননে অন্ধকার হইল। 
আকাশে নক্ষত্র ফুটিল। পৃথিবী নীরব 
হইল। গোবিন্দলাল সেইখানে । 

অকম্মাৎ সেই অস্কার, স্তব্ধ বিজন 
মধ গোবিন্দলালের উন্মাদগ্রস্ত চিত্ত 
বিষম বিকার প্রাপ্ত হইল । তিনি স্পষ্টা- 
ক্ষরে রোহিণীর কথন্বর শুনালেন। রোঁ- 
হিণী উচচৈঃস্বরে যেন বলিতেছে, 


৫৫ এই খানে 1৮ 

গোরিন্দলালের তখন আর স্মরণ ছিল 
নাযে রোহিণী মরিয়াছে। তিনি জি- 
জ্ঞামা করিলেন, 

“এইথানে কি ?% 

যেন শুনিলেন, রোহিণী বলিতেছে 


“এমনি সময়ে 1” 
গোবিন্দলাল কলে: বলিলেন “এই- 
খানে, এমনি সময়ে কি রোছিণি ? 
মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত গোবিন্দলাল শুনি- 
লেন) আবার রোহিণী উত্তর করিল, 


কৃষ্ণকাস্তের উইল। ? 


৪৬৯ 

« এইখানে, এমনি সময়ে; ধ জলে, 
আমি ডুবিয়াছিলাম ।” 

গোবিন্দলাল, আগন যানসোছুত 
এই বাণী শুনিয়! জিজ্ঞাম! করিলেন। 

“আমি ডুবিব ?” 

আবার ব্যাধিজনিত উত্তর গুনিতে 
পাইলেন, 

দই, আইস। ভ্রমর স্বর্গে বসিয়া 
বলিয়া পাঠাইতেছে, তাহার পুণ্যবলে 
আমাদিগকে উদ্ধীর করিবে। প্রায়- 
শ্চিত্ত কর। মর।”৮ 

গোবিন্দলাল উঠিলেন। উদ্যান হঃ 
ইতে অবতরণ করিয়! বাঁরুণীর ঘাটে 
আসিলেন। বারুণীর ত্বাটে 'আসির। 
সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান 
ভাবতরণ করিয়! জলে নামিলেন। জলে 
নামিয়া) স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ়া জ্যোতি- 
শ্ব্রী ভ্রমরের মূর্তি মনে মনে কল্পন! 
করিতে করিতে.ডুব দিলেন। 

পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎ- 
সর পূর্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ 
পাইয়াছিলেন, সেইখানে তীহার মৃত- 
দেহ পাওয়া গেল। 

পরিশিষ্ট । 

গোবিন্দলালের সম্পত্তি তাহার অগ্রা- 
গ্ুবয়ঃ ভাগিনেয়, শ্ীকাস্ত প্রাপ্ত হইল। 
কয়েক মর পরে শচীকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইল। 

শচীকান্ত যখন মাস্থুষ হইল, তখন সে 
গ্রতাহ সেই ভ্রষ্টশোভ কাননে--যেখানে 


যি, 


ই অলির বিধজীেমো রোধ ছিল 
_এখন নিবিড় 7:৭৭ 
ইতে আসিত |: - 

শচীকান্ত সেই ছুঃখমন়্ী বাধ রথ 
স্তারে গুনিয়াছিল।__প্রতাহ সেইস্থাঁনে 
বেড়াইতে আমিত।, এবং সেইখানে ব- 
সিয়। সেই কথ! ভাবিত। ভাবিয়া ভা- 
বিয়া, আবার সেইখানে সে উদ্যান 
প্রস্তত করিতে আরম্ভ করিল। আবার 
বিচিত্র রেলিং প্রস্তুত করিল-_পুন্করিণীতে 


বঙ্গদর্শন | 


€4% 


সাঁইগ্রেস-ও $ঠাকা ৪১বাজারবনের 
মন্দিরমধ্যে কোন দেব দেবীর স্থাপনা 
করিল না। বহুঝা অর্থ ব্যয় করিয়া, ভ্রমৎ 
রের একটি প্রতিমূর্তি ক্বর্ণে গঠিত ক- 
রিয়া, সেই মন্দিরমধ্যে স্থাপনা করিল । 
স্বর্ণপ্রতিমার পদতলে ,অক্ষর খোদ্দিত 
করিয়া লিখিল, 


“যে, স্থখে দুঃখে, দোষে গুণে, 


. নামিবার মনোহর কষ্গগ্রস্তরনির্শিত ভ্রমরের সমান হইবে, 
মোপানাবলী গঠিত করিল। আবার আমি তাহাকে 
কেয়ারি করিয়া মনোহর বৃক্ষশ্রেণী সকল এই স্বর্ণ প্রতিমা. 
পু'তিল। কিন্ত আর রঙ্গিলফুলের গাছ দান করিব ।” 
বসাইল না। দেশী গাছের মধ্যে 
ৰকুল, কামিনী, বিদেশী গাছের মধ্যে গর 

"981883৯২৮৮৮ 


শৈশবসহচরী ৷ 


ষট্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
নিদ্রিত। 

কিছু দিন পরে একদ! নিশীথে 
জ্যোতঙ্নামপ়্ী রাজপথে একটি স্ত্রীলোক 
একাকিনী গমন করিতেছিল। তাহার 
গতি গ্মতি বিচিত্র | উহা! দেখিলে বোধ 
হইবে যেন বিনা পাদবিক্ষেপে, বিন! 
মুত্তিকাম্পর্শে গমনূ, করিতেছে । চন্ত্রমা- 
শোভিত নীল নতোমগুলে পবনসঞ্চা 
লিত. মেঘখণ্ডের ন্যায় গতি অমান্ু- 


ধিক এবং অনৈসর্গিক।. সেই গভীর 
নিশীথে জনহীন রাজপথে নির্ভীক চিতে 
একাকিনী গমন করিতেছে । . পথি- 
পার্খে ভীমতরুর. ছায়ান্বকারে হিং 
পশুদিগের কখন কখন ভীষণ রব শুন! 
যাইতেছে, তাহাতে ভয় নাই। গ্রাম্য 
প্রহরীর্দিগের ভয়াবহ চীৎকারে ভয়নাই | 
মন্তক:আবরণহীন রহিয়াছে, লজ্জা! নাই, 


 উর্ধদৃষ্টে সেই বিচিত্র গতিতে গমন করি- 


তেছিল। রমণী রাজপথ ত্যাগকরিয়া 


৯৮) 


্ষবাটকার গণি ঝা চলিল এক 
ব্যক্তি তাহার পশ্চাৎ অন্থুসরণ করিতে- 
ছিল। সেও সেই রাস্তা লইল। বৃক্ষ- 
খাটিকার বাগানের নিকট আসিয়! রমণী 
কলের পুগ্তলিকার ন্যায় গ্রীবা বাকাইয়া 
মন্তক ফিরাইল এবং পরক্ষণেই সেইরূপে 
অঞ্চল টানিয়! মস্তক আবরণ করিল। তৎ- 
পরে সেইরূপ বিচিআঅগমনে গঙ্গার তীরে 
আসিয়!কুলেতে অবতরণ করিতে লাগিল। 
ক্রমে যখন জলের নিকট আমিল তখন 
পশ্চাদন্থসারী ব্যক্তি ব্ক্ষান্তরাল হইতে 
ভাতি দ্রত আলিয়া তাহাকে ধরিয়! 
ফিরাইলেন। রমণী নিদ্রোখিত ব্যক্তির 
ন্যায় চমকিত হুইয়া এবং ষন্মুখে তরঙ্গ- 
ময়ী নদী দেখিয়া! অতিশয় আশ্চর্য্যান্থিতা 
হইল,এবং বলিয়া উঠিল “আমি কোথায়, 
একি স্বপ্ন?” অপরিচিত পুরুষ কোন উত্তর 
না! করিয়া খস্চাতে দড়াইয়া রহিল7 
রমণীর ধীরে ধীরে স্মরণ হইল যে তিনি 
গতরাত্রে তাহাদিগের বাটাতে একটি 
কক্ষে শয্যোপরে শয়ন করিয়াছিলেন । 
নদীকুলে ত শয়ন করেন: নাই, তবে কি 
গ্রকারে নিপ্রিতাবস্থায় এখানে আসি- 
লেন? আর এ অপরিচিত পুরুষ কে? 
তাহার নিকট দাড়াইয়াই ব1 কেন? সহ- 
জেই ভীহার অনুধাবন হইল যে এ অপরি- 
চিত ব্যক্তি কোন ছুরভিসন্ধিতে কোন 
কৌশলে গৃহপ্রবেশ করিয়। নিদ্রিষ্ঠাবস্থাতে 
তাহাকে এখানে তুলিয়। আনিয়াছে। 
এই সিদ্ধান্ত রমণীর মনোমধ্যে উদয় হইব! 
সান্র তিনি ভীতা হুইয়। অতি, দ্রুত বৃক্ষ- 


শৈশবসহচরী। 


৪৭, 


বাটিকার দিকে যাইবার উদ্যম করিলেন 
কিন্ত অপরিচিত পুরুষ তাহার. সন্থুখে 
আসিয়া গতিরোধ করিল । রমণী অমনি 
চীৎকার করিয়! উঠিল। অপরিচিত ব্যক্তি 
বলিল “স্থির হও--বিধু চীৎকার. করিও 
না_কোন ভয়- নাই)”. অপরিচিত 
পুরুষ নাম ধরিয়া ডাঁকাতে তাহার সাহস 
হুইল, ভাবিলেন যখন এ ব্যক্তি স্তাহাকে 
জানে, তখন সে অবশা কোন পরিচিত 
ব্যক্তি,বন দ্বারা মুখের কিয়দংশ আবৃত 
আছে বলিয়া তিনি চিনিতে পারি; 
তেছেন না, এবং সে কারণ কোন ভয়ের 
কারণ লাই-_-এই: সিদ্ধান্ত করিয়া রমণী 
অথবা বিধু আর চীৎকার করিল না,এবং 
জিন্ঞাস1 করিল, “আপনি কে?” 

অঃ পুঃ। পরে জানিবে,এখন আমার 
সহিত আইস। 
_ বিধু। কোথায় যাইব? আগনি আমাকে 
ঘুমস্ত তৃলিয়া আনিয়াছেন কেন? 

অঃ পুঃ। তুমি দুমস্ত এখানে আসি- 
য়াছ বটে, কিন্ত আমি আনি নাই 
তুমি আপনি হ্থাটিয়। আসিয়াছ। 

বি। মিথ্যা কথা, তুমিই আনিয়াছ। 
মান্থষে কি ঘুমন্ত হাটিতে পারে ? 

অঃ পুঃ। পারে বই কি, তুমি কি কখন 
নিশিতে পাওয়া শুন নাই-_সেও ত 
নিদ্রিতাবস্থাতে ইাটিয়া বেড়ায়। 

এই কথা গুনিবামাত্র বিধুর হৃৎকম্প 
হইল, কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, “সে যে 
ভুতে ডাকে তাই ঘুমস্ত যায়।”  , 

অঃ পু$।..সে মকল নির্কে্াধ স্ত্রীলোরু 


নই: 


দিগের কথ| । নিশিতে ডাকার অর্থ 
এই যে, যে সকল কর্ম মানুষ দিবনে 
করিয়া! থাকে বা. করিতে ইচ্ছা রুরে 
কেহ কেহ নিদ্রিত আবস্থায়-স্বপ দেখার 
ন্যায় সেই সকল কর্ম করিয়া বেড়ায় 
ভুমি বোধ হয় দিবসে এই ঘাটে সর্বদা 
ক্কাসিয়া থাক, অথবা আসিতে বাঞ্থা 
করিয়া থাক, তাই নিদ্রিতাবস্থাতেও 
এখানে আপিয়াছ।: নিশিতে ডাকা 
আর কিছুই নভে। : 

2 বিধু এই শেয়োক্ত কথাতে লজ্জিতা 
ছইয়! মস্তক নত করিলেন । পরে চকি- 
তের ন্যায় তীহার স্মরণ হুইল, যে সে 
দ্বিবস প্রাতে কুমুদিনী যে ঘটনাটি তাহার 
পিতার মিকট বিবৃত করিতেছিল, সে 
তবে তাহার কৃত। অর্থাৎ সেই গভীর 
নিশীথে অন্ধকারময় কক্ষমধ্যে যে স্ত্রী- 
লোকটি প্রবেশ করিয়া কুখুদিনীর গাত্রে 
হাত :দিয়াছিল সে তবে তিনিই__ 
নিশ্চন্স তিনিই, কেন না বিনোদিনীর 
অতিশয় জর হওয়াতে তিনি অতি বাস্ত 
হুইয়। প্রথম রাত্রে মধো মধ্যে সেই কক্ষ- 
মধ্যে যাইয়া বিনোদিনীর গাপ্রোত্তাপ 
পরীক্ষা: করিতেছিলেন। অপরিচিত 
পুরুষের যুক্তিমতে “তাহার স্থিরবিশ্ব'স 
হুইল যে তিনিই সে রাত্রে কক্ষমধ্য নি- 
ত্রিত অবস্থান প্রবেশ করিয়াছিলেন । এই 
বিশ্বাস মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র বিধু 
'্অন্তি কাতর হুইয়া বলিল,““যদি আপনার 
কথ, সত্য হুয় তবে আমার পরমায়ু 
'্সার অরদিন, কেন লা ঘুমন্ত এই প্রাকার 


বঙ্গদর্শন । 


(লা 
বেড়াইতে২ আমি হয় কোন দিন জলে 
ডুবে মরিব, ন। হয়-ছাদ হইতে পড়িয়া 
মরিব। কিন্ত আজ. আমায় আপনি পরাগ. 
দান দিলেন আপনি আমার বাপ-” 
আপনি কে ৪৮ ] ৮) 

অঃ পুঃ) পরে ঝলিব, আল ও 
তুমি আমার কন্যা হইলে । - আমি অব- 
ধৌঁতিক মতে অনেকের এই প্রকার 
পীড়াশাস্তি করিয়াছি, তোমাকেও আ- 
রোগ্য করির_-অদ্য রাত্রেই ওষধ দিব, 
আমার সহিত আইস । 

বিধু যাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগি- 
লেন। ইহ! দেখিয়া অপরিচিত অতি ক্রুত 
গঙ্গাজলে নামিয়া বলিলেন £ গুন বিধুং 
আমি এই গঙ্গাজলম্পর্শ করিয়া বলিতেছি 
যে আজ হইতে তুমি আমার কনা] 
হইলে; আমার দ্বার! তোমার কখন-কোন 
অনিষ্ট হইবে না__-বরং, ইষ্ট হইবার 
সম্ভাবনা, কেন না আমি তোম1র- রোগ 
আরোগ্য করিব | কিন্তু তুমি যদ্দি আমান 
পিতার স্তায় জ্ঞান কর তা৷ হলে তুমিও 
এই গ্রঙ্গা্ল-স্পর্শ করিয়া! শপথ কর যে 
আমায় সম্পূর্ণ বিশ্ব(ম করিবে ও যাহাতে 
আমার উপকার. হয় তাহ! করিবে 1 
তাহার ভীবনরক্ষাকর্তা, অপরিচিতের 
কথায় বিধুর প্রথম হইতে বিশ্বাস জন্সিতে 
ছিল) এক্ষণে তাহাকে শপথ করিতে দে- 
খিয়া তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। 
তিনিও গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়! 'অগরি- 
চিতের আদেশাম্ুদারে শপথ করিলেন। 
তৎপরে অপরিচিতের আজ্ঞামত তাঁহার 


শু 


(শশ্চাৎপম্চাৎ অনুমরণ করিতে লাগিলেন । 
সেই. গ্রভীর রজনীতে বৃক্ষবাটিকার 
একটি কক্ষে দীপালোকে এক যুবা কি 
পড়িতেছিল |--বখন বিধু নদীকৃলে 
অপরিচিত খ্নকষকে প্রপম দেখিয়া 
চীৎকার করিয়াছিল,সেই চীৎকার শুনিয়া 
যুবা কক্ষহইতে দ্রুত আলিয়া বাগানের 
কোন স্থান হইতে লুক্কারতভাবে তাহা- 
দিগকে দেখিতেছিল। বখন অপরিচিত 
এবং তৎ্পশ্চাতে বিধু নদীগর্ভ হইতে 
উপরে উঠিতেছিল যুব! তাহাদিগকে 
"দেখিতে পাইল ।॥. দেখিয়া শিহরিয়! 
উঠিল এবং মুছু মুদ্ু বলিতে লাগিল, 
“এ কি-__-সহিত কুমুদিনীর সহচরী 
কেন? কি অভিপ্রারে আর এত দাত্রে 
কোথার যাইতেছে ।” 
বিধুকে পাঠকের নিকট পরিচিত করা 
আবশ্যক। 
বিধুপিতমাতৃহীনা একটা দরিদ্র কায়্থ- 
কন্যা । বালিকা বয়ষে বিধবা হইয়া 
হরিনাথ বাবুর বাটীতে প্রতিপালিত 
হইয়াছিল। তাহার কনিষ্ঠা কন্যা 
স্বর্প্রভাকে লালনপালন করিত, ঘেই 
জন্য তাহার বড় অনুগত হইয়াছিল । 
বখন স্বর্ণ শ্বশুর বাড়াতে ছরমাস বাস 
করিয়াছিল, তখন বিধু তাহার সহিত 
রজনীর বাড়ীতে অবস্থিতি করিত। তাহার 
মৃহ্ার পরে হরিনাথ ঝাবুর বাটীতে পুন- 
রায় আসিয়া বান করিল ॥ বিধু পরি- 
চারিকার ন্যায় ছিল না-_হরিনাথ বাবুর 


কন্যার. এবং ভ্রাহৃকন্যার সহচরীর ন্যায়, 


চ 


শৈশবসহডরী । গান 





ছিল,বিনোদ্িনীক্ষে বিশেষ ভাল বাসিত, .. 
বিধু কুমুদিনীর সমবযস্কা, দেখিতে ভদ্র 
কন্যার ন্যায় বটে, বর্ণ খুব টক টকে 
না হউক, গৌরবর্ণ বটে, গঠন যদ্দিও 
স্বন্দর ছিল না, কিন্তু কিঞিঃৎ স্থৃলকায় 
জনা উহা স্থন্দর দেখাইত।  বিধু 
পান খাইত না, গ্রহনা পরিত না, ব! 
পাড়ওয়াল৷ কাপড় পরিত ন1--কিন্ত 
মিহি চক্্রকোণা ধুতি পরিত। বিধুর 
শরীর পরিষ্কার এবং নয়নরঞ্জক বটে,বিধু 
অতিশয় গম্ভীর, শরীরে কোন দোষ ছিল 
না। কবল কুমুদিনী সন্্রতি একটি 
মাত্র দোষ দেখিত।  বিধু আগ্রে বহন" 
রার ঘাটে স্নান করিত কিন্ত এক্ষণে বৃক্ষ 
বাটিকার ঘাটে স্নান করে। গ্রে 
একবার যাইত--এএন সকালে বৈকালে 
ছুইবার স্ব।ন করিতে যাক্ব--অ!র অধিক . 


ক্ষণ জলে পড়িক়্া থাকে, এ ভিন্ন আর 


কোন দোষ ছিল না।. কখন কেহ 
কোন প্রকার নিন্দা করিতে পারিভ না, 
বিধু কাহারও সহিত কলহ করিভ না, 
সকলের প্রিয় ছিল, এবং দকলকে ভাল 
বাগিত, কেবল বোধ হয় যেন ইদানীং 
কুমুদিনীকে দেখিতে পারিতনা। বিধু 
অপরিচিত্ের সহিত মেই গভীর ঘামি- 
নীতে চলিল। 


সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ |... 
কাননে । ১2: 
রাত্র দ্বীতিয্ন প্রহুর_অতীত, হই রা 
তৃতীর 'প্রহর_আকাশে- তাসের নু 
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দুরের মানুষ লক্ষ্য হয় না। অপরিচিত 
পুরুষ এবং বিধু গ্রামপ্রান্তরে সেই গিঝিড় 
অন্ধকারময় বনমধ্যে প্রবেশ করিল, 
কিঞ্চিৎ পরেই অলক্ষো. তাহাদিগের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই যুবা প্রবেশ করিল। 
বিজন এবং অগমা বন দেখিয়া বিধু 
অতিশয় ভীত! হইয়। দাড়াইল, এবং 
বলিল. “ কোথায় যাইব, আর. অমি 


যাইব না)” স্ব 


বৃক্ষের শাখাবিচ্ছেদে বনপ্রান্তে অদূরে 
তরঙ্গিণী নদ্দী দেখ। যাইতে ছিল, সেই 
জ্যোৎ্সামরী তটিনীর নিকটে অপরিচিত 
পুরুষ « বিধু.ক লইয়া গিয়া. আপনার 
গত্রাচ্ছাদিত বন্ত্র ত্যাগ করিয়া বলিল, 
“বিধু এখন আমায় চেন”? 
বিধুস্তম্তিত হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়! 
রহিলেন; চিনিবেন ন! কেন, চিনিলেন, 
, কিন্তু চিনিয়া সুমূর্বৃবৎ হইলেন। -যে 
র্তিকাস্তের নাম শুনিয়া ঠাহার হৃৎকম্প 
হইত সেই রতিকান্ত তাহার লল্গুথে দা- 
ডাইয়া_-সেই গভীর যামিনীতে নির্জন 
আন্ধকারময় বনমধো  এককিনী সেই 
নৃশংসের সম্মুখে দাড়াইর1-_বিধু ভয়ে 
বিহ্বল হইয়া তাহার প্র-ত চাহিয়া রহি. 
লেন। রূতিকান্ত তাহার মনোগত ভাব 


) বুঝিতে, পারিস মতি ব্যস্ত হয়৷ বল, 


লেন, 

এবিধুং তুমি আমাকে দে খর! ভয় পাই 
তেছ! আমার বেশ দে:খর। - বুঝতেছ 
ন। থে আমি দেবাঞ্ঠনায় এ শরীর অ- 


বঙ্গদর্শন । 


1 
পণ করিয়াছি । আমার দ্বারা কিকোন * 
অনিষ্ট আশঙ্কা করা উচিত? আমিকি 
কখন কাহারও অনিষ্ট করিয়াছি.9_-রঞজ- 
নীকান্ত আমীর (পৈতৃক বিষয় ভোগ* 
করিতেছিল তাহা পুনঃপ্রাধু হইয়। ভৈর- 
বীর সেবায় অর্পণ করিবার মানসে কে- 
বল তাহারই সহিত বৈরভাব প্রকাশ 
করিয়াছিলাম; কিন্ত গুনিয়াছ.কি আর 
কাহারও আমি অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছি? 
আর আমি. অতিশয় পাষণ্ড হইলেও 
তোমার ভয়:কি? তুমি নাআমার কন্যা? 
ছিঃ এ অবিশ্বান তোমার অনুচিত, , 
তোমার নিতান্তই যদ ভয় হইয়া! থাকে, 
তবে চল তোমায় গৃহে রাখিয়া আমি, 
কিন্ত তোমাকে ওষধ দিতে পারিব না, 
কেন না যে দেবীকে পুজ| করিয়া ওষধি 
দিব রোগীকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত 
থাকিতে হইবে ।”” 

ঈদূশ তর্কের দ্বার রন্ঠিকান্ত বিধুর 
ভয় অথব! অবিশ্বাস দূরীরুত করিলেন, 
ততৎপরে উভয়ে বনের নিবিড়াংশের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া দূরে একটা আলো দে- 
খিতে পাইলেন। সেই আলো! দেখিয়া 
বিধু- বলিল. “ আর. কত দূর যাইব? 
আমার যে আবার প্রভাত না হইতেই 
বাড়ী.ফিরে যাইতে হইবে ।' 

রতি।  ্ আলো আমার আশ্রমে 
জলিতেছে, এ স্থানে তোমার ওষধি 
আছে আর এ্রস্থানে তুমি জানিতে পা- 
রিবে যে আমার উপকারার্থে তোমায় 
কোন কর্ম করিতে হইবেতোম। 


নত চি 


* রাব্র-চারিটার মধ্যে বাটা রাখিয়া 
আমিব। 
বিধুনিঃশন্দে রতিকান্তের পশ্চাৎ প. 
*শ্চাৎ চলিলেন+ কিঞ্চং বিলে এক 
বৃহৎ ও পুন্তাতন দেবমন্দিরের সম্মুখে 
আসিয়া দাড়াইলেন। রতিকান্ত বলিলেন 


“মন্দিরমধ্যে দেখিতেছি দেবীর পুজার 


জন্য কেহ আসিয়াছে, তাহাকে বিদায় 
দিয়! তোমাকে লইরা যাইব, তুমি আ- 


পাততঃ এই কুটার মধো খাক।” এই 


বলিয়া মন্দিরপার্খে একটী পর্ণকুটীরে 
বিধুকে রাখিয়া 'রতিকান্ত মন্দিরমধ্যে 
প্রবেশ করির! দ্বার রুদ্ধ করিলেন,পশ্চা- 
অনুসারী যুবা এই অবকাশে মন্দিরের 
দ্বারের নিকট গিয়া দাড়াইলেন। রতি- 
কান্ত মন্দিরমধ্যে ছুই বাক্িকে দেখি- 
লেন, এক ব্যক্তি শীতবসন দ্বারা সমুদায় 
মুখমণ্ডল আবৃত করিয় বলিয়া আছেন । 
অপর ব্যক্তি আমাদিগের পুর্বপরিচিত 
দেবনাথ মুখোপধ্যায__ 

রতিকান্ত মন্দিরমধো প্রবেশ করিয়া 
মুখারৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া জি- 
জ্ঞাসা করিলেন, 

“আপনি কি স্থির করিয়াছেন?" 

উত্তর। আমি পুর্বে যাহা আপনাকে 
বলিয়! গিযাছিলাম তাহাই স্থির--আপ- 

. মার সহিত যদি কখন বৈরভাব প্রকাশ 
করিয়া থাকি ভবে তাহা ভুলিয়া যাউন, 

এক্ষণে আপনার হস্তে আমাকে মমর্পণ 
করিলাম আপনি যাহ) করেন--কুমুদিনী 
খ্/তিরেকে আমার এ জীবন যাত্রা! নির্বাহ 


শৈশবসহচরী। 
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রঃ যু 


.] 


| 


করা অতি কঠিন, হহিাকুব বব 


পাই আপনি তাহা ককন এ উপকারের 
বিনিময়ে আপনি যাহা টাহ্বাছেন 
তাহাই দ্রিব। 

রতি। আপনার সহিত আম।র প্র- 
খম যে দিবস দেখা, সেই দিবস হইতে 
আমি কুমুদিনীকে গোপনে ধরিয়া আ- 
নিতে লোক নিযুক্ত করিয়াঁছি--এ পথীস্ত 
তাহারা সফল হয় নাই। একদিবস 
ভূলক্রমে তাহার ভগিনী বিনে!দিনীকে 
ধরিয়াছিল। যাহা হউক অতি শীস্ত্র তা- 
হারা সফল হইবে? 

উ। আগামী কলা তাহার বিবাহের 
দিনস্থির হইয়াছে, ইতিমধ্যে সফল হওয়া 
আবশ্যক । 

র। আগামী কল্য রাত্রে আপনার 
সহিত তাহার বিবাহ দিব_-এই মন্দির- 
মধ্যে দেবীর সন্মুধে বিবাহ হুইবে,__ 
পুরোহিত প্রভৃতি সকল উপস্থিত থাকিবে» 
নিয় জানিবেন _কাল গায়ে হলুদ দিব, 
দিবসে একবার এখানে আলিবেন £ 
মুখাবৃতকারী এই উৎসাহাম্িত বাক্যে 
আহ্ল।দ্রিত হৃইয়। বিকৃতশ্বরে বলিল, 
“আপনি যাহ] চাহিয়াছেন তাহ। এক্ষণে 
দিব, নাসেই সময়ে দিব।'* 

র। এক্ষণে রাখুন সেই লময়ে দি- 
বেনঃ অগ্রে আপনার কার্ধ্যোদ্ধার কাক 


তবে পুরস্ক'র লইব। 


এই কথোপকথন শেষ উহা দেব- 
নাথ মুখো বলিলেন, ণ 


“ভাই। আমি তোমার ভখিনীখতি, 


সেটি বি 


সত 
. অপরিচিত,বলিল; ৯. 
: এপুখোপাহা় হাশর কি ভাব (৮ 
 দেব। -ক্ষি চাই? অপ্ভেক রাজ্য 'আর 
এক রাজকনা। চাই--আর কিছু নয়। 
পরে হাসিয়। বলিলেন “কি চাই এর 
পর বলিব।” - তৎপরে রতিকান্ত দেব- 


নাথকে ও. বসনাবৃত খুবককে বিদার- 


- দিলেন, এবং কিঞ্চিৎ বিলঙ্কে বিধুকে 


মন্দিরমধ্যে আনিলেন। বিধু দেবীকে 
ভক্কিভাবে: প্রণাম: করিয়া : একগার্ে 
বসিয়া -একাগ্রচিত্বে সেই পাস্ষাণসুন্তি 
দর্শন. করিতে লাগিলেন. . রতিকান্ত 
দেবীর 'নিকট বসিয়া কোশ্াকুশি ঠন্‌ 


টন করিতে লাগিলেন, ও মধ্যে মধ্যে 


মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন_-তৎপরে উঠিরা 
আসিয়া বিধুর হস্তে একটি রূপার াছুলি 
দিয়া বলিলেন “ইহা! কণ্ঠে ধারণ করিবে 
এবং প্রত্যহ দেবীকে স্্রথ করিরা উহ! 
ধুইয়া জল খাইবে--আদ্াা হইতে £সই 
উতৎকট রোগ হইতে নিদ্কতি পাইবে ।” 
বিধু উহা অভি যত্ে হস্তে লইয়া,দে বীকে 
পুনরায় প্রণাম করিয়া, বসির বলিলেন 
আপনর জন্য আমায় কি করিতে 
হইবে বলুন 1” 
রতিকান্ত নহস! উত্তর রি ্ধা। 
কিঞ্িৎ পরে বলিলেন, 
পৰিধুং কুষুদিনীকে তুমি ভালবাস না ; 
তাহার অনিষ্ট হইলে সখী হও 1”. 
.. ধিধু চমকিয়। উঠিল । বলিল “সে কি 






_-সে আমার. ছি তান 
যানি বক), 


- রতি। ক্রিছু করে ডা 
বউও রিয়া আর বলিলেন না? 
খিধু পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে আবার, 
বলিতে লাগিলেন । :« কোন ছ্‌ইটি 
স্ত্রীলোকে এক ভালবামিলে সেই 
জীলোক দ্িিগের মধ্যে শক্রতা জন্সে-_ 


তেষনি ভূমি ও কুমুদিনী উভয়েই রজ- 
নীকে ভাবাব+সাতে, তুমি কুমুদিনীকে 
দেখিতে পার না।”” 

বিধু। আপনি বড় অসঙ্গত কথ! 
ৰ্লিতেছেন, আমি:চলিলাম। 

রতি। কিছু অসঙ্গত: বহে। যখন 
ভূমি রজনীর বাটাতে স্ব্ণপ্রভার সহিত 
বাস করিতে তখন হইতে :এই ভাল- 
বামা জন্মিয়াছে, ভৈরবীর সন্খে মিথ্যা 
কহিও না । রী 

বিধু কোন উত্তর ন1 করিয়া: মস্তক 
নত করিয়। রহিল। রতিকান্ত পুনরপি 
বলিলেন, ঘে সকল কথা৷. যাউক-_কুণু- 
দ্বিনীকে আমি-শরকজন দরিদ্রহান্তে সম- 
পণ করিব, তুমি সাহায্য করিবে? 

বিধু। সে. আপনার কি. করিয়াছে 
যে তাহার এত ঈনিষ্ট করিবেন | : 

বতি। তুমি ত সকলি জান-সে 
আমার ভ্রাতৃঞ্জায়। হইয়াও আমার অন্দ 
করিয়াছে*_মনে পড়ে ন| কি? শরৎ 
কুমার আমায় তাহার বিষয় দান করিতে- 
ছিল, কিন্তু তাহাকে রহিত করিয়াছিল 

বিধু নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তৎপরে 


ঠ ] ্‌ রী 


রতিকান্ত জিজ্ঞাসা, করিলেন « আমায় 
সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছ ?” 

বিধু। কিরূপ সাহাষ্য ? 

*্রতি। ভূমি “আগে দেবীর নিকট 
স্বীকার কর ফে, সাহায্য করিবে তবে 
বলিব । 

বিধু। স্বীকার করিলাম । র 

রতি। তবে গুন, আগামী কলা 
তাহার বিবাহ হুইবে কিন্তু ইতিপূর্বে 
- তাহাকে এই স্থানে ধৃত করিরা আনিয়া 
সেই দরিদ্রসস্তানের সহিত তাহার বি- 
বাহ দিব। 

বিধু। 
' করিবেন। 

রতি।, রাত্রি ছুই: প্রহর সময়ে বিবাহ- 
গ্নর-_সন্ধ্যার পর তাহাকে তুমি একবার 
কোন কৌশলে খিড়কিতে আনিবে-_ 
ষে স্থানে আমার লোক থাকিবে-__তাহা- 
রা ধৃত করিয়া আনিবে-_সুখ বন্ধ করিয়। 
আনিবে যে চীৎকার করিবে না--আর 
সন্ুখ অন্ধকার আছে, কি বল, তুমি 
সম্মত আছ ? 

বিধু। আচ্ছা।, 

রতি। তুমি দেবীর নিকট স্বীকার 
করিলে ? ॥ 

বিধু। করিলাম। 

এই. বলিয়া ছুই জনে মন্দির হইতে 
নিষ্কাস্ত হইয়া গ্রামাভিমুখে চলিলেন। 
কিঞ্চিৎ পরেই বিধু হরিনাথ, বাবুর বা- 
টাতে প্রবেশ করিলেন । যে যুবা তাহা- 
দিগের পণ্চাৎ অনুসরণ করিরাছিল, 


কি প্রকারে ইতিমধ্যে ধৃত 


শৈশবসহচরী । 


পরদিবন প্রভ্যাষে কুমুদিনী একখানি, 
অপরিচিত হস্তাক্ষরের পত্র পাইলেন । 
তাহার অর্থ এই অদ্য সন্ধার পর 
খিড়কির বাহির হইও না,মমূই বিপদ ।৮ 


অক্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 
বিধব। সধবা হলো । 


কুমুদিনীর বিবাহের দিন উপস্থিত ॥ 
বিধবার বিবাহ; বড় সমারোহ নাই। 
বালিকা কন্যা নহে--বালক বর নহে-_ 
সুতরাং বাজনাবাঁদা, রেশেলা,রোশ মাই, 
বরধাত্র কন্যাযাত্রীর ছড়াছড়ি নাই; লুপ 
মণ্ডার ছড়াছড়ি নাই; উদ্যোগের বড় 
তাড়াতাড়ি নাই । বিশৈষ বিধবার 
বিবাহ-_হিনদুয়ানি ছাড়া কাণ্ড, ষে বর- 
যাত্র ব! কন্যাধাত্র আসিবে তাহারই 
জাতি যাইবে-লোক জনের বড় শব্ধ 
নাই। অব চুপি চুপি, সব লুকাইয়া, 
চুপি চুপি বর বসিবার জন্য একটা ঘরে 
একটা বিছানা! হইল; লুকাইয়! যালী 
একটা! টোপর দিয়া গেল ; ,লুকাইরা! 
নাপিত পুরোহিত আসিয়া! শুভলগ্নের 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; লুকাইয়া 
স্ত্রীআচারের উদ্যোগ হইতে লাগিল। 
কিন্ত ভ্ত্রী্াচারে কতক গুলা মেয়ে 
দল না বাধিরা উলু না দিলে, গণ্ড- 


গোল দাঙ্গা 'ফেসাদ না বাধাইলে 


সকল শ্বাশুড়ীর মন উঠে না অস্তুতঃ 





২৭. 


তিনিও বৃক্ষবাটিকাতে প্রবেশ করিলেন ॥ 


সাতটি এয়ো চাই__নহিলে বরণ হয় না, 


বরা ুনদ.২কনুশ ্ ৬৮০০, 


৮১ 
৮ স্‌ 
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বিধবার বিবাহ_কেহ আসে, কেহ আ- 
পিতে চাহে না; হরিনাথ মুখোপাধাা- 
য়ের স্ত্রী দেখিপেন, সাতটি একে! জুট 
নাই ॥ তাহার: মনট। চটিয়। জলির! 
পড়িয়া! উঠিল: বলিলেন “ পাড়ার 
মাগীদের ন্যাক্র৷ €দখে আর বাচি না। 
যা ত বিনোদ্িনি_-যাগীদের ডেকে 
আন.গে ত। মাগীরে সে দিন কায়েতের 
ছেলের ভাতে লুচি মওা মেরে এলো, 
আর আমার মেয়ের বিয়েতে আমিতে 
পারে না। যা দেখি, প্যারীর ম!, 
রামের দিদি, কানাইয়ের বউ, গিরিশের 
শ্যালী,সবাইকে ডাক গিয়া । না আসে 
ত যা হবার তা হবে ।% ? 
বিনোদিনী একটু ইতস্ততঃ করিতে 
লাগিল। জ্যেঠাইমার কথ: ন1 শুনিলে 
নয়। বলিল, যে “রাত হয়েছে একেল! 


যাব কেমন করিয়! ?% 

গুহিণী বলিলেন, “কেন বিধি সঙ্গে 
যাক না? 

অগত্যা বিনোদিনী চলিল। অগতা। 
বিধু সঙ্গে চলিল। উভয়ে খিড়করী দ্বার 
দিয়া নিদ্ধান্ত হইল। 


রাত্রি অধিক হইল তথাপি বিধু কি 
বিনোদিনী ফিরিল না, অথবা সাতটা 
এরোর একট! ভুটিল না, ও দিকে বরও 
এলো! না) কি হবে, কুমুদিনীর মা, ঘর 
আর বার করিতে লাগিলেন । শেষেতে 
বিধু ফিরিল। তাহাকে দেখিয়া কর্তী 
চীৎকার করিয়া জিজ্ঞমা করিলেন, 

“ছ্যারে বিধিঃ বিনোদ কই ?" 


বঙ্গদর্শন । 
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বি ওমা সেকি, বিনে।দ আাসেসি? 
সেয়ে খানিক দূর গিয়ে আমায় বলে 
বিধু তুই মবাইকে ডেকে আন্গে, আমি 
বড় কাহিল, আমি বাড়ী ফিরে বাই ৮ 

কর্রী। কই সে তঞ্সাসেনি; “ছযারে 
বিনোদ ঘরে এয়েছে ?” বলির। সকলকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, সকলই বলিল “না, 
আসে নি 1+.. 

এই কণা গুনিরা কত্রী মাথায় হাত 
দিয়! বলিয়া পড়িলেন.।: তাহার মেয়ের 
বিবাহ) পাত জন এয়োর কথা একে 
বারে তুলিয়া গেলেন। বিনোদিনী বয়ঃস্থা। 
বশষঃস্থা কন্ঠাকে রাত্রে খুঁজে পাওয়া ধাই- 
তেছে না,শুনে দশে দশ কথা বলিবে, 
সেই ভয়ে চুপি চুপি অঙ্ন্ধান হইতে লা- 
গিল । যেমন কুমুদিনীর বিবাত্-উদ্যোগ 
চুপি চুপি হইতেছিল তেমনি বিনোদিনী 
অন্ুনন্ধানও চুপি চুপি হুইতে লাগিল। 
কিন্তু বিনোদিনীকে কোথাও খুঁজিয়া পা. 
ওয়া গেল না) এদিকে অধিক রাত্রি 
হইল তথাপি বর আদিতেছে না, লগ্ন 
ভূষ্ট হইবার সস্তব; ইহাও মহারিপদ ; 
হরিনাথ বাবু ভাবিলেন বিধবাবিবাহ কি 
জগদীশ্বরের মনোমত নহে যাহাইউক 
সন্গ্যাস আশ্রম-ত্যাগ করিরা তিনিকি 
কুকাজ করিয়াছেন! 

সেই রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় 
এক খ্ুবা আপাদনভ্তক একখানি বছ- 
মুল্যের কাশমিরি শালের দ্বারা আবৃত ক- 
রিয়া একটানা পরিচধরক সমভিবা- 
হারে গঙ্গাতীরের বৃগ্চবাটিক! হইতে 


১২ ৮” রঃ 


রিষ্কান্ত হইলেন, এবং বরাবর হরিনাথ 
বাবুর বাটাতে আসিয়।উপস্থিত হইলেন। 
তাহাকে. দেখিবামাত্র হরিনাথ বাবু বর 
বন্ধিয়া চিনিলেন,এরং হস্ত ধরিয়া বরা- 


ধনে বসাইলেন | বর আসিলে একটি: 


শঞ্খের একরার মাত্র ধ্বনি হইল, কিন্তু 
হুলুর ধ্বনি হুইল না। 
রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর হইল তথাপি 
সম্প্রদ্দানের কোন উদ্যোগ: না দেখিয়! 
হরিনাথ বাবুর জ্রাতু্পুত্রকে বর ডাকিয়া 
বলিল “লগ্ন অতীত ইইয়। যায়, সম্প্র 
দানের আর বিলম্ব কি?” ভাতুষ্ুত্র উত্তর 
করিল-:“মহাশয় আপনার নিকট গো- 
. পন কর! উচিত নয়, আমার একটি ভগি- 
নীকে সন্ধ্যা হইতে খুজিয়া পাওয়া যাই- 
তেছে না, সেই জনা আমরা সকলে বড় 
কাতর আছি।”. বর উত্তর করিলেন, 
“বিনোদ্িনীকে পাচ্চেন না_তার বুঝি 
আজ বিয়ে--এতক্ষণ হয়ত হয়ে গিয়াছে, 
আর স্থপাত্রে পড়েছেন আপনারা ব্যস্ত 
হইবেন না। এ ভগিনীর সম্প্রদানের 
আর বিলম্ব করিবেন না।” এ কথাক্ 
অথব| তামাসায় হরিনাথ,বাবুর ভৃাতুষ্পুক্র 
নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন । 
* অনতিবিলম্বে হরিনাথ বাবু বরকে 
সম্প্রদানের স্থানে লইয়! গেলেন । বিধুর 
আহ্বানেই হউক আর বিধবার বিয়ে 
দেখিবার জনাই হউক এখন লাতটি 
এয়ো জুটিয়াছে, স্থৃতরাং কর্ত্ীর একবার 
সাধ হইল যে স্ত্রীআচারটা হয়। বর 
স্বীআচারস্থানে দাড়াইল কিন্তু তাহার 


ক 


শৈশবসহচরী। 


সর্ধাঙ্গ আবত দেখিয়া সকলে জলে 
পুড়ে উঠিল, কত প্রকার তামাসা করিল) 
বর তবু মুখ খুলিল' না । আকার ইঙ্গিত্তে 
বরকে স্বন্দর পুরুষ বলিয়া বোধ হইল, 
কিন্তু চোকাট কেমন নাকটি কেমন, বর্ণ 
কেমন এ না দেখিলে স্ত্রীলোকদের 
মন উঠে না। একজন-_সন্বন্ধে শ্যালী 
পশ্চাৎ হইতে বলিল “ভাই তোমার 
খোলসটা ছাড় না একবার তোমায় 
দেখি-” বর খোলস ছাড়িল না, কিন্তু 
পুরুষের চাতুরি ভ্্রীলোকের নিকট অধিক 
ক্ষণ খাটে না,পশ্চাৎ হইতে সেই যুবতী 
তাহার শাল ধরিয়া এমত টান দ্রিল যে 
শাল তাহার গাত্র হইতে খুলিয়া গেল। 
বর অনাবৃত হইল, এখন বরের মুখ ও 
শরীর সম্পূর্ণরূপে সকলে দেখিতে গা- 
ইল, কিন্তু দেখিবামাত্র সকলে স্তস্ভিত 
ও নিষ্পন্দ হইল, ভনিষাৎ' জীবন কিন্নপ 
ভর্তার হস্তে ন্যস্ত হইতেছে এই বাস- 
নায় কুমুদিনী একটি গবাক্ষের নিকট 
ঈাড়াইয়া বরকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। 
যখন বর অনাবৃত হইল তখন তাহাকে 
চিনিতে পারিয়। উন্মত্তের ন্যায় হঈলেন। 
সম্মখে বিধু অতি ভ্রিয়মান! হইয়া বরকে 
দেখিতেছিল, নিকটস্থ একটি পাত্রে বাট! 
হলুদ দেখিতে পাইয়া কুমুদিনী সেই 
অগ্রহায়ণ মাসের শীতে হঠাৎ যাইয়া 
বিধুর মুখে এবং গায়ে মাথাইতে লাগিল। 
এবং বলিল “ পোড়ার সুখি, আমার বর 
দেখে কি তোর হিংসা হয়েছে, আয 
আজ তোরও এই সঙ্গে বিয়ে দেবো 
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এই কথায়-এবং বাবারে বিধুর যে 
_. প্রকার মুখভঙ্গী হইল, তাহা যদদি কুমূ 
'দিনী দেখিতে: পাই ভাহা হুঈলে 
ভয় পাইত। বিধু উত্তর করিল, 
ও থে রজনীকান্ত, ও. তোমার বর 
কেমন করে_-ও যে স্বর্ণের বর--যদি 
তোমার সঙ্গে বিবাহ হর, তবে স্বর্ণ রাগ 
করিবে,আন্র রাত্রেই কেড়ে নিয়ে যাবে 1” 
বিধুর এই নিষ্ঠর এবং অমঙ্গলনক 
বাক্যে কুমুদিনী বড় ক্ষোভিত এবং 
ভীত হইয়া সে স্থান হইতে রিয়া 
গেলেন। এদিকে রজনীকান্তকে দেখিয়! 
কুমুদিনীর মাতা “আমার সোণার চাদকে 
আবার ফিরে পেলুম” রলিয়া দাড়ি 


ধরিয়া চুম খাইলেন। তার পর কনা 
সম্প্রদান হইল ।ককুমুদ্দিনী আবার সধব! 
হইলেন, কিন্তু তাহার চিরবাঞ্ছনীয় চির- 
জদরবিহারী প্রতিমা রজনীর সহিত ছি 
মিলন হইল? না৷ এখন,না বিনোদিনী 
যে কোথায় তাহা রজনী ভিন্ন আর কেহ 
জানিত না, সুতরাং বিবাহের পর রজনী- 
কান্ত বিনোদিনীর উদ্দেশে চলিলেন। 
কুমুদিনী কীদিতে লাগিল। বিধুর 
অমঙ্গলজনক বাক্যে মনে করিয়াছিণেন, 
যে.বিবাহের পর আর তাহাকে নয়নের 
আড় করিবেন না, কিন্ত বিবাহের পরে 
তাহার সহিত বিচ্ছেদ হইল, অবিশ্রান্ত 
নয়নবারি ঝরিতে লাগিল। 


কি ১ পট, 
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মাসিক পত্র ও সমালোচন। 
7 পপি 
পঞ্চম খণ্ড । ৃ 
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গঙ্গাধর শশ্মা 


ওরফে 


জটাধারীর রোজনামচা। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


রোজ নামচা লিখিবার অত্যাস। 
বিদ্যাপতি ঠাকুর পদাবলি মধ্যে 
লিখিয়াছেন-_ 


* সস্*ষবহূ'অতঙ্গজে মোতি নাহি মানি 
সকল কণ্ঠে নহে কোকিল বাণী ॥ 
সকল সময়ে নহে খু বসন্ত 
সরল পুরুষ নারী নহে গুণবস্ত ॥ 

পাঠক! 
জটাধারীর. চরিতাবলীতেই ইহার 
অনেক গ্রামাণ দেখিতে পাইধে। হঠাৎ 
অবতার হওয়া সকলের ভাগ্যে বিধি 
লিখেন নাই। শিশুর পালের মধ্যে 
সকলে সেণ্টপল হন ন!, সকল খবি 
চ 


দেবর্ষি হন না, সকল শিরোমণি রঘুনাথ 
শিরোমণি নহেন, কলেজের নকল ছাত্র 
“দর্শনের” সম্পাদক হইতে সক্ষম নহেন | 


স্বর্গারোহণের পথে কেহ ছাব্রবত্তি 


প্রবেশিকা, কেহ (প্রথম আটে, কেহ 
বি এর পথে, কেহ মুতদেহ চিরে চিরে, 
কেহ রসায়নের অগ্নিপার্খে পট্‌কে যান । 
বদিও আশা সকলের সমান, বুদ্ধি. ব 
গ্রতিভা সকলের সমান -নহে, কেবল 


বুদ্ধি নহে, অবস্থার হীনতাও কখন 
কখন বিদ্যাহীনতার প্রধান কারণ। 


কিন্তু গঙ্গাধর শর্মা কেবল অবস্থার 

অধীন ছিলেন না, সময় দেখিয়! ্বীর 

চেষ্টার উপর সতত নির্ভর করিতেন । 
আমি যখন: বিদ্াারস্ত করি তখন 





/ হু 
টি 


: সেকাল আর একালের প্রসঙ্গ ছিল না। 


বাস খড়িতে ভুমিতে নিখিতে হইত, 
পেঙ্সিলের নামও ছিল না; তাল পত্রে 


লিখিয়া রৌদ্র কালী শুকাউতে হই, 


_ কলাপাতে লিখিয়া ধুল! ছড়াইতে হুঈত; 


ভখন *ইরেজার”” বিনিময়ে চা-খড়ি, 


.বুটিং বিনিগয়ে চুণের খলি “গম 'আরে- 


বিক” বিনিময়ে,নাক্ষাতরাবিনিন্দিত কাল 
গদের ভাগ; স্বর্ণনির্মিত চিরকাল পটু 
পেটেপ্ট-পেনের বদলে বাততার কলম, 
মরন্ক লেদর আবৃত ইসক্ুউপ মগ্যাধার 
বিনিময়ে চাঁল চুরানি ও ভূষা দড়িত যুক্তি- 
কাপাত্র, তখন থেকার ম্পিঙ্ক এবং 
কোং পুরাতন সংস্কৃত বন নৃতন সংস্্ীত 
যগ্র, বন্দোপাধ্যামত্রাতা, মুখরজি পুজ 
বা চাটুর্ধ্া/ কোম্পু।নির কোন প্রসঙ্গ 
ছিল না। 

: শৈশবাবস্থায় এন বাগডুম ” 
খেলয় বড় আমোদ ছিল, তখন: “হাড়ু- 
ডুড” প্রপরসম্ভাষণ বাকা নৃন্তন হইয়া 
ছিল। নামটা কোথা হুইভে আসিল 
বলিতে পারি না, বোধ হয় ইংরেজদি- 
গের [7০৭ 0০ 5০0. ০ হাউড়ু ডু 
কথ! হইতে জন্বিয়াছিল। হাউড়ু অর্থাৎ 
কেমন আছ, এই সম্ভাষণ করিতে গিনা 


ফ্রধন যুদ্ধ বাধিত। যাহা হউক 'মুসল- 


মান. বাদ্সাদিগের অনুকরণে মোগল 
পাঠান খেলা সৃষ্টি হইয়াছিল । ইংরেজ 
ন্সম্ুকরণে এইট. খেলা হয়া থাকিবে । 
আটি,ঘোর যুদ্ধণয় খেল/র নাম ছিল--যা- 


হাহউক সে খেলার সর্দার গঞ্গাধয় শর্শমাই 


মল ্ 4 ্ সঃ দু চি ১, তসচুক নু ্ 
১8৮ বঙ্গদর্শন । ২ নি 


৫ 
ছিলেন। তত্তিন্ দৌড়|দৌড়ির সাতার শি- 
ক্ষার ও গুলি দণ্ড ক্ষেপণের একটা প্রধান 
*গ্রেজুয়েট” ছিলাম । পাঠশালার পাঠ 
কতক্ষণে বিষ হয় কেবল তাই সময়ে” 
সময়ে ভাবিতাম; কিন্তু পাঠে একবারে 
অনাস্থা ছিল না,ছুষ্ট ছিলাম কিন্তু ধর! 
ছু দিতাম ন এই. জনাই গুরুমহা- 
শয় কখন কখন জুদ্ধ হইয়া “ভিজে 
বিড়ালটা' বলিয়া উঠিতেন, তাহাতে 
আমি উত্তর করিতাম না, কারণ নিজের 
গুণ নিজে বিলক্ষণ জানিতাম ; গুরু" 
মহাশয়ও তাহা সম্প্রীতি বা ভয়বশতঃ 
মুক্তকণ্ঠে ত্বীকার রুরিতেন। আনা- 
গনা ঘ গাঁড়র শিক্গে ম, হাড়গোড় 
ভাঙ্গা দ, কানো-বাড়ি ধ, ভিনপুটুলি শ, 
মিষ্ট সথরসহ লিখিতাম । তখন মুর্ধণ্য ষ» 
ও মূর্ঘণ্য ণয়ের নামও ছিল না, কয়ে 
ষযোগ করিলে যেক্ষ হয় তাহা গুরু- 
মহাশয়ও জানিতেন না । : এই. কথার 
বর্ণ পরিচয়ে পরিচর পাইয়া! গুরুমন্বাশয় 
এক দিন বাঙ্গ করিয়। কহিলেন, শবিদা 
আগর বিদ্যাঁপচার করিয়াছেন, বাপ 
পিতামহের অপেক্ষা ঠার অনেক বিদ্যা।? 

আযাদের স্বগ্রাম শ্রীনগর, গ্রকাত শ্রী" 
মন্ত লোকের বাস, অতি প্রসিদ্ধ পল্লী? 
এখানে পাঠশালা) : মকৃতব; -চতুম্পাঠী 
সফলই* উজ্জ্বল ছিল। গুরুমহাশর 
আখন্ধি 'নল্লা সাহেব, ও নবন্বীপের ফেরত 
“লদের পণ্ডিত” আখ্যাধারী অধ্যাপক 
তর্কালঙ্কার মহাশয়, ভাগাভাগি করিয়! 


'ছাত্রবর্গ মধ্যে রাজত্ব করিস্েন | তখন 


হি টি, 
ন্‌ বর্ণপরিচয়, বোধে'দয়, উপক্রমণিকার 
নামও-ছিল ন1,আল্েই শিক্ষ। শেষ হইত। 
শিক্ষালাভে অপেক্ষাকৃত পরিশ্রম করিতে 
*হইত কিন্তু লাউসেন, দত্ত মহাশয়ের 
বেত্রাঘাত আও কষ্টকর ছিল | কয়েক 
বৎসর পাঠশালার পিটনি সহ্য করির। 
গাঠ সাঙ্গ করি। পরে পিতৃব্গণের 
অনুক্ঞায় আখদ্ধি মিয়ার রুলের আঘাত 
ও ততৎপরে অবসরমতে চতুগ্পাঠীতে 
অংক্ষিপ্ত সার-ব্যাকরণ স্থত্র মুখস্থ করিতে 
বাধ্য হই। লতান লাউ-লত! স্বরূপ 
লম্বাকৃতি লাউবেন দত্ত গুরুমহাশয়, 


রক্তচক্ষু বেত্রপাণী, “দেড়” আখব্ছি, 


মিয়ার দয়! ও স্থপরু বেলবিনিন্দিত চাক্‌- 


চিক্যমান বৃহৎ মুগডধারী তর্কালম্কার মহা” 


শয়ের গুণান্বাদ ক্রমে কীর্তিত হইবে, 
ইহাদের মধ্যে কাহার-গুণ বেশী কাহার 
ভাড়ন। জর্বাপেক্ষ। রেশর্জনক তাহ! 
ছুই এক. কথায় হঠাৎ মীমাংসা কর! 
ছঃসাধ্য। আপাততঃ রোজনামচ1! বা! 
দৈনিক বৃত্বান্ত লিখনারস্ত নির্দেশ করাই 
এই পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্য । 
আমাদের গ্রামে -দীঘীর 
পুরাণ থান! ঘর ছিল, যদিও থান! স্থান(- 
স্তরিত হুইয়াছে তথাপি এঁ পথে গমন 
করিলে বোধ হয় যেন এখনও সেই 
বৃহৎ হাভার মধো বৃহৎ শ্াশ্রুধারী গে- 
লাম সরদার দারগা সাহেব *পঞ্চ অ- 
হ্থলিতে গণ্তলস্থ কেশরাশি আচড়াইতে 
অশচড়াইতে ইতস্ততঃ- পদচ/লনা। করি- 
ভেছেন। দারগার নামে সকলে, কা- 


জটাধাীর বোজনাসচা। 


নিকট; 


2 


পিত কিন্তু আমি ত সময় পাইলেই 


তাহার চৌকির পাশে যাইয়। বগিতাম । 


বলিতে পারি না কেন তিনিও আমায়, 
ভাল ব্ণিতেন ও কহিতেন “লক! 
বড় হু'সিয়ারঠ। যে সময়ে দারগ( 
সাহেবের কাছারি, গরম হইত, বিরু* 
বরকন্দাজ চোরেদের সম্মুখে সের খঁ।, 
সমমের খা, রামটাদ শাগচাদ নামা মুষ্টি- 
প্রমাণ পুষ্ট যষ্টি সারি সারি ধরিয়। রা 
খিত, চামড়ে হাতকড়ি কণে বাধিত, 
তখন থানা প্রাঙ্গণের শতপদ মধোও- 
যাইতাম- ন! |. রবিবারে, চৌকিদার, 
হাজিরির সময় শিষ্ট বালকের মত যাই- 
তাম। হাজিরি লিখিতে প্রতি চৌকিদ।র 
মুন্সিমির তামাক ক্রয়জন্য এক একটি 
পয়সা দিত ও. মুক্সিঘ্ি রোজনামচ| 
পুস্তকে দিন দিনের ঘটন| লিখিতেন,আমি 
তাহাই দেখিতাম। লেখা সাঙ্গ হইলে 
ছুই একটা মিষ্ট কথ! কহিতেন, হয় ত 
কোন দিন ছুই চারিটি পয়ন! দিয় নিক- 
টন্ত দোকান হইতে মিষ্টান্ন খৈচুর আন1- 
ইয়। দ্রিতেন ও. দারগা সাহেব কহিতেন 
“বাবা গানায় ঘ! দেখ তাহা বাহিরে কাহ! 
কেও কহিতে নাই, যদি-কেহ বলে,শ্যাম- 
চাদের গ্রহার লাভ হর*”| 
নার ঘটন! ভয়ে কাহাকে ও বলিঙ।ম না, 
দারগ! সাহেব আমার উপর আরও.. 
সন্থষ্ট থাকিতেন। আমিও -ভাবিতাম, 
রোজনানচ1 লেখ! ভাল কর্ণ, তাহাতে 
কাচা পয়সা আমদানি হয় ও অনেক: 
গৈচুর খাওয়া যাইতে পারে। এই 


আমি গাঁ 
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সময় আবার'আদাদের গ্রামে নববিদ্যা 
লয় বিভাগের এক জন তন্বাবধারক 
আসিয়! এক দিন অবস্থিতি করিলেন-- 
ভাহাকে কেহ“ইনষ্টপিষ্টি”কেহ“্,পিড” 
কেহ “পেক্টর বাবু” কহিতে আরম্ভ 
করিল। তিনিও আবার একটি দৈনিক 
বিবরণসহিত আত্মস্থাস্থাসম্থন্ধে দুই একটি 
কথা লিখিলেন। তিনি লিখিলেন 
“বাবুর বাটার বৃহৎ আরসিতে অদ্দা নিজ 
মুখ দেখিয়া জানিলাম ফে ক্রমাগত 
পরিভ্রমণে মুখস্রী শুদ্ধ হইয়াছে এবার 
শ্বস্থানে পৌহুছিয়া প্রতিদিন অজ 
মাংন ভক্ষণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিৰ।” 
কেহ রোজনামচা লিখে খৈচুর কেহ 
প্রতিদিন আজামাংসদ আহরণে সঙ্গম 
হন। এত ভাল রোছনামচ!, ইহা 
লেখা কর্তব্য বোধে আমিও ষময়ে সময়ে 
ইহাদের অনুকরণ করিতাঁষ। প্রাতা- 
' হিক ঘটনা একটি পুস্তকে লিখিতে চেষ্ট। 
করিতাম। সেই আৰধি আমার রোজনাম5! 
লিখিবার হাতে খড়ি হয়-_-আজও লিখি, 
এমন কি এখন একটি অভ্যাসের কর্ম 
হইয়া উঠ্ঠিয়াছে। সেই বৃহৎ পুস্তক 
হুইতে একটি আখ্যান উদ্ধত করিতে 
গ্রবৃন্ত হইলাম,রোধ হয় কোন শ্ল প1ঠ- 
গণের হৃদররঞ্জক হইলেও হইতে পারে। 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


আত্মপরিচয় । 


-শরহ কাল, সন্ধার প্রাককাল_ঘে 


আখিন গঞ্চগী, শারদীয় পুপার উত্সব 


 বঙগদর্শন। 


€ জী! । 

ঙ. 
আ.রস্ত হইয়াছে। গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে 
নিবিড় আমলে খেলিতে খেলিতে 
সদরে পশ্চিমাকাশে কি দেখিয়া খেল! 
ছাড়িয়া! দিলাম। দেখিলাম কুরধ্যদেৰ* 
রক্তকলেবর, বৃহতৎকাঁয়, ধীর ধীরে রাশি 
রাশি শুভ্র তুলাসদৃশ মেঘমধ্যে প্রবেশ 
করিতেছেন! যেন সোণার চক্চকে 
মোহর, সাটিনের থলিতে কোন অদশী 
অঙ্কুলি দ্বারা প্রবিষ্ট হইতেছে । সুবর্ণ 
খালাটি ডুবিতে ডুবিতে মেঘদল রোহিত 
হইল, যেন ছায়া বাঁজিতে কত মূরতি 
আকাশগটে শ্রেণীবদ্ধ হইল--এ আকাশ- 
বুড়ি মাথ! হেট করিয়া বসিয়৷ আছে 
শিপাই তরবাল হস্তে দগ্ডায়মান--& বাঘ 
পশ্চাৎ পা কুঞ্চিত করিয়া থাঁব! উত্তোলন 
করিয়া লম্ দিবার মনন করিতেছে__ 
এ কুমির পৃটিযুগল বিস্তার করিয়! রহি- 
স্থাছে) আবার আরও দুরে নৌকা! 
পাকা স্ুরঙ্গে রঞ্জিত, তাঁর উপর বাল- 
শশখরেখ। শ্বেত ফৌটার মত আকাশ 
ললাটে ভাদিতেছে। আমি দীড়াইয়! 
নীরবে দেখিতেছি, আর কি ভাবিতেছি, 
এমন সমর সুদূরে গ্রামে বাবুর বাটাতে 
একটি বন্দুকের শব্দ হইল, তাহার পরেই 
নৌবতের- বাদ ফানায়ের স্বরসহিত 
বাজিয়া উঠিল, বন্দুকের শব্ধ হও! 
মাত্র শসা ক্ষেত্রহইতে শত শত বকদ্দল 
উড়ির! *ইত্তীয় রবয়ের নগায় ক্ষণেক 
লব্ঘ! ক্ষথেক ক্ষুদ্র শ্বেত নালা গাথিল, 
গ্রামের বুক্ষরাজি লক্ষ্য করিপ্না উড়িা 
চলিল-_-আমরাও পশ্চ!তে পণ্চাতে-- 


জং 


“বক মামা বক্‌ মামা ফুল দিয়ে যাও 
যতগুলি কড়ি আছে সব লয়ে যাও”? 
কহিতে কহিতে কোলাহলে দলে দলে 
ফৌড়িলাম। মনে হইল আজ আমো- 
দের কেবল আরুস্ত নে। নৌবতথানা, 
ও বড় দেওড়ির চক পার হইয়া)সিংহদ্বার 
অতিক্রম করিয়া পুজার বাটার প্রশস্ত 
প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম । এখানে 
পূজার বাজানা জলদ বাজিতেছে, কত 
কত কারিকর প্রতিমাকে নানা সাজে 
সজ্জিত করিতেছে, কোথাও ঝাড়ে 
বেলোয়ারি মালা গাথা হইতেছে, 
কোথাও কেহ সারি সারি সেজে বাতি, 
লঞঠনশ্রেণীতে নারীকেল তৈল সম্প্র- 
দান করিতেছে । কেহ কহিতেছে এই 
ছবিটি নিয় হইল, সঙ্গের শিষ্ট হারাধনের 
ক্িপ্তবৎ হাত নিক্ষেপেই ভাঙ্গিবে, কেহ 
কহিতেছেন মাঝের ঝাঁড়ের ঝালর বাস- 
দেবের মাথায় ঠেকিবে, কেহ কহিতে- 
ছেন সাদ! গোলক লনের মধ্যে মধ্ো 
রাঙ্গা বেল-লঠন দাঁও, কেহ পর!গশ 
দ্রিতেছেন আল্তা গুলিয়া গেলাসে 
রঙ্গ দিলে বড় বাহারই হয়, আবার কেহ 
সথুনিশ্মিত মোলার কান্দি কান্দি কলা, 
আঁ'সাহ্কিত মতস্য,নবরঙ রঞ্জিত ফুল-ঝারা, 
তরবালহস্ত তালপেতে শিপাই শ্রেণী, 
নাট্যশানার চন্দ্রাতপের চতুষ্পার্খে আল- 
স্বিত করিতেছে। পুজার ঝড়ী যেন 
পরফুল-মুখখী কণের মত ঝড় সেজেছে । যথা 
প্রতিমার চাল চিত্র ও কারিকরগণের 


ভুপিকা চলিতেছে তথা হইতে যেখানে * 


জটাধারীর রোক্ষনামচ|। 


৪৮৫ 


লণ্ঠন গেলাসে উড়কি প্রমাণ তৈল বণ্টন 
হইতেছে, সকল দেখিলাম। এ আমার 
কি অভ্যাস ছিল বলিতে পারি না কিন্ত 
গ্রতিমানিম্মীতা মিস্তি-জোঠা কহিতেন 
যেকালে খড়ের বন্ধন আরম্ভ হইত 
তদবধি বিসজ্জনের দিন পর্যাস্ত আমি 
স্স্থির থাকিতান না, কখন মিস্ত্রির অপা- 
ক্ষাতে গড়িতে যাইয়! ভাঙ্গিয়া রাখিতাম; 
কখন আমার তুলিতে চাল-চিত্র গুলি 
বিলুপ্ত হইয়া থাকিত, চিত্রকরের কাজ 
বাড়াইয়া দিতাম; কখন বৃদ্ধ মিক্কি, গুরু- 
মহাশয়ের দুষ্টতানিবারণী ক্ষমতা স্মরণ 
করিতে বাধা হইতেন ও যখন আমাদের 
উপদ্রবে স্টাহার ভুলিকাচালনার নিতাস্ত 
ব্যাঘাত দেখিতেন “দত্তজ। মহাশয় রক্ষ1 
কর রক্ষা কর” বলিয়া চীৎকার করি- 
তেন। আমাদের প্রত্যেক উদ্যোগ, 
প্রতিমা গঠন ও রঙ্গ ফলান হইতে যাত্রা- 
দলের বাসায় যাইয়! পূর্বাহ্ছে সঙ্গের 

ংবাদ মনোযোগ পুর্ববক সংগ্রহ করা এক 
বিশেষ কার্য ছিল, সতত বাস্ত সমস্ত 
থাকিতাম ও প্রতিম! বিসজ্জনের অঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের একটা মর্মান্তিক আক্ষেপ 
উপস্থিত হইত) মনে হইত কাল না হয় 
পরশ্ব অবশ্যই আবার গুরুমহাশয় লাউ- 
সেন দত্তের লম্বা বেত দর্শন করিতে 
হুইবেক। কিন্তু পাঠশালা, গুরুমহাশয়, 
হাতছড়ি এ সকল অকথ! কুকথার এখন 
সময় নহে। 

সমারোহে অনেকেই অনেক কথ! 
কহিতেছেস, তরধ্যে বাবু বযের ছাদে, 





একজন অসরেজ্র -নাথ বড় বাধ, আর 
একজন নরেজনাথ ছোট বাকু মহা- 
শয়। উত্তয়ের আকার প্রকার, কথাবার্তা! 
_বেশভূযার সাদৃশা দেখিয়। রোধ হয় 


যেন যমজ সোদর। যে সময়ের কথা 
-আমর!-বলিতেছি তখন বাবরি -এবালিস্‌ 
হুয় নাই,আলবার্ট ফেসনের নামও নাই, 
উভয় বাবুর মস্তকে দশ আনি: ছয় আনি 
বাটওয়ারার টেরি কাট! -হইয়! উজ্জল 
কাল কেশরাশি-উভর় কর্ণের উপর সাপ 
খেলান' হইয়া ছুলিতেছে, “* গুয়া-থুপি” 
কেশ গুচ্ছ বোধ হয় অনেক যত্তে প্রস্তত 
হইয়াছে । গোঁফ যুগলও অনেক হেফা- 
জতের ধন, গৌরবর্ণ মুখের-উপর: ক্রমা- 
রয়ে শৃপ্মতর কুপ্্সতম এক একটি বক্র 
মিহিরেখাতে শেষ হইয়াছে,ভাল করিয়া 
দেখিলে বোধ হয় বেল-আ!ট! বা! মম 
মংযুক্ত-হইয় দ্বড়ির তারের মত, স্বতন্ত্র 
রহিয়াছে উভয়েরই যোড়। ভ্র,জ্রযুগল- 
মধ্যে পুজার শ্বেতচন্দনের ফৌটা, গলায় 
মিহি তুলসিমাল্য তাহার মধ্যে একটি 
ক্ষুদ্র কুদ্রাক্ষ,- একটা. রক্তবর্ণ পল! ও 
ছুইটি সোণার দান|- গ্রন্থিত চাদর 
খানি কুঞ্চিত। যেরূপ আল্নাতে থাকে 
সেইরূপই ঝামস্কন্ধে ছুলিতেছে । পুজার 
বাঙ্গার,__-চৌড়। কাল কিনারা শেভিত 
মিহি ঢাকাই ধুতি উভয়ের অদলাদণ্য 
সংবদ্ধন করিতেছে, কৌচার দিকৃটি সমূর 


পুচ্ছের মৃত গিল! কুষচিত, কাছাটি রেসি - 


ডোরের মত প1কান কিন্তু অপেক্ষাকৃত 
লম্বা; উভয় বাবুই'খলি ভূমে রুমাল 


পড়িয়া বিয়া! আছেন; নিকটে এক 


একটা আকাবাক। কাল কাষ্ঠনির্দিত 
যষ্টি-রহি্জাছে” যষ্টির শ্িরোভাগো রৌপ্য. 
নির্টিত বাঘ সুখের "অনুকরণ, দেই সুখে 
আবার হরিৎ প্রস্তর খচিত আঁখিদ্ষয 
জলিতেছে। । উভয় বাবুরই-এক একট 
খুতির নল মংযুক্ত-ও রূজতনির্দিত -কলি- 
কা শিরাবরণভূষিত গুড়গুড়ি মক্মজের 
ছিরন্দাজে ঠাড়া ইয়া রহিয়াছে ও মুন 
খাদ্িরা তাক পরিবর্তিত হইয়া ভূড় 
ভুড় শব্দ করিতেছে। জোন বাবুমছাশর 
যেখানে বিয়া আছেন সেইখানেই ধুম- 
গুপ্ত উড়াইতেছেন, তাহার কাছে কাহা- 
রও কোন বিষয়ে কলিকা পাইবার যে। 
নাই। কনিষ্ঠ বাবু-যহাশয় মধ্যে মধ্যে 
স্থানান্তরে স্তন্তপার্থে বাইয়া ফরমির 
নল ধারণ.করিয়া ছোট্ট লাতার সম্্রম 

বৃদ্ধি করিতেছেন, অন্তরালে থাকিয়াও 
রকম বরকম কমটান;সটান শব্দে জ্োষ্ঠ 
মোদরের কর্ণ স্থখমম্পাদ্ন করিতেছেন। 
অমরেন্দ্র নাথ অতি উদার, কনিষ্ঠ 
ভ্রাতাকে ইঙ্গিত করিয়! কহিলেন “ইহার 
অপেক্ষা সন্ুখে হইলে ভাল হয়, কনিষ্ঠ 
ত্রাতাদের চক্ষুলজ্জ! উৎপত্তি হয়, নচেৎ 
ঘন্য়ে সময়ে অন্তরালে নির্ভয়ে এরূপ 
টান টানেন যে আমাদের জন্য কিছুই 
থাকে ন।।” পারিষদের সহিত বাবুগণ এই. 
রূপ মিষ্টালাগ করিতেছেন, ও উত্ধবের 
উদ্যোগের সহান্বত! করিতেছেন। স্ব 


ন্‌ 


অনুচর থে আমিতেছে ভূমি প্রণাম 
করিয়া ঘোড় হস্তে জাড়াইতেছে ও 
« বৈঠকথানায় জেও১ পার্ধণী গ্রস্ত 
আঙ্চছ” শুনিয়। আনন্দ হৃদয়ে বিধার 
হইন্েছে। - উভযুবাবুই উদ্দার, সক- 
লের সমছুঃখগ্রাহীঃ লোকপালক, প্রিয়- 
বাদী, ধনী, গ্রনস্তের সস্তান তাহাতেই 
এত আদর। আমি বাবুগণের ভাবভঙ্গি 
দেখিয়া নিকটস্থ হইলাম । আমার. বেশ 
. ভূষ! তাদৃশ পরিষ্কার ছিল না, ীর দিন 
পার্ধণী বস্ত্র বাহির করিয়! আমিও বাঁধু 
সাজিবার আশগ্সে সুখী ছিলাম? 
আমাকে, দেখিরা মাত্র অমরেক্্রনাথ 
. কহিলেন “ওরে যেই জটা এত বড় 
হয়েছে, আয়রে ভাই” কহিয়া হস্ত ধরিয়! 
নিকটে লইলেন । « শ্যামবর্ণের উপর 
টার কেমল শ্রী দেখ, “তুই. বড়লোক 
হুবি ন্ষিম্ত তোর পিতা তোরে ভাল 
বাসেন না, তা হলে ভাল কাপড় 
দিতেন,” এই কথ! কহিতে কহিতে যেন 
চমকিরা উঠিরা ভুতোর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া, কহিলেন, “ ওরে হাঁকা. লঙ্ে 
যা কর্তামহাশয় আমিতেছেন।” এই 
কর্তা সহাশয় কে? কর্তা শব্দ উচ্চা- 
রিত হইবামাত্র সকল নু হইতে লঘুতা 
অন্তরিত হইল, বৃথা কথ! থামিল, নব 
বর স্তব্ধ হইল, সকলে তটস্থ ও দণ্ডায়- 
মান। বাবু আগুতোষ বলায় কর্ণ বাবু 
মহাশয়ের পূজার বাটীতে আবির্ভাব, 
যেমন গৌরকাত্তি তেমনি গশ্তীরভাব, 
তাহার শ্বর গুনিবাদাত্র আমরা এক 
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এ সকল্বনা 





কোণে প্রস্থান করিয়!  হুপ্ঠিরভাবে 
দণ্ডারমান হইলাম: ও ভাবিতে লাগ্রি- 
লাম, আমি ইহার মত-বাবু হইতে পা- 
রিব না %. 

পাঠক! হেস না, আজ কাল বাবু 
হুওয়| অতি সহজ্স কর্ম; বোধ হয় তদ, 
পেক্ষা আর সহন্দ কর্ম নাই; চুলে তেল 
দাও, তিন আন মূল্যের কাকুয়ে টেরি 
কাট ও দশ আন1 গন্ের ক।ল ঘআল্লা- 
ফার চাপকান.ঝুলাও |. বান্ডরারে মাই 
শ্প্িংসংঘুক্ চকচকে পাছুকার অভাব 
কি? ভীনেবাজরে দ্বাদশ: আন। মৃূলোর 
ফুলদার টুপি ক্রয় কর অভ।ব কি? আ- 
বার বাবু হুইবারই ব| -ভাবন! কি? 
এখনও শ্যামলা কিনিতে পার না, 
সোগার চেনের বাহার দিতে পার না? 
নাই পরিবে? বড়. বাবু নাই ব1 হলে, 
কেরাণি বাবু হ৪ঃ- কনেষ্টবল বাবু হও» 
না হও__পাচকঠাকুর বাবু হও)না হা 
রেলওয়ে কোম্পানীর আশ্রয় গ্রহণ কর 
“ টিকিট বাবু” “ডাক বাবু” “তার 
বাবু” “ টোল বাবু” “পাইণ্টমেন ঝাঝু” 
“ ঘ্ণ্ট। বাবু” হও $ নিতান্ত তা না। 5ও 
কনপ্টুযাক্ট বা ঠিকার কার্য গ্রহণ কর, 
তাহাতে.“ শিলিপট_ বাবৃ* “ ইট বারু” 
না হয “বুটিং বাবুও ত হইবেই হইবে? 

কিন্তু গঙ্গাধর শর্ম্পা যে বাবু হইতে 
আকাঙ্ষী সে. বাবু এরূপ নহে-তখন 
বাবুর অন্য ঘর্থ ছিল। পাঠক ! একবার 
চতুরঙ্গ বা শতরঞ্চ খেলা সজ্জর কা্টনি- 
শ্িত রাদা ও ততপ্রতিনূপ ছুভি/কর 


ভা হ্যা 
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- ফমিনী রাজা, রঙ্গের গোলাম-বিনিন্দিভ 
বড় দরবারের শন্্রভীত কানায়ে নাইট, 
বাহাছুরীহীন রায়বাহাছুর, ভূমি-শূন্য 
রাজ, রাজ্যশূনা মহারাজা, এক পলের 
জন্য ভূল, বোধ হয় চিরকালের জন্য 
ভূলিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই ॥ জটাধারী 
ঘে বাবু হইতে চাহিয়াছিলেন। সে ভ- 
দ্রের দৃষ্টান্ত স্থল, এখন বিরল, সেই বাবু 
সকল কেবল বেছ্ছন তালিকার গেজে- 
টের বাবু,নহেন, এক এক বৃহৎ দেশ 
সেই পূর্বতন বাবুবংশের রাজ্য ছিল । 
সেই বাবুদের. অন্তঃপ্ুরের মহিলাগণ 
কেবল হীরার খেলনা, বা অলঙ্কারের 
বা বারাণসী শাটার গর্কে গর্ব্ধিত হইতেন 
না, তাহার! ধর্ম কর্ে, ব্রত দানে, দেবা- 
লয়, জলাশয়, জাঙ্গাল প্রাতিষ্ঠাউদ্দেশে 
গাগলিনীপ্রায় ৷. আবার সেই বাবুগণ 
কেবল শ্বেত বক্সে ও শুভর লহ্বা! কৌচায় 
ধনের পরিচয় দিতেন না, তাহাদের এক 
দিকে প্রভুত্ব আর দিকে বহুজনপ্রতি- 
পালনই প্রধান ধর্ম জানিতেন; যাহাদের 
দান ধ্যান, ক্রিয়কলাপের কখ| এখন 
উপকথ! হইয়া! উঠিয়াছে, বাহাদের স্থু- 
নাম, দানের যশ ও স্থখ্যাতির আোত সহজ 
সহত্র দরিদ্র ও অতিথের সুখে মুখে 
বৃন্নাবন হইতে পুরীর মন্দিরের দ্বার প- 
 স্বান্ত প্রবাহিত হইত। সেইরূপ একটি 
বাবু দেখিয়াই. গঙ্গাধরের কিশোর মন 
বিচপিত হইয়াছিল--সেইরূপ রাজ্যধর 
ও. রাজ্যপালনসক্ষম বাবুর কুল এখন 
নুগশ্রয়। 


'শরাদর 


( রঃ 
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ভূতীয় পরিচ্ছেদ। : 
বিসজ্্বনের বাজনা । 

অনেকে জিজ্ঞাস করিতে পারেন, 
বিসঙ্জনের বাজনায় নৃতন কি আচ্ছে? 
পিতা, পিভামহ, প্রপিতামহের : সময় 
হইতে এ বাজনা একই ভাবে বাজিয়! 
আমিতেছে।  ঝ1দ্যকরের হাতের জো- 
রও কম দেখি না, শানায়ের স্থুরেরও 
খর্বাতা নাই, মে গল! ধরিবার নহে, 
ঢোল কাশি বরং আজ কাল শুনিতে বেশী 
খন্থনে বোধ হয়ঃ কারণ আমরা সুমিষ্ট 
জগ্ম-টাক ও বুগল শুনিতেছি। বাজনার 
সদয় একবার শোকের আবির্ভাব হন, 
মিত্রবিলাপ, বিচ্ছেদ ধ্বনি হ্ৃদর়ধমনীকে - 
বিলোড়িত করে, ছুই একটি নিমজ্জিত 
প্রিয়তমের বিগত মলিন মুখস্রীর ছায়া- 
মাত্র স্থৃতিদর্পণে দেখ৷ যান । বিসর্জনের 
বাজনা সাঙ্গ হইলে আমরা'9 ছুই এক 
বিন্দু অশ্রবিসর্জন করি কিন্ত দিনাস্তে 
বাজনাও ভুলি শোকও তুলি, তুলিয়! 
আবার সংসারচক্রে ঘুরিতে থাকি ইহার 
নৃতন কথা কি? নূতন কথা পুরাণ 1 
কথার বিস্মরণ, ভ্রিংশৎ বৎসর পূর্বে এই 
বাজনার আন্ুষঙ্গী যাহ! ছিল তাহ! 
একবার মনে করে. দিই, বোধ হয় তা. 
হাতে বর্তমান সময়ের উন্নতির প্রকৃত 
পবিমিতি নরনগোচর হইবে । 

উঞ্জন বিসঙ্জনের বাজন| বাঁজিতে- 


.ছে-গ্রামের ঈশানকোণে প্রান্তে উচ্চ 


জাঙ্গালের পদতলে একটা ক্ষুদ্র খালে 
জল খর -খর চলিতেছে, 


নব 
৯২৮ ।) 


খালাট: আঁকা বাঁকা, একা মোড়ে 
নব ছুর্গা-দহ, গম্ভীর ও গ্রশস্ত,এক দিকে 
উচ্চ বাধ অপর পাড়ে বিস্তু ত তৃণময় 
সুরিৎ প্রান্তর) নিকটবর্তী পঞ্চক্রোশ- 
ব্যাপী অপ্তগ্রামের প্রায় সমস্ত লোক, 
'্আবালবৃদ্ধবণিতা এ প্রান্তরে মিলিত 
হুইয়াছে; সকলের শিরোভূষণ স্বরূপ, প্র- 
শন্ত প্রশাস্ত অঙ্গশালী, গন্তীরমৃন্ঠি আ- 
শুতোষ বাবু সসস্তান, আত্মীয় পারি- 
- ষদ অচ্থগত সহ. নবছূর্বাদলশোভিত 
উচ্চ তৃমিশিরে দণ্ডায়মান; উপযু্ুপরি 
পুজার তিন দিন প্রায় অনশনে যাপন 
করিয্লাছেন,প্রত্যুষে সকলের আগ্রে গাতো- 


খান করিয়াছেন, রাত্রে সকলের শেষে 


সকল কার্য নির্ধাহাস্তে ও পর দিবস 
শ্রাতে যাহাকে যে কর্ম করিতে হইবে 
তছুপদেশ প্রদান করিয়! শয্যায় গমন 
করিয়াছেন। কেবল কর্মক্ষেত্রের অ।মো- 
দে, অন্নদানে, মিষ্টান্নদানে, বস্ত্রদানে, 
পার্কণী প্রদানে মহামহ্থোপাধ্যায় অধ্যা- 
পক হইতে দ্িগম্বরী কাল মুচিনীর 
পর্যন্ত ছুংখহরণে তিন দিনরাত্র প্রায় 
অনিদ্র অনাহারে যাপন করিয়াছেন 
তথাপি তাহার কোমল শরীর ক্রাস্তিশূন্য 
মুখ্রী প্রসন্ন, সকল বিষয়েই সম উৎ- 
সাহী মর্মান্তিক ভক্কি ও ধর্ম্মবলে ব্ল- 
বান। বিসর্জনের বাজনা বাজিতেছে, 
পকলের দৃষ্টি হইতে এই মাত্র" সজ্জিত 
প্রতিমাখানি জলমধ্ো নিমগ্ন হইল, জলে 
উর্মি রেখা আর দেখা যাইতেছে না, 
গগনের রাঙ্গা! রঙ্গ সেই জলে গ্রতিবিশ্বিত, 
খ 


জটাধারীর রোজনামচ]। 


৪৮৯ 


যেন আরসি উপকে সিন্দুর দুদ? 
হইয়াছে। ক্রমে গগনকসূরজধারে ঘোর 
হইতেছে, তথাপি জনতা কমিতেছে না, 
দলে দলে শ্রেণীবদ্ধ ভদ্র অতদ্র, সকলেই 
একটি ভামাসা দেখিতে ঠেলাঠেলি করি- 
তেছে, ছড়ি বেত পশ্চিমে পদাতিক 
বাবাছিদের হস্ত হইতে দরিদ্রের! পৃষ্ঠে 
পট, পট, পড়িতেছে, পড়ুক সহা হয়, 
তবু তামাস! দেখিব এই ভাবিয়! ঠেলি- 
তেছে ভিড় আরও বাড়িতেছে। বিসঞ্নের 
বাজনা আরও জোরে বাজিতেছে-_গঙ্গা- 
ধর একটি বিশবস্ত ভূত্যের স্বন্ধে বসিয়। 
নির্কিগ্নে খেলা দেখিতেছেন। আজ 
কাল অনেকে জিজ্ঞাসিতে পারেন এ 
আবার কিসের ভিড়? এ কিছু ইটালি- 
য়ন অপেরা নহে, গিলবার্টের বাজি নহে, 
মমের পুত্তলের মত যুবতী মেমদলের বল 
বা নৃত্য নহে, বড় সাহেবের লেডি নহে, 
ছোট সাহেবের দরবার নহে, ইংরেজি 
ছায়াবাজি নহে,তবে ছাই কিসের ভিড় ? 
নিগারদলের হট্টগোল! গাইকদলের 
স্দার রঘুবীর রায় বাস দুরাইতেছে 
ও মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার ছাড়িতেছে। 
ভিড় ঠেলিয়া দেখ তাহার কেমন অঙ্গ- 
সৌষ্টব, সে মিছরির বাতাসা খাক না, 
সোডা এসিডের নামও জানে না, 
পাচক ,সিরপ্‌ দেখিলে গোচোনা বলিয়া 
হাস্য করে, ব্যায়াম তাহার সালসা, 
ওঁ খালের জলই তাহার হজমের. আরক, 
কাহাকেও বিস্ফোটকের জালায় তযস্মির 
দেখিলে হাস্য করে ও কহে “ আমার 


র্‌ 
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ৃ হইলে, কুত্তির' সময় একটিপে বসা- 
ইর দিতাম,” সে ডিম্পেন্সরি ডাক্তার 
খানার ধার ধারেন!,বৈদোর নাম গুনিলে 
গালি দেয়-_-তথাপি তাহার ভ্রীদেখ। বক্ষ- 
দেশ িন্তুত লোহার কপাট--হস্তপদ 
কুদে নির্মিত গোল গোল"মুপগরপ্রায় ; 
“কেশরাশি প্রচুর, আলুগানু, তাহার 
কপালে ছুলিতে দুলিতে নাচিতে নাচিতে 
আখি ঢাকিতেছে; দেই আখি রক্ষবর্ণ, 
সেই কাল চুলের মধাদিয়া সিন্দুর মেঘের 
ন্যায় জলিতেছে ॥ রনবীর -নাচিতেছে, 
াফাইতেছে, চামর ও ক্ষত ক্ষুদ্র ঘণ্টা- 
পরিবেষ্টিত এক খানি বৃহৎ স্থুপন্ধ তেল 
'চক্চকে রায় বাস ঘুরাইতেছে; তাহার 
উপযুক্ত ভিন শত অন্ুচর ঢাল; তরবাল, 
বল্লাম, সড়কি, তীর, গদকা, রায়বাস, 
লস্থা লম্বা বন্দুক হত্তে তাহার দিকে দে- 
থিতেছে ও মধ্যে মধো সাবাস দিতেছে । 
বিনর্জজনের বাজন! আরও জোরে বাজি- 
তেছে--অপর গ্রামের আরার একজন 
.খেলয়ারের: সর্দার ছুই শত অন্ুচরসহ 
.খেলিতে আমিয্লাছে। ইহাদের পাঁচ সাভ 
জ্ন পালয়ান পঞ্চ সরদারের সঙ্গে লাঠি 
চালাইতেছে, রঘুবীরকে আঘাত করি- 
বার চেষ্টা করিতেছে। দ্বাদশ জোয়ান ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ইষ্টক বর্ষণ করিতেছে-_-কিস্তু রঘু- 
বীরের এক রায়বাস ঘুরিতেছে, বন্‌ বন্‌ 
শব্দ, হইতেছে, দর্শকের মাথা ঘুরিয়া 
যাইতেছে বিপক্ষদলের লাঠি তাহার 
লোম মাত্র স্পর্শ করিতেও অক্ষম । অ- 
মরেক্জনাথ বাবু ছরড়াইয়া৷ দেখিতে ছ- 


খঙগদর্শল। 
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লেন। বীরত্বে সন্ষ্টহইস বদ্ধ ইইতে 
চাদর লইয়া রদুবীরের গ্রাতি নিক্ষেপ 
করিলেন। রঘুর আর খেলা আবশাক 
হুইল না, শিরপা! মাথায় বান্ধিরা| গ্রণঞ্ম 
ঠুকিয়া াড়াইল। বিয়ঞ্জনের বাজনা 
আরও জোরে: বাজিয়! উঠিল-__-আবার 
তিরন্দাজ মুচিরাম সর্দার রঙগতৃষে প্র- 
বিষ্ট হইল। নান! প্রকার জঙ্গুলে ফল কচি 
বেল তাল সে'কুল পারিকৃল দুরে জাঙ্গা- 
লের জঙ্গলের উপরস্থিত হইল, মুচিরাম 
তিন চারিটী অনুচর সঙ্গে, স্থসন্ধানে তির 
বন্বন্‌ শব্দে দৌড়িল। ফল গুলি খণ্ড 
খণ্ড হুইয়া আকাশে নিক্ষিপ্ত হইল, 
ভারি দিক্‌ হইতে “জিও মুচে” শব্দ গগন 
ভেদ করিল। চতুষ্পাঠীর তর্কালঙ্কার মহা- 
শয় নিতান্ত সন্ধষ্ট হইয়া দস্তহীন ওষ্ঠে 
হাসিতে হামিতে নিজ চরণের ধুলি 
সংগ্রহ করিয়। যুচিরামের কপাল ভরিরা! 
দিলেন, যুচিরাম চরিতার্থ জ্ঞানে স্থির 
হুইয়া দাড়াইল। আবার ভোরে বিস- 
জ্জটনের ঝাজনা! বাজিল আবার খেলা 
বড় মাতিল। মন্ধদানে আর জায়গ! হয না, 
তামাসা দেখিবার আশয়ে কেহ বটবৃক্ষ- 
শাখে কেহ তালবুক্ষের অদ্ধেক উঠিস্ক! 
স্বন্ধ ধরিয়া দড়াজড়ি করিয়া খেল! দেখি- 
তেছে। গদকা লাঠি খেলাস্তে মল্যুদ্ধে 
মহীতল কাপিয়৷ উঠিল। তরবাল খেল! 
হইবার উদ্যোগে বড় দাড়ী গোলাম 
স্দার দারগা সাহেব কি হুকুম দিলেন 
মস খেলা আর হইল ন1। 

অমরেন্ত্র নাথ.ও নরেজ্রনাথ উভয়েই 


১২৮) 

রঃ 
বিশেষ ব্যারামপটু ছিলেন । ভীহাদের 
উতৎ্নাহে মলযোদ্ধাদের বিশেষ আদর 
বৃদ্ধি হইয়াছিল । নিয়ত প্রাতে বাঁলক- 
গথীকে কেদারায় বপাইয়া এক হস্তে এক 
পায়! ধরিয়া! শুনো উঠাইতেন; ফে লোক 
এক হস্তে টেকি ঘুরাইয়া এক বিঘা 
অন্তরে পুদ্ধরিণীতে নিক্ষেপ করিত তা- 
হাকে একসের কাচা ছে'লা খাইতে 
দিতেন; যে ছুই হস্তে আঁড়াই মন করিয়া: 
- পাচমন বস্তা উঠাইত সে একসৈর ময়দা 
পাইত; যে মাথা ঠুকিয়। বৃক্ষ হেলাইতে 


পারিত সে এক টাক! বকৃমিস পাইত): 


যে পশ্চিমে পাপয়ানকে কুভ্ভিতে পরা- 
ভব করিত সে উভয় হস্তে রূপার বালা 
পাইত। তাহাদের উৎসাহে বীরত্বের উৎধ- 
সাহু হইত। এখন জন্ধ্াকাল--গ্রায় 
নিশাতে পর্য্যাপ্ত-_হস্তী ঘোটক পতাকা 
শ্রেণীবদ্ধ হইয়! পদাতিক সহ দাড়াইল। 
ছুই একটি খেলার মাত্র সময় আছে। 
প্রথমতঃ নবমীপুজার' বলীর মধ্যে 
একটি বুড় ছাগলের বৃহৎ কাঁটা'মুণ্ড 
দর্শক: পাইকদলের মধ নিক্ষিপ্ত 
হইল, বলে যে পাইক তাহা * দখল: 
করিতে পারিবে: মুগ্ডটা তাঁরই হইবে; 
আবার একটা টাকা পুরস্কার পাইবে). 
পলে পলে মুণ্ডটী এক হাত হই" 
অন্য হস্তে পতিত হইতে লাগিল, সমস্ত 
প্রাঙ্গণ ঘুরিয়া আসিল, অতনকেরই 
মুষ্টিশক্কির পরীক্ষা হইল, ভল্পক্ষণ মধ্যে 
সু্ডটা লোমহীন হইল, ক্রমে ত'হা 
রথুবীরেরই করগত হইলে, চারিদিক 


জটাঁধারীর রোজনামচা | 


॥ 
৪৯১: 


“ রঘূর জয়! রঘুরই জয়” শবে গ্রাতিষ্ব-- 
নিত হইল। সকলের অনুরোধে আম- 
রেন্ত্র ও নরেন্দ্রনাথ অশ্বারোহী হইলেন ।+ 
নদীজলে ছুইটি বোতল: নিক্ষিপ্ত হইল; 
কাল মুখদ্বয়ের গোল রেখামাত্র কাল: 
নন্ধ্যা-জলে দৃষ্ট' হইতে লাগিল। দূর" 
হইতে উভয় অশ্ব দৌড়িল, নদীত্রোতসহ- 
সমান্তরালে দৌড়িতে দৌড়িতে ছুটি ব- 
ন্দুক ছুটিল, ধুমপুঞ্জপহ নদীবক্ষে ঠন্‌ ঠন্‌ 
শব্দ হইয়া বোতলাগ্র চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া: 
খণ্ডে খণ্ডে নিক্ষি্ধ হইল-_-একটা' 
পশ্চিমা সিপাহী কহিয়। উঠিল “বাহবা! 
বাহবা! খোদ1 খয়ের করে! খোদা 
খয়ের ! যব সরদার- এস| হ্যায় তব তাবে' 
দ্বার লোক কাহে নাহি খেল! - শিখে ?” 
আশুতোষ বাবুর প্রকল্প: ওঠে তাড়িতের- 
ক্ষীণ রেখার ন্যায় হাসা ঈষৎ খেলিল। 
মুহর্তে, বাদাশ্বর পরিবর্তিত হুইল । 
সমারোহে স্ুসজ্দিত অশ্ব, গজ,পদাতিক; 
পতাকাশ্রেণীসহ শত শত রসদীপালোকে 
লোকআোত উত্সব শেষে বৈরাগামনে' 
গহান্তিসুখে প্রবাহিত হইল, বৃক্ষশাখা, 
হইতে স্থানে স্থানে ভীত পিককুল ভর? 
সর করিরা উড়িয়া গেল; ক্রমে স্থুল' 
জনক্বোত শাখ। গ্রশাখাতে বিভক্ত হইয়! 
নানা পথে, আলি গলিতে দশ দিকে 


হুড়িয়া পড়িল ও ক্রমে বিলীন হইল। 


শত শত লোক আবার মিষ্টার ও সিদ্ধি" 
পানাশয়ে বাবুজীর গৃহাভিযুখে চলিল» 
অনেকে কছিতে লাগিল “ আবার.এক . 
বৎসর বাচি ত দেখিব 11” 


যতগ্াত্র"ঃ ॥ 
৪৯২. 


গরদিবস গঙ্গাধরশর্ধা। শ্বহত্তে লাঠি 
তরবার প্রস্তত করিয়1, নিজমুখে বাজন! 
বাজাইয়। সমবয়ন্ক সঙ্গীসঙ্গে, বিপরজ- 
নের খেল। আরম্ত করিলেন ;..সেই 
খেলার অভ্যাস অনেক দিন রাখিয়াছি- 
লাম, কিন্তু তাহ! কারণবশতঃ গিয়াছে । 
এক্ষণে আমাদের অবস্থ! স্বতম্ম হুইয়াছে 
আমর! সভ্য হইয়াছি। সত্তীরা পতিপৃজা 
তাগ করিয়|ছেন, পুরুষ সকলে স্ত্রীর 
অধীন হইয়াছে_-আমরা! তথাপি সভ্য 
হইতেছি। স্ত্রী পুরুষ “ উচ্চ শিক্ষার” 
দোহাই দিয়! পুস্তক পড়িতে সক্ষম হই- 
ফাছে, গ্রামে গ্রামে স্কুল বমিতেছে, 
তরিবত মগ্ুলের ছেলে পর্য্যন্ত তরিবত 
পাইতেছে, কাল! জেলে মৎস্য ধরে না, 
নাইট স্কুলে এটেও দিতে শিবিয়াছে। 
আল! রাখী মুসলমানী, হেমলতা ব্রাঙ্গনী, 
এক বেঞ্চে বসিয়া! সুশিক্ষিত হইতেছে, 
, ভবিষাতের একই বাঞ্ছ! বৃদ্ধি করিতেছে। 
সাহসশিক্ষা গৌরারের কাধ্য হইয়াছে, 
শক্পশিক্ষা! চোয়াড়ের ব্যবসা, পুম্তকরচন! 
শান্ত লোকের সার ১ উদ্দেশ, সকলে 
আইন পড়)বাকৃপটু হও এই সকল শিক্ষা 
হইতেছে, আর শিক্ষার আর উন্নতির 
ৰাকি.কি? এদিকে বীরত্ব অন্বন্ধে বিস- 
জ্জনের বাজন! উঠিয়াছে। 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 
কোলাকোলি। 

: বিসর্জনাস্তে শূন্য চণ্ডীমগুপ ! আশু- 
তোষ বাবুর বৃহৎ অট্টালিকা এখন উৎ- 


বঙ্গদর্শন । 


চস 
(ফান । 
সবরবশূন্য । বাদোর ন্ুরও আর এক" 
রকম, চির প্রথানু মারে সন্ধ্যার পরে চণ্তী- 
বেদির কাষ্ঠনির্ম্িত চৌকির এককোণে 
একটীমান্র ক্ষীণ দীপ জলিতেছে। তাহাতে 
বৃহৎ কক্ষের সীমাস্তরের,অন্ধকার মাত্র 
পরিদৃশ্যমান-_ছবি কি ঝাড়ের বেলয়ারি 
ছল যেন শোকক্ুচক নীল বন্ত্রাবৃত ঘেটা- 
টোপে আবদ্ধ হইয়াছে। কেবল প্রর্ুতির 
রূপান্তর নাই-_সমাভস্থথে প্রকৃতির মুখ 
বিমল করে না_দশমীর চাদ সমান 
উজ্জল তাহাতে আবার পূজার বাটীর শুভ্র 
বৃহৎ গ্রাচীরচূড় দীঘ্ভিমান্। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ 
পৰে বিসজ্জনের বাজনা থামিয়াছে, 
আগুতোষ রায় স্বজন সমভিব্যাহারে 
প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন। চণ্ডীর বেদি 
লক্ষ্য করিয়! প্রণাম করিলেন পরে; অধি- 
্রাতৃগুরুদেবকে প্রণাম করিলেন, তর্কা- 
লঙ্কারকে নমস্কার করিয়া কোলাকোলি 
আরম্ত করিলেন । অশীতি বর্ষীর গ্রামের 
ভষ্টাচাধ্য মহাশয় অস্থির মস্তক নড় নড় 
করিতে করিতে আমিতেছেন, পলিত- 
কেশ দিদ্ধান্ত মহাশয় একটা মাত্র জীর্ণ 
দস্তে হাসি প্রকাশ করিয়! বাহু প্রসার 
করিতেছেন এই বৃদ্ধ হইতে নৃত্যশালী 
গিরিধারী, গোপাল, ভূগাল বালকগণকে 
আশুতোষ বাবু সমসমাদরে আলিঙ্গন 
করিতেছেন__গঙ্গাধরও একবার বড়লো- 
কের অঙ্গম্পর্শনে আপনাকে বড়লোক 
জ্ঞান করিলেন। আবার আশুতোষ বাবু 
কাহারও দাড়ি চুম্বন করিতেছেন, কাহা- 
রও মস্তকে করপন্গব 'প্রদানে ঘআশীর্ধ্যাদ 


্ঃ 
১২৮ )) 


করিতেছেন, যেন আত্মীয় স্বলন, ভৃত্য- 
শ্রেণী, গ্রামস্থ,দেশস্থ অধীন এজাপুঞ্জকে, 
তাবৎ দেশ তাবৎ পৃথিবীকেই প্রণয়- 
গ্গশে পরিবদ্ধ করিতেছেন-_-সৌহার্দা- 
আ্রোত চারি দিকে উচ্ছাসিত হইয়াছে 
শক্কিপূজান্তে এই প্রথাটি কেমন প্রীতি- 
কর? সভ্যতার প্রভাবে এটিও কি 
পরিত্যক্ত হইবে? এই প্রথায় আমোদ 
আছে কিন্ত এই আমোদের বেল! ভূমে 
. যেন শোক উর্মি স্থৃতিবাযুতে উ্িত 
হইয়া এক একবার প্রতিঘাত হইতেছে__ 
আস্ড বাবু এক একবার কহিয়া উঠিতে- 
ছেন “আজ ঈশান কৈ? থাকিলে কত 
হাসি হাসাইত, গুরুদ্বাস থাকিলে দশ 
গণ্ডা মিঠাই উঠাইত, কৈলাসের সঙ্গে 
সঙ্গেই আমোদ উঠিয়া! গিয়াছে।” সিদ্ধান্ত 
কহিতেছেন “ তপস্যার ফল--সব অল 


ভোগীর। জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ।” আবার 


কেহ কহিতেছে “ আমাদের এই 
কোলাকোলিই শেষ_আর. বৎসর এ 
দিন দেখতে কি আর মহামায়া রাখ 
বেন!” অমনি সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বান 
পড়িতেছে আবার এই মরে উচ্চ 
প্রাচীর অতিক্রম করিয়া! কোন হতভা- 
গ্যের জননীর ক্রন্দনধ্বনি হৃদয় বিদীর্ণ 
করিতেছে--“সবাই নেচে খেলে বেড়াচ্ে 
কেবল আমার সেই নাই--” কেহ অনীর! 
হইয়! জগজ্জননীকে জিভ্তাসা করিতেছে 
“তোমাকে কে দয়ামদ্ী বলে" এই রূপ 
আমোদে শোকে সংশিষ্ট হইয়া কোলা- 
কোলি ব্যাপার প্রায় শেষ হইল। আমি 


জটধারীর রোজনামচা 1. 
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অস্তঃপুরদিকে:মহিলাগণের নিকট;আসিয়! 
দেখিলাম গ্রামের ভদ্রবংশের সমস্ত কুল- 
নারীগণ একত্রিত-_াদের আলোকে এ- 
কটী প্রাঙ্গণে ঈাড়াইয়াছেন। সকলের চারু 
প্রতিমা অলগ্কার ভূষণ সহ আরও উজ্জল 
দেখাইতেছে। চাদের হাটের কেন্দ্র স্বরূপ 
রাঙ্গাঠাকুরুণ বিরাজিত অল্প বয়সে বৈধব্য 
শোকে তাহার রাঙ্গামুখের রাঙ্গা আভা! 
যেন কিঞ্িৎ পাতল! হইয়াছে, তৰু শ্বেত 
বস্্াবৃত মুখলাবণ্য চন্ত্রকিরণে যেন শ্বেত 
গোলাপের ন্যায় দেখা যাইতেছে, যেন 
শ্বেতকিরণ শ্বেতকুমুদে আকাশের চাদ 
মর্ডের চাদে মিলিত হুইয়াছে। আমি 
মাতার কোলে উঠিলাম। রাঙাঠাকুরুণ 
হেসে বঞিলেন “উঠিল, এত বড় ছেলে 
আবার কোলে চড়ে ?” দাইমা! কহিল 
“হউক চিরকাল চড়ুক।” জননী সম্ষেহে 
চুষ্ধন করিলেন ও কহিলেন “ওম! আমার 
ছদের গোপাল-_-খোকা বৈকি 1” আ- 
বার,একটি নারী কহিল %রাম খোক1।% 
নারীনিকরমধ্যে একটি মাতৃক্রোড়স্থ 
শিশু এই ঘমর কহিয়! উঠিল “ম] আমি 
সটোর খোকা ।” খোকার ম] কহিলেন 
“কি মিষ্ট কথা আমার নীলমণির।” আমি 
নীলমণির দিকে দেখিলাম । নীলমণি এ- 
কটা দ্বাদশ বৎসরের গৌরবর্ণ বালক 
কিন্ত খর্ব অশিষ্ট সুখগ্র| মোটা মোট! 
ভোত! অঙ্গাবয়ব, পরিচ্ছদ অতি পরিপাটি 
ও মূল্যবান্‌ স্বর্ণতারবিনির্িত রদ্ব- 
খচিত. ফুলদার কিনখাপের চাপকান, 
পীতবর্ণ মাটিনের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প- 
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পুঞ্জ সুশোভিত পায়জামা, তাহার নীচে 
গোলাপী রেসমী মোজাদ্বয়ের কিঞ্িতি 
অংশ দৃশ্যমান,পদদ্বয়ের অগ্রভাগে জরির 
পাকা শোভমান ॥ এ দিকে আবার 
চ।পকানের উপর বক্ষঃদেশে স্থল স্থবর্ণ- 
নিশ্শিতি হীরাকাটা! চন্তরক্র্যোর আভা- 
প্রকাশক তারাহার। তার উপর রামধনু- 
প্রভামম কোমল কেরেপের জলতরঙ্গিণী 
ফিনফিনে উড়ানী, মস্তকে জাজলাযমান 
জরির জার বরখ কারুকাধ্যপূর্ণ র্- 
খচিত টুপি উভয় কর্ণে কুগুল দোলায়মান, 
নাসাগ্রে দক্ষিপভাগে একটি ক্ষুদ্র ডিস্বা- 
বয়ব মুকুতা ঝলমল করিতেছে, দেখি- 
লেই বোধ হয় নীলমণি'কোন হঠাৎ 
অবতারের আহ্লাদে ছেলে! আমি 
কহিলাম “এস ভাই খেল! করি।” নীল- 
মণির মাতা কহিলেন/“বাছা বড় তরাসে, 
সেই প্রতিম! বের হুবার পূর্বে বন্দুকের 
* শব শুনে পর্যন্ত আমার কোল ছাড়ে 
নাই, বাজনার শবা শুনে কানে আঙ্গুল 
দিয়ে চক্ষু মুদে ছিল,বাছা__এই এতক্ষণে 
বাজনা থেমেছে তবে বাছা! চেয়েছে ।” 
নীলমণির প্রতি আমি দেখিতেছিলাম 
এমন সময় আশুতোষ বাবুর কয়েকটি 
কথা আমার কানে বাজিল “অমরেক্ 
নাথ কোথায়?” অনুসন্ধান করিয়া এ- 
কটা ভৃত্য আসিয়া কহিল যে কালিন্দী 
সন্োবর ঘাটে সোপানে একক বসিয়া- 
ছিলেন। পরক্ষণেই 'অমরেন্দ্রনাথ আগত 
হইলেন। তিনি সকলকে মর্ধ্যাদান্ুলারে 
প্রণাম করিলেন,নমস্কার করিলেন, কো- 
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বঙ্গদর্শন । 


4 তি 
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লাকোলি করিলেন; কিন্ত অনামনস্ক, 
কোন বিষয়ে মনোবিকার উপস্থিত হই- 
য়াছে বোধ হইল । যে সময়ে তিনি 
বিসর্জনের ঘ'টো গুলিতে বোতল 
ভাঙ্গেন মেই সময় :একটী, রত্্ব দেখিয়্া- 
ছিলেন দেখিয়াই আবরার হারাইয়াছেন, 
আবার কেমন করে পাইবেন: তাহাই: 
ভাবিতেছেন। 

কোতল চূর্ণ হইলে, ঘোটক হইতে 
অবতরণসময়ে খালের 'অপরকুলে জান্তা- 
লের দিকে অমরেন্ত্র নাথ নয়ন নিক্ষেপ 
করিরাছিলেন। নব তৃণময়' হেলান বান্ধ 
লোকাকীর্ণ, কেবল সর্বচ্চ স্থানে একটা 
নবা বনতমাল তলে দেখিলেন যে সুপ- 
জ্জিত পার্বণী অলঙ্কার বেশভৃষিতা কয়ে- 
কটি কামিনী দণ্ডায়মান; তন্মধো একটা 
কুমুদ মুখ প্রন্দুটিত) প্রায় কন্যাটা দ্বাদশ 
বর্ষ মাত্র উত্তীর্ণ, নীলাম্বরপরিবেষ্টিত 
তাহার সুন্দর মুখ সুনীল স্বচ্ছ সরোবরে" 
কোমল শতদলম্বরূপ লাবগ্যময়। অম- 
বরেন্দ্র নাথ অশ্ব হইতে অবতরণ সময়েই- 
ভাঙ্গাল হইতে লোক স্কুল ছড়ান হইল 
সেই ভিড়ে তাহার রদ্রটি মিশা গেল। 
সেটি কে? কোথা হইতে আসিয়াছিল ? 
কোন গুহ উজ্জল করিতে চলিল? আর 
কি তারে দ্েখিব ? এমন স্থুললিত প্রেম- 
মী স্বর্গীয় কনক কমল কি. সমলবারি 
স্বরূপ ভুঁঃখিজনগৃহে ছুঃখ শযাশাপ্িনী 
হইবে? ন। রাজগৃহে রাজমহিষী হইর! 
বিরাজ করিবে? 

অমরেন্দ্রনাথ আজ মনশ্চাঞ্চল্য প্র- 


১২৪ 7) 
“খমে অন্থভব করিলেন, বাল্য স্থুখ আজ 
বিচলিত হইল । সকলের সহিত বিদর্জ্জ- 
নাস্তে কোলাকোলি ও অপর আমোদে 
খ্উৎসাহ প্রদর্শন কাঁরলেন ; কিন্তু প্লাবিত 
গরঙ্গাবক্ষে আোত চলিতে চলিতে তাহার 


সপঞজাব ও শিখসন্প্রাদায়। 


৯৫ 
বাঞ্ছাবারি কোন নিগৃঢ আকর্ষণী গুণে 
জলচক্রে পাতিত হইতেছে মধ্যে মধ্যে 


সুগভীর হৃদয় খনিতে একটি মণি স্পর্শন 
জন্য পাক মারিতেছে ডুব দিতেছে। 
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পঞ্জাব ও শিখসম্প্রদায়। 
দ্বিতীয় প্রস্তাব । 


অহোরাত্র নিরম্ব একাদশীর উপ- 
বাস কেবল বঙ্গদেশেই প্রচলিত। 
পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে উহা! দৃষ্ট হয় 
তথায় অধিকাংশ স্ত্রীলোকের! 
ফলাহার করিয়া এ ব্রত করিয়া থা- 
কেন। নিরদ্থু উপবাপ আদবে নাই 
এমন নহে; উহা বৎসরে কেবল এফ 
দিবস মাত্র করিতে হয়।  কেরল 
তাহাই নহে । বিধবাদিগের একাদশীব্রত 
'ঘে অনশ্থ কর্তবা, এ সংস্কার বঙ্গদেশ 
ভিন্ন আর কুত্রাপি নাই। উত্তর পশ্চি- 
মাঞ্চল ও পঞ্জাবে এফাদশীর উপবাদ 
হিন্দুদিগের মধ্যে এক সাধারণ পুণ্য 
ক্রিয়া। ইহাতে বিধবা কি সধবা, স্ত্রী 
কি-পুরুষ সকলের সমান অধিকার 
হিনদুস্থানী ও পঞ্জাবী স্ত্রীলোকের! বিধ- 
বাই হউক আর. সধবাই হউবা, যাহার 
ইচ্ছা, একাদশীব্রত করিয়া থাকেন। 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও পঞ্জাবে বিধবার! 
একাদশীর উপবাস না করিলে, কেহ 


না । 


তজ্জনা ভাহাদিগকে দে দেয় না। 
বাহার! এ ব্রত করেন,পুণাসঞ্চয়ের নিমি- 
ত্বই করিয়! থাকেন। তাহারা ভুগ্ধ, 
িষ্টান, (পেড়া প্রভৃতি) এবং পানিফল 
প্রভৃতি ফলাহার করিয়া থাকেন। : 
পঞ্জাব প্রদেশে একপ্রকার বিধবাবিবাহ 
খ্রচলিত আছে।: উহ্থার নাম “*চাদর 
ডাল্না” । বর শু কন্যার উপর একখান! : 
কাপড় ফেলিয়া দিয়া উদ্ধাহ কার্ধ্য সম্পন্ন 
হইয়! থাকে । এ বিবাহে বিবাহের সকল 
অনুষ্ঠান হয় নাঁ। বর ও কন্যাকে কা- 
পড় দিয়া আবৃত করা এবং ধর্শাশালায় 
উপস্থিত লোকদ্িগকে কড়া এদাদ 
অর্থাৎ মোহন ভোগ বিতরণ করা হয় 
মাত্র । ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন সকল জা- 
তিতে এ বিবাহ বৈধ । কিন্তু ব্রাহ্মণ ব1 
ক্ষত্রিয় পরিবারে এ প্রকার বিবাহ হ- 
ইলে তাহাদিগকে সমানচ্যুত হইতে হয় 
না। কেবল নিকৃষ্ট কুল বলিয়া গণ্য 
হইতে হয়; এবং কুলীনদ্বিগের সহিত 
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আদান প্রদান করিবার অধিকার থাকে 
না। প্রধান নগর,লাহোর এ অমৃত্তসরে 
এ প্রকার বিরাছের সংখ্যা অল্প॥ €স- 
খানে কিছু বিচার অধিক। পনীগ্রামেই 
এন্ধপ বিবাহ অধিক ঘটিয়া গ।কে। সীমান্ত 
প্রদেশের. (০8০) নিকট বাহার! 
বাস করেন, এ সম্বন্ধে তাহাদিগের উদ্া- 
রতা অনেক অধিক । উড়িষ্যা গ্রদেশেও 
এক প্রকার বিধবাবিবাহ প্রচলিত,আছে। 
উহা! কেবল দেবরের সহিত হইয়া থাকে। 
কিন্তু পঞ্জাৰের “চাদর ডাল্না” বিবাহ 
যে কেবল দেবরের সহিতই হইবে এরূপ 
কোন নিয়ম নাই। শ্বজাতীয় লোক 
হইলেই তাহার সহিত বিধবার বিবাহ 
হইতে পারে।, এ বিবাহ আদালতে 
'আইনসিদ্ধ বলিয়! গ্রাহ্য হয়। 

পঞ্জাবের একটি বিশেষ রীতি এই 
যে, সেখানে চারিবর্পের মধ্যে অঙ্নের 
.. স্পৃশ্যাম্পৃশ্য বিচার নাই। শুত্রে রন্ধন 
করিলে ব্রাহ্মণের! তাহা! অগ্লানবদনে 
'আহার করিয়া থাকেন। তবে যবনের 
স্পষ্ট অন্নল তাহাদিগের নিকট অত্যন্ত 
স্বণিত। “ভারতে একতা” শীর্ষক প্রবন্ধে 
বলা হইয়াছে যে, লাহোরের বাজারে 
শৃত্রে মাংস রন্ধন করিয়া বিক্রয় করিতেছে, 
অতি সন্বংশজাত ব্রাক্মণেও উহ! ক্রয় 
করিয়া লইয়! গিয়া! আহার,.করিতেছেন। 

পঞ্জাবে বাল্যবিবাহ আছে সত্য কিন্ত 
বঙ্গদেশের ন্যায় এত অধিক নহে। পন্থী- 
গ্রামে সর্বদাই ১৪। ১৫ রৎসর বয়ন! 
বালিকার বিবাহ সংঘটিত হইয়া থাকে। 


বঙ্গদর্শন । 


(ফ্ধন। 
চা 
কিন্তা'লাহোর অমৃতসর প্রভৃতি নগরে 
রালাবিবাহ প্রথা অধিকতর রূপে প্রচ- 
লিত দেখিতে পাওয়া! যায়। তথায় 
অপেক্ষাকৃত অল্পবরসে উদ্ধাহ ক্রিয়া স- 
ম্পন্ন হইয়া! থাকে । 
লাহোর নগর প্রকাণ্ড প্রাচীরপ্ররি- 
বেষ্টিত। কিন্ত; প্রাচীরের বাহিরেও 
নগর সীমা বহুকাল হুইতে প্রসারিত 
হুইয়! রহিয়াছে । উহার নাম “আনার 
কলি” । আনার শব্দের অর্থ দাড়িম্ব। 
“আনার কলি” অর্থাৎ দাড়িম্বের কলি। 
জাহাঙ্গীর বাদসাহের জনৈক বেগমের 
নামানুসারে উক্ত নগরংশের নামকরণ 
হুইয়াছিল। আনার কলি অতি সুন্দর 
স্থান। তথায় প্রশস্ত রাজপথ ও. সুন্দর 
অট্টালিকাশ্রেণী বিদ্যমান । 
কিন্তু প্রাচীরের মধ্যগত নগরাংশের 
ভাব অন্য বূপ । অধিকাংশ গথই এমন 
সন্ধীর্ণ যে, পদব্রজে ভিন্ন শকট লইয়! 
গমন করিবার সুবিধা নাই। পর্বতা- 
কার প্রকা্খ প্রকাণ্ড অট্টালিকা সকল 
সেই সক্কীণ গলির উভয় পার্খে দণ্ডায়- 
মান। গলির ভিতর প্রবেশ করিলে মনে 
হয়, যেন কুপের মধ্যে পড়িয়৷ গিয়াছি। 
পবনদেবের সঙ্গে বিবাদ করিয়াই বুঝি 
নগর নির্মাণ করা হইয়াছিল। স্থুর্যয- 
দেব অতিকষ্টে ও অতি অল্পকালের জন্যই 
স্থানে “স্থানে প্রবেশাধিকার লাভ ক- 
রিয়া থাকেন । যাহার! বারানসী দর্শন 
করিয়াছেন তাহারা অনেক পরিমাণে 
আমার বর্ণনার ভাব স্ৃদর়ঙ্গম করিতে 
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চি 
পারিবেন। যেমন রাজপথ, গৃহ খুলিও 
,তদনুরূপ। এক. একটা ঘর যেন এক 
একটা সিস্কৃক। তন্মধ্যে কোন প্রকারে 
পনশ্বাস প্রশ্বাস কার্ধ্য চলিতে পারে মাত্র। 
জীবাত্মার এত বন্ধতাৰ আর কোথাও 
নাই । নগরের প্রাচীর, তৎপরে গৃহের 
প্রাচীর, তৎপরে দেহের প্রাচীর, এই 
প্রকার প্রাচীরের পর প্রাচীরে বদ্ধ হইয়! 
জীবাত্মাকে বড়ই জড়সড় হইয়া বাস 
করিতে হয়! 
প্রাচীরের বাহিরে মেখলার ন্যায় 
সমগ্র নগর পরিবেষ্টন করিয়া অতি রম- 


শক্ষরাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী । 


। 1 
$৯৭ 
নীয় উদ্যান শোভা পাইতেছে। নগর 
হইতে বাহির হইয়া যাইতে হইলে দেই 
উদ্যানের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। মহা 
নগর লগুনের উপবন সকলের ন্যায় 
লাহোরের এই উদ্যানকে"উহা র্‌ শ্বীস- 
নালী বলিলেও চলে । জাহাঙ্গীর বাঁদ. 
সাহের সমাধি, রণজিত্ঃমিংহের সমাজ, 
ও সালিমাবাগ লাহোরে এই॥ কয়েকটি 
স্থান বিশেষরূপ ভ্রষ্টবা। সালিমাবাগ অতি 
রমণীয় ও আশ্চর্য উদ্যান । উহ! জাহা- 
ঙ্গীরের কৃষ্ট। এ প্রকার ত্রিতলউদ্্যান 
আর কোথায় আছে কিন!:জানি না। 





শঙ্করাচাধ্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী ৷ 


আজি আমর! শঙ্ষাচার্ষ্যের জীবন- 
চরিত লিখিব, লিখিবার পূর্বে একটি 
কথার মীমাংসা চাই । সে কথাটি এই, 
শঙ্করাচার্যের জীবনচরিতের জন্য যে 
ছুই খানি গ্রন্থ আমর! পাইয়াছি, তাহাতে 
অনেক অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ আছে। 
সেগুলি উনবিংশ শতাব্দীর লোকে কখ- 
নই বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। এক 
জায়গায় আছে, শঙ্করাচার্ধ্য বেদবাাসের 
সঙ্গে বিচার করিতেছেন, অথচ বেদ- 
ব্যাস তাহার জন্মিবার হাঁজার বত্সর 
পুর্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। নিতান্ত 
ভক্তি-অন্ধ লোক ভিন্ন এ সকল কথ! 
কাহারও বিশ্বাস: করিবার হো নাই। 
'এরূপস্থলে কি কর উচিত? একদল 
লোক আছেন, তাহারা বলেন, সত্য 
বাছিয়া লইরা মিথ্যা পরিত্যাগ করাই 
গ 


ুক্তিযুক্ত। আর একদল আছেন, তা- 
হাদের মতে এরপস্থলে কোন কথাই 
বিশ্বাস করা যায় না। প্রথমোক্ত মতের 
উত্তর এই যে, কোন্‌ ঘটনাটী সতা, 
কোন্ট! মিথা স্থির করিয়া উঠা যায় না। “ 
অনেক সময়ে লেখক সকলই সত্য বি- 
বেচন! করিয়া লিখেন। অনেক সময়ে 
ধর্মভাবে উন্মত্ত হইয়! গুরুদেব বা! ধর্শা- 
গ্রচারককে ঈশ্বরতুল্য বিবেচন! করিয়! * 
তাহার সমস্ত কার্ধাই ঈশ্বরের কার্য 
বলিয়া! লিখিয়া বষেন। ষেস্থলে কোন্টী 
লেখকের স্বকপোলকল্লিত ও কোন্টীতে 
কত পরিমাণে এতিহাসিক সত্য আছে 
স্থির করা যায় না । সুতরাং সত্য বাছিয়! 
লইয়া মিথ্যা পরিত্যাগের চেষ্টা বিফল। 
আবার এই ব্বপ অর্ধ এতিহাঁসিক, গ্রন্থে 
কিছুমাত্র সত্য নাই, ইহা! বলাও নিতান্ত 
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পুত: 


রা 


নির্োধের কাদ।. আমাদের মত এই 


থে, যখন শঙ্করবিজয়ের নার কোন অন্ধ 
উতিহাসিক গ্রস্ত আমর| পাইব, আমির! 
এমত বিবেচন! করিব না যে উহাতে উন- 
বিংখ শতাব্দীতে লিখিত জীবনচরিতের 
ন্যায় প্রন্তৃত ঘটন|: সমূহ বিশেষন্ধপে 
বিচার করিয়া,লিখিত হইয়াছে । আমর! 
শঙ্করাচার্মোর নিকটে ও যাইব না। আগর! 
দেখিব,লেখকের মনে শঙ্করাচার্ম্য বলিলে 
কিরূপ ভাব হইত অর্থাৎ তাহার মনে 
শঙ্করাচার্যের 10981 কিদপ। আবার 
যখন. সেই গ্রন্থ তৎকালীন জনসমাজে 
বিশেষ সমাদৃত দেখিব তখন জানিৰ গ্রন্থ- 
কারেরও বেরূপ 149৭] তৎকালীন লোকে- 
রও তজ্জপ। আমরা জানিব শঙ্করাচার্য্য যে 
খ্ররূপ অদ্ভুত অদ্ভুত কার্ধায করিয়াছিলেন 
ইহ! এককালে অনেক লোক বিশ্বান 
করিত ।: গ্রন্থকার যতই শঙ্করাচার্োর 
নিরুটবর্তী কালের লোক হইবেন ততই 
সে 19981 বথার্থ বলিয়। মনে করিব । 
এই মত অন্থসারে, আমর1 শঙ্করবিজয় 
ও শহ্ষরদিশ্বিজয় হইতে সত্য মিথা| 


. বাছিয়! লইবার চেষ্ট। করিব না। যেমনটা 
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দেখিব, ঠিক তেমনটি লিখিব। ছুই 
গ্রস্থে অনেক স্থানে মিল হয় ন|, তাহার 


. ছই একট! দেখাইয়া দিব। প্রধানতঃ 


শস্করবিজয় আমাদের অবলম্বন 
শঙ্করবিজয়ের প্রথমেই আছে, এক 
দিন নারদুনুন পৃথিবীতে নানারূপ 
অসদ্ধুর্মর প্রচার দেখিয়! ; কাপালিক, 
তৈরব) বৌদ্ধ, টন, ক্ষপণক গ্রন্থতি 


( কা্ী। 
নানা মত্রের প্রভাবে বৈদিক. ধর্ের 
বিলোপ হইতেছে দেখিয়া, ব্রদ্মার নিকট 


গেলেন. ব্রঙ্গা, নারদ্কে লইয়া, শিবের 


নিকট উপস্থিত, হইলেন । পরামর্শ হইল্‌» 
শির, শক্গরাচার্ম্যরূগে অবতার হইবেন। 
শিব আদিক চিদস্বর নামক দেশে 
আকাশলিঞ্গ নামক শিবমূর্ভিতে অধিষ্ঠান 
হইলেন। সেখানে মহেন্দ্র পণ্ডিতের 
বংশে সর্বজ্ঞ নামক একজন ব্রাহ্মণ ছি- 
লেন। তাহার পরী কামাক্ষী চিদস্বর পুরে- 
শ্বর শিবের আরাধন। করিয়! বিশি্। 
নামে এক তনয়।লাভ.করেন। বিশ্বজিৎ 
নায়ক এক-ব্রাঙ্গণের সহিন্ত তাহার 
বিবাহ হয়। বিশিষ্ট) “আমর স্বামী বিশ্ব- 
জিৎ আর আকাশলিঙ্গ শিব ছুই.এক” 
এই ভাবন! করিয়া এক সন্তান লাভ ক- 
রেন, সেই সস্তানই অদ্বৈত. .মতের, গুরু 
শঙ্করাচার্য্য। 

শহ্বরদিঘিজয়ে অব্তারের কথ! কিছু 
অধিক। শিব বলিলেন আমি ত অব- 
তার হইবই, আমার সঙ্গে আরও পীচ 
জনের ত অবতার হওয়া চাই, ত| 
কার্তিক তুমি আগে ভট্টপাদ কুমারিলনামে 
অবতার হইয়। বৈদিক কর্মকাণ্ডের 
উদ্ধার কর, জৈমিনীর যে পুর্বনীমাংস! 
আছে,-তাহার টীকা কর। ইন্্র তুম 
স্ধন্থ। নামে রাজা হইয়। ভট্টপাদের সহা- 
তা কর ও বৌদ্ধদিগের বিনাশ কর, 
বিষুণ ও শেষনাগ তোমরা সংকর্ষণ ও 
পতঞ্জলি হুইয়! ও ব্রহ্মা মণ্ডনমিশ্ররূপ 
ধরিয়া ভট্টপাদের সহকারী হও। একঝার 


১২৪) 


*বাকীকি দেবভাদিগকে, বিষ্ণুর দোসর 


করিয়া! পৃথিবীতে পাঠাই়।ছিলেন । আ- 
বার মাধবাচার্ধা কবি ভাহাদিগকে আনা- 
*ইলেন।  আধন্থা রাজ প্রথম বৌদ্ধ 
ছিলেন, নাক্তিকগুলীতে সর্বাদা পরি- 
বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন,একদিন ভট্টপাদ 

রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 
না সংসর্ণো নার, 
পিক। 
শ্রুতিদূষক নিহ্র্ণাদৈঃ শ্লাঘনীরন্তদাতবে:1 
“হে কোকিল তোমার যদ আতিদূষক 
(বেদনিন্দক) শব্ধকারী কাককুলের সহিত 
অংমর্গ না থাকিত তাহাহইলে_ তুমি 
শ্লাঘার পাত্র হইতে ।” রাজ! শীঘ্রই ভট্ট- 
পাদের শিষা হইলেন। বৌদ্ধেরা প্রতি- 
গদে অপদস্থ হইতে লাগিল । শেষ এই 
বন্দোবস্ত হইল, যে ভট্টপাদ ও বৌদ্ধের| 
একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর হইতে 
পড়িতে হইবে, যে বাচিবে তাহারই মত 
সতযা। ভট্টপাদ পড়িলেন, ঝাচিয়৷ রছি- 
লেন॥ বৌদ্ধেরা পড়িয়া, মরিয়া গেল ।% 
শঙ্করের বংশাবলী সঙ্থন্ধে ছুই গ্রন্থে 
বিশেষ গোলযোগ'। দিগ্বিজয় বলেন, 
কেরল দেশে পূর্ণানদীর পুথা তটে বুষড্রি 
নামক স্থানে মহাদেব অরধিষ্ঠান করিয়া 
একজন রাজাকে স্বপ্ন দিলেন; সে তাহার 
মন্দির: নির্মাণ করাইয়া দিল। সই 
রাজার অধীনস্থ ব্রাঙ্মণদিগেক্ন কাটি 


, নামে একজন: প্রধান ছিলেন; কালটার 


* শ্রাভা্য সংক্ষিপ্ত জীবনী ।. 





অধীনে বিদ|ানিবাস নামে একজন সর্া- 
শান্ত পণ্ডিত বাস করিতেন, তাঁহার 
পুত্র শিবপুরুও সর্বস্তরে পণ্ডিত। তিনি 
প্রথমে নৈষ্ঠিক ব্রন্মগারী হইয়! আন্ীবন, 
গুরুকুলে বাস করিবেন ইচ্ছা করিয়া- 
ছিলেন, পরে পিতামাতার দুঃখে কাতর 
হইয়। বিবাহ করিলেন, তিনি বিবাহ, 
করিতে কন্যার বাড়ী যান নাই। ক- 
ন্যাই কন্যাঘাত্র লইয়া বরের বাড়ী উপ- 
স্থিত হইয়াভিল। এই নুক্তনতর বিবাহের: 
ফল শঙ্করাচার্যা। শঞক্করবিজয়োন্তবংশাব- 
লীর কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে । 
গোবিন্দ ভগবৎপাদের নিকট শঙ্করা-. 
চার্ধ্য বিদ্যাধায়ন আরম্ভ করেন। পঞ্চম 
বৎসরে বিদ্যার্ত করিয়আগাদিনের মধ্যেই 
তিনি সর্বধশান্ে পারদর্শী হয়েন। গুরুর 
আক্ঞ। লইয়া! মধো মধো-তিনি ব্রঙ্গাসনে 
উপবেশন: করিয়া! শিষাদিগকে শিক্ষা 
দিতেন। তাহার শিক্ষা আদ্বৈত মত। » 
চৈহন্য একমাত্র, সনস্ত জড়পদার্থের 
পরিচালক বা অধিষ্ঠাতা |. অথচ দেখি- 
ছি সকল মন্ধাই চৈতনাবান, অত- 
এব সকল মন্ুধ্যের চৈতনাই এক।, 
আহএব ব্রহ্ম ও আমি-এ ছুইএ অভেদ ।. 
নৈয়াফ়িকেরা ঘে জীবাস্ম! বলিয়! এক 
জানীয় স্বতন্ত্র পদ৫থ স্বীকার করেন 
সে টুকু সম্পূর্ণ ভুল । কারণ, যখন সকল, 
সৈভনাই এক, তখন এ. জীবাস্মগত 
চৈতরনা, ও প্রমান্থগ তটৈতনা এইরূপ 


স্টারস প্যাক পাস স্প্াস্ান ৬ 
* আধুনিক পগ্ডিতগণকে এইরূপ পরীক্ষা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলে 


। বাল হয় না? তাহা হইলে'অনেক কুতর্ক সিটি যায়। বহসং. 


দ্যান 


৫০০. 


পরভেদই ২ হইতে পারে। যেমন আকাশ 
এক. হইলেও ঘটমধ্যবর্ভী আকাশ ও 
বাসন্তী আকাশ এ দুইয়ে আচ্ছা 
আছে এইরূপ । । কিন্ত লীব স্বতন্ত্র পদার্থ 
ও ঈশ্বর স্বতা্তর পদার্থ ইহা কদাপি ষন্তব 
নহে। 

শঙ্করের পিত| শিবগুরু আনেক চেষ্টা 
করিয়াও সন্গাসী হইতে পারেন নাই কিন্ত 
শঙ্কর প্রথম বয়সেই মব্র্যাসী হইলেন । 
সন্ন্যামী হইয়া বছসংখাক গ্রন্থ: রচলা 
করিলেন। ব্যাসোক্ত-বেদান্ত সতের টাক! 
করিলেন । তৎপরে দিগ্িঘরে বহির্গত 
হইলেন । 

দিশ্বিজয় শব্দে কি বুঝায় গ্রাচীনলে!ক 
অনেকেই বুঝিতে পারেন,কিস্ধ একালের 
কেহই বুঝিবেন না। সেকেন্দর টতসুর- 
লঙ্গ, জঙ্গি যেমন দিগ্বিজয় করিয়াছি- 

লেন এ তেমন দিগ্রিজয় নহে। ইহাতে 
দিগ্রিজরীর সুচ্যগ্র প্রমাণ ভূমিও লাভ 
হয় না। বরং যাহ! থাকে, তাহাও দুরন্ত 
দায়াদেরা বেদখল করিয়া দেয়। প্রথম 
দিগ্বিজয়ের অস্ত্র লৌহনির্মিত, দ্বিতীয়- 
টির অন্তর, ক্নিঃস্ত গালি-বালি-শাণিত 
উড়িয়াদিগের মত দ্রুত উচ্চারিত বদন 
পরম্পরা । এরূপ বিদ্যা! অস্ত্রে 'দিগ্রিগয় 
শুদ্ধ আমাদেরই দেশে ছিল। ইহার আদি 
জানা যাঁয় না. এবং আজিও “ আমার 
ছেলে যেন দিগ্রিজয়ী হয়” এই বলিয়! 
ভট্টাচার্য মহাশক্বের| দিবানিশি ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থনাএকরেন। সেকালে*যেমন 
এক "নাইট আর এক নাইটের নিকট 


বস্দর্শনি। 


( 0 
« বুদ্ধং দেহি” বলিয়া দাড়াইলে প্রতি-* 
পক্ষকে যুদ্ধ করিতেই হইত; -মেইরূপ 
একজন পঞঙ্ডিত আর একজনের॥ নিকট 
“ বিচার.কর” বলিয়া দাড়াইলে যদি 
শেযোক্তপণ্ডিত ইতস্ত তঃকরিতেন,তখনি ] 
তিনি পণ্ডিতমগুলীতে অপদস্থ হইতেন। 
এইরূপ দিশ্বিজয় বহুকাল প্রচলিত ছিল, 
আজিও আছে। শঙ্করাচার্য্য সেই দিশ্ি- 
জয়ীদিগেষ্টী গ্রগণ্য। 

তিনি চিদস্থরপুর হইতে বহির্গত হইয়1 
পদ্মপাদ, হস্তামলক, বিষুগুপ্ত, আনন্দ 
গিরি প্রভৃতি শিষ্য যমভিব্যাহারে মধ্যা- 
জ্জুন নামকস্থানে উপস্থিত হইলেন। 
শঙ্কর মধ্যাঙ্জুনেশ্বর শিবের সব্ুখে দাড়া- 
ইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন; « ভগবন. দ্বৈত- 
বাদ সত্য না অট্দ্বতবাদ সত্য? শিব স্বশ- 
রীরে আবিস্ৃতি হইয়া মেঘগন্ভীর ধ্বনিতে 
তিন বার বলিলেন,  “ সত্যম দ্বৈতং, 
সতামদ্বৈতং,সত্যমদ্ধৈতং1” তত্রত্য লোক- 
দিগকে অদ্বৈত মতে,আনিয়া শঙ্কর সেতু- 
বন্ধ রামেশ্বর যাত্রা করিলেন। েতু- 
বন্ধ!রামেশ্বর শৈরদ্িগের এক প্রধান 
আড্ডা । সাত প্রকারের শিবোপাসক 
তাহার সহি বিচারার্থ উপস্থিত হইল। 
শন্কর তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া! স্বমতে 
আনয়ন পূর্বক অনন্তশয়ন নামক, স্থানে 
উপস্থিত হইলেন। অনস্তশয়ন বৈষণর- 
দিগের কেন্দ্রস্থান। সেখানে ছয়গ্রকারের 
বৈষ্ণব, আসিয়া তাহার. সহিত বিচার 
করিতে প্রবৃত্ত হইল।. ইহারাও হারি- 
মানিয়! শঙ্করের শিষ্যত্ব স্বীক!র করিল) 


শা 7) 


তাহার পর একদল কর্মহীন বৈধবকে 
্বীয়ধর্ম গ্রহণ করাইয়া পনর দিন পশ্চি- 
মাভিমুখে গমন করিলেন। স্থত্রাঙ্গণা 
স্থানে কুমারধারা নামক নদীতটে তা- 
ভার বাসা হইল,। সেখানে হিরণ্যগর্ভ 
অগ্রিও কৃুর্য্য উপাসকদিগের সহিত তী- 
হার ঘোরতর বিচার হয়। এই সময়ে 
শঙ্করাচার্য্যের তিন সহস্র শিষ্য। শঙ্খ- 
ঘণ্টা ক্রতালাদি দ্বারা দিঝ্মুগুল পরি- 
. পূর্ণ করিয়া চামরা্দি দ্বারা গুরুদেবকে 
বাজন করিতে করিতে শিষাগণ ক্রমাগত 
বায়ুকোণে যাত্রা করিতে লাগিল। কৌমুদী 
নদীতীরবর্তী গণেশের মন্দিরে তাহার! 
এক মাস বিশ্রাম করে। এই সম- 
য়েই পদ্মপাদাদি পাচ জন প্রধান শিষা 
দিগ্গজ বলিয়া অভিহিত হন এবং এই 
খানে সকলে মিলিয়া! মহাসমীরোহে 
গুরুর স্ততি করেন। ছয় প্রকার গণ- 
পতি উপাসক এইখানে স্বীয়ধর্খ্ তাগ 
করিয়া অদ্বৈত মত অবলম্বন করে। এ 
খান হইতে ভবানীনগরে পৌভুডিয়। 
শঙ্করাচার্ধয দুর্গা,লক্্ী, শারদ! উপাসক ও 
কতকগুলি বামাচারী শান্তকে শিষ্য 
করিয়া লয়েন।  বামাচারীদিগের বাস 
ঠিক্‌ ভবানীনগর নহে,তাহারা নিকটবর্তী 
স্থান হইতে আসিয়াছিল। 
ভবানীনগর হইতে শঙ্করাচার্ধ্য উজ্জ- 
ফ্লিনীনগরে উপস্থিত হইলেন। সৈখানে 
বহুসংখ্যক কাপালিক উভৈরবোপাদক 
আসিয়া আচার্যকে কহিল, “তুমি অতি 
সৎপাত্র, কাপালিক হইবার, সম্পূর্ণ উপ- 


শঙ্করাচার্যোর সংক্ষিপ্ত জীবনধী। 


) 


৫৯ 


যুক্ত। তুমি কেন মন্না।মী হইয়া ঘুরিয়! 

বেড়াও। আচার্ষা কহিলেন, “পাজী 

মাতাল লম্পট তোর আবার ধর্ম? আজ. 
তোকে মারিয়াই ফেলিব।” বলিয়াই মার। 

কাপালিক গুরু মারি খাইয়া তিনবার 
হ' ছা হাঁ,.করিয়। শব করিল; অমনি 
খড়া-কপাল-ঘণ্টা' শুলপাণি দিগন্বর সং- 
হার ভৈরব উপস্থিত। ৈরব শঙ্কারকে 
প্রণাম করিয়া কাপালিকগণকে শঙ্ক- 
রের শিষ্য হইতে আদেশ দিয়া অন্তর্ধান 
হইলেন। ইহার পর উন্মত ভৈরব সংবাদ 
(বঙ্গ ৫ম থওড ৬ সংখ্যা! ২৪৩) ও চার্বাক 
এবং মৌগত,কাল,জৈন,রৌদ্ধ মত নিরাক- 
রণ। এই বৌদ্ধ মত প্রাচীন বৌদ্ধমত হই- 
তে অনেক ভিন্ন। (২৮ অধ্যায় শং বিং) 
উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করিয়! আচার্যা সহ 

মল, মূরুন্ধ, মাগধ, ইন্প্রস্থ, যম 

গমন করত মল্লারিমত, বাক 

মত, মন্াথমত, কুবেরমত, ইন্দ্রমত, যম- 

মত নিরাকরণ করতঃ গঙ্গা যখুনামধাবর্তী 
প্রয়াগনগরে উপস্থিত হইয়! বরুণ, বায়ু, 
ভূমি, উদক, উপাসকদিগকে স্বদলাক্রান্ত 
করিয়া লইলেন। প্রয়াগে একজন শুনা- 
বাদী আসিয়া বলিল, “স্থামিন্‌ এ সকলি 
ফাক, সবই শূনা, আমার নাম নিরালঙ, 
পিতার নাম কর্সিতরূপ,মাঁতার নাম নির্ভ- 
রিতা । সবই শুনা,ত্রহ্গ ও নাই।”? আচার্য 
ইহাকেও নিজমতে আনয়ন করিলেন । 
প্রয়াগে বরাহমত, লোকমত, গুণমতঃ 
সাংখ্যমত, যোগমত এবং কাশীতে পীলু- 
মত, কর্ম্মমত, চক্দ্রমত; গ্রহসত, কালব্রহ্গ 
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নিও, শেষ ও গড় 
সন্ত, সিদ্ধ সত গন্ধ, আলফা 
খণ্ডন করেন॥ কাশীকে একদিন ভগ- 
বান, মনিকার হান করিফা নিনিধা 
সন ফ্ষরিতেছেন; এমন সময়ে একটি সু 
্রাঙ্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া স্টাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন « তু না কন্স্ত্র 
ব্যাথা! করিয়াছ? বল দেখি কোথায় অর্থ 
করিতে তায় বড়ই কষ্ট পাইতে হই- 
যাছে 1” শর বলিলেন প্ড়ুমি কোগায় 
ঠোকিরাছ বল আমি অর্থ করিয়া দিই।” 
লি? শতদস্তর, গ্রতিপান্তৌ রংহতি 

শর নিরূপণ ভা” এই 
ইওবাত 1 ছুই জনে ছুই প্রকার 
অর্থ করিলেন । । কেহই ছাডিবার পাত্র 
নহে, না এক কথার ছুই কগায় ছুইজনেই 
ৰ ॥ শঙ্রাচা্ধ্য বৃঙ্গের গালে এক 
1: চড় মারিয়াই পদ্মাপাদকে বলি- 
লেন এবুড়াটার পাছুট! উপরপানে করিয়া 
বূলাষ্য়া দূর করিস দির আইস 1” বৃদ্ধ 
বেগতিক দেখিয়া আপন! হইতেই সরিয়া 
গেল। তখন পগ্মপাদ আচার্ধাকে নমস্কার 
কারয়া কহিলেন পি 


১ 


শঙ্করতশক্করঃ সাক্ষাৎ্বাসোনারায়ণঃম্বরং। 
নাহিদ সম্প্রাপ্তে কিংকরঃকিংক- 
রোম্যহং ॥ 


তখন শঙ্কর নেক করিয়া বাগকে 
ফিরাইলেন। তীহার পুজা করিলেন ও 
সাহার আশীর্বাদ তাহণ  করিলেশ। 
ব্যাস আন্বৈত বাদের সর্ধত্র জয় হইবে ও 






কেধ্রগুরন দু রি 


বল 
১শ বর্ষ পরমা হইবে বলিয়া শি 
আশীর্বাদ করিলেন। 3 

কাশী হইতে অমরলিঙ্গ, বা 
নাসক শিবদর্শন করিয়া শঙ্কর কুরুক্ষেস্ 
দিয়া বদরিকা মে উপস্থিত হইলেন । 
সেখানে শীভজলে ক্লান করা 'আচার্ষোর 
বড় কষ্ট হয়, এই জন্য "নারায়ন: তাহার 
জনা উষ্ণজলের 'নদী সেইখান দিয়! 
প্রবাহিত করিয়া দেন। তাহার পর 
আঁচার্ধা অঘোধ7, গয়া, দ্বারিকাঁ, জগরাথ 


ভ্রমণ করিলেন । কুদ্ধাখ্যপুরে ভষ্টা, 
চার্ধ নামক এক জন পণ্ডিতের সহিত 
তাহার পরিচয় হয়? সে ব্রাহ্মণ উত্তর 


দেশ হইতে রুদ্ধাখ্যপুর অঞ্চলে আসিয়া 
বৌদ্ধদিগকে জয় করেন । তিনি তাহাদের 
শিরচ্ছেদ করেন এবং অনেককে উদ 
খলে চূর্ণ করেন। শেষ টজনাচার্যের 
নিকট যেন কিছু উপদেশ পাইল বোধ 
হওয়াতে মনে করিলেন “কি - সর্ধনাশ 
জৈনের কাছে শিক্ষা, তবে ত আমি-গুরু 
বধ করি্াছি।”” - এই ভাবিয়া বিজন 
গ্রদেশে ছোমাঁিতে দেহ দগ্ধ করিতে 
মনস্থ করিলেন। জানু পর্যন্ত দগ্ধ 
হইয়াছে এমন সময়ে শঙ্ষরাচার্য বিচাঁ- 
বার্থ -ভক্টাচার্যাকে আহ্বান করিলেন। 
ভ্টাচার্ধা কতকগুলি "গালি দিরা বলি: 
লেন “যদি এত কণুরুন বাসন! হইরা 
থাকে, আমার ভগিনীপতি মণ্ডন 'মিশ্রের 
কাছে মাও ।. আমি মরিলাম) এই বলিয়া 
তিনি গতান্থু হইলেন” 

মণ্ডনমিশর কর্মকাণ্ডে অতি সুদক্ষ । 


বাদ 
বাঃ 


ঠিনি . জ্ঞানকাগ্াবণন্ীদিগরের, ঘোর 
বিশ্বে নিবাস হস্তিনাপুর হইতে, সি 
কোণে, বিজিলবিনদু. নামক বিদ্যালয়ের 
আ্তি-নিকটে, একটি-বিস্তুত তালরনে 
তিনি এই সম্ে পুদ্ধার রোধ করিয়া 
শ্রাদ্ধ করিতে ছিলেন। স্বয়ং ব্যাস 
নারায়ণ মন্ত্রবলে আহত, হইয়া! তথায় 
. রহিয়াছেন।.. .অগুনমিশ্রের অধ্যাপনার 
এমনি আশ্চর্য্য গুণ, বে, তাহার দাস 
দাসী সারিশুক পর্য্যন্ত বড় বড় সংস্কৃত 
কবিতা রচন! করিতে পারে। 

শঙগর পুরদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া! যোগবলে 
ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সন্যামী 
দেখিয়াই মিশ্রঠাকুর চটিয়া লাল। ক্ষণেক 
বচনর পর ব্যাসের কথায় বন্দোবস্ত 
হইব,যে,আহারান্তে বিচার আরম্ভ হইবে, 
মিনি হারিবেন.তিনি জেতার মত আব- 
লম্বন করিবেন।. সারসবাণী_-মওনমি- 
শ্রের স্ত্রী মধ্যস্থ থাকিবেন। প্রতাহ মি 
মহাশয় জিজ্ঞাস! করেন কত দুর। শত 
দিন বিচার। শত দিনের দিন সারসবাণী 
বলিলেন, নাথ, চল ভিক্ষা করি গিয়া! । 
বিচারে পরাস্ত হইয়। মন সন্স্যাদী 
হইলেন.। পতিত্রত। সারষবাণী স্বামীর 
যত্যাশ্রম স্বীকারের পূর্বেই স্বামী জীবিত 
থাকিতে বিধবা, হইতে হইল, দেখিয়! 
আকাশপথে ব্রহ্মলোরু অভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন ॥. শঙ্করাচার্ধ্য বলিলেন, সার- 
ঝাণী-যাও. কোথা], আমার কাছে. তোমা- 
রও. পরাভব স্বীকার, করিতে হইবে। 
যারমূবাণী তথাস্ত্ খলিয়। বিচার প্রবৃত্ত 


শঙ্কর!ভার্যোর যংক্ষিপ্ত ভ্রীবনী। 


টু কন 
৫৩ 


হইলেন... সঞ্্ামী, সর্ধশক্রবিশার। : 


দেখিয়া তিনি, প্রথমেই কামশাস্ত্র আলাপ 
আরম্ত করিলেন শন্করের ক্ষুঃ্থির। 
শহ্রাচার্ধ্য একটু অগ্রতিভ হুইয়া! বলি- ূ 
লেন “মাতঃ আপনি ছয়মাস এই ভাবে 
থাকুন আমি কামান শিক্ষা করিয়া 
আসি” এই বলিয়া কামশান্ত্র শিক্ষার 
বহির্গত হইলে । যাইতে যাইতে দেখি- 
লেন, এক রাজার মৃতদেহ, শ্মশানে নীত 
হইতেছে ॥ অমনি মৃত সীবনী বিদ্যা- 
গ্রভাবে রাজার দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন 
এবং স্নেহ রক্ষার্থ চারিজন শিষাকে 
নিষুক্তকরিয়া গেলেন। রাজদেহমধ্যবর্তী 
শঙ্করাচার্ধ্য রাণীর নিকট সমস্ত কামশান্ত 
শিক্ষা করিলেন।. কিন্তু রাণী অতি 
চতুরা, রাজার আচার বাবহার হার 
কাছে ভাল বলিয়া বোধ হইল, না। 
কেমন একটুকু সন্দেহ হইল। তিনি 
হুকুম দিলেন “নিকটে কোথায় মৃতদেহ 
আছে খুঁজিয়! দাহ কর।” কশ্মচারীরা 
শঙ্ষরের দেহ দাহ করিতেছে। চিত 
ধূধু করিয়! জলিতেছে এমন সময়ে শঙ্কর 
রাজদেহ পরিত্যাগ করতঃ ন্বদেহ মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। চিতাহইতে লাফ] ইয়! 
পড়িলেন। বুসিংহদেব অমৃতবৃষ্টি +রিয়। 
তাহার আরোগ্য সাধন করিলেন। শঙ্কর 
খরান্থিত হইয়! সারসবাণীর নিকট উপ- 
স্থিত হইলেন।. সারসবাণী, দেখিলেন 
অশ্লীল আলাপ হইবার সঙ্তাবন]। আপ- 
নিই বধিলেন আমি পরাস্ত, হইযাছি। 
এই বূণিয়াই ফারমঝাণী, ্ধয়োক 


৫৪ 


গমনের উদ্যোগ করিতে ল।গিলেন এবং 
শঙ্ষরাচার্ধ্য যোগবলে তাহার গতিরোধ 
করিলেন। কারণ, পূর্বেই উক্ত হই 
য়াছে মগুনমিশ স্বয়ং ব্রঙ্গা এবং সারস- 
বাণী স্বয়ং ব্রহ্মপত্ধী সরস্বতী। শঙ্কর 
সরশ্বতীকে এইরূপে আয়ত্ত করিয়া 
শৃঙ্গগিরি নামক স্থানে যাত্রা করিলেন । 
শৃঙ্গগিরি তুঙ্গভদ্রানদীর তীরে । সেখানে 
মঠ নির্মাণ করিয়া সরস্বতীকে বলিলেন, 
তুমি এইখানে চিরকাল স্থির থাক। 
শৃঙ্গগিরিস্থ শিষামওলীর নাম হইল 
ভারতীসম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় মূর্খ 
লোক ছিল না এই সম্প্রদায়ের লোকই 
স্মযানীদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক 
পুজনীয়। কিন্ত এক্ষণকার ভারতীদি- 
গের অনেকের বর্ণজ্ঞান পর্যাস্ত নাই, 
অনেকে তারতী লিখিতে,ভারথি লিখিয়! 
থাকেন। 
বিদ্যামঠে অনেক দিন বাঁস করিয় 
পরমগ্ডরু সুরেশ্বর নামে একজন শি- 
য্যের উপর মঠের সমস্ত ভার. দিয়] 
আবার স্ধর্মম প্রচারার্থ বহির্গত হই- 
লেন। অহোবল নামক স্থানস্থিত নৃ- 
সিংহ উপামকদ্দিগকে আদদ্বৈতবাদী করিয়া 
বৈকল্যগিরি পার হুইম্সা কাঞ্চী নগরে 
উপস্থিত হইলেন। কার্কীনগরে শিব ও 
| বিষুণর মন্দির ছিল। সেই মন্দিরের 
নিকটে আচার্য শিবকাঞ্চী ও বিষ্ুকা্ষী 
নামক. নগরছয় নির্মাণ করিলেন এবং 
উপাসকদিগকে অদ্বৈতমতাবলম্বী করিয়া 
তুলিলেন। কার্ধীনগর ত্যাগ করিষ্া 


বঙগদর্শন। 


ফেবডুন্তন। 


ক 
বহুকাল গুহাবাসিনী বিদ্যাকামাক্ষী নামী 
রুদ্রশক্তির উদ্ধার সাধন করিলেন। নগর 
নির্মাণের পর শ্রীচক্রনির্্মাণ। তান্ত্রিক- 
দিগের নিকট চক্র অতি আদরণীয়গ 
শ্রচক্র নয়টি ক্ষেত্রে নির্মিত । ত্রিকোণ 
চতুষ্ষে৫ণ অষ্টকোণ দশকোণ বিন্দু ই- 
ত্যাদি। বেদাস্তিকের! মমে করেন, এই 
নয়টা ক্ষেত্র প্রকারবিশেষে সংস্থাপন 
করিলে হরগৌরীর মৃষ্ঠি নির্মাণ কর! 
হয়। শ্রীচক্রনির্্মাণের পর মোক্ষধর্সো- 
পদেশ। 

কিছুকাল এমন বোধ হইল যে শঙ্করা- 
চার্ষের মতই সর্বত্র চলিত থাকিবে, 
কিন্তু অল্পদিনেই জানা গেল যে লোকে 
তাহার মত গ্রহণ করিতে পারে নাই। 
আবার অনেকেই পৌভ্ুলিক হইয়া 
গিয়াছে। শঙ্করের মনে বডই আশঙ্কা 
হুইল আবার বুঝি নানা অনৎ মতের 
প্রাবল্য হয়। তিনি নিজশিষ্য পরমত 
কালানলকে ডাকিয়া কহিলেন,“কলিতে 
লোকের বুদ্ধি শুদ্ধি নাই আমার অদ্বৈত 
মত কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই, অত- 
এব ভুমি অটগ্বত ধর্মের অরিরোধে শৈব 
মত প্রচার করত দি্বিজয় কর।” পর- 
মত কালানল তাহাই করিলেন, এইরূপে 
আবার শৈব, বৈষ্ণব, "শক্ত, গাণপত্য, 


-সৌর -ও কাপালিক মত অদ্বৈত মতের 


সঙ্গে যোগ হইয়। চলিত হইল, এবং 
এই ভাবেই আজিও চলিয়া আসিতেছে। 

কাঞ্চীনগরেই শঙ্করাচার্ধ্য অলীক দেহ 
ত্যাগ করিয়! শুদ্ধ চৈতন্য আনন্দময়ে 


১) 
বিলীন হন । শিষোরা মহাসমারোহে 
তাহার সমাধি করিল। 

এতদূরে শক্ষরাচার্যের জীবনচরিত 
*্শেষ হইল? - শঙ্করদিখ্বিজয়ের সঙ্গে 
উপযুক্ত ভীবন্ী অনেক স্থানে মিলিবে 
লা।. না মিলিলেও এইটুকু পড়িম্বাই 


) 
শৈশবমহচরী । 


৫ 
বুঝা যাইবে যে শব্বরাচার্ধা কি- প্রকারের 
লোক ছিলেন। তাহার জীবনীর সার 


এই, তিনি একজন অতি বড় ভ্টচার্ঘ্য 
ও একজন প্রধান মোহস্ত এই ছুইয়ের ! 
সমষ্টি। 
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শৈশবসহচরী । 


উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 
“ভূমি তবে কে ? বিনোদিনী ?” 


যখন বিবাহ রাত্রে বিনোদিনী বিধুর 
সঙ্গে এয়ো ডাকিতে খিড়কির দ্বার দিরা 
নিদ্ধান্ত হইলেন, তখন সেইখানে রতি- 
কান্ত প্রেরিত নৃশংসেরা অপেক্ষা করি- 
তেছিল। বিধুকে এবং তাঁর সঙ্গে একটা 
যুবতীকে দেখিয়া তাহার! অগ্রসর হইল 
এবং বলপুর্ধক বিনোদিনীর মুখ বন্ধ 
করিয়। তাহাকে লইরা চলিল। বিনো- 
দিনী প্রথমতঃ অচেতনপ্রায় হইয়াছি- 
লেন; যখন ভ্ঞান হইল তখন দেখিলেন 
এক নিবিড় বনমধ্যে এক ব্যক্তি তাহাকে 
লইয়া ছুটিতেছে। বিনোদিনীর প্রথমতঃ 
মনোমধ্যে ভয় সঞ্চার হইল, এবং দুষ্টের! 
কি অভিপ্রায়ে এবং কোথায় তাহাকে 
লইয়া যাইতেছে তাহাই: চিস্তী করিতে 
লাগিলেন। এমত সমক্বে সেই ব্যক্তি কানন 
মধ্যে এক মন্দিরের নিকট তাহাকে নামা- 
ইয়া উহার ভিতর প্রবেশ করিতে বলিল। 


বিনোদিনী দন্থাহস্ত: হইতে নিষ্কৃতি 
পাই! ঘে'মট! দিয়! মুখ ঢাকিয়া মন্দির 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া! দেখিলেন, মধ্যস্থলে 
পাষাণময়ী এক কালী মূর্বি, ততসম্ুখে 
পিত্তলের ছেপা়্ায় একটি শালগ্রামশিলা, 
তাহার সম্মুখে ছুইখানি আদন, এবং 
তাহার পার্খে একস্থানে একটি তাত্র- 
পাত্রে কতক খুলি ফুল ও চন্দন ও 
অন্যান্য দ্রব্যাদি রহিয়াছে ও মন্দি- 
রের এক পার্থ ছুই তিন বাক্ষি বপিয়! 
আছে। তন্মধ্যে একজন শীহাকে দে- 
থিয়া তাহার নিকট আসিয়া মস্তক কণ্ু- 
য়ন করিতে করিতে, ভূমিতে দৃষ্টি করিতে 
করিতে কতক কথা বলিতে পারিল 
কতক পারিল না। তাহার মর্ম এই যে 
« তোমায় বলপুর্বক ধরিয়। আনাতে 
তুমি রাগ করিও ন1। ভূমি আমার ভীবন 
সর্বস্ব, তুমি আমার সহ্ধর্িণী ন! হইলে 
আমার এ জীবন বৃথা, এবং সেই 
জন্য তোমায় ধরিয়া আনিয়াছি। সেজন্য 
তোমার নিকট অপরাণী হইয়!ছি বটে, 


/ 
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কিন্ত এক্ষণে ক্ষমা কর তোসার দাস 
আমি, আমায় বিয়ে কর॥ এ জীবন 
তোমায় দিলাম 1” ও বিনোদিনী আন্তে 
আস্তে বক্তার প্রতি মুখ ফিরাইর| দেখি- 
লেন যে, বক্তা শরৎকুমার। ভাবিলেন 
শারৎকুষার কৰে পাগল হল-কই 
আমি ত শুনি নাই_-বোধ হয় অনেক 
দিন হইতে; স্থচনা হইগ়্াছে__যখন 
বিষয় দান করিয়াছিল বোধ হয় সেই 
সময় হইতে । [বিনোদিনী মনে মনে 
বড় ছুঃখ হইল, ভাবিলেন ইগ্থাকে কোন 
কৌশলে বাড়ী লইয়া যাইতে হইবে। 
এই ভাবিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন 
“আচ্ছ। তোমার জীবন গ্রহণ করিলাম, 
কিন্তু বাড়ী গিয়া! গ্রহণ করিব। - এখানে 
. গ্রহণ করিতে পারিব না, এস বাড়ী 
যাই. 


শ। বাড়ী গেলে কি আমার সহিত 


. ৫ভামার বিয়ে দিবে? আজ যে তোমার 
গন্যের সহিত বিয়ে হবে।  » 
বি। সে আমার দিদির__কুমুদিনীর 
বিয়ে। এতক্ষণ হয় ত হয়ে গেছে। 
এই কথায় শরৎকুমারের মাথায় বজ্রা- 
ঘাত পড়িল। শরৎকুমার বলিলেন, 
“তুমি তবে কে? বিনোদিনী ?” 
বিনোদিনী বলিল, “হা! আমি বিনো- 
দিনী। চিনিতে পারিতেছ না কি?” 
বিনোদিনী তখন বুঝিল তাহাকে 
কুমুদিনী ভাবৰিয়! শরৎকুমার কথা কহি- 
তেছিল__কেন না কুমুদিনীরই আছ 


বিজ্বে। কুমুদিনীতে শরখকুমার যে অতি- 


বঙ্গদর্শন | 


€ কন 
শর অনুরন্ত বিনোদিনী তখন এই 
পর্যান্ত বুঝিল, এবং তাহাকে কুমুদিনী 
ভাবিয়াই শরৎকুমার বিবাহ করিতে 
চাহিতেছে। কি আর কিছুই ত বুঝিতে 
পারিল না। বলিল, , 1 

“তোমার পাগলামি ত কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছি না। ; তুমি বিনোদিনীকে 
কুমুদিনী ভাবি বিবাহ করিতে চাহি- 
তেছ, এইটুকু বুঝিতেছি। কিন্তু'দিদিকে 
আজ তুমি ত ঘরে বসিয়া পাইতে। 
কোথায় বর জিয়া আমাদের বাড়ী গিয়! 
বিবাহ করিবে__-ন1. কোথায় ডাকাতি 
করিয়া আমাকে ধরিয়া আনিলে?” 

শ। আমি তোমাকে ধরিতে পাঠাই 
নাইও কুমুদিনীকে আনিতে পাঠ।ইয়া. 
ছিলাম। 

বি। তাই ব! কেন? জেও ত তো- 
মারই ভ্রন্য ছিল। ধড় পাকড় টানা- 
টানি কেন। 

শরতকুমার অতি নৈরাশ্যবাঞুক স্বরে 
বলিল, “সে যদি আমারই ন্ন্য থাকিত 
তা হলে আমার_এ 'অধঃপতন কেন ?,” 

যে ম্বরে শরৎকুমার এই কথা বলি- 
লেন তাহাতে বিনোদিনীর অন্তঃকরণে 
ঘয়। জন্মিল। ব্লিংলর্ন, .“ তোমার 
অধঃপতন যে হইয়াছে তাহা বুঝিতে ছি, 
কিন্ত তুমি যে ঘরে বসে দিদিকে পাইতে 
ন। তাহ্ধ। বুঝিতেছি না।” 

শরৎকুমার উত্তর করিলেন না। অনেক 
ক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তৎগরে হুঠাৎ 
বলিলেন, 


১৪9. 
চা 
এ বিনোদিনি, তোমার ভগিনীর মন 
কখন তুমি জানিতে পারিয়াছ 2৮. 
বি। পেরেছি-_-কেন ? 
*. শ। বল দেগি ভবে কুমুদিনী কাহাকে 
বিবাহ করিলেঞসুনী হইবে? 
বি। রজনীকান্তকে 
শ। সেই রজনীকান্ত আজ তাহাকে 
ঘরে বসে পাবে. অথবা এতক্ষণ পাই: 
য়াছে_২আমি ত নয়। 
এবার বিনোদিনীর মাগ'র বজাঘাত 
হইল। কোন উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া 


রহিলেন। উভয়েই অনেকক্ষণ নীরব 
হইয়া রহিলেন। তৎপরে- বিনোদিনী 
বলিল, 


“ এখন আপনার ভ্রম ভাঙগিয়াছে। 
আমায় আর আবশ্যক কি? আমায় বাড়ী 
পাঠাইয়া দিন” 

শ। চল। আমার সহিত একা এই 
ক্লাত্রিকালে যাইতে সন্কোচ করিবে না? 

সরল! বিনোদিনী উত্তর করিল, 

«কেন ? কি জন্য ?” 

শরৎ বলিল “তবে চল 1” এই বলিয়া 
উভয়ে মন্দির হইতে নি্ধান্ত হইয়। বন- 
মধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতেই পশ্চাং 
হইতে এক বাক্তি দাড়াইতে বলিল। 
উভয়ে দাড়াইলেন, এবং দেখিলেন যে 
রতিকান্ত অতি: দ্র্পক্দে তাহাদিগের 
দিকে আনিতেছে, নিকটবর্থী হইয়! 
শরৎকে বলিল: “ভাই তোমার মনস্ক- 
মনা দিদ্ধ হইয়াছে এখন আনার মন- 
সমন সিদ্ধ কর 1” 


শৈশবলহচরী। 


শ। আদীর অনম্কামনা কি 
মিদ্ধহইল। 
রতিকাস্ত জঙ্গি করিয়া চক্ষু রাঙ্গা- 
ইয়া বলিল, 

গ্সামার সহিত অসৎ বাবহীর করি- 
বেন না। আমি উহার প্রতিশোধ করিতে 
জানি ।'? 

শ। আমি :ত 'কোন_অসত ব্যবহার | 
করি নাই__ 

রতিকাস্ত অতিবেগে তীছার হপ্ত 
ধরিয়া বলিল “তোমার সহিত কি কথা! 
ছিল? কুমুদিনীকে ধরে এনে দিলে 
তাহার পুরস্কার স্বরূপ তুমিঙ্গতোমার সমু- 
দায় বিষয় আমাকে দান করিবে। কই 
দানপত্র কৈ?” এই বলিয়া দানপত্র 
তাহার রসনের ভিতরে বলপুর্ববক খু'জিতে 
লাগিল, ইতাবসরে শরৎকুমারের বসন- 
চাত হইয়া একখানি কাগজ পড়িল। 
রতিকান্ত কি শরৎকুমার তাহা দেখিতে 
পাইল, না । বিনোদিনী তাহ! দেখিতে 
পাইয়া পদ দ্বারা চাপিয়া দাড়াইয়! রহি-. 
লেন। রতিকান্ত ও. শরৎকুমার উভয়ে 
ক্রোধে হুড়াছড়ি ঠেলাঠেলি করিতে 
লাগিলেন । রতিকাস্ত বলপূর্বাঞ্ক দানপত্র 
কাডিয়া লইবার জন্য বান্ত, শরৎকুমার 
উহ্না নিবারণ করিতে চেষ্টিত। বিনো- 
দিনী এই আবকাশে কাগঞ্জ খানি যন্ত্রে 
অঞ্চলে বাধিলেন। ইতিমধ্যে পশ্চাৎ 
হইতে এক বাক্তি দ্রুত আসিয়া রতিকান্ত 
ও শরতকুমারকে পৃথক্‌ করিয়1 দিয়! 
জঙ্গ করিসা গিঞ্ঞ।পা করিল) “বিনো, 
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দিনি কোথা? রতিকাত্ত এবং শরৎ 
, কুমার আগন্ধককে রজনীকান্ত বলিয়! 


চিনিতে পারিল এবং তাহাদিগের চিব-. 
শক্র বিবেচনায় অভি বেগে তাহাকে 


: আক্রমণ করিল। রজনীকান্ত কিছুক্ষণ 
আত্মরক্ষা করিলেন কিন্তু শত্রদিগের 
অপেক্ষা! আপনাকে হীনবল দেখিয়া 
পশ্চাৎ হটিতে লাগিলেন। এই প্রকারে 
কিছু দূর আসিতে লাগিলেন,পশ্চাতে এক 
বৃহৎ গহ্বর ছিল তাহাতে ভগ্ন মন্দিরের 
ইট ওবন্যলতা ও কট! ছিল; অন্ধকারে 
পশ্চাৎ হটিতে হটিতে এ গহ্বর মধ্যে 
পতিত হইলেন, এবং ততক্ষণাৎ অচেতন 
হইলেন। 


চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


“আর একবার এসো ।” 


যখন রজনীকান্ত চক্ষুরুত্নীলন করিলেন 
তখন দ্বেখিলেন যে ভিনি একটি মুত্তিকা- 
নির্টিত কুটারে একথানি জীর্ণ তক্ত- 
পোষে শয়ন করিয়া আছেন। পুর্বব- 
দিকের গবাক্ষ দিয়! উবার মুকুটজ্যো- 
তিতে কুটারের অন্ধকার অপেক্ষাকৃত 
অপনীত হইয়াছে, মন্দান্দোলিত বৃক্ষ 
শাখায় পক্ষিগণ কুজন করিতেছে,পশ্চিম 
৷ দিকের গবাক্ষও মুক্ত রহিয়াছে। তন্সধ্য 
দিয়া এক বিস্তীর্ণ বছজলপুর্ণ বিল দেখ! 
যাইতেছে; জলচর বিহঙ্গমকুল নিঃ- 
শব্দে তাহার বক্ষে বিচরণ করিতেছে। 
উদার হুমন্দ বাধু সরীরুহগণকে. দো- 
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(কাবুন। 
লাঈয়! এবং বিস্তুত ভড়াগবক্ষে অস্ফুট” 
সংখা বীচিমাল! প্রক্ষিগ্ত করিয়। গবাক্ষ 
দিয়া কুটার মধ্য প্রবেশ করিতেছে । 
কুটার মধ্যে নিঃশন্কু; যেন কেহ নাই ।” 
কেবল অপর পার্খে একটি ইতর জা- 
তীয় বৃদ্ধ স্ত্রীলোক নিদ্রিত আছে, তাহার 
নাসিকা গর্জন গুনা যাইতেছে । রজনী- 
কান্ত চক্ষুরুন্মীলন 'করিয়া চারি দিক্‌ 
নিরীক্ষণ করিলেন। দেখিলেন" একটি 
স্ত্রীলোক তাহার শিয়রে নীরবে বসিয়া 
তাহার অঙ্গের ক্ষত সকলে সাবধানে 
ওষধি লেপন করিতেছে । রজনী 
পাশ ফিরিয়া তাহাকে দেখিবার চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু তিলাদ্ধ সরিতে পারি+ 
লেন না; সর্ধাঙ্গে দারুণ বেদন|। 
রমণী রজনীর উদ্যম দেখিয়া অতিমধুর 
এবং অস্থুট স্বরে বলিল “স্থির থাক, 
চঞ্চল হইও না।৮ কিন্তু রজনী তাহা! 
শুনিল না; সবলে পাশ ফিরিতে চেষ্টা 
করিল, কিন্ত তখনি -স্ষত হইতে দর- . 
বিগলিত রক্ত ধারা পড়িতে লাগিল, 
এবং ক্রমে চেতনারহিত হইল। সেই 
দিবস বেলা ছুইপ্রহরের সময় রজ- 
নীর অতিশয় জর হইল, জরে ভ্ঞানশূন্য 
হইলেন,মধ্যে মধ্যে এক একবার চৈতন্য 
হইতেছে এবং রমণীর প্রতি চাহিয়! 
বলিতেছেন “বিনোদিনি ! তুমি এখানে 
কেন? ন্বাড়ী যাও।” এমত অবস্থায় 
একদিন এক রাত গেল। দ্বিতীয় দিনে 
অনেক দুর হইতে একটি কবিরাজ আ- 
ফিল। কবিরাজ মহাশয় রজনীর নাড়ী 
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শৈশবসহচরী । 
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টিপিবামাত্র সুখ গভীর করিয়া এবং ছুই “আর হইয়াছে বটে, মারা যাবে, আমিই 


ওঠ লম্ঘিত করিয়া! মাতা নাড়িতে লাগি- 
লেন। যে রমণী রজনীর শিয়রে বসিয়া 
জন্ুদিন তাহার স্শ্রণ্ষা করিতে ছিল,তিনি 


উহা! দেখিয়। ভুয়স্থচক স্বরে জিন্তাসা- 


করিলেন “হাগ! বড় জর কি?” ভিষকের 
দৃষ্টি ভাল নহে এই জন্য কুটীর প্রবেশ 
করিবামাত্র তাহাকে ভাল রূপে দেখিতে 
.. পা নাই, এখন ভালরূপে দৃষ্টি করিতে 

'লাগিল। দেখিল একটি স্ত্রীলোক নীলান্বরে 
বালেন্দুর জ্যোতির ন্যায় কুটার আলো! 
করিয়া রহিয়াছে । কবিরাজ মহাশয় সেই 
ভূবনমোহিনী স্ুন্দরীকে এক দৃষ্টে দেখি- 
. তে লাগিলেন দেখিতে দেখিতে তাহার 
ঠোট ছুখানি আরও ঝুলিয়! পড়িল,গোল 
নয়নদ্বয় আরও গোল হইল, দন্ত পাটিদ্বয 
পৃথক্‌ হইয়া গেল, এবং ুখগহ্বরের 
মৌনধ্য নরলোকের দৃষ্টিগোচর হইল । 
রমণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন “বড় 
জর কি গা?” ভিষক্‌ উত্তর করিল “ই! 
জর হইয়াছে, মারা যাবে, আমিই মেরে 
দিব।” সুন্দরী চমকিত নেত্রে ভিষকের 
গ্রতি চাহিয়া রহিলেন, কিছু বুঝিতে 
পারিলেন না। ভিযক্‌ পুনরপি বলিল 
“জ্বর হইয়াছে মারা যাইবে আমিই 
মেরে দিব” স্থন্দরী অতি কঠিন স্বরে 
বলিলেন “আপনি কি বলিতেছেন, আমি 
বুঝিতেছি না।” ভিষুক্‌ অতিতীক্র দৃষ্টিতে 
যুবতীর প্রতি চাহিয়া! রহিল, কোন উত্তর 
করিল ন1__কিন্ধু যুবতীর বিরক্তিব্যগ্তক 
ভঙ্গি দেখিয়া ভীত হইয়! উত্তর করিল 


মেরে দিব” সুন্দরী কিছু বুঝিতে 
ন! পারিয়। কুটার অধিকারিণী তারার 
মাকে কহিলেন “্থাগা কেমন বৈদ্য 
'আনিলে--কি কথ! বলিতেছে।” তারার 
মা বলিল “ঠাকুরুণ ভয় পেওন|,যে জর 
হইয়াছে, ও জর মারা যাবে এ& বদ্ধি 
মেরে দিবে ।” যুবতী তখন বুঝিতে পাঁ- 
রিয়া কথক্চিং আশ্বস্ত হইলেন । তৎ- 
পরে কবিরাজ গুটি কতক বড়ি দিয়! 
গেল। যুবতী মেই বড়ি সেবন করাইতে 
লাগিলেন; সে ওষধে কিছু হইল না, 
জর দিন দিন বৃদ্ধি গাইতে লাগিল। 
যুবতী ত্রাহার অবশিষ্ট অলঙ্কার খানি 
তারার মার হাতে দিয় বলিল, এদে- 
শের মধ্যে যে সর্ধোৎকুষ্ট কবিরাজ, 
তাহাকে আন। সপ্ুম দিবসের প্রাতে সেই 
কবিরাঙ্গ আসিল। আমিয়!,রজনীর নাড়ী 
টিপিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পর্যাস্ত 
নাড়ী ধরিয়৷ রছিলেন, কবিরাজের মুখ' 
ক্রমশঃ পাওুবর্ণ হইতে লাগিল) আর্দদঘণ্ট! 
এই প্রকারে নাড়ী পরীক্ষ। করিয়া বলিলেন 
“বিকার, সম্পূর্ণ_-অন্য রাত্রে ছুই প্রহরে 
জর ত্যাগের সময় মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা» 
যদি সেইসমর সুধরাইয়। যান তবে বাচি- 
লেন_ইতিমধ্যে এই তিনটি বড়ি থাওয়া- 
ইরেন__ইহাতে রক্ষা হইতে পারে। আমি 
এগ্ুনরায় বৈকালে আদিব।” এই বলিয়! 
কবিরা অন্তন্িত হইল | কোন প্রকারে 
সে দিন কাটিল। রজনীকান্ত মধ্যে মৃধ্যে 
এক একবার নয়ন উন্মীলিত করিতেছেন 
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আর যুবতীর প্রত চাহিতেছেন, যেন কি 
বলিবেন আর বলিতে পারিতেছেন না । 
যুবতী আপনার উন্ূপরে তাহার মন্তক 
রাখিয়া অবিরত নয়নবাঁরি বর্ষণ করি- 
তেছেন। যখন রজনীকান্ত প্ররুতিস্থ 
হুইয়! তাহার প্রতি চাহিতেছেন, যুব- 
তীর অমনি হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, 
এবং কীদিয়া উঠিতেছেন। ক্রমে দিন- 
মণি অন্তে গেল-_সন্ধা হইল, যুবতীর 
যদি প্রাণ দিলেও হুর্যাদেবের গতি 
রহিত হইত তাহাও তিনি করিতেন-_ 
কিন্ত তাহা হইল না-_সুর্ধাদদেব অস্তে 
গেলেন। সেই বিস্তত বিলের চতুঃপার্স্থ 
বনরাজির অগ্রভাগ সোনার বর্ণে রঞ্জিত 
হইল, ক্রমে ক্রমে তাহাও অন্তহিতি 
হইল, কোমল নীলাকাশে দুই একটি 
তার! উঠিল, দেখিতে দেখিতে রাত্রি 
হইল-_কিন্তু রাত্রিকালে আর এক বিপদ 
উপস্থিত হইল-_কুটারাধিকারিণী তারার 
মা কোন মতেই রাত্রিতে রভনীকাস্তকে 
তাহার কুটার মধ্যে মরিতে দিবে না। 
যুবতীকে ঝলিল “আমি ছুঃখীলোক 
কাট কুড়াইয়া গুক্সরাণ করি আমার এই 
এক বৈ ছুই কুড়ে নাই। এ কু'ড়ের মধ্যে 
যদ্দি তোমার বাবু মরে তবে আমি কি 
আর ভূতের দৌরাস্থ্যে বাস করিতে 
২ পারবো!--"ধুবতী ফুকারিরা কাদির! উ- 
ঠিল, বলিল “ওগো আমায় এ বিপদে 
নিরাশ্রয় করে! ন1, তুমি আজ আমায় 
যদি আশ্রয় দাও তবে কাল তোমার এ 
কুঁড়ে কোটা করিয়দিব।” যুবতীর অঙ্গে 


বানি? 
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৬ 
আর কোন আভরণ নাই দেখি তারার 
মা সে কথা! বিশ্বাস করিল ন1। অকাতরে 
তাহাদের বহিষ্কৃত করিল। তারার মার 
সাহায্যে যুবতী 'রজনীকে বুকে করিরী 
কুটারের সন্নিকটে সেই বিস্তুত অন্ধকার- 
ময় বিলের ধারে একটা বৃক্ষমূলে একটা 
মাদুর পাতিয়া কীদিতে কাদিতে শয়ন 
করাইলেন । অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া রজ- 
নীর জন্য থে গাত্রবসন কিনিগাছিলেন 
তদ্দারা রজনীর দেহ আবৃত করিয়া তা- 
হার মস্তক নিদক্রোড়ে লইয়া বদিলেন, 
নিকটে একটি দীপালোক রাখিলেন। 
রাব্বি অধিক হইল, আজ রাত্রিতে আ- 
কাশে চাদ উঠিল না, কিন্ত নীলাম্বরে 
অসংখা তারা উঠিল, এবং বিলের স্বচ্ছ- 
বারিতে প্রতিবিস্বিত হইতে লাগিল। 
তথ!চ গাঢ়, অনস্ত সর্ববাবরণকারী, অঙ্ক- 
কারে পৃথিবী আবৃত হইল, কিছুই দেখ! 
ষ্বায় না, কেবল সেই বহুদুরব্যাপী 
বিস্তু ত বিলের জল নক্ষত্রালোকে গ্রাতি- 
বিশ্বিত হইয় চিক্মিক্‌ করিতেছিল, আর 
উহ্থার অপর পার্খে বহুদূরে তন্ধকারময় 
বনরাজির মধ্য হইতে কোন কুটারের 
দীপালোক প্রতিবিষ্বিত হইতেছিল ॥ 
সেই তড়াগকুলে, অন্ধকারে, নিরা শ্রয়ে, 
যুবতী রজনীকে ক্রোড়ে লইয়া একাকিনী 
বমি কাদিতেছেন, অবিশ্রান্ত নয়নবারি 
পড়িতেছৈ, কত প্রকার রাত্রিচর হিংক্স 
জন্ত সেই স্থানে আনিতেছে এবং দূর 
হইতে কত প্রকার ভীষণ রব করিতেছে? 
বিলের মধ্য এবং চতুষ্পার্খ হইতে 
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কত প্রকার শন্ধ হইতৈছে, পিয়োপারি 
বৃক্ষের ডালপাল! নড়িতেছে ; এবং ক্ষীণ 
দীপালোকে বুক্ষতলে নানারঙ্গে খেলি- 
তছে, কিন্ত কিছুতেই রমণী ভীতা হই- 
তেছেন না। »বিধাতা আজ যে ভয়ে 
তাহাকে ভীতা করিয়াছেন তার কি আর 
কোন ভয় আছে? রমণী ঘন ঘন নাড়ী 
টিপিতেছেন, সাত দিন যাত রাত রজ- 
লীর নাষ্ডী টিপিয়া নাড়ী চিনিয়াছিলেন। 
. নাড়ী ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতেছে। গাত্রে 
হস্ত দিলেন, দেখিলেন, অনবরত ঘামি- 
তেছে, কবিরাজ এক প্রকার ইংরেজি 
আরোক সেই সমরে খাওয়াইতে দিয়া 
গিয়াছিল, তাহা খাওয়াইলেন, আবার 
গায়ে হাত দিলেন। অবিশ্বান্ত ঘামিতেছে, 
রমণী ভাবিলেন আর কি? সময় উপ- 
স্থিত_-কত রাত্রি হইয়াছে? একবার 
আকাশ পানে চাহিলেন। আজ আকা- 
শে চাদ উঠে নাই-_চারিদিক্‌ অন্ধকার__ 
অন্ধকারে ভীমতরু সকল যেন যমদূতের 
ন্যায় রজনীকে রমণীর ক্রোড় হইতে 
কাডিয়া লইবার মানসে দীড়াইয়! আছে। 
রমণী রজনীকে ভ্বদয়ে টিপিয়া কাদিতে 
কাদিতে বলিল-_-আজ হইতে. আকাশে 
আর চাদ উঠিবে না-_আর চাদ উঠিবে 
না,আর তারা জলিবে না)_-কে বল,লন্ধ- 
কার __ অন্ধকার _-অন্ধকার--চিরকাল 
. অন্ধকার--হা। মাঁ-অন্ধকারে কি মান্য 
থাক্‌তে পারে ? বলিতে বলিতে তাহার 
আর্তনাদ বন্ধ হইল, রজনী দীর্ঘ নিশ্বাস 
ত্যাগ করিয়া তাহার ক্রোড়ে পাশ ফিরি- 
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লেন, এবং রমণীর হস্ত ধরিয়। অতি মৃদু 
স্বরে বলিলেন “বিনোদিনি, ভয় কি চঃ 
অমি মরিব না_-আর তয় নাই__তুমি অ- 
মন করে কেঁদো না-_বড় ভূৃষ্1_'/বিনো- 
দিনী চকের জল মুছিয়! রজনীকে ক্রোড় 
হইতে উপাধানে রাখিয়া অল্প অল্প করিয়! 
তাহাকে ছুদ খাওয়াইতে. লাগিলেন, 
অল্লক্ষণের মধ্য রজনী ভালরূপে কথ! 
কহিতে লাগিলেন । জিজ্ঞাসা করিলেন, 
রঃ বিনোদিনি, আমরা এখানে কেন ?* 


বি। তোমার কি কিছু মনে পড়ে 
না-বিবাহ রাচত্র তুমি যখন সেই বনে 
পড়িয়া অভ্ঞান হইলে, রতিকান্ত ও শরৎ- 
কুমার সেই গবস্থায় তোমাকে এবং 
সেই সঙ্গে মুখ বন্ধ করিয়া আমাকে এক 
নৌকায় তুলিল, এবং একখাল দিয়! 
এই বিলে আপিয়! এই স্থানে উঠিল, 
এবং আমাদের বরাবর সঙ্গে লইয়। যাই 
ত, কিন্ত উপরে উঠিকা! নিভূতে শরত- 
কুমারকে আমি তাহার কৃত দানপত্র 
তাহাকে দিগ্লা কিছু বলিবার উপক্রম 
করিতেছিলাম এমত সময়ে রতিকাস্ত 
উহা দেখিতে পাইয়া কাড়িয়া লইবার 
মানসে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎৎ দোড়িল, 
দৌড়িতে দৌড়িতে উভয়ে অদ্ুশা হইল» 
আর আমিল না, আমর! এই কুটারে 
আশ্রয় লইলাম। 


র। ভোমার অলম্কারসকল কোথায়? 
বিনোদিনী কোন উত্তর করিল না 
মস্তক নত করিয়া রহিল। 
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র। বুঝেছি স্বর্কস্থ খোয়াইয়। আ- 
মায় বাচাইয়াছ। 
এই বলিতে বলিতে রজনীর চক্ষে 
ছুই এক বিন্দু বারি পড়িল। পুনরায় বলি- 
লেন “মুবর্ণপুরে সংবাদ পাঠাও নাই 
কেন?” র্‌ 
বি। লোক পাই নাই, কুটারবাঁসিনী 
তারার মা অনেক খু'ছিয়াছিল, তবু পায় 
নাই। 
র। এখান হতে স্থবর্ণপুর কত দূর? 
বি। প্রায় এক দিনের পথ। 
র। কাল কবিরাজ আমিবে? 
বি। আস্বে। 
এই কথোপকথনের পর রজনী কি- 
খি দুর্বল হইক্স! নিদ্রা গেলেন। নিদ্রা 
বাইবার পুর্বে বলিলেন, 
পবনোদিনি, আমি এখন একটু ঘুমাই 
তাহাতে ভয় পাইও না। আমি ভাল 
হুইয়াছি।” 
এখন রজনী রক্ষা! পাইয়াছে। এখন 
বিলোদিনীর সেন্ূপ দরুণ মনঃপীড়! নাই। 
কিন্ত তাহার পরিবর্তে আর এক যন্ত্রণ! 
উপস্থিত-_সে যন্ত্রণা লঙ্জ!__ লজ্জা এই 
যে, রজনীকে মৃতপ্রায় ভাবিয়! কত কথা 
বলিয়াছেন_কত আদর করিয়াছেন__ 
রজনী ত তাহ! গুনিয়াছে__ছিঃ ছিঃ কি 
লঙ্জ।__লজ্জায় বিনোদিনী রজনীর শিয়র 
হইতে সরিয়! বধিলেন-__লজ্জাম্ন রজনীর 
নিদ্রিত মুখমণ্ডল হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া 
লইলেন-_আকাশ প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন-_ 
দেখিলেন পূর্বদিকে একটি বড় উজ্জল 
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তারা দপ্‌ দপ্‌ করিয়া! জলিতেছে-_ভাবি- 
লেন শুকতার! উঠিয়াছে_-আর রাত নাই 
এখনি ফরসা হবে, তিনি কেমন করে 
রজনীকে মুখ দে ? কিঞ্চিৎ বিলঙ্ছে 
পূর্ববদিক্‌ ফরসা হইল,বিচ্ক্গনকুল কলরব 
করিয়া উঠিল, বিলের বক্ষ হইতে অন্ধ- 
কার অন্তর্থিত হইল, দুরপ্রান্তে বনরাজি 
সকল স্পষ্ট লক্ষ্য হইতে লাগিল, রজনী- 
কান্তের নিদ্র! ভাঙ্গিল, তারার ম! কুটা- 
রের আগড়ু খুলিয়া তাহাকে জীবিত 
দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিল, এবং 
পুনরায় কুটারমধ্যে যাইতে অন্থরোধ 
করিল। অনুরোধের আবশ্যক ছিল না, 
আগড় খুলিবামাত্র বিনোদিনী কুটার 
মধ্যে প্রবেশ করিয়! তক্তপোষে বিছান! 
করিলেন, এবং পরক্ষণেই রজনীকাস্তকে 
সেইখানে লইয়া শয়ন করাইলেন। বেল! 
হইলে কবিরা আদিল, কবিরাজ রজ- 
নীকে বলিল আপনি নির্ধযাধি হইয়াছেন। 
রজনী তাহাকে আত্মপরিচয় দিয়া বলি- 
লেন ষে স্থবর্ণপুরে ত্বরায় তাহার অবস্থার 
সংরাদ পাঠান। কবিরাজ আগামী কল্যই 
সংবাদ পাঠাইবেন, স্বীকার করিয়। 
গেলেন। রজনী দিন দিন,আরোগ্য লাভ 
করিতে লাগ্সিলেন, কিন্তূ দৌর্বল্যবশতঃ 
কুটার মধ্যে থাকিতেন। একাকী থাকি 
তেন।- বিনোদিনী আর তীহার শিয়রে 
বসিয়া'থাকিত ন!। বিনোদিনীকে এক্ষণে 
দিনান্তে ছুই তিনবার মাত. দেখিতে 
পাইতেন। পথ্য দিবার সময়ে, এবং 


ওষধি দিবার সময়ে। বিনোদিনী লজ্জায় 
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*আর তাহার নিকট আসিভ. না, সেই 
বিলের ধারে একটি বৃক্ষমূলে- বসিয়া আ- 
নার চিন্তায় একাকিনী দিন যাপন 
করিত । বিনোদিনীর আর সে কেশবি- 
ন্যাস নাই, তজ্জন্য ক্ষু্র ক্ষুদ্র কুষ্ধিত 
কেশগুচ্ছ সকল গগুদেশে পড়িক়াছে; সে 
কর্ণাভরণ নাই, কর্ণাভরণ কি কোন 
আভরণ নাই ; বিধবার ন্যার অলঙ্কার 
হীন-সতিদীন ছুঃখীর ন্যায় পরিধানে 
. মলিন এবং জীর্ণ বসন। আরোগা 
লাভের পর এই রূপ ছুই তিন দিন 
গেল। তৃতীয় দিবস সন্ধার নময় হরি- 
নাথ বাবু অনেক দাসদাসী ছুই তিনখান 
পান্ধি সহিত আমিলেন। পরদিন 
প্রভাষে তাহারা স্থবর্পুর যাত্র! করিলেন । 
কিছু দিনের মধ্যে রজনী পৃর্ববৎ সবল 
হইয়া কর্মস্থলে যাইবার মনন করি- 
লেন। এক দিন অতি প্রতযাষে রজনী- 
কান্তের নৌকা বস্তু্মরার ঘাটে লাগিল, 
তাহাতে দাসদাসী. লিনিষ পত্জর সকল 
উঠিল, কেবল কুমুদিনী ও রজনীকান্ত 
উঠে নাই। কুমুদিনী সকলের নিকট 
বিদায় হইয়ু বিনোদ্ধিনীর নিকট গেলেন । 
ভগিনীদ্বর গলা ধরাধরি করিয়া অনেক 
কীদিল, বিনোদিনী ভগ্িনীর পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ খিড়কিদ্বার পর্যাস্ত আসিলেন। 
তৎ্পরে কুমুদিনী ভ্রীলোকগণ পরি- 
বেষ্টিত হইয়া যাত্রা, করিলেন ।» এদিকে 
রজনীকান্ত বিদায় লইবার মানসে বিনে।- 
দিনীর অনুসন্ধান করিতে : লাগিলেন, 
কিন্ত কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল ন1। 
ঙ 


বস ্ 
শৈশবসতচরী । 


১৩ 


অতিক্ষুপধ যনে রজনী নৌকায় আসিলেন, 
দেখিলেন, জ্্রীলোকগণ কুমুদিনীকে নৌ. 
কায় তুলিয়া দিতে আমিয়াছে। তন্মধ্যে 
বিনোদিনী নাই। নীরবে নৌকায় বসিয়া 


. হুরিনাগ বাবুর মৌধমালার প্রাতি দৃষ্টি 


করিয়া রহিলেন। ভঠাৎ যুখ হর্ষোৎকু্প 
হুইল । দেখিলেন, সর্বোচ্চ ছাদের উপর 
একটি স্ত্রীলোক আকাঁশপটে চিত্রবৎ 
দাড়াইয়। তাহাদের দেখিতেছে। রজনী 
অমনি নৌকা ত্যাগ করিয়! তীয়ে উঠি, 
লেন, এবং ঘুহর্ধেক মধো সেই ছাদে 
আগসিয়! দেখিলেন, বিনোদিনী আলিস! 
ধরিয়া দাড়াইয়! কার্দিতেছে। বিনোদিনী 
পশ্চাতে পদশব্দ গুনিরা মুখ ফিরাইয় 
দেখিলেন,রজনীকাম্ত। অমনি চক্ষুপর্যাস্ত 
আবরণ করিয়! আধ ঘোমটা টানিলেন, 
এবং ক্রন্দন সম্বরণ করিবার জন্য অনেক 
চেষ্টা করিলেন। সফল হইলেন ন1। 
গিরিচাত নির্বরিণীর রুদ্ধ বেগের ন্যায় 
তাহাকে দেখিবামা ক্রন্দন উছলির! 
উঠিল। ঘোমট। টানিয়া কুলবধূর ন্যায় 
মুখাবরণু করিয়া! রজনীকান্তের নিকট 
দাড়াইয়া ফাদিতে লাগিলেন। তাহার 
ক্রন্দন দেখিয়া রজনীকাস্তের হৃদয় 
গলিয়া গেল, প্রপ্তরবৎ দীড়াইয়। রহি- 
লেন, নরনে দূরবিগলিত ধারা বছিতে 
লাগিল। অনেকক্ষণের পর রজনী বলিল 
“বিনোদিনি, অনেক দিন আর দেখ! 
হবে ন!,যাবার সময় আমার সস্থে একট! 
কথা কও ।” বিনোদিনী উত্তরে কেবল 
মুখাবরণ করিয়া কাদিতে লাগিলেন । 


তক সহনকুর 
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উভয়ে নীরবে অনেকক্ষণ দড়াইয। রহি- 
লেন। নিয় হইতে এক ছন চেঁডাইর| 
বলিল, “রজনী বাবু শিগ্গির এস; বার 
বেল! হলো” পুনঃপুলঃ সেই বাকি 
ডাকাতে রজনী বলিল “তবে আমি 
এখন যাই, তুমি ত আমার সঙ্গে আর 
কথা কৰে ন1 1!” এই বলিয়া সেইস্থান 
হইতে রজনী চলিলেন। সিডির নিকট 
'আসিয়৷ একবার পশ্চ[ৎ ফিরির| চাহি- 
লেন) দেখিলেন, বিনোদিনী কীদিতে 
কাদিতে তাহার দিকে আমিতেছেন,যেন 
কি বলিবেন। রজনী দাড়াইল। বিনো- 
দিনী কাদিতে কাদিতে বলিল “ অম।র 
যুতুার পুর্বে আর একবার এস |” 
রজনী । এলে তুমিত আমার সঙ্গে 
দেখাও করিবেনা, কথাও কহিবে না। 
এসে কি করবো? 
বালিকাম্বভাব বিনোদিনী গদ্গদস্বরে 
বলিল “কথ। কব, তুমি 'আর একবার 
এস 1” 
রঙ্গনী তদ্রপ; স্বরে উত্তর করিল, 
গতৃবে আস্বো।” : এই বলিয়] দ্রুত সে 
স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন । নৌকায় 
কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিল “অত অনা- 
মনস্ক কেন? রজনী কহিলেন “জানি 
না।” 


একচত্বারিংশস্তম পরিচ্ছেদ | 
“মরে গেলে কি স্বর্গে যায়?” 


কই আমার মালা কই? আমার 
মালা ? আমি যে কত দুঃখে গাথিলাম-_ 


নন 
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আমি যে কত কষ্টে ফুল তুলিল।ম-_ক 
যত্বে একটি একটি করিয়! গাঁথি- 
লাম_স্ঠাকে পরাইব বলে--কই আমার 
যালা--। মা-_সাম।র মাল! কি হলে?” 

গভীর ঘামিনীতে হরিনাথ বাবুর বৃহৎ 
অট্রালিকার এট ক্স জ্জিত কক্ষে 
ষোড়শ বর্ষীয়। একটি যুবতী, অতিশীর্ণ, 
অতিমলিন, শষযায় মিশাইয়া। জরে এ- 
পাশ ও পাশ করিতেছে আর আতি মৃদু 
অথচ মধুরস্বরে প্রলাপ বাক্য বলিতেছে। 

এ মা-আমার মাল! ?”? 

নিকটে একটা দীপ জলিতেছে আর 
শফ্যোপরে একটা অর্দবয়সী জ্রীলে'ক 
বদিয়। তাহার গুশ্রষ। করিতেছে আর 
এক একবার অঞ্চল দিয়! চক্ষু মুছিতেছে। 

“হা! ম-আমার মাল কি হলো! $+ 

আর্ধবয়মী বলিল, “বিনোদ্দিনি, কেন 
মা-এত বকিতেছ ?” আবার কক্ষ 
নিস্তব্ধ হইল__বিনোদিনী চেতনরহিত 
হইলেন । 

রজনীকান্তকে বিদায় দিয়! অবধি 
বিনোদিনী দিনদিন ক্ষীণ হইতে লাগি- 
লেন, গ্রবল ঝকাপ্দীড়িত অপরিশ্কুটিত 
গোলাপ কুস্থমের ন্যায় শুপ্ক হইতে লাগি- 
লেন, মে রূপ, সে ফৌবন, সে লাবণা,সে 
বসন্ত-পবন-মেঘ-খগ্ডবৎ গতি, সে সন্ৃদ- 
য়তা, সে উল্লাস সকলই লোপ হইল, 
কেবল সেই মাধূর্ধা, সেই ভূবনমোহিনী 
হাসি ছিল। বিনোদিনী দিন দিন 
ক্ষীণ এবং শীর্ণ হইতে লাগিলেন, চতুর্থ 
মাসে শখাশায়ী হইশেন। কাস, এবং 
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ভত্মহিত জর, এই সাংঘাতিক রোগে 
আক্রান্ত হইলেন। অনেক ভাল ভাল 
চিকিৎসক দেখিল, কিন্তু সকলে এক- 
হাকো বলিল “শন অসাধা__রক্ষ! 
নাই?” সঃ 

অদ্য রাত্রিতে বিনোদিনীর বড় জর-_- 
এ পাশ ও পাশ করিতেছেন আর ও এলো 
মেলো বকিতেছেন। ক্ষণেক নিস্তন্ধ_ 
থাকি আবার ব্লিলেন_-“আ।র এক- 
বার এস, আমার মরবার আগে আর 
একবার এস--কথ| কব-__দেখ। দিব 
আমি কি আগে কথা কইতাম না? 
দেখ! দিতাম ন1% কিন্তু এখন_-এখন 
যে বড় লজ্জা! করে-_লুকাইয়! লুকাইস! 
দেখিব--আর কথ! কইতে পার্বো! ন।'” 

বিনোদিনীর মাত! কাদিতে কাদিতে 
বলিল, 

“কি বলিতেছ মা_-কেন অত বকি- 
তেছ, স্থির হও ।” 

বিনোদিনী আবার চুপ করিয়া! রহি- 
লেন। এইরূপে সে রাত কাটিল। পর 
দিবস গ্রাতে জরবিচ্ছেদ্র হইল। হন্্াতলে 
অনেক গুলিন স্ত্রীলোক বসিয়া আছে, 
শযোপরে বিনোদিনীর মাতা বদিয়া 
আছে, বিছানায় বিনোদ্দিনীর নিকটে 
একটা পাত্রে স্ত,পাকার _ফুল রহিয়াছে, 
গে।লাপ, বেল, জুই, গন্ধরাজ, চামেলি 
নানাগ্রকার ফুল র ছ_েন তা- 
হার! তাহাদের স্বজাতি এবং শ্রিয়সথী 
বিনোদিনীকে দেখিতে আমির়।ছে,বিনো1- 
ননী শতৃষ্ট নয়নে সে কুস্থমস্ত,পপন্ত 


শৈশবমহচরী। 


টি 
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চাহিতেছেন, এক একট করিয়! পৃথন্ধ 
করিতেছেন) তৎপরে স্থাচ স্থৃত্কা। লইয়া! 
শয়ানাবস্থাতেই মালা গীঁথিতে আস্ত 
করিলেন। ছুই চারিটি ফুল গীধিয়! 
আর পারিলেন না। হাত কীপিতে 
লাগিল, শরীর ঘামিতে লাগিল, তাহ! 
দেখিয়া তাহার অপরাজিত1--ত।হার 
সমবরস্কা!। এক নুবতী__আসিযা তাহার 
নিকট বগিল,এবং বিনোদিনীর আদেশা- 
হ্থসারে সেই মালা গাঁখিল। মাল! ছড়!টি 
বিনোদিনী কখন তাহার গলদেশে, কখন 
হৃদয়ে, কখন নাসিকারন্ধের নিকট 
রাখিতে লাগিল। মেই সদাগ্রস্থিত পুষ্প- 
মাল! স্পর্শ করিয়।, তাহার স্রা লষ্টয়! 
বিনোদিনী অনেক দিনের পর স্থুখান্থ- 
ভব করিলেন, মনে মনে আশার উদ্দীপন 
হইল, ভাবিলেন “আমি মরিব ন!__ 
আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে এ ল্ল- 
বয়সে মর্বো।” আবার ভ!ধিলেন, “না 
_ফুপটী ত না ফুটতে ফুটতেই গাছ 
থেকে শুকাইয়া যায়_-আমিও ফুটিতে 
পাইলাম ন1।৮ আবার ভাবিলেন “কোন 
কোন ফুল তো! গুকাইতে শুকাইতে 
আবার পরিস্কটিত হয়_-কিন্তু তাহার! 
যে বাচে সে তাহাদের কোন ভালবাসার 
লোকের, আদরে, যত্ধে বাচে-_আমায় 
কে বাচাবে? আমায় কে আদর করিবে? 
আর কাহার আদরেই বা! বাচিব?--যে 
আমায় বাচাইতে পারে তিনি দেশান্তর-_ 
তিনি কি আমার পীড়া গুনিযা ছুঃখিত ? 
কখন না? মদিই ছুংখিত হয়ে থাকেন. 





॥ 


বরের সহিষঠ বি হয় না? হয় বই কি-_ 


কত! আচ্ছা, আমার কি-”চক্ষ মুদি, 


লেন। যে স্খ সকলের অনৃষ্টে, সচকা- 
চর ঘটে, তাহ! সাহার পক্ষে অসস্তব, 
সেই আক্ষেপে চক্ষু মুদ্িয়া : পড়িয়া 
রহিলেন। বেলা হইলে স্ত্রীলোকের! 
উঠিয়' গেল কেবল তাহার মাতা তাহার 
নিকট রহিল।. বিনোদিনী বলিলেন: “না 
সংবাদ পাঠাইর়াছ 2” তাহার মাতা উত্তর 
করিল, 


“কোথায়, পাঠাব মা?” 
বি। রজ--দিদির কাছে। 
মা। পাঠাইয়াছি। 


বি। মা__কবিরাজের কথ! নত আমি 
আর কত দিন পযন্ত বাচিব। 

তাহ।র মাতা কীদিক্) উত্তর করিল 
“কেন মা-_আমনকথ| কহিতেছ ? বালা- 
ই, বালাই-__বাচিবে বই কি_-কি হই- 
রাছে যে মর্বে_” 

বিনোদিনী আবার সেই ভুবনযোহিনী 
হানি হাসির. তাহার. মাতার গল! 


“জড়াইয়া বলিলেন “বালাই আনি মরিৰ 


কেন--মা-তুমি কেদোনা__য। ক!দিল্‌ 
ন11” এই বলিয়! উভয়ে গল! জড়াপ্ভি 
করিরা কাদিতে লাগিলেন । ৃ 

নান! প্রকার মানসিক ক্লেশে উত্তে- 
জিত, হর বিনোদিনী ঘোহ গেগেন। 
সেইদিন  বিনোদ্িনীর পীড়া অতিশস্স 
বৃদ্ধি পাইল, ক্ষণে ক্ষণে গীণ- হইতে 
লাগিলেন। 


ককুম্কাাত যর 


বাউজনি) ), 


| এ রক 


1 
(ফ্া্যন। 
রঙ 

ছুই প্রহরের সমর বিনোদিনী ধীরে 
ধীরে তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 

“ই) মা,'মরে গেলে কি স্বর্গে বায়? 
তাহার প্রন্থতি একটু কঠিন স্বরে বলি 
লেন, “চুপ. কর না মা,তোমার সে সকল 
কথায় কায কি।”” 

বিনোদিনী আবার সেই মধুর হালি 
হাসিয়। বলিল, 

“বল: না যা, তাতে দোষ কি?” 

এক বুদ্ধ! হর্দ্মতলে বসিয়া তুলসীর 
মালা ঘুরাইতেছিল,_বিনোদিনীর মা- 
তাকে চুপি চুপি বলিল, পরকালের 
কথা কহিতে দোষ কি$ তৎপরে বিনো- 
দিনীকে, বলিল, « যারা ধর্ম কর্ম করে 
মরে, তারাই ন্বর্গে যায়__-আ'র সেখানে 
অক্ষয় সুখ পায়।”” 

বি। আচ্ছা, যাদের আমি বড় ভাল। 
বাসি_দেেখিতে বড় যাধ করি, তাহার 
ষঙ্গে কি সেখানে দেখা হয়? 

প্রাচীন । হয়। 

বিনোদ্দিনী ভাবিতে লাগিলেন, “তবে 
যেন, আমি স্বর্গে বাই_-হে পরষেখর 
তবে যেন আমি স্বর্গে বাই--তা হলে, 
তার ষহিত আমার দেখা হবে__চিরকাল, 
দেখ| হবে 1” আবার জিজ্ঞাস করিলেন» 

“হা! মা, সেখানে কি চিরকাল দেখ! 
হয় গা? 

এ্রাচীমা উত্তর করিলেন “চিরকাল।” 
বিনোদিনী আবার ভাবিতে লাগিলেন, 
প্তবে যেন আমি স্বর্গে যাই__কিন্ত 
কেমন করে যাব--আামি ত কোন ধর্ম 


১২৬) 
চা 
করা করি নাই, কখন কোন ব্রতনেম 
করি নাই_কোন পুজা করি নাই-- 
কোন তীর্থ করি নাই-কেবল একবার 
ক্ষাশী গিক়্াছিলাম_ক্মার একবার ভৃবে- 
নীতেও স্নান *করিয়াভি--আর সকল 
যোগে গঙ্গান্সান করিয়াছি ও পুম্নিপুকুর 
যমপুকুর ও সেঁজুতি করিয়াছিলাম-__ 
আচ্ছ1,এতে কি স্বর্গে যেতে পারে না?” 
আবার *ভাবিলেন “এই সকল কাজকে 
কি ধর্ম কর্শা বলে-_আমার বড় সন্দেহ 
হচ্ছে।” ইত্যাদি ভাবিতে লাগিলেন । 
তার পর আর কথা কহিলেন ন!। 
সন্ধ্যার পর অবস্থা অতিশয় মন্দ হইল, 
ক্ষণে ক্ষণে, মুহ্মুছু সেই অস্তিমকালের 
নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন । সক্কা৷ 
অতিক্রম করি! রাত্রি হইল, বিনো- 
দিনীর জর আসিল, কিন্তু জরে সেরূপ 
ছট্ফট্‌ করিতেছেন না-_নিঃশবে বিছা- 
নায় মিশাইক্কা আছেন। আর অধ 
মধ্যে অস্কুটস্বরে বলিতেছেন “একবার 
এলে হোত-_দেখ্তে বড় সাধ হয়েছে ।” 
' আবার নীরব হইলেন। ক্ষণেক পরে হঠাৎ 
বালিস হইতে মাথা তুলিয়া যেন দূর- 
নিঃস্যত কোন শব্ধ শুনিতে লাগিলেন । 
এবং তত্ক্ষণাৎ বলিলেন, 
“মা, কে আস্চে 2” 
উ। কৈ কেহ না। 
বিনোদিনী তাহ! বিশ্বাস করিটলন না, 
(েইব্রপ: মাথা তুলিরা শুনিতে লাগি- 
লেন,জুতার শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। 
বিনোদিনী তাহ! শুনিয়া (কি পালি কি 


শৈশবসহ্চরী। 


৫১৭ 


জনা) অবিরত ঘামিতে লাগিলেন, অতি 
ছুর্বল হইলেন, যেন মোহ যান যান$_- 
কিন্তু একদৃষ্টেদ্বারপ্রতি চাহিয়া রহিজেন, 
ক্রমে জুতার শব্দ নিকটবর্তী হইল, এব্‌ং 
পরক্ষণেই কে কক্ষের দ্বার খুলিল, এবং 
যেই মুহুর্তে রজনীকান্ত বিনোদিনীর 
নিকট দীড়াইয়া__কিন্ত বিনোদিনী মুযু- 
যুবিৎ। 

ধীরে ধীরে অতি ধীরে বিনোদিনী 
প্ররুতিস্থ হইলেন । প্রকৃতিস্থ হইবামার 
আবার সেই লজ্জা! আসিল, সেই চির- 
শক্র লজ্জা নয়ন উন্মীলন করিতে 
নিষেধ করিল-রজনীর সঙ্গে কথা ক- 
হিতে নিষেধ করিল-_বস্ত দ্বার! সর্ব্বাগ 
ঢাকিয়া, মুখ ঢাকিয়!, শয্যায় মিশাইয়! 
রহিলেন; €কবল নয়নের নিকটের অব- 
গুঠন কিৰিৎ অপস্থত করিয়া রজনীকে 
একদুষ্টে দেখিতে লাগিলেন। এবার 
বিনোদিনীর সেন্ধণ ক্রন্দন নাই, বাহিক 
চাঞ্চলোর কিছুমাত্র চিহ্ন নাই-দ্থির 
হইয়। একদৃষ্টে রজনীকে দেখিতে লাগি 
লেন। কিন্তু রনীবিনোদ্দিনীর শারীরিক 
পারিবর্তন দেখিয়া! চক্ষের জল সম্বরণ 
করিতে পারিলেন না__ধারার উপর ধার! 
পড়িতে লাগিল। জামাতার কার। দেখিয়া, 
বিনোদ্দিনীর মাত। উচ্চৈঃস্থরে কীদিয়! 
উঠিলেন।  ভ্বাথাতার সম্মুখে_এবং 


-রোগিনীর সম্মুখে উচ্চস্বরে কাদিতে 


তিনি না পারিয়! ঘর হইতে বাহিরে 
গেলেন। ৫ 
রদ্ধণী পোদন লঙ্কণ করিগা বিনো- 


ধন 
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দ্িনীর কাছে বসিলেন| বিনোদিনী 
কাদিতে ছিল__রজনী কাছে বসিল দে- 
খিয়। গ্রফুরমুখে হাসিল--উতক্ষিপ্তনয়নে 
রঙ্ৃনীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। 

সেই ক্গেহময়। আহল।দবিষ্ষারিত ক- 
টাক্ষ শেলের মত রজনীর বুকে বিধিল 
__তখন প্ররুত কথার কিছু কিছু বুঝি 
রজনী বুঝিতে পারিলেন। 

রজনী িজ্ঞাসা করিলেন, « বিনো- 
দ্রিনি, কেমন আছ ?'* 

বিনোদিনী অতি মুছু হাসি হাসিয়! 
বলিল, "এখন বেশ আছি_তুমি কেমন 
আছ?” 

রজনী কিছু উত্তর না করিয়া তাহার 
মুখপানে চাহিলেন। বিনোদিনী জিজ্ঞাসা 
করিলেন, 

“দিদি কেমন আছে ?% 

র। ভাল আছে। 

তার পর কথা বলিতে বিনোদিনীর 
চক্ষে জল পড়িল--বলিল, “দিদিকে 
ঝলিও, আমি মরিবার সময়ে দেবতার 
কাছে কামনা করিতেছি-_-দিদি ঘেন 


(ফানন। 


চে 

আমার মত সুখী হয়-_আমি যেমন 
তোমার কোলে মরিলাম-দিদ্দিও যেন 
তোমার কোলে তেমনি মরে । 

তখন রজনীকান্ত কল বুঝিরা, ক-” 
পালে করাঘাত করিলেনণ 

বিনোদিনী তাহা 'দেখিলেন, রজনীর 
হাত ধরিলেন) বলিলেন, “ছি ! অমন 
করিও না। দিদিকে ভাল বামিও-_ 
আমি যে তোমার জন্য গ্রাণতয্গ করি- 
লাম,ইহ। যেন দিদি কখনও ন1 জানিতে 
পারে।” 

রজনী কীদিতে কাদিতে বলিলেন, 
“পরকালে তুমি স্থখী হইবে।”” 

বিনোদিনী বলিলেন, “আজ আমাকে 
দেখ! দিয়া, তুমি আমায় ইহকালে সুখী 
করিলে। আমি তোমায় দেখিয়। মরি- 
লাম।'” 

এই বলিয়া! বিনোদিনী নীরন হইল। 
অধরপ্রাস্তে যদ হানি না মিলাইতে 
মিলাইতে বিনোদিনী রজনীর ক্রোড়ে 
প্রাণথত্যাগ করিল। 

_ সমাপ্তঃ। 


5828056288৮ 
কমলাকাস্তের পত্র । 
পলিটিকৃস। 


শ্রীচরণেষু,আফিঙ্গ পাইয়।ছি। অনেকটা! 
আফিঙ্গ পাঠাইয়াছেন-_পচরণকমলেষু। 


-আপনার প্রীচরণকমলবুগলেষু_-আর ও 


কিছু আফিগগ পাঠাইবেন। 


কিন্তু শ্রীচরণকমলযুগল হইতে কমশা- 
কান্তের প্রতি এমন কঠিন আজ্ঞা! কিজন্য 
হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। আপ- 
নি লিখিয়াছেন যে এক্ষণে নয় আইনে 
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*অনাত্র কিছু পলিটিকৃস কম পড়িবে-_ তুমি 
কিছু পলিটিক্স ঝাড়িলে ভাল হয়। কেন 
মহাশয়? আমি কি দোষ করিয়াছি 

*যে পলিটিক্স সবঙ্গেক্ট বূপী আম! ইট 
মাথায় মারিব,? কমলাকান্ত কষুদ্রজীবী 
ব্রাহ্মণ, তাহাকে পলিটিকৃম লিখিবার 
আদেশ কেন করিয়াছেন? কমলীকাস্ত 
স্বার্থপর নহে--আফঙ্গ ভিন্ন জগতে 
আমার স্বার্থ নাই, আমার উপর পলি- 
টিক্সের চাপ কেন? আমি রাজা, না 
খোষামুদে, ন| জুয়াচোর, ন! ভিক্ষুক, না 
সম্পাদক, যে আমাকে পলিটিক্স লিখিতে 
বলেন £ 
করিয়াছেন, কোথায় আমার এমন স্থূল 
বুদ্ধির চিহ্ন পাইলেন; যে আমাকে পলি- 
চিক্স লিখিতে বলেন ? আফিঙ্গের জন্য 
আমি আপনার খোষামোদ করিয়াছি 
বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমি এমন 
স্বার্থপর চাটুকার অদ্যাপি হই নাই, যে 
পলিটিক্স লিখি । ধিক্‌ দ্জাপনার সম্পাদ- 
কতায় ! ধিক আপনার আফিঙ্গ দানে! 
আপনি আজিও বুঝিতে পারেন নাই, যে 
কমলাকাত্ত শর্মা উচ্চাশয় কবি, কমলা- 
কান্ত ক্ষুদ্রজীবী পলিটিশ্যান নহে। 

আপনার এই আদেশ গ্রাপ্টে বড়ই 
মনঃক্ষু্ হইর! এক পতিত বৃক্ষের কাণ্ডে]: 
পরি উপবেশন করিরা- বলদর্শনসম্পা- 
দকের বুদ্ধিবৈপরীত্য ভাবিতেছিলাম। 
কি করি! ভরি টাক্‌- আফিঙ্গ গলদেশের 
অধোভাগে যেন তেন প্রকারেণ প্রেরণ 
করিলাম। মন্থুখে শিবে কলুর বাড়ী__ 


. কমকাস্তের পত্র। 


আপনি আমার দপ্তর পাঠ 
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বাড়ীর প্রাঙ্গণে ছুই তিনটা বলদ বাধ! 
আছে-_মাটাতে পৌঁতা নাদায় কলু- 
পত্থীর হস্তমিশ্রিত_ খলি মিশান ললিত 
বিচালিচুর্ণ গোগণ মুদিতনয়নে, সুখের 
আবেশে কবলে গ্রহণ করিয়া ভোজন 
করিতেছিল। অমি কতকট। স্থিরচিত 
হইলাম_-এখানে ত পলিটকা নাই! এই 
নাদার মধ্য হইতে গোগণ পলিটিক্স- 
বিকার শৃনা অকৃত্রিম স্থখ পাইতেছে__ 
দেখিয়া কিছু তৃপ্ত হইলাম। তখন 
অহিফেণপ্রসাদপ্রসন্ন চিত্তে লোকের এই 
পলিটিক্মপ্রিয়তা। সম্বন্ধে চিন্ত। করিতে 
লাগিলাম। আমার তখন বিদযান্থন্দর 
যাত্রার একটা গান মনে পড়িল 


বোবার ইচ্ছা কথা ফুটে, 
খোঁড়ার ইচ্ছ বেড়ায় ছুটে, 
তোমার ইচ্ছ। বিদ্যা ঘটে 
ইচ্ছা বটে__ইত্যাদদি। 


আমাদের ইচ্ছা পলিটিকৃস-_হণ্তায় 
হপ্তায়, রোজ রোজ, পলিটিকৃস; কিন্তু 
বোবার বাকচাতুরীর কামনার মত, 
খঞ্জের দ্রুত গমনের আকাঙ্ষার মত, 
অন্ধের চিত্রদর্শনল!লসার মত, হিন্দু বিধ- 
বার স্বামিপ্রণয়াকাজ্কার মত আমার 
যনে আদরের আদরিণী গৃহিণীর আদরের 
বাধের মত, হাস্যাম্পদ, ফলিবার নহে । 
ভাই গলিটিকসওয়ালারা | আমি কমলা- 
কান্ত চক্রবর্তী তোমাদিগের হিতবাক্য 
বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুর বাড়ী আছে, 
তবু সপ্চদশ অশ্বারোহী মাত্র যে ছভিকে 


৫২০ 
জয় করিয়াছিল; তাহাদের পলিটিক্স 
লাই । “জয় রাধেকুফ্! ভিক্ষা দাও 
গে!” ইহাই তাহাদের পলিটিক্স । 
তন্তি্ন অন্য পলিটিক্স যে গাছে ফলে, 
তাহার বীজ এদেশের মাটীতে লাগিবার 
মস্তাবন! নাই । 

.- এইরূপ ভাবিতেডিলাঁম, ইতাবসরে 
দেখিলাম শিবু কলুর পৌন্র দশমবর্ষীয় 
বালক, এক কাশি ভাত আনিয়। উঠানে 
বপিয়! খাইতে আরস্ত করিল। দুর 
হইতে একটা শ্বেতকুষ্ণ কুকুর তাহা! 
দেখিল।  দ্রেখিয়া, একবার দীড়াইয়া, 


চাহিয়া চাহিয়া, ক্ষুপ্র মনে ছিহ্বা নিষ্কৃত 


করিল। আমল ধবল অন্ররাশি কাংশ্য- 
পাত্রে কুক্থমদামবৎ বিরাজ করিতেছে__ 
কুকুরের পেট! দিখিলাম নিতান্ত পড়িয়! 
আছে। কুকুর চাহিয়া! চাহিয়া, দাড়া- 
ইয়! ধাড়াইয়া, একবার আড়ামোড়া! 
ভাঙ্গিয়া হাই ভুলিল। তাঁর পর ভাবিয়! 
চিন্কির়া ধীরে ধীরে, এক এক পদ অগ্র- 
সর হইল; এক একবার কলুর পুত্রের 
অন্পপরিপুরিত বদন প্রতি আড়নয়নে 
কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। 
অকস্মাৎ অহিফেণ গ্রসাদে দিবা চক্ষুঃ 
লাভ করিলাম-__দেখিলাম, এই ত পলি- 
টিক্দ্‌,_-এই কুক্কুর ত পলিটিশ্যন ! তখন 
. মনোভিনিবেশপূর্ববক দেখিতে লাগিলাম 
যে কুন্ধুর পাক! পলিটকেল চাঁল চাঁলিতে 
আরস্ত করিল। কুকুর দেখিল_-কলু- 
পুত্র কিছু বলে ন!--বড় সদাশয় বালক 
কুকুর কাছে গিক্লা, থাবা পাতিয়! 


ণ 
বঙ্গদর্শন . 
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বসিল। ধীরে দ্বীরে লাঙল নাড়ে, আর 
কলুর পোর মুখপানে চাহিয়!, হ্যা! 
করিয়া হাপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, 
পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি, এবং ঘন ঘন, 
নিশ্বাস দেখিয়া কলুপুত্রের দয়া হইল, 
তাহার পলিটিকল এজিটেশ্তান সফল হুইল; 
_কলুপুত্র একখানা মাছের কাট! উত্তম 
করিয়া চুষিয়া লইয়া, কুন্ধুরের দিকে 
ফেলিয়া দ্িল। কুন্ধুর আগ্রহলহকারে 
আনন্দে উন্মত্ত ভুইয়া, তাহা চর্বরণ, 
লেহন, গেলন, এবং হজমকরণে প্রবৃত্ত 
হুইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া 
আমিল। 

যখন সেই মৎসাকণ্টকসম্বন্ধে এই 
মহৎ কারা উত্তমরূপে সমাপন হইল, 
তখন সেই স্ুুচতুর পলিটিশানের মনে 
হইল, যে আর একখান! কাটা পাইলে 
ভাল হয় । এইরূপ ভাবিয়া, পলিটিশ্যন 
আবার বালকের মুখপানে চাহিয়! রহিল। 
দেখিল, বালক আপনমনে গুড় তেতুল 
মাখিয়া ঘোররবে ভোজন করিতেছে-_ 
কুদ্ধুরপানে আর চাহে না। তখন 
কুন্কুর একটা 7১94 77০৮০ অবলম্বন 
করিল-াত পলিটিশ্যন, না হবে 
কেন? সেই রাজনীতিবিদ সাহসে ভর 
করিয়' আর একটু অগ্রসর হইয়! বি- 
লেন। একবার হাই ভুলিলেন। তাহা- 
তেও কুলুব ছেলে চাহিয়া দেখিল ন1। 
অতঃপর কুক্কুর মৃছু যৃছ শব করিতে 
লাগিলেন। বোধ হয়, বলিতেছিলেন হে 
রাজাধিরাদ কলুপুর! কাঙ্গালের পেট 


১৯৮৪) 
$ 


“ভরে নাই। তখন কলুর ছেলে তাহার 
পানে চাহিয়া দেখিল । আর মাছ নাই 
--এবমুষ্টি ভাত কুকুরকে ফেলিয়া দিল। 


*্পুরন্দর যে স্থুখে নন্দনকাননে বসিয়া স্থৃধা, 


পান করেন, কার্ডিলেন উলসি বা কার্ডি- 
লেন দেরেজ €য সুখে কার্ডিলেনের টুপি 
পরিয়াছিলেন কুকুর সেই স্থুখে সেই 
অন্নমুষ্টি ভোঞ্জন করিতে লাগিল। এমত 
সময়ে কলুগৃহিনী গৃহ হইতে নিষ্ান্ত 
- হইল। ছেলের কাছে একট! কুকুর ম্যাক 
মা!ক্‌ করিয়া ভাত খাইতেছে_+দেখিয়া 
কলুপত্বী রোষকষারিত লোচনে এক 
ইষ্টকথণ্ড লইয়! কুকুর প্রতি নিঃক্ষেপ 
করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত 
হইয়া, লাঙ্কুলসংগ্রহপুর্ক্বক বভুবিধ রাগ 
রাগিণী আলাপচারী করিতে করিতে 
ক্রতবেগে পলায়ন করিল । 
এই অবসরে আর একটি ঘটনা দৃষ্টি- 
গোচর হইল। যতক্ষণ ক্ষীণজীবী কুকুর 
আপন উদরপুষ্টির জন্য বহুবিধ কৌশল 
করিতেছিল, ততক্ষণ এক -বৃহৎকায় বৃষ 
আসিয়া কলুর বলদের সেই খোলবিচালি 
পরিপূর্ণ নাদায় মুখ দ্রিয়! জাবন1 থাইতে- 
ছিল-__বলদ বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্থুল- 


বুতসংহাৰ। 
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কান ফেখিয়া, নুখ সরাইয়া চুপ করিয়! 
পাড়াইয়া কাতরনয়নে তাহার ্আহার- 
নৈপুণা দেখিতেছিল। কুন্ধুরকে দৃরীক্কত 
করিয়া -কলুগৃহিণী এই দন্াতা দেখিতে 
পাইয়া এক বংশখণ্ড লইয়া! বুষকে গো- 
ভাগাড়ে যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে 
তত্প্রতি ধাবমানা হইলেন। কিন্ত 
ভাগাড়ে যাওয়! দূয়ে খাকুক-_-বৃষ এক 
পদও সরিল না_-এবং কলুশুহ্িণী নিকট- 
বর্ধিনী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া,উাহার 
হৃদয়মধ্যে সেই শুঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের 
সম্ভাবনা জান/ইর| দিল। কলুপত্থী তখন 
রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করি- 
লেন।  বুষ, অবকাশমতে নাদ1 নিঃ- 
শেষ করিয়া হেলিতে ছুলিতে স্বন্থানে 
প্রস্থান করিল। 

আমি ভাবিলাম যে এও পলিটিক্স । 
ছুই রকমের পলিটিক্স দেখিলাম_-এক 
কুক্কুরজানীযর, আর এক বৃষজাতীয়। 
বিশ্মার্ক এবং গর্শাকফ এই যুষের দরের 
পলিটিশান_-আর উল্মি হইতে আমা- 
দের পরমাধ্ীয় রাজ! মুচিরাম দাস বাহা- 
দূর পর্যান্ত অনেকে এই কু্ধুরের দরের 
গলিটিশান। * 





. বৃত্রসংহার। 


দ্বিতীয় সংখ্য! | 


বিংশ অধ্যায়ে কুরপীড়ের রণ! রণে 

কুদ্রপীড় দেবগণকে পরাভূত করিলেন। 

দেব্গণ স্বর্সদ্বার হইতে তাড়িত হইস্স! 
চ ৬ 


ভগ্গোৎসাহের সভিত পরাঁগর্শ করিতে 
ছিলেন_বৃত্র এবং বৃত্রপুর্র ইক্দ্রেতর 
দেবের অজেয়-অতএব ইন্দ্র যতদিন 


্ চা 

৫ 
৪২ বজদর্শন| (কানুন 
না. আসেন, ততদ্দিন রণক্লেশ বৃথা সে বরঙ্গাগুকুল-গতি অকুল শৃন্যেতেঃ ্‌ 
সহা। হর ন্‌ -;.. কত দিকে, কত রূপে, কত শোভাময় ! 
হেন কালে শৃনো তৈরব নির্ধোষ :. : ভেদি সেতান্মগল প্রবেশিলা সতী: 
কোদগুটস্কারে,__যুড়ি শত ক্রোশ বিশ্বমোহকর ব্রন্ধপোক মধাভাগে। ৮ 
খন সিংহনাদে পুরে শুনা দূর, দেখিলা সেখানে মীমাশূনা মহাসিন্ধু: 


ঘন সিংহনাদে পুরে সুরপুর, 
অমর দানব শুন্োতে চাষ 3 


দেখে__ইন্দ্রধন্থ গগন যুড়িয়! 
শোভে মেঘশিরে ছুলিয়! ভুলিয়া, 
নামে ধীরে ধীরে দেব আথওল, 
মস্তক বেড়িয়া কিরণমণ্ডল, 
চির পরিচিত সুনীল তঙ্গু। 


একবিংশ অধ্যায় অতি উচ্চঙ্রেণীর 
কাব্য। জগন্মাতা রুদ্রাণী, এবং জ্রিদেব 
ইহার অভিনেতৃগণ। কুদ্রাণী, ইঙ্রা- 
নীর অপমানে মর্দ্রপীড়িত। হইয়া বৃত্র- 
বধের পরামর্শ জনা ব্রক্গার সদনে 
, গেলেন। ব্রহ্মলোকের বর্ণন। অসাধারণ 
কবিত্বপুর্ণ :_ 7 


দেখিল| সে মহাশ্‌নো, অনস্ত ব্যাপিয়া, 
কিরণমগ্ডলাকার বিপুল পরিধি, 

ত্রহ্মা।র পুরীর প্রান্তরেখা__শোভাময়, 
অদ্ভুত আলোকে ! নীল অনন্তের কোলে 
নিরন্তর খেলে যেন ভাম্কুর হিল্লোল, 
বিবিধ স্থুবর্ণ নীলবর্ণে মিশাইয়। ! 

২ চারি দিকে। 
ঘ্বেরি সে মহামগ্ডল--কিরণ-পৃরিত-_ 
পার্খ্ নিম্ন উদ্ধ দেশে অপূর্ব, মুর্তি 
নবীন ব্রঙ্গাগরাজি সতত নিগত ! 
দেখিলেন জগদ। গ্রচু্প অন্তরে 


সদৃশ বিস্তার--ন্রোত-পারাবার ঘোর $ 
তরঙ্গিত সদা,-ূর্ণামান উর্শিরাশি 
নিঃশব্দে সতত ভীম আবর্তে ঘুরিছে 
বিধাতার আসন ঘেরিয়া। নিরাঞ্চার, 
নির্বাণ, নির্জো1তিঃ, আভাহীন, তাপশুনা, 
সে স্রোতঃ-উর্ষ্মির সিন্ধু; উদ্ধীদেশে তার 
বাম্পরাশি সুগ্মতম মণ্ডলে মগুলে-__ 
যথা শুভ্র মেঘরাশি গগনে সঞ্চার ; 
ঘুরিছে অদ্ভুত বেগে__অচিস্তা মানসে, 
অচিস্ত্য কবি-কল্পনে__সে বাস্পমণ্ডলী, 
আবর্ভ ভিতরে কোটা আবর্ভ যেন বা! 
জনমি তাহার মুছু আলোক-মওল 
বাপিছে অনস্ত-তন্থ__কেন্দ্র আভাময় ; 
'আভাময় স্ুক্মুতর তরল কিরণ 

সে কেন্জ্রের চারিধারে ; দূরতর যত” 
তত গাঢ়তর দৃঢ় পরমাগুবজ _ 

বায়ু, বহ্ছি, বারি, ধাতু মৃৎ পিগুরূপে । 
ছুটছে অনস্তপথে মে পিগ-কলাপ 
স্থর্যা, চক্র, ধূমকেতু, নক্ষত্র আকারে 
নানা বর্চ নালা কায়--অপুর্ব্বনিনাদে . 
পুরিয়া অন্বরদেশ ; কোথাও ফুটিছে 
মনোহত্লা মস্থজ-ভুবন মোহময় ! 

বিরাজে সে উর্িময় অকুল অর্ণবে 
বিধির শ্যজ্রনাসন-_অচিস্তা নিগমে ! 
চারি ধারে সে আসন ঘেরি নিরস্তর 
ছুটছে তরঙ্গমাল! লুটিতে লুটিতে 


১২৮৪1): 
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উিঠিছে আমনদণ্ডে আনন্দে খেলায়ে ; 
হেন ক্রীড়ারঙ্গে রত সে তরজ রানি 
খেলিছে 'সাসন-পার্খে: বিধি পদাদুজ 
খ্যখনি পরশে তায়, তনি সহসা 

সে অপূর্ব আ্োতুমালা জীবনমণ্ডিত, 
পুর্ণ নিরমল কূপ জীবাত্ম! স্ুন্দর__ 
পূর্ণ রহ্গ জ্যোতিঃরেখা অঙ্গে পরকাশ। 
পুলকিত পদ্মযোনি হেরেন হরষে 

সে জীবৎআত্ম। মগুলী; হেরেন হুরষে 
'স্থ্টির ললাম শ্রেষ্ঠ জীবের চেতন, 
দেব-নর-প্রাণি দেছে স্লেহ-সুখাধার ! 


লাপ্লাস বৈজ্ঞানিক যুক্তি উদ্ভুত করি- 
লেন; ভর্বট স্পেন্সর তাহার বিচিত্র 
ব্যাখা! করিলেন। দ্বণিত বঙ্গদেশের 
একজন কবি তাহাতে কাব্যের মোহময় 
স্থুধা সিঞ্চিত করিলেন । 

ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে গেলেন; এবং 
বিষ ও উমার সহিত কৈলাশে উপস্থিত 
হুইলেন। কৈলাশের ফুলবেঞ্চে হুকুম 
হইল যে অকালে বুত্রের নিধন হউক। 

দ্বাবিংশ শ্বর্গের আরস্তে ; 


বসিয়! অস্থর-পার্খে অস্থর-ভামিনী 3. 
নবীন নীরদরাশি, লুকারে বিজুলি হাসি, 
বুকে ইন্ত্রধনু-রেখা, ঢ।কিয়া মিহির, 

 পরশি ভূধর-অঙ্গ রে যেন স্থির ! 
যেন ঢল-ডল জলে নীলোৎপলদল, 

. শুসারিত নেত্রদ্বয়। দৈতামুখে চ্রহি রয়, 

নিষ্পন্দ শরীর, ধীর, গম্ভীর বদন, 

না পড়িলে ধারাজল জলদ যেমন ! 


শরান্্রলা একটু সোহাগ আরস্ক করি- 


বৃঅবংছার়। 


২ 


লেন। ইন্জ্রাণী জিতিয়া গিয়াছে, সেই 
ঝালে গা জলিতেছিল। বৃত্রান্থর যখন 
জিজ্ঞাম। করিলেন, এ ভাব কেন? 
মহিষী তখন ছুঃখ্ের কানন! কীদিতে 
আরস্ত করিলেন। “শচী আমায় নাতি 
মারিয়া, বৌ কাড়িয়! লইয়া গিয়াছে” 
অন্থর বড় রাগিয়! উঠিল। তখন এজ্রিল 
যথায় স্ুমেরুশিখরে ইন্দুবালাকে লইয়া 
শচী নির্কিদ্ে অধিষ্ঠান করিতেছে, তাহ। 
দেখাইতে লইরা গেল। বুত্র দেখিতে 
অম্রার প্রাচীরে উঠিলেন। 

তখন দেবদৈতো তুমুল সংগ্রাম বাধি- 
য়াছে। কুদ্রপীড় অদ্ভুত সংগ্রাম করিয়া, 
দেবসেনা বিমুখ করিতেছে । এমত 
সময়ে বৃত্র প্রাচীরে উঠিলেন। 


দেখিল জন্ুর সুর প্রাচীর-শিখরে 
গাঢ় ঘনরাশি প্রায় বৃত্রান্থুর মহাকায়। 
টাড়ায়ে, বিশাল হস্ত শূন্যে গ্রসারিয়!, 
আশীর্বাদ করে যেন পুত্রে সন্কেতিয়া। 


চঞ্চল নিবিড় কেশ উড়িছে পবনে, 
বিশাল ললাটস্থল, শ্রবণে বীর.কুণগল 
ধটিনী বেষ্টিত কটি প্রস্যত উরস, 
তিন নেত্রে অরুণের রক্কিমা-পরশ ।' 


বৃত্র পু্রকে সাধুবাদ করিয়! উৎসাহিত 
করিলেন 


“মা ভৈ মা ভৈ” শবে ভীষণ নিনাছ্ি 
কহিল দন্ুজেশ্বর “হের পুত্র ধন্ুধর, 
ক্ষণকাল নিবার এ স্থুর-রথিগণে, , 
এখনি- বাহিনী সঙ্গে প্রবেশিব রুখে 1, 


“ব্জদর্শন। 


৫২৪. 


বৃত্রান্থর চলিয়া গেলে, রুদ্রপীড় সকল 
দেবগণকে পরাভূত করিয় ইন্দ্রের সঙ্গে 
রণে প্রবৃত্ত হইলেন |. এবং দেবরাঁজের 
হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। / 
-. স্থাবিংশ সর্গ যেমন বীররসে পরিপূর্ণ 
অয়োবিংশ সর্গ তেমনি করুণারসে। 
রুদ্রপীড়ের নিধনবার্থ শুনিয়া বীর বৃত্রের 
গন্ভীর কাতরতা এবং দ্েষ হিংসাপূর্ণ। 


, রক্মিলার তেজোগর্ধব আমর্ষক্চিত রোদন 


উভয়ই কবির শক্তির পরিচয়ের স্থল। 


আমরা এই কাবোর প্রথমভাগ হইতে 
ক্মনেক উদ্ধৃত করিয়াছি এজনা, আমরা 
ব্সরও উদ্ধৃত করিতে অনিচ্ছুক । কিন্তু 
খীত্রিলাবিলাপ হইতে কিয়দংশ উদ্ধত 
না করিলে উন্দ্িলার চরিত্রের সুসঙ্গতি 
স্পষ্টারুত হুয় না 


“কি কব, হে দৈত্যনাথ,না শিখিল! কভু 
সংগ্রামের প্রকরণ এন্দরিল কামিনী ! 
মহিলে সে দেখা”তাম কার সাধ্য হেন 
উজ্্িলার পুজে বধি তিষ্ঠে ভ্রিভুবনে ? 
জালা/তাম ঘোর শিখা, চিত্ত দহে যাহে, 
সেই ত্বস্করের চিত্তে-_জায়-চিত্তে তার 
জালা'তাম পুক্রশোক চিতা ভয়ঙ্কর ! 
জানিত সে দানবীর প্রতিহিংসা কিবা 1”” 
সহসা পড়িল দৃষ্টি দন্থুজ-বামধর 
রুজ্রপীড়-রণ-সাজে ;.হেরি পুল-সাজ 


: হৃদয়ে শোকের সিঙ্কু বহিল আবার! 


বহিল শোকাশ্রধারা গণ্ড ভিজাইয়া! 


এই ঘোর রণবাদ্যের সঙ্গে নারীহৃদ- 
স্বের মধুরনাদিনী বীগাততন্ত্রীও বাজে ১ 


€ কানুন 7 
“কে হরিল1? কারে দিলা,অহে দৈত্যরাজ” 
আমার অমূল্য নিধি ?_হ্বদয় মাণিক ! 
আনি দেহ এই দে তনয়ে আনার-- 
দৈত্যনাথ, আনি দেহ রুদ্রপীড় মম! * 
এমনি করিয়া বক্ষে ধরিব*তাহায়, 
এমনি করিয়া ভিজাইব অশ্র-নীরে 
সেই চারু চন্ত্রানন ! দৈতাকুলমণি 
দেখিব হে একবার ! জীবন পীযূষে 
জুড়াব তাপিত দেহ !_-এ জগত “মাঝে 
“মা” বলিতে খঁন্দ্রিলার কেবা আছে আর 
ধিরাসনে নহ, ৰস, জননীর কোলে” 
বলিব যখন তার মস্তক চুস্বিয়া, 
নিদ্র! ত্যলি তখনি উঠ্িবে পু মম__ 
দৈতাপতি এনে দেও সে ধন আমার ।"” 
পুত্র শোকাতুর বৃত্র 


স্কুরিত-নাসিকা, 
বিস্ফারিত-বক্ষ:স্থল, দাপটে সাপটি 
ভীষণ ভৈরব শূল, কহিল! উচ্চেতে 
“সাজে! রে দানববুন্দ__সংহারের রণে।”” 


এই রণসজ্জা অতিশয় ভয়ঙ্করী । পর- 
দিন সুধ্যোদয়ে রণ হইবে--দানব- 
পুরীতে সেই কালরজনীতে ভীষণ রণ- 
সজ্জা হইতে লাগিল । পরদিন দানবকুল 
ধ্বংস হইবে। আমরা সেই ভয়ঙ্করী 
রণসজ্জার কণা উদ্ধত করিতে পারিলাম 
না--ছুঃখ রহিল। কৃতান্তের কালছায়! 
আসিয়া সেই পুরীর উপর পড়িয়াছে__ 
গভীর মানসিক অন্ধকারে অশ্গুরপুরী 
গাহমান হইয়াছে__কালসধুদ্র উদ্বেল- 
নোশ্ুখ দেখিয়! কুলন্থ জন্তসমূহের ন্যায় 


১২৮৪1) 
$ 


'অন্থুরপুরমহিলাগণ বিজ্াপ্ত হইন্া! উঠি- 
য়াছে। আগামী বুত্রসংহারের করাল 
ছায়! অসুরের গুহে গৃহে পড়িয়াছে। 

* চতুর্বিংশ নর্গে বজাঘাতে বৃত্রবধ এবং 
কাব্যসমাপ্ি।, দেবদানবের আশ্চর্য্য 
রণ। 


লহরে লহুরে 
সাগর তরঙ্গ তুল্য বিপুল বিশাল 
ছুলিয়!* ভাঙিয়া, পুন: মিলিয়া আবার, 

_চলিল দন্ুজদল সেনানী চালনে। 
দৈতধ্বজ| উড়িছে গগনে মেঘাকার ! 
ঝক্‌ ঝক্‌ কিরণ চমক্‌ অন্ত্রপরে, 
রথধবজ কলসে, তন্থবে ধন্গুছলে,__ 
ঝকিছে কিরণোচ্ছাস দিগন্ত ব্যাপিয়া! 


উভয় দূলের সমবেত সেনামধ্ো যখন 
ইন্দ্র রণসজ্জা করিয়া উচ্চৈঃশ্রবার পৃষ্ঠে 
আরোহণ করিতেছিলেন এমত সময়ে 
সর্ধহামিনী, সর্ধভাষিণী, সর্বনাশিনী 
চপলা স্থমেরুহইতে সেখানে আসিয়া 
উপস্থিত হইল । 


এতবলি শচীনাথ চপলার পানে 
চাহিলা! প্রফুল্ল মতি; হেরিলা__রঙ্গিণী 
দেখিছে নিশ্চল আঁখি বজ্ছকলেবর, 
দৃষ্টিপথে চিত্তহার! যেন! ইন্দ্রে হেরি 
সলজ্জ-রদদনে বাম! মুদিল নয়ন; 
রাঙিল সুগগুতল, কাপিল অধর। 
বিশ্বয়ে সুরেন্দ্র এবে দেখিলা* এ দিকে 
ভীমরূপ ত্যজি বজ দিব্য তেজোময়: 
ধরেছে অপূর্ববমূর্তি_বিধি-হ্রি-হর 
তেজে নিত্য সচেতন ! হেরিছে লঘনে 


চ 
বৃত্রমংহার। 


২৫. 


স্থিরসৌদামিনী-শোত1 অস্থির নয়নে! 
হাসিলা বাসব, আজ্ঞা দিল| মাতলিরে 
আনিতে কুস্থমদাম; কহিল! “চপলে, 
পুরাব বাসন! তোর--লাবণ্যে মিশাব, 
আলি স্থররণভূষে, ভ্রিলোক সাক্ষাতে, 
তেজ$কুলেশ্বর বজে; বিবাহ উৎসব 
হবে পরে।” মাতলি আনিলা পুষ্পমাল! 
দিলা-স্ুখে ইন্দ্রকরে, আনন্দে বাসব 
অর্পিল! চপল বজে সে কুন্থমদাম। 
্বয়স্বরা হইলা চপল! মনস্থখে, 
বরিল লাবণারাণী তেজঃকুলরাজে, 
আমর সমর ক্ষেত্রে_বৃত্রবধ-দিনে 1 


পাঠকের ম্মরণ থাকিতে পারে এ 
বিবাছে বঙ্গদর্শন ঘটক । রূপ ও তেজের 
পরিণয়ে বঙ্গদর্শন চিরকাল ঘটকালি 
করে, আমর! বঙ্গদর্শনকে এই আশী- 
ব্বাদই করি। 

তুমুল সংগ্রাম বা্গিল। বাসব ও 


জয়স্তের পরাভবার্থ বৃত্র শৈবশূল নিক্ষেপ 
ৰকরিলেন__ 


ছুটল ভৈরব শুল ভীম মুর্তি ধরি 
মহাশুন্য বিদারিয়!, কালাগ্নি জলিল 
প্রদীপ্ত ত্রিশূল অঙ্গে ! হেনকালে, হায়, 
বিধির বিধান গতি কে পারে বুঝিতে» 
রাহিরিল শ্বেতবাহু কৈলাসের পথে 
সহস! বিমানমার্গে, শূল মধ্যস্থলে 
আকর্ষি অদুশ্য হৈল নিমেষ ভিতরে ! 
অদৃশ্য হইল শুল মহাশুন্য. কোলে ! 


শুল ব্যর্থ দেখিক্না বৃত্র. 


চে রল মা ত ট 


৫২৬ বঙ্গদর্শন । (ফান্তন। 
্ 3 

. ধার নাদে বিকট চীৎকারি, কাপিতে লাগিল ভয়ে! কাপিতে লাগিল ' 
লক্ষে লক্ষে মহাশূন্যে ভীম ভু তুলি ব্রহ্গলোকে ত্রচ্মার তোরণ ঘন বেগে! 
ছি'ড়িতে লাগিল গ্রহ নক্ষত্র মগুলী, কাপিল বৈকুষ্ঠদ্বার! ঘোর কোলাহল 
ছুড়িতে লাগিল! ক্রোধে_বাসবে আধ্াতি সে তিন ভূবন সুখে, ঘন উচ্চৈঃস্বর-- 
আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রর! হয়।.. “হে ইন্দ্র, হে স্ুরপতি,দস্ভোলি নিক্ষেপি 
দ্ধ! উচ্ছিন প্রায়_কীপিল জগৎ. বধবৃত্তে_-বধ শীস্র-_বিশ্ব লোপ হয় 1” 
উদ্ধাড় স্বর্গের বন-_-উড়িল শৃন্যেতে 
স্বর্জাত তরুকাশড! গ্রহ, তারাদল, | 
খমিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে ! ছুটিল গঙ্জিয়! বন্ত ঘোর শৃন্য-পথে, 
উছলিল কত গিঙ্গু, কত ভূমণ্ডল উনপঞ্চাশৎ বায়ু সঙ্গে দ্বিল যোগ, 
খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে-_ চূর্ণ রেণপ্রায়!.. ঘোর শবে ইরপ্মদ-মগ্মি অঙ্গে মাধি, 
সে চীৎকারে,সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী আবর্ত পুষ্কর মেঘ ডাকিতে ডাকিতে 
নর, সুর্য, শুনা, গ্রহ, নক্ষত্র ছাড়িয়া, ছুটিতে লাগিল সঙ্গে ; স্থুমের উজলি 


তখন ইন্দ্র বজ ত্যাগ করিলেন। 


ছুটিতে লাগিল ভয়ে, রোধিয়! অবণ, ক্ষণপ্রতা খেলাইল; দিয্মগুল যেন 
কৈলাস, বৈকুঠ,বক্ষলোকে !__সে প্রলয়ে ঘোর রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিম্বা চলিল! 
স্থির মাত্র এ তিন ভূবন! মহাকাল . বজাঘাতে বৃত্র প্রাণত্যাগ করিল ॥ 
শিবদূত কৈলাস ছুয়ারে নন্দী ছারী ক্রমশঃ। 
২ সত 3৯২৮-- 
কাল বৃক্ষ ৷ 
১ ২৩ 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঝরিতেছে গাত! এই যে তখন দেখিস প্রভাতে 
শ্বাসিয়া শ্বামিয়া বহিছে বায়ু রঞ্জিয়! গগন অপুর্ব রাগে 
কাল হতে পল পড়িছে খ'সয়! উঠিল তপন সোণার বরণ 
ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আমু সে.চিত্র এখনো হৃদয়ে জাগে | 
২ ৪ 
সকলি যেতেছে__সকলি যাইবে কোথা সে উর সুষম! এখন 
এ জগত মাঝে রবে না কেহ কোথ। সে ললিত লোহিত বিভা, 
আশার আনন্দ_-নিরাশ! (বদনা দেখন! ভূবন ভরিছে আধারে 


ধুলাতে নুটাবে ষোগার দেহু। নিশিতে বিলীন হতেছে দিবা] । 
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এই যে সে দিন হৃদয়মাঝারে 
রোপিলে যতনে আশার তরু 

খন] ফলিতে ফল শুকাল পাদপ 
সে হৃদি এখন হইল মরু। 


০ 


এই যে সে দিন খোদিলে কাননে 
নুনুর সরসী সলিলে ভরা,__ 
নিদাঘ আইল গুকাল সলিল 
নীরস হইল সরস ধরা। 
৭ 


ভালবেসে তারে প্রাণেরে! অধিক 
স্থখ আশে আমি সঁপিনু প্রাণ; 
নিদয় হইয়ে গেল সে চলিয়ে__ 
এ হৃদি করিয়ে চির শ্বশান। 
৮ 
ভেবেছিন্থ আমি সথার ঘহিত 
যাপিব যাঁমিনী. জাগিয়া থাকি 
নিদ্রিত দেখিয়। গেল সে চলিয়া__ 
জনমের মত দিলেক ফাকি! 
৯ 
জাগ্রতের ছুঃখ কহিব কাহারে 
বদি কমু পাই সখার দেখ! 
"আর না ঘুমাব হয়ে অচেতন 
আর ত নারিষে করিতে একা । 
১০৩ 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া৷ ঝরিতেছে পাতা» 
বাগিয়া শ্বাসির! বছিছে বায়ু, 
কাল হতে পল পড়িছে খসিয়! 
ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আতু। 


কাল বৃক্ষ । ৫২৭. 


১১ 
ক্রমশঃ যেতেছে__ক্রমশ: আসিছে 
ক্রমশ: ছুটছে অগুতে অথু, 
নৃতন হতেছে পুরাতন ক্রমে 
পুরাণ ধরিছে নৃতন তন্থু। 
১২ 


মেঘেতে মেঘেতে মিশায়ে যেতেছে 
আলোকে আলোক হ'তেছে লীন 
সিদ্কুর সলিল শোবিছে তপন, 
নিশি পাছে পাছে ছুটছে দিন। 


১৩ 


চির আবর্থন__চির চঞ্চলত। 
নাহিক বিরাম তিলেক তরে, 
কেবলি ঘুরিছে--কেবলি ঝরিছে 
দেখিলে প্রাণ যে কেমনি করে! 
১৪ 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঝরিতেছে পাতা 
শ্বাসিয় স্বামিয়া বহিছে বায়ু 
কাল হুতে পল পড়িছে খসিয়া 
ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আয়ু । 
১৫ 
বহিছে সমীর ঝরিছে পল্লব 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিটপীতলে 
মনি ধরণী আগত জননী 
শ্বরিছে টানিয়া কোমল কোলে। 
প্র ১৬ 
দেখিতে দেখিতে হল স্ত,পাকার 
. আর যে দেখিতে পরাণ কাদে, 
অগনি করিয়া পিয়াছে ঝরির়া : , 
বত আশা মোর আছিল হদে। 
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১৭ 
শ্বমনি করিয়! পড়িবে ঝরিয়া .. 
রবি শশী তারা দেখিছ যত” 
অমনি করিয়! থুরিয়] ঘুরিয়! 
পড়িবে বিটপী-পত্রের মত |. 
১৮ 
অমনি করিয়! এ তনু আমার 
পড়িবে ঝরিয়া পত্রের কাছে__ 
অমনি করিয়। খসিবে আমার 
যত কিছু প্রিয় জগতে আছে! 
১৯ 
বেল! গেল, রবি ডুবিছে ক্রমশঃ 
- কাল মেঘে কিবা করিয়া আল 


বঙ্গদর্শন | ( ধন । 
এখনি সে রাগ বিলীন হইবে 
'ঘেরিলে সন্ধ্যার তিমির জাল। 
& ৮ চা 
এখনে! নীরবেঝরিছে পল্লব * 
কতই এখনও ঝরিবে আর, 
এ চির পতন না জানি কখন 
কবে সমাপন হইবে তার! 
২১ 
খুরিয়! ঘুরিয়। ঝরিতেছে পাতা * 
শ্বাসিয়া স্বাসিয়া বহিছে বায়ু 
কাল হতে পল পড়িছে খসিয়। 
ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আযু। 
ভ্ীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ । 


স্পট 


বজদর্শন ] 
. মাসিক পত্র ও সমালোচন ৷ 
৩০ 3৯২শশ--- 
পঞ্চম খণ্ড । 
পহ9323835ট 
সংযুক্ত 1» 


১৯] ম্বঘ। 


১ 
নিশীথে শুইয়া, রজত পালঙ্কে 
পুষ্পগন্ধি শির, রাখি রাম! অঙ্কে, 
দেখিয়! স্বপন, শিহরে সশঙ্কে 
মহিষীর কোলে, শিহরে রায়। 
চমকি সুন্দরী নৃপে জাগাইল 
বলে প্রাথনাথ, এ বাকি হইল, 
লক্ষ যোধ রণে, যে না চমকিল 
মহিষীর কোলে সে ভয় পায় ! 
৮ 
উঠিয়ে নৃপতি কহে মুছু বাণী 
যে দেখিস স্বপ্ন» শিহরে পরাণি, 
স্বগীর়। জননী চৌহানের রাণী 
বন্যহস্তী তারে যারিতে ধায়॥ 
ভয়ে ভীত গ্রাপ রাজেন্ত্রবরণী 
আমার নিকটে আগিল অসনি 
বলে পুত্র রাখ, মরিল জননী 
বন্যহস্তিশুণ্ডে প্রাণ বা যায় ॥ 


শি টা বাসা 
* পৃথীরাজের মহিধী-- ক1ন)কু রাজার বন 


চর 


তত 
ধরি ভীম গদা! মারি হস্তিতুণ্ডে, 
না মানিল গদা, বাড়াইয়া গুণে 
জননীকে ধরি, উঠাইল মুণ্ডেঃ 
পাড়িয়া ভূমেতে বধিল প্রাণ ॥. 
কুম্বপন আঙ্দি দেখিলাম রাখি 
কি আছে বিপদ কপালে না জানি * 
মন্তহস্তী আমি বধেরাজেন্্াণী 
আমি পুত্র নারি করিতে ত্রাণ ॥ 
9 
শুনিয়াচি নাকি তুরক্ষের দল 
আমিতেছে হেথা, লঙ্বি হিমাচল 
কি হইবে রখে, ভাবি অমঙ্গল, 
বুঝি এ সাগান্য স্বপন নয় 
জননী ক্ূপেতে বুঝিব। স্বদেশ ৪ 
বুঝি ঝা তুরস্ক মত্ত হী বেশ, 
বার বার বুঝি এই বার শেব, 
পৃর্বীরাজ নাম বুঝি ন| রয় & 














কার জাপা তব শক্তি সয়? 
পৃথীাজ সেনা অনন্ত অগুল 
পৃথীরান্গ ভুজে অবিজিত বল : 
অক্ষয় শুর কৃগুল 


 ৃথীরাজের জয় | 


এ, 87 


পু হু জী 


এত বলি বাম! না ৯২ 
দি, করতালি জয় ্ বলি 
নয়নে বিজলি 











_. খুলে পুল 


ধুলিতে পুরিল, বসুমার জল, * 


সি তান ক 


বাঞিল বাজনা-_ ভীষণ নাদ। 
ন মণ্ডল 


ধুলিতে পুরিল অঙ্ক কুস্তল,. 
বথ! কুলনারী গণে গ্রমাদ ॥ 
২ 


দেশ দেশ হতে, এলা রাজগণ 


- শ্বঃনেশ্বর পদে বাঁধতে যবন 


সঙ্গে চতুরঙ্গ সেন1 অগণন-_. 
খললী ব্মী চক্মী ধানুকী বীর । 
মদবার* হতে: আইল সমর+ 
আবু হতে এলো দুরন্ত গ্রমর 
সিন্ধু বারাননী প্রয়াগ ঈশ্বর; 
উছলে কাপিয়া কালিন্দী-নীর 1 


?্‌ ১৩ 


বা বাকাইরা ভলিল তুর 
শুও্জাছাড়িযা লিল মাতঙ্গ 
ধন্থু আশ্ফাঁলিং শবিকেএ আতঙ্গ__ 
॥ সতী পাতি চলে। 
নন্দিনী 


দেখিস রে * উ ্ লিছে বাহিনী 


আলে রক্ষিনী- 


টু £ তামিল হী নর নন যে ॥ 





সহসা পশ্চাতে দেখল স্থাখীরে। 
যুছিল! অঞ্চলে অগ্রনের নীরে। 
যুড়ি দুই কর-. বলে “হেন বীরে 

রণসাজে আমি সাজার আজ 7৮ 
পরাইল ধনী কবচকু গল 


যুকুতার দ্বাম বক্ষে ঝলমল 
ঝলসিন রত্বু কীদ্িটি-নগুল 


*.. ধনু হস্তে হাসে রাজেন্দ্ররাজ | 
৫ 
সাছাইয়| নাথে যোড় করি পানি 


ভারতের রাণী কহে মুছু বাণী 
শথুখী প্রাণেশ্বর তোমায় ধাখানি 

এ বাহিনীপত্তি, চলিলা রথে ॥ 
লক্ষ যোধ প্রভূ ভব আজ্রাকারী, 
এ রণসাগরে তুমি হে কাগু্ী 
,মথিবে সে সিন্ধু নিপ্নত গ্রহারি 


মেনার তরঙ্গ তরঙ্গসনে ॥ 
৬ 


আনি অভাগিনী জনমি-কাণিনী 

অবরোধে আজি রহ বন্দনী 

না হতে পেলাম তোমার সঙ্গিনী, 
অর্ধা্গ হেইরা রূহঙ্ছ পাছে 

যবে পশি তুমি সযর সাগরে 

খেরাইবে দূরে ঘোরির বারে 

না পাব দেখিতে, দেখিবে ত.পরে, 

ৃ তৰ বীরপন1! না রব কাছে ।। 
এ ঃ 

সাধ প্রাণনাগ (সাধ নিল ফা, 

তুমি পৃথীপতি : মহা মহারাজ: 

হানি শক্র শিরে বাসের রাজ. 

ভারতের বীর ইস ফিরে । 





না আলিও, ফিরে দাহ 
ক্র ভাসি শঙ জাখরে ॥ 
য়, 
কহ এ সুক্িলে জীবনে ! 
কি সাধ বা বাকি এ তিন ভুগনে? 
নয় গেল প্রাণ, ধঙ্মের কারণে ? 
চিরদিন রহে জীবন কার? 
যুগে যুগে নাথ ঘোষিবে সে যশ 
গৌরবে পুরিত ভবে দিগ দশ 
এ কান্ত শরীর এনব বয়স 
বর্গ গিয়ে প্রভু পাবে আবার ॥॥ 
্ 
করিল।ন পণ গুনছে রাজন 
নাশিয়া ঘোরীরে, জিনি এই রণ 
ন/হি হণ কর আগমন, 
না থাইব কিছুনা করি? পান। 
জর জন বীর য়-পৃ্থীরাজ ! 
লভ পূর্ণ য় সনরেতে আক্ষ 
যুগে বুগে প্রভূ ঘোবিবে এ কাজ 
হর হর শস্তো কর কল্যাণ ।| 
১০ 
হর হর হর ! বমবম কালী! 
বম বন বলি রাজার ছু্গালি, 
করত!লি দিল--দিল করতালি : 
রাজ রাজপতি ফুর দর ॥ 
ভাকে বানা ভয় জরপূথথীরাপ্ 


: জর জয় জয় জয় পৃরথীরাজ-- 


জয় কয় জয় জয় পৃর্থীরাদ ?. 


কর, হল পর অর টা 


৪০ 
১ - 
শসারিয়া রাজা মহা! ভুজ্বরে, 
কমনীয় বপু, ধরিল হৃদয়ে, 2 
পড়ে অশ্রধারা চারি গণ্ড বয়ে, 
চুদ্বিল স্ুবাহ চন্্রবদনে 
স্থরি ইষ্টিদেবে বাহিরিল বীর, 
মহ! গ্জপৃষ্ঠে শোভিল শরীর 
মহিষীর চক্ষে বহে ঘন নীরঃ 
কে জানে এতই জল নয়নে ! 


১২ 


লুটাইয়া পড়ি ধরণীর তলে 
তবু চজ্জাননী জয় জয় বলে 
জয় জয় বলে,__নয়নের জলে 
জয় জয় কথ! না পায় ঠাই। 
কবি বলে মাতা মিছে গাও জয় 
কাদ যতক্ষণ দেহে প্রাণ রয়, 
ও কাযা! রহিবে এ ভারত ময় 
আজিও আমর! কাদি সবাই ॥ 


৩। চিতারোহণ। 
১ 


কতদিন রাত পড়ে রহে রাণী 
না খাইল অন্ন না খাইল পাণি 
কি হইল রণে কিছুই না জানি, 
| মুখে বলে পৃর্থীরাছের জয় 
হেন কালে দত আসিল দিল্লীতে 
রোদন উঠিন পল্লীতে পল্পীতে-__ 
কেহ লারে কারে ফুটিরা বনিতে, 


হায় হায় শব্দ! ফাটে হৃদয় ॥॥ 


বঙ্গদর্শন । 


(চৈত্র ।. 
£ 
চি 


মহারবে যেন সাগর উছলে 
উঠিল রোদন ভারত মণ্ডলে 
ভারতের রকি গেল অস্তাচুলে 
গর! ত গেলই, গেল যে মান। 

আগিছে যবন ষামাল সামাল ! 
আর যোদ্ধা নাই কে ধরিবে ঢাল? 
পৃর্থীরাজ বীরে হরিয়াছে কাল, 

এ ঘোর বিপদে কে করে ত্রাণ ॥ 


ভূমি শয্যা ত্যাজি উঠে চন্দ্রাননী। 
সখীজনে ডাকি বলিল তখনি, 
সম্মখ সমরে বীর শিরোমণি 
গিয়েছে চলিয়া! অনস্ত স্বর্গে । 

আসি যাইব সেই স্বপুরেঃ 
বৈকৃণেতে গিয়। পুজিব গরভূরে, 
পুরাও রে সাধ; ছুঃখ বাক দূরে 

সাজ! মোর চিতা সজনীবর্গে ॥ 


যে বীর পড়িল সম্মুখ সমরে 
অনন্ত মহিমা তার চরাচরে 
দে নহে বিজিত; অপ্পরে কিন্নরে, 
গায়িছে তাহার অনন্ত জর়। 
বল সখি সবে জয় জয় বল, 
জয় জয় বলি চড়ি গিয়া! চল 
জলস্ত চিতার প্রচণ্ড অনল, 
বল জয় পৃথীরাজের জয় ? 


৪১। 
৯২৮৪৪ ২ অটাধারীর রোজ নামা । 


সি: না: বলে সকে 
চন্দনের কাঠ এলো রাশি বাশি জয় জঃ 
কুঙ্থমের হার যোগাউল দাসী করি 


স্তন ভৃষণ কত পরে পি - 

... বালে যাঁব আছি প্রভুর গাশে। 
আয় আয় সখি, চড়ি চিতানলে 
কি হবে রহেয়ে ভারতমণ্ডলেঃ 
য় আয় স্থি যাইব সকলে 

যথা গ্রভূ মোর বৈকুঞ্ঠবাসে ॥ 
ঙ 
আরোহিল! চিতা কামিনীর দল 
চন্দনের কাষ্ঠে জলিল অনল 
স্থগন্ধে পুরিল গগনমণ্ডল-_ 
মধুর মধুর সংঘুক্তা হাট 


সস 


জ 
পঞ্চম পি 
আশুতোষ 
দি 
আমাদের 

আশুতোষ বাত 
হইয়াছে । ক 
তিনি প্রায় ২ 
আপামর সক 
কিরদংশ কা 
বার জন্য 





3 চারিদিক হইন্ডে ভাহার, 
কপোতপাল পালে পালে উড়িয়! সুর্যের 
কিরণ ই কৰি ভীহাকে বেষ্ট 
করিরা বসিতেছে; খর্ব দর্বধ পাতি- 
হংন, বুহন্তরকার লঙ্বগ্রীব রাজহতগগণ 
কাক্কণি রবে: তাহার চরণ নিকটে 
সাহার প্রার্থনা করিকেছে, দৈনিক নরপ 

1 তগুল বিতরণ. হইতেছে; ইহার] 

র পুরণ করিয়া চলিয়া গেল, বাবু 

"য় বৈঠকধানার শ্থীকর আসনে বসি- 

"চারি পার্খে কতকগুগি পিঞ্জরে 

ময়না, শারিকা, হলুদগু'ড়ি, 
রি, হিরামোহন, একটি চল্লিশ 
রৎ শিকাধারী ক'কাতোয়।। 
-মিল। একটি বড়-পির্ব[ল।- 

লি হি্থুলে পুলের মস্ত, 

ক বালিকা. আনির! 

-বেদান। ভাঙ্গিতে- 
থে প্রদান করি, 

কে ক্ষ চানজে 
দ্বতেছেন,সা 

_ শধামধ্যে রাঘ্- 

1 ভূহ্যবর্গকে 

রতে আদেশ, 

| তিথের এক- 

রর সত, ভাথা 
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পের মহত কতকগুলি টাইএল উট, 
কতকণ্ুতি তুরি ভেরী, শঙ ও ছাল! 
ছাল! শালগ্রাম:ও বিগ্রহ ছিল) অন্টা- 
জিক৷র স্থুখে উপস্থিত হইঝাবাজ ভেরী 
ঘাজিয়! উঠিল; ,শিশু সকল ভয় পাইয়া 
অন্তঃপুর দিকে পলায়ন করিল, কেহ 
ভেরির সঙ্গে সঙ্গে আপন রোদ্নধ্বনি 
মিশাইল, ভর ভাঙ্গাইবার জনা আগু- 
তোষ বাবু একটী শিশুকে স্বক্রোড়ে 
লইলেন। এদিকে ঝণ্ডির ষর্দার বিভুৃতি- 
ভূষণ জটাধারী রুদ্রাক্ষনালা ঘুরাইতে 
স্বুধাইতে দোল গুড়ের হাড়ির মত স্কীত 
উদ্নরে উচ্চরবে একটি আশীর্বাদ বচনে 
ধনপুজ স্বচ্ছন্দতা দান করিলেন, পরে 
কোন মহাপুরুষের নায় হেলিতে ছুলিতে, 
কোন দৈনাদ্দলের অধিনায়কের চালে 
চলিতে চলিতে, স্পর্দাসহকারে বাবু হা 
শয়ের সন্িকটে উপস্থিত হইলেন, ত হ!র 
জনৈক, চেলা একটি রাঙ্গা বনাতের 
আদন পাড়িয়াদিল, আর একজন আন্ুচর 
দুর হইতে কহিয়! উঠিল । 

সাধুকো চড়াও টাটটুং খিলাঁও লাঁডডু। 

ও ভাহার সঙ্গে সঙ্গে ভুতীয় অনুচর খাদ- 
স্বরে জলদতানে ২ 

লা দেও,লাদার় দেও লাদন হারা সপ্গত 


বৃদ্দাবন মে 4 দেও, বাস 
. বাবু ঈন্তাশয় এসকল ভগামি বিলক্ষণ 
বুজে, নুরের কি যার অনার 
স্ক্ণই টি্যন্ড কিন্ত হা দৃঢ় 


না দেও. 
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জনাই ভগবান্‌ একজন, বড ৫ বে 
ক্যুজন করিয়া থাকেন, তাহার 
সম্রদায়ের উপর বিশেষ ভক্তি ছিলনা 
নেড়ানেড়ী বাউল দাসের উপর তাদৃশ 


শ্রদ্ধা ছিল না, নৈষ্ণবতাক্লের প্রশংসা ৃ 





করিলে ছুই একাটি বৈষঃনী বার্গার * 


নাম উল্লেখ করিঝা ধর্টের গৌরব প্রমাণ 
করিতেন । সে যাঙ্তা হউক তিনি সাধুব 
সহিত বিতর্ক করিবেন, সাধুকে কদ্ধ 
দেখিরা মনে সনে হাগিলেন, উহার 
নিকট (ক্রোধনিবারণী উষপও ছিল'।: 
ছই ছিনিম গঞ্রিক1, কয়েকটা আফিঙ্গের 


বড়ি ও আহারে।পযোগী স্বাত ময়দা মান 


করিবার আদেশ দিয় সাধু মন্দারকে 
ঝণ্ডি সহবিদার করিলেন। পরস্ষণেই দে- 
খিলেন একটি ভদ্র প্রজা কাচা গলা 
দির! এক পার্খে টাড়াইরা রহিয়াডে ) 
দেখিবামাত্র আশুতোষ বাব কছির| উঠি- 
লেন “কে বাপু পরিক্ষিৎ? কবিরাজকে 


যে পাঠাইয়াছিলাম কেন, উপকার. 


হুইল না? তোদার পিতা:* বাচাইতে 
পারিল না? সৎকার কেমন করে হল? 
কাল রাত্রে:রে বড় বর্ষ। ই; এ ছিল, গেলা 

হইতে গোযস্তা গড়ে কট দয়াছিল কি 


মন?” পরিক্ষিৎ উত্তর কি দিবে, কান্ি- 


রাই অস্থির হইল ॥ বাবু বশর আবার, 
কহিলেন, বি যকণের পথ ছুই দিন 
অগ্র গ্রশ্ঠাৎ মারি হন টির 

গ। াচথের ন 


এ ্? এ 





সভা 








বার ইল, 


হই চাল, কোন দিনা হইতে উ্চিজ্ছ 
তরু তরকারি, কোন -ফালের পুষ্ষরিণী 
(৮৬১ অত্গা লইবার অগ্ুক্ঞ| দিলেন । 
আবার ভাগীদের আপতি আশঙ্কায় নিম" 


স্বরে কহিলেন, যদি আরশাক হুয় রায়. 


বাদের বায়ুকোঁণে সেই পুরাণ পাকুড 
'শাছট কাট লই, জালানের সুপার 
'হইবেক11 এই কথ। শেষ না হইতেই 
সভাপতি তর্কালহ্থার মহাশয় “উপস্থিত 
হঈলেন। অধ্যাপকের শহ্িত বাৰু মহা- 
শয় সতত পরিহাসে অন্ুরক্ত ॥ দেখিবা 
ত্র কহিলেন ইংরেজেরা অনেক ক্রিয়া 
রহিত করিতেছে, :গ্রঙ্গ।সাগরে সন্তান 
;সম্পর্দান করা ধন্ধ করিল, সতীর আগুন 
খাওর। উঠ!ইল, আদ্ধক্রির1 সস্থান্ধে একটি 
নিয়ম হইলে দরিদ্রের ব্রাহ্মণ গ্রাস হইতে 
অরিভ্রাণ পার ॥. &মাগত্রর মাত্র সেই 
রেম্রায়ের” (মহলা রামমোহন রায়ের 
নাম অধ্যাপক এই প্রকার উজ্চারএ করি- 
1. রা পাঠশালায় 
_ শড়িসাছিলেন নও সেই , কুমন্ত্রণ! 
তুলিলেন না 7৮ মি জানুদেশে হস্তা- 
ঘাত করিতে করিতে “সব উচ্ছন্র গেল!” 
ঝলিতে ঝলিতে তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রশ্থা- 
নের উদ্যোগ করিলেন, ক্রোধজবে এক 
প্‌ চালনা লা. করিতেই তাহার স্থন্ধ 

_ হইংহ আখাবলীটি খগিয়' খড়গ) এ 


কশ্মা নর--আ দিকে 
দিকে ধরিবে $ এ দেখুন 


কট পিাদ। মহাশয়ের নানে 


বিজ্ঞাপন জারি. করিতে আপিয়াছে__ 


কম্পিতকলেবর 'অধাধাণিকউিসহাশয ইন- 


কমটেক্সের জার সুনিয়াই বদিয়া পড়ি- 


-€লন ও কহিলেন “ব্যাপার কি? 


কশ্মাচারী বলিলেক “মহাশয়ের সম্বৎ- 
সরের আটচলিশ টাকা মাত্র কর ধার্ধা 
হইয়াছে--এই শিক্ঞাপনটি লইন্স] রাধি- 
যাছি-_ এই যোহর এই দস্তখৎ ॥ 

ত। “ বাহ দস্তখত তোমরা দেখ 
হাট আর "আমি দেখির না, এখন 
উপায়? কর্তা এই সন্গুখে। মহাশয় 
একথানি গ্রাম নিষ্বর করিয়া দিলেন, 
অকলে জানিল, কগ! রা হইল; তাহাতে 
এই জালা বাড়িলল-__কি বিপদ ! কোণ! 
লাজা ত্রাঙ্গণে দান দিবে, নল! দাঁনের 
অংশ আতপ তুল, কলা, মূল, কাচ- 
কলার পর্যাস্ট হন্ত নিক্ষেপ! পিয়া 
কোথার £” এণেক নিস্তব্ধ থাকিরা আ- 
বার. কহি:ন্ন “ভাল স্মরণ হয়েছে সে 
দিন চান্র্র;8.র সক ঘুদ্র! দক্ষিণা আমার 
প্রাঞ্ধি আছে । মহাশয় 1'% স্মরণ করিয়া 
দিবা-মাত্র আশ্ডততোষ বাবু আদেশ করি" 
লেন ।তকানগ্লার মহাশস্স পঞ্চ মুদ্র) পাই- 
লেন, হতন্ত লইলেন ও মস্তক হেলাইয়া 
কহিলেন পঞ্চ মুত্র পঞ্চ আন! £ষট 
শতাধিক হব: কপ সুলাম্” ঘথে 

৬ . 


১মুঃ ।) 


ক 
সঙ্গে তর্কালঙ্কা'র মহাশয় একটা শিকি ও 
চারিটী পয়সা পাইলেন । শিকিটি আবার 
বর্ম্মচারীর হস্তে দিয়া কহিলেন “বাপু। 
* পিয়াদাকে এইটা দিয়ে বিজ্ঞাপনে রূপ 
লিখে দেও, »অন্ুপস্থানকে রূপস বলনা 
তোমরা? আমি  শ্রীহরি বলিয়া প্রস্থান 
করি।” ইঙ্গিত মাত্রে এই সময় একটি 
সাজান পিক্লাদ! কহিয়া উঠিল “ও তর্কা- 
লঙ্কার'মহাশয় রসিদ দিয়ে যাম।” তর্কা- 
লঙ্কার পশ্চান্তে অবলোকন করিলেন না, 
দ্রুতগতি বৈঠকখানার পশ্চাতে যাইয়! 
করসংগ্রাহককে অভিসম্পাত দিয়! উদ্যান 
ধনে প্রবেশ করিলেন, তাহার দেখ! 
কেপায়£ 
এখন বিষয়কার্যা আরম্ভ হইল । আস্ত 
বাঁবু পকেট বুক, মেমো! কেশ, পেন্শিল, 
হাতচিটি, সংবাদ পত্রের কলম কাটা, 
সরকুলার হুকুমের ক্লিপ রাখিতেন না, 
কিন্তু কার্ধা সময়ে বাল্পীকি,বাস,পঞ্চতন্তর, 
নীতি, আনগুয়ার সোহেলির কেস্সা, 
সাদির বয়েত, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের 
কবিতাবলী, তুলসী দাসের কহত, কবী- 
রের দোহা, সময়ে সময়ে অনর্গল ব্যাথা! 
করিতেন, আবার রাজহ্ীমের খাঁচার 
ভগ্র দ্বার মেরামত হইয়াছে কি না 
তাহা এক যুখে প্রশ্র করিতেছেন । 
অপর মুহুর্তে পার্লমেন্ট সভার আয়কর 
সঙ্বন্ধে যন্ত্িগণের : বক্তৃতার থে অন্থবাদ 
ভাঙ্করপত্রে প্রকাশ হইয়াছে তাহা! মুখে 
মুখে কহিয়৷ সকলের কৌতুক হরণ 
ক্বিতেছেন”-এমন: সময় নিফটন্থ কগক 
খ 


জটাধারীর কৌন্দনীমচ1 । 
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শুর শ্রাম হইতে, একটা হত্যাকাণ্ডের 
সংবাদ আসিল। তিন দিবস পরাস্ত : 


ই গ্রামে কুলনারীগণ নিজ নিজ গুছে 
বদ্ধ হইয়! রহিয়াছে, অল্নের াড়ি অগ্রি- 
স্পর্শ করে না, পথে লোক চলে না, দ্ব'টে 
জল নড়ে না-কেবল রাঙ্গা পাগতী 
মেহদী রঙ্গরজিত বৃহত বৃহৎ দাড়ি, রক্ত 
চক্ষুর নিয়ভাগে ঝোপের মত বড় গৌ- 
ফাল বরকন্দাজ দল গ্রামের তলমাটি 
উপর করিতেছে । কণকপুর রখুবীরের 
ঘর গ্রাম, রঘুবীর আপন স্ত্রী সোণ! 
বাগ্দিনীকে কুচরিত্রা সন্দেহে বিলক্ষণ 
প্রহার করে, সোঁণা অভিমামে আত্ম- 
হত্যার উদ্দবোগ করিয়া গলার ফীশি 
লাগাইয়াছিল, রথ ভাগাক্রমে সময়ে 
উপস্থিত হইয়| তাঁহাকে বাচায়, এই 
ছুটি কথ! দারগা সাহেবের কর্ণগোচর 
হয়, এখন রঘু স্ত্রী সহিত অভিযুক্ত । 
প্রথমতঃ দরগা সাহেব একদাম খুনের 
অভিযোগ করেন; পরে রঘু ফেরার হইলে 
আত্মহত্যার উদ্দাম জন্য তাহার স্ত্রীর 
বিরুদ্ধে মোকর্দমা চালাইতেছেন, তাহার 
প্রমাণ সংগ্রহ জনা সমস্ত গ্রাম-উৎমন্ন 
যাইবার উদ্দোগ হইতেছে। সাক্ষী রাখিয়! 
কে আত্মহতার উদ্রোগ করে? কিন্তু 
সাক্ষী সংগ্রহ জনয একদিকে রা কম্ম- 
চারিগণ যেমন তৎপর অনাদিকে সমস্ত 
গ্রামস্ত লোক সন্দারপুত্রকে রক্ষা করিতে 


যা্তবান।॥ কি হইবে কে উদ্ধার করিবে. 


সাত পাচ ভাবিয়! গ্রামামতে যিনি ভবের 
ভাবনা ভাবিয়া খাকেন--াভতোয বাবুত্ধ 


৩ 

সিকট গ্ামন্ দুগ/ মগ গ্াসিঙ। উপ 
স্থিত হইলেন। _ সোপাই গুল সকলের 
টাক--সোণাই অগডলের কপালের মধ্য 
ভাগে গোলাকৃতি একটা আধুলি প্রমাণ 
খুলার দাগ, ব্রাহ্মণগণকে ঘন ঘন প্রণাম 
রিক্সা তিনি পরমগৌরবে এই চিহ্ন 
ধারণ করিয়াছেন_-সোণার হস্তে কয়েক- 
টি আত্রগঞ্র, ব্রাহ্মণ দেখিলে সেই পত্রে 
পদ্ধরেণু লইয়। নি ওষ্টে সম্শ্রদান করেন 
কারণ এইরূপ ধুলা খাইয়াই তাহার 
শুলরোগ আরাম হইয়াছে । তাহার 
পশ্চাতে; রামুরায় ফোজদারির গোমস্তা, 
লম্বারুতি, বন্ধপৃষ্ঠ, অতিশয় টের! চক্ষু 
ও উভয়পদের বৃদ্ধ অঙ্ুলিদ্বয় বঙ্কভারে 
গাহুকার চর্দ্ম কাটিয়া বাহির হুইয়! 
মিলিত-_জুতা পরিবার বিশেষ আবশ্যক 
দেখা যায় না। গাঁয়ের গোড়ালি যেন 
“ হালি মেটে দেওয়াল ফাটিয়া উঠিয়াছে; 
ফাটা সমূহ মোমে 'ও ঘুটের ছাইয়ে 
আবদ্ধ, উপরে, দ্ধান্ুতলপর্য্যস্ত লোম- 
রাজি: ধুলায় ধুসর, উত্তয়ে পাুকাদ্ধয় 
ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইলেন, ভক্কি- 
ভাবে দণগ্ডবৎ হইলেন ॥. প্রকৃত ঘটন! 
ক্ষণমধো আশুতোষ ৰাবুর. কর্ণগেচির 
হইল তাহাকে কথা ভতি সহজবোধ 
; হইল। +ত্ষ্টা স্ত্রী আত্মাভিমানে আবত্ম- 
হত্যা হইবার উদ্দ্যোগ করিয়াছিল?” 
' আশু.বাবু কহিলেন' এই কি বড় গুরুতর 
কথা, যদি গুরুতরই হয় সে জন্য দও 
দিতে এভ ৎস্ুক্য কেন ? * আইন 


জাল -. 


এ 


'আইন+ করিয়াইি সকলে ব্যন্ত হতেছে। 
ঘষে আইনে-যে গ্ুলিসে একদিন সিধ 
চুরি বন্ধ. হইল না, যাহার। আমাদের ধন 
মান ডাকাইত হস্ত হইতে ও বড় শকোর ০ 
জাঠিয়ালের লাঠি হইতে, রক্ষ। করিতে 
পারে না তাহার! আমাদের নিজের পরার 
নিজ হাতহইন্ডে রক্ষা করিতে এত বাস্ত 
কেন?" সোণাই মণল খাদ শ্বরে-কহিয়! 
উঠিল _-“কড় গম্ভীরের কথা-_-এছ- কথ! 
শুনিবার- আশায় এই আশ্রয়ে এই-গ্ীচরগ 
তলে আমাদের এতদূর. আগমন, এখন 
রক্ষা করুন|” 

আশুতোষ বাবু কছিলেন তোমাদের 
কথাগুলি দেওয়ান্জী গজাননের নিকট 
যাইয়া কহ--নিষ্পত্তি জন্য তোমাদের 
মোকর্দমা তাহার হুস্তেই অর্পণ করিলাষ॥ 
তিনি দারগার-সহিত- সাক্ষাৎ করিবেন 
তোম্র স্নান আহার কর, পরে আরাম 
করিয়।- দেওয়ান্জির নিকট যাইবে, 
সকল কথার নিষ্পত্তি মুহুর্তে হইবে 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 
দেওয়ান্‌ গান চৌধুরী 
গানের প্রকৃতির প্রকৃত বর্নার্থ হট 
সরস্বতীর: বর প্রার্থনা করি । কপটত! 
চাতুর্যা তাহার শত্রুদমনের প্রবল অস্ত্র 
বাকৃপটুতা, : চাট্ুকার্িতা, প্রিয়বাকা? 
মাটার মত অচলতা! তাহার ব্শীকরণ 
মন্ত্। তাহার সতানুষ্ঠন সম্বন্ধে একটা 
গল্প সাধারতঃ প্রচলিভ ছিল ॥ শুন! 


চা 
১২৮৪1) 
চে 


"যার জাহুবীজোতে কম 'নীফা বিলাতী 
মিথ্যা কথা তাসিয়া' আসিয়াছিল, দেশের 
কয়েকটা লোকে তাহা ভাগাভাগি করিয়া 

*লয়। ব্যবস্থাজীবী কেহ বাকি ছিলেন 
না, মোক্তার *বলুম আরও উচ্চ লোক 
বলুন, গোমস্তা, কুঠিয়াল। মহাজন, সওদা- 
গর. অলেকে পড়িয়! কাড়াকাড়ি করেন ; 
কেহ বেশি কেহ কমভাগ লইয়! কার্ধা- 
ক্ষেত্রে গমন করেন । গঙ্গানন তখন 

- ক্কার্ধযাস্তরে অর্থাৎ একটি দলিল স্বহস্তে 
কাঁটকুট' করিতে বাস্ত ছিলেন। তিনি 
গঙ্গাতীরে পৌহুছিয়! দেখিলেন দেশের 
লোকের ভাগাভাগিতেই সব কথ! ফুরা- 
ইয়া গিয়াছে । -গজানন হতাশ হইয়া, 
ব্যাকুল হইয়! গঙ্গাতীরে বসিলেন,দে বীর 
স্বতি আরম্ভ করিলেন, ধরনা দিলেন-- 
অবশেষে. আত্মহত্যার - প্রতিজ্ঞা করায় 
জাহুবীদেবী প্রসন্ন! হইয়া তাহার মনো" 
রথ পূর্ণ করিলেন : দেবী কহিলেন 

“বাছা! ! যিখ্যাকখার ভাগ পাও- নাই 
বলিয়া তুমি. কীদিতেছ-_-তোমার ভাগে 
আবশ্যক? ষোল আনা রকম মিথ্যা 
তোমায় দিতেছি--অদ্যাবধি তৃমি যাহ! 
কহিবে মিথ্যা ভিন্ন আর কিছুই হইবে 
মা।. যা কছিবে তাহাই: মিথা! হইবে 7” 
সেই পধ্যন্ত গজানন মিথ্যা রচনার সম্পূর্ণ 
পটু হইলেন। কিন্তু এই অনরল লোক 
সরলম্থভাব তাশুতোদ্ব: বাবু নিকট- 
অনেক দূর প্রতিপন্ন ছিলেন। খছুচিও 
আশুতোষ অমস্ে সময়ে গ্রজনাননের 
ছন্ষভেদ. করিতে অশক্ত- হইতেন ব: 


ম্ঠাধারাডি বৌজনাজা। 


অনাবশাক বিবেচনা! করিতেন) কারণ 
আশুতোষ বাবুর রাজ্যোরভিসাধন গজা- 
ননের জীবনের এক প্রধান উদ্দেশী 
ছিল, যে: উপায়ে হউক কাধ্য উদ্ধার 
করিতেন, কিন্তু আু বাবু ফলমাঞ্ধ 
বিজ্ঞা্ত, উপারচক্র গজাননের গভীর 
মনকৃপেই বদ্ধ থাকিত। এ দিকে 
মোকর্দম! গড়িতে, ভাঙ্গিতে, পাকাইতে? 
কাচাইতে, পাখা দিতে, উড়াইতে দেও: 
য়ানজি অদ্বিতীয় গুণারধার ; সত্য, মিথ্যা, 
ন্যায়, অন্যায়, তাহার চক্ষে সব সমান 
গোময় চন্দন সমানজ্ঞান। গজানন মি- 
খ্যার মহাদেব! নয় শ উননব্বয়ের 
তোড়াটা সহজ টাকা পূর্ণ করাই তাহার 
কার্ধের উদ্দেশ্য_ এহিকের সারংশ্ 
বলিঙ্গা জান ছিল। যেমন ওঁষধগুগে 
ফণাধারী সর্প নতশির,সেইরূপ গজাননেন্ন 
মন্ত্রে দণ্তশালী দারগা, ভীষণমুখ জমী- 
দার সমস্ত সরকারী কর্মচারী সমনস্্র? 
ইঙ্গিত মাত্রে সোগাই মণল, ও রামু রার 
সঙ্গে গানন কণকপুরে উপস্থিত হই" 
লেন । একটা স্বতন্ত্র গোঁলাবাটীর ঈশান: 
কৌণাংশে একটা ক্ষুদ্র গৃহে বসিলেন 
ছই দণ্ডের মধ্যে স্বয়ং দারগা সাহেব 
দাড়ি জাচড়াইতে আচড়াইতে তথায় 
উপস্থিত ও: ্ষণকাল মধে। পরামর্শ, 
অঙ্গুলি নির্দেশ, অঙ্গুলি বিক্ষেপণের দ্বারা 
পরস্পর. গাত্ে 'লিখন ও. কাণাকাণি 
করিয়া কমিটার কাধ্ধ্যারত্ত ও মঞ্জলিস 
গরম হইল বথুবীর আর ফেরার এনাই, 
প! পুখুরের পাণি গেলা লেপিত অঙ্গ* 
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৬ ৃ 
সহ রথুবীর  ইঠকস্গুখে করোড় 
হইয়া বসিয়াচে, অথ্যে যধ্যে আসনের 
ডাকের মত দারগার দাবি চড়িচতছে, 
বাড়িভেছে।. দেওয়ান্জি মহাশয়ের 
নিঃস্বার্থ মধান্থলী। রথুবীর জানিতেছে 
তিনি পরম শুভকারী, দরগা জানিতে- 
ছেন তিনি কেবল শতকরা ১”. টাকা 
অংশের অংশী। এখন এক ছুই, একশ 
রূপেয়। তিন--ডাক থামিল । রঘুবীরকে 
চঞ্চল দেখির! দেওয়ান্জী কহিলেন “ডাক 
বন্ধ হইলে, আর ফিরে? সরকারের 
হুকুম? বলে হাকিম ফিরে তবু হুকুম 
ফিরে ন।।% রঘুবীরের চক্ষু স্থির, তাহার 
কুঁড়ের চার কোণ খুঁজিলে ত এক কড়া 
কাণা কড়ি পাইবার যো নাই--কিন্ত এ 
দিকে টাকাতেই কলম চলে, টাকাতেই 
মুখ খুলে, টাকাঁতেই সত্য ঢাকে, যোক- 
দ্ধম! উড়ে, টাকা না হইকে রিপোট 
কেমন করে খতম্‌ হয়? দেওয়ান্জি রঘু 
বীরকে লইয়া! আবার আর এক ঘরে 
উপস্থিত। “টাকার কি?” “ওরে টাকার 
কি?” “ টাকা?” -“টাকারে?” “ওরে 
টাক! ?. এরূপ কয়েকটা গোল গোপ 
কথাতেই রঘুবীরের মাথাটা টাকা! টাকায় 
অন্পূর্ণ হইল, টাক! টাক! করি ঘুরি- 


তেছে বোধ হইল-_কহিল “ দেওয়ান্জী 


(মহাশয়, আপনি রাখুন দেওয়ান্জি মহা- 
শয়?” দেওয়ানজি কহিলেন তোর কয় 
বিঘা! জায়গির? 

রঘু। ৩২ বিছ্বা। 


৫ 
( উচজ্র। 
€ 


গজ্জানন বধিলেন তবে. ভাবনা, কি?” 
আগিই টাকা দিজ্চ,আমার খাতায় লিখে 
গড়ে নিচ্চিঃ তুই একট! সৈ. করে, দে; 
আর না. দ্িবিই বা কেন? আমি-কি* 
পর? পর রে পর? তোর, মিত্র না৷ শত্রু? 
এক দিকে রঘুবীরের জায়গিরটে দেও” 
যান্পির হস্তগত অনা দিকে €ষ- চির, 
অনুসারী কৃত দাস. হইল । 
এই সময়,অআ।র একটি ব্যাঘাত উপস্থিত॥। 
দারগ! যাহেব রিপোর্ট করিতে গ্রস্ত, 
কিন্তু কি একটা সংবাদ পাইয়া -তাহার 
চিত্ত চঞ্চল হইল। . রঘুবীরের বুড় সবুর, 
শঙ্কর সর্দার ঝাকিয়! বমিয়াছে কন্য।- 
টিকে লুকাইয়া রাখিয়। “খুন” “খুন/ 
করিতেছে, তাহার মাথায় খুন চড়িয়! 
গিয়াছে, পৃজ। করিয়! স্িগ্ধ করিতে হুই- 
বেক, মন্ত্র বলে খুন ঝাড়িতে হইরে,তবে। 
খুন নামিবে, না হইলে দারগ!- যাহ! 
কন সে খুন্ধ খুন করিয়! খোদ মান্ধি- 
টেট যাহেবের হুজুরে উপস্থিত. হুইবেই 
হইবে। একজন পদাতিক আমিয়া এই 
সংবাদ, কহিতে-কহিতে: আর. একজন, 
আদিল । দারগা কহিলেন “খবর কিঃ! 
প। খবর! শঙ্কর সর্দার জলগান 
বেঁধে নদী পার- হইয়া গিয়াছে এতক্ষণ 
কোলার মাঠ পাছু করলে | কাই) 
দেওয়ান্জি শঙ্করকে কখন দেখেন 
আাই। জিন্তাসিলেন “লোকটা কেমন? 
প। কেমন? ভাল পাতের জিপাই, 
এক চক্ষু অন্ধ, উদরপীড়ায় বিব্রত কিন্ত, 
কথার বড় আট, শির লোক হচ্ছুর।- 


২২৮৪) 
চি 


-দে। উদর পীঁড়ায়বিত্রত্ত ! মা'র দিয়)। 
খন বেদনায় কাতর হবে শর্মার হাতে 
আস্বে--এই এল আর কি, এল-__লাউ- 

প্লেন দত্তকে ডাক,আর উদরাময়ের পাক 
তেল এনে রাখু--তবেরে একজন দৌড়! 
ধের নাম করে ফিরিয়ে আন । আর 
ভাতে না! আষে__দৌড়, পথে যেখানে 
পাবি ধরবি, বগলে দাবিয়ে ধরবি আর 
হাজির*করবি__যা দৌড়-_দেখ্বো ধরে- 

- চিস্‌ কিঃহাজির করেচিস। হাজির করলি? 

পদাতিক দৌড়িল, দারগ! সাহেব ও. 
দেওয়ান্জি পাশাপাশি করিয়া বসিলেন, 
ক্ষণকাল মধ্য আমাদের গুরুমহাশয় 
লাউসেন.দত্তও পৌহুছিলেন। তিনি কেবল 
শিক্ষক নহেন,গ্রসিদ্ধ চিকিৎসক,তাহাকে 
কেহ শুভঙ্কর জানিত,কেহ ধন্বস্তরিবলিত: 
বস্বাকার দত্তজ মহাশয় লতিয়ে, লতি 
আফিলেন, গঙ্াননের সন্ধুখে ভূনিষ্ 
হইলেন, একপার্খে বসিলেন। যেন 
অপরাপর গৃহরাজিমধ্যে গরাথেরঅন্দির, 
নগরের অট্রালিকামধ্যে নৃতন পোষ্ট, 
আফিম গ্রহের চূড়া” তেমনি অপর 

লোকের মধ্যে দ্বত্তজ মহাশয়ের পন্ধ, 

'কেশসৎযুক্ত উম্নত মস্তক; আর সকলের 
অন্তক তাহার. স্কন্ধদেশের নিক্টভাগে 
রহিল, দত্তক্জ মহাশয়ের সহিত ক্গা 
কহিতে- হইলে সকলকে আকাশের দিকে 
চাহিতে হইল ।. 'দত্তজ মহাঞ্জর এনিব! 
মাত্র উড়ানির এক: কোথের একটি বড় 
পুটলি খুলিলেন, তাহাতে -জড়িবড়ি খল 
সুড়ি ও কতকগুলি পুরাণ কাগজের বো- 


জটাধারীত রেংজন[মচ। 


৪১৯ 
ডক খুলিয়া সামনে মাজ্জ।ইলেন, আবার 


এখনকার এবালিসি ওষধ পানর রষ, 
তুবনি পাতা, আদ! ও মধু সংগ্রহ রুরিয়া। 
রাখিতে কহিলেন। ইতিমধ্যে দুরে-একটাঁ 
চীৎকার শব্দ শুন] গেল। “দোহাই কো- 
স্পানি বাহাছরের” “দোহাই মেজেষ্টার 
সাহেবের রক্ষকর 1” দেওয়ান্জি শব্ষ 
নয়! বড় সন্তষ্ট: হইলেন--এই শব্ধ 
তাহার জয়ন্থচক ধ্বনি । মনে জানিলেন 
শিকার হস্তগত, শিকার শঙ্কর সর্দার, 
পদাতিকের বগলে। শুনে শুন্যে আসি- 
তেছে, চলিতে হইতেছে না, ওবধ 
পাইয়। আরাম জাভ করিবে তাহাও, 
জানিয়াছে,মোকর্দম| রফা। হইবে)উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইবে) বাণী পটিবে, টাকা গাটে 
বান্ধিবে, সকল মনে মনে জানিতেছে 
গগিতেছে, তবু চীৎকারে গগন ভেদ 
করিতেছে ; এ চীৎকারের মানে আছে; 
দর বাড়াইতেছে। যখন যাহাকে দরকার , 
তখন তার দর বাড়ে, দর ঝাড়াইতে কে. 
ক্রটি করে? যাহা হউক কিঞ্চিংকাল, 
মধ্য দেওয়ান্জির নিকট শঙ্কর সন্ধার 
আনীত হইল॥। দেওয়ান্দ্দি দত্ত 
মহাশয়কে ইঞ্জিত করিলেন। লাউসেন 
মহাশয় শঙ্করের সর্ববাঙ্গে ধুল! ছড়াইয়া 
দুই একটী ফুঁক দিবেন, সঙ্গে সঙ্গে 
পাকতেল মাখাইতে কহিলেন ও শঙ্করের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! ক্ষণমাত্র স্তব্ধ 
থাকিলেন ও.পরে কহিয়া উঠিলেন,আফি 
দেখ্চি তুই ভাল হবি; তবে কি না“উপ- 
চার বিনা ব্যাথি উধধ সেখনং" বুথ! 


কেরল ওবধে-.ক্রিছু হবার নয় এনে 
গদচাই, পদচাই, ঝাড়নচ।ই ফুকনভাই 1 
দেওয়ানজি কহিলেন সব হবে, শঙ্কর 
. ৰাহাছুর এত: দিন: আমার সঙ্গে দেখা 
করতে হয় না? পেটের পীড়া আবার 
ছার পীড়া! কয় দিন থাকে! ছুদিন মাথ 
থাক পুরাণ চালের অন্ন খাও, মদ্গুর 
অখস্যের ঝোল আহার কর। ব্যাম? গেব 


৮০০ 
রত্রংহার ॥ 


 বনধদর্শন। 


€ উন্ধ+ 
€ 
রে গেল এই গেল আর থাকে? লাউ-* 


"মেন: সেই -স্বপ্রাদা ওষধট! ভুল না 


ওকে খাওয়াব ভাল. করব করবই রুরব। 
দেওয়ান্জি কার্য্যসাধন: জন্য সকলের-” 
স্ততি করিতেন তাহাতে তাহার অপযান, 
জ্ঞান ছিল না। মুহূর্তে শঙ্কর তাহার 
দাস হইল: মোকর্দমা! জার. উড়াইরার 
দেরি কি? ) চ্ী 


তে 


তৃতীয় সংখ্য। ৷ 


_ এখন আমরা বৃত্রসংহার বুঝিবার চেষ্ট) 
করিব। 
-বৃতসংহারে এবেশ করিয়াই আমর! 
কাব্যের দ্বারে শক্তির বিশাল যুক্তি 
দেখিতে পাই. চণরিদিকে শক্তির 
, রিকাশ | -সম্মুখে, মন্থষ্যের বুদ্ধির অতীত 
দৈনশক্তি-_নুর্ধয। বহি, মরুৎ, পাশী, 
স্বয়ং দ'ওধর কৃতান্ত । তদুপরি টদবশক্কি- 
বিজয়ী, আস্মুরিক বল। অগাধ অলিলে 
নিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র শফরীর ন্যায়-_-আমরা এই 
শক্তিসাগরে ডূবিয়া,: অস্থির) দিশাহারা 
হুই;.কাব্যের মন্ার্থ কিছুই গ্রহণকরিতে 
পারি না। যেমন সমুদ্রতবস্থ ক্ষুদ্র মৎস্য 
। সাগরবেলার কোন ষন্ধান, পায় ন-_ 
আমরা এই কাব্যমধ্যে প্রথমে শক্তির 
সীমা দেখিতে পাই না। শক্তিই শক্তির 
সীমা স্বরূপ দেখিতে পাই-_অন্য সীমা 
গেখিতে পাই না.) দেখি, দৈবশক্ির 


শেষ আহ্থরিক শক্তিতে,আন্ুরিক শক্তির 
রোধ দৈবখক্তিতে । তবে বাহুবল কি 
এই জগতে অপ্রতিহুত £ কি মর্তো,কি 
স্বর্গে বাহুবলই কি বাহুবলের শেষ দমন 
কর্ত। ? এনপ সিদ্ধান্তে হদয় বিদীর্ণ হয় 
-জগৎ কেবল দুঃখের আগার বলিয্বা 
বোধ হয়, এবং অষ্টার স্থষ্টি কেবল নিষ্ঠ,- 
রের পীড়নকৌশল বলিয়া বোধ হয়। : 

এই প্রশ্সের উত্তর দর্শন ও বিজ্ঞান" 
সহজে দিতে পারে না। মনুষ্যজীবমের 
সামান্য ভাগ দর্শন ও বিজ্ঞানের আয়ত্ত । 
তাহাদিগের ক্ষমতা! ক্ষুদ্র পরিধিমধ্যে 
সন্কীনীভূতা__তাহার] প্রমাণের অধীন. 
যতদূর প্রমাণ -আছে-_ততদূর দর্শন বা. 
বিজ্ঞান যাইতে পারে) প্রমাণরজ্জু ফুরা- 
ইলে,তাহাদিগের গতি বন্ধ হুয়। তাহার! 
বলে ঈশ্বর নাই; ধর্ম নাই; উভয়েরই 
গ্রমাণাভাব) বাহুবলই বাহুবলে র. সীম, 


নধর 
* এইখানে কাব্য আসিয়া, আপনার 
উচ্চতর ক্ষমতার পরিচয় দেয়। যাহ! 
বিজ্ঞান ও দর্শনের অভীত,তাহা। কাবোর 
স্আয়ত। যে প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান বা 
দর্শন দিতে অক্ষুম,কাব্য তাহাতে সক্ষম। 
যাহ! প্রমাণের ছারা সিদ্ধ হয় না, কবি 
নিজ গ্রতিভাবলে, দুরপ্রসারিণী মানসী 
দৃষ্টির তেজে, তাহ! পরিদ্ধার দেখিতে 
পান।* সে দৃষ্টি ভ্রান্তিশুনা], কেন ন! 
. তাহা নৈসর্গিক_ঈশ্বরপ্রেরিত |. কবি- 
রাই প্রধান শিক্ষক-__জগৎগুরুশ্রেণীর 
অধ্যে গেলেলিও বা! বেকন্‌ অপেক্ষা 
সেক্ষপীয়রের উচ্চ স্থান, লাগ্লাম বা 
(কোমৎ অপেক্ষা -ওয়াল্টার স্কটের অধিক 
মহিম। ।* 
এই দৈব এবং আন্গুরিক শক্তির ভীষণ 
অবতারণা নৃতন নহে। এবং বৃত্রবধও 
' নূতন নহে। বাল্যকাল হইতে আমর! 
এসকল জানি। পুরাগ,উপপুরাণ দেবাস্থ- 
রের শক্তিমাহায্ম্যে পরিপূর্ণ বৃত্রসংহার 
কাব্য সেই মহাবৃক্ষের- একটি পল্লব 
মাত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । কেন 
প্লচিত হইল? বৃত্রসংহারের উদ্দেশ্য কি? 
অনেকের বিবেচনায় এরূপ কাবাগ্রণ- 
য়লের উদ্দেশ্য, কয়েকটি উজ্জলচিত্রের 


বু মংহার । 


রি. 
একত্র সমাবেশ--কণকশুলি স্থপদোর 
একত্রে জঙ্কলন মাত্র। আমর! বিগত 
ছুই সংখ্যায় যে কবিতা পুষ্পহার গাথিয়া 
পাঠককে উপহার দিয়াছি, অনেকের 
বিবেচনার তাহাই কাবোর উদ্দেশ্য এবং 
সফলতা । এপ অনেক কাব্য আছে। 
উচ্চশ্রেণীর কবিগণ ভিন্ন অপরে সচরাচর 
এইরূপ কাবা প্রণয়নে বাস্ত। এই 
শ্রেণীর কাবোর মধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট 
কাবাও আছে। “পলাশির যুদ্ধ” একটি 
উদ্াহরণ। এখনি উৎকৃষ্ট কাব্য বটে, 
কিন্ত কতকগুলি সুমধুর, ওজস্্ী গীতি- 
কাব্যের সঙ্কলন মাত্র। বুত্রসংহারের 
লক্ষ্য মহত্তর-__মৃতরাং উচ্চতর স্থান 
ইহার গ্রাপা। 

প্রথমে কাব্যমধো প্রবেশ করিয়! এই 
অপরিমেয় দৈব ও আন্থুরিক শক্তির “ঘাত 
প্রতিঘাতে” কিছু বাতিবান্ত : হই 
কোন্‌ পথে কাব্যজোত চলিতেছে।শীদ্ 
বুঝিতে পারি ন1। প্রথম বখল নৈমিষা- 
রণ্যে অপাহায়া শচীকে অস্তরগণ ধরিতে 
যায়, তখন একটু আলো দেখিতে পাই। 
দেখিতে পাই, শক্তির অত্যাচার । 
প্রথম খণ্ডের শেষে পির, যখন শচীর 
অপমানে শিবের ক্রোধাগ্রি-শিখা স্বগীক 


* কাবোর উদ্দেশ্য বে শিক্ষা ইহা সচরাচর বোধ হয স্থীক্কত নহে। বিলাতি 
সমালোচকদ্দিগের প্রচলিত মত এই যে সনদ সষ্টি কাব্যের একমাত্র উদ্দেশা ॥ 
এই উদ্দেশ্য ছাড়িয়! শিক্ষায় বৃত্ত হইলে কাব্য.অপকর্ষত! প্রাপ্ত হয়। ইহ সত্য 


বটে এবং অসতাও রটে । 


কি প্রকারে সত্য এবং কি প্রকারে আসতা, শিক্ষার 


সঙ্গে সৌন্দর্ষোর কি সম্বন্ধ, উভয়ের সঙ্গে কাব্যের কি সব্বন্ধ, সবিস্তারে তাহা বুঝা” 


ইবার স্থান এ নহে। 


তাহা বুঝাইতে আর একট স্বতন্প্রবন্ধের প্রয়োজন।, 


নই প্রবন্ধের স্থানান্তরে সে তন্বের যৎকিঞিৎ সমালোচন কর! গিত্বাছে॥ 


হু 
বাযুস্তরে জলিতে দেখি, তগনই বুঝিতে 
পারি' কাধের মর্ম কি--শক্তির অত্যা- 
_বাহুবলই কি বাভ্বলেক্র সীমা? এ 
প্রশ্থের এখন উত্তর পাইলাম । বাভবল 
বাছবলের সীমা নছে। বাছবলের 
'অসপ্ধযবহার কা অত্যাচারই বাহুবলের 
সীমা । বাহুবল ধর্মের সহিত মিলিত 
হইলে স্থায়ী, অত্যাচার বাঁ অধর্দের 
সহিত মিলিত হইলে বিনষ্ট হয়। মন্গুধয- 
জীবন ইহার নিত্য উদ্দাহরণস্থল। সমা- 
জের গতি ইহার উদ্াহরণে পরিপূর্ণ । 
উতিহাস কেবল এই কথাই কীর্তন: করে 
--হস্তিনার কুরুগণ হইতে পুনার মহা- 
াষ্ট্রগণ পর্য্স্ত__টাকুইনের রোম হইতে 
'অন্যাকার টর্কি পর্যান্ত, এই মহীতিত্তের 
ঘোষণা করে। কথা পুরাতন; কিন্ত 
আজিও মনুষ্য ইহা বুঝিল না। মনে 
করে শক্তিই অজেয়। কেন না শক্তি 
শক্তি। কিন্তু কবি দিব্যচক্ষে দেখিতে 
পান শক্তি অকিধিদংকর,অনিত্য,--শক্কিও 
'অশক্ত ।  ধর্ঘ্মই নিত্য, ধর্মই -বল-_ 
শক্তি তাহার সহায় মাত্র ॥ 
"এই: নৈতিকতত্বের উপর্ধ আরোহণ 
করিয়া, মন্ুষাজীবনের এই সমস্যার 
ব্যাথ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া, কৰি বুত্রসংহার 
প্রণয়ন করয়াছেন। কেহ না ভাবেন, 
যে এই নৈতিকতন্বের একটি উদ্দাহরণ 
অলস্কারবিশিষ্ট করিয়া ছন্দোবন্দে উপা- 
উদ্দেশ্য দৌনদ্স্থটি । বৃত্রসংহারের 


বঙ্গদর্শন? 


* কম। 
€ 


উদ্দেশাও সৌনদর্যাস্থষ্টি। কিন্ত সের 
সৌন্দর্য? কোন্‌ আকার ধরিয়া সৌন্ধ্য 


_কফাবামধ্যে অবতরণ করিবে? বদ্দি কাব্য 


না হইয়! ভাগ্বখ্য বা চিন্রবিদ্যা হইত” 
তাহা হইলে সহজেই এ প্রপ্নের মীমাংসা 
হইত। প্রতির রূপ বা রুদ্রপীড়ের বল 
শ্রস্তরে খোদিত হইত--নন্দনকাননের 
শোত।, বা সুমেরুর মাহাত্মা পটে বিক- 
সিত হইত। কিন্তু গঠন বা বর্ণের সৌ- 
নর্ধা মহাকাব্যের উদ্দেশ্য নছে--মনের 
সৌন্দর্য্য ইহার উদ্দেশ্য । কেবল পর্ব- 
তের শোভা, রমণীর রূপ, বা. আকা- 
শের বর্ণ, ইত্যাদির দ্বার মহাকাব্য গঠিত 
হুইতে পারে না। আভান্তরিক সৌন্দ- 
ধর্ই এইরূপ কাব্যের উদ্দেশা । মান- 
ফিক বা আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য কার্ধ্য ভিন্ন 
অন্য কিছুতেই প্রকাশিত হয় না। অত- 
এব কাধের বিবৃতি লইয়া এবকল কাব্য. 
গঠিত করিতে হয়। যে-কাধ্য শুনার, 
তাহাই কাব্যের বিষর। কিন্ত কোন্‌ কার্য 
সুন্দর ? ইহার মীমাংসা - করিতে গেলে 
“এসৌনর্ধ্য কি? তাহার মীমাংসা -ক২ 
রিতে হয়। তাহার স্থান নাই-তাহার 
সমর এ শহে। তবে অন্থভব করিয়! 
দেখিলেই বুঝ! ফাইবে যে কোন মহঙ্ধ- 
্মের সঙ্গে থে কার্ধা কোন সম্বন্ধবিশিষ্ট 
তাহাই স্থন্দর॥ কার্ধ্যটি নীতিসঙ্গত না 
হইলেও চ্ুইজে পারে, তথাপি কোন 
প্রবৃত্তি বা সনীতির সঙ্গে তাহার 'ঘ- 
নিষ্ট মন্থন্ধ থাকা চাঁহি। সুন্দর কার্থ্যই 
সুনীতি. মঙ্গত।  অতিভীষণ কার্য্যও ' 


০২ ও 
টা বসছার | | ২৫. 


চে £ 
এইবূপ- সধবন্ধবিশিষ্ট বলিয়! পরিচিত গুলি জটিল ও ছন্ধহ নৈতিকতস্থ 'আনি- 
হইলে সুন্দর হইয়াউঠে। যখন দেখ কঁচনীয় সৌন্দ্াপরিপূর্ণ_ক্সপরিঘিন্ড 
যায় যে কেবল ধর্মানুরোধেই পরশুরাম অহিমাময়। গ্রাতিতাশালী কবির হ্বদয়ে 
* মাতৃহুতা রূপ মহাপাপগ্রন্ত হইয়াছিলেন, পরিস্ফুট হইলে তাহা কাকে পরিণত 
তখন সেই মহাপাপও সুন্দর হইয়াউঠে। হয়। নৈতিকতন্থের ব্যাখা! তাহা -উ. 
.: ক্কার্য অনেক সময়েই স্বতঃ স্থন্দর দশা নহে_উদ্দেশা- সৌন্দর্খা) কিন্ত 
হয় না। অন্য কার্য্যের সহিত সন্ন্ধ- সৌন্দর্য্য নৈতিকতন্বে নিহিত বলিয়া 
“বিশিষ্ট হইয়াই সুন্দর হয়। রাম কর্তৃক তিনি তাহার ব্যাখ্যায় বৃত্ত হক্ষেন। 
সীতাঁ। ত্যাগ শ্বতঃ স্ুনূর নহে, অনেক  মন্ুষ্যদীবনগ মৌনর্ষোর উৎস-_ 
ইতরব্যক্তি আপনার পরিবারকে গৃহ- অতএব সন্ুষাজীবনই কাব্যের বিষয় ॥ 
বহিষ্কৃত করিয়| দিয়া থাকে । কিন্ত রাম কোটিবপধারী মন্ুষান্সীবন কখন এক 
সীতার পূর্ব প্রণয়, রামের জন্য সীতা কাব্ ব্যাখ্যাত হইতে পারে না--এই 
ফে ছুঃখ স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং যে "জন্য কাব্যমাবে মন্্ষাজীবনের: এক 
কারণেরাম সীতাকে ত্যাগ করিলেন, একটা অংশ মাত ব্যাথ্যাত হয় ॥ রামায়ণে 
এই মকলের সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইয়াই রাজধর্ম__ মহাভারতে বিরোধ, ইলিয়দে 
'সীতাত্যাগ সুন্দর কার্ধ্য ।--" স্থন্দর” ক্রোধ) এবং মিলটনে অপরাধ । রোমিও 
অর্থে “ভাল” নহে । অতি মন্দ কার্ধ্যও ভুলিয়ে্টে যৌবন) মাকবেখে লোভ, 
স্থন্দর হইতে পারে। এই রামক্কৃত শকুস্তলায় সরলতা!) উত্ততপ্মচরিতে- স্বৃতি। 
'সীতাবর্জন ও পরগুরামক্কত মাতুবধ সকণ গুলিই নৈতিক বা মানসিকতন্ব। * 
ইার উদ্াহরণ॥ কিন্তু তাল হউক মন্দ তদ্বিরহিত শ্রেষ্ঠ কাব্য নাই । 
হউক, যেখানে সম্বন্ধ বিশেষেই কার্যের  হেমবাবু মন্থষ্যজীবনের যে মুর্তি 
সৌন্দর্য, তখন_সে সৌন্দর্য এ নন্ন্ধের। লইয়া এই কাব্য রচন! করিয়াছের/তাহ! 
আরও বিবেচন! করিতে হইবে যে কাধ্য- পরম সুন্দর । বাহুবলের শান্তা ধর্ম; 
'খর্পরার যে মন্বন্ধ। তাঁহার মধ্য কতক- ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বাভুবল ধ্বংস 
খুলি নিতা। যে গুলি নিত্য, সম্বন্ধ সে প্রাপ্ত হয়, অত্যাচার ঈশ্বরের অপহা ; 
২গুলি-নিক্ম-বলিয়! পরিচিত । ধীনিরম পুঞ্চের: সঙ্গে লক্ষ্মীর নিত্য সন্ধন্ধ। এ 
শুলিই নৈতিকতত্ব। 'যদি কার্ধের তন্ক সৌন্দর্যে পরিগ্ত ষে প্রকারে 
পরস্পর সম্বন্ধাট সৌনর্য্যের আধার হয়, উহাকে স্থাপন কর, যে ভাবে ইহাকে 
তবে এ নৈতিকতন্ব গুণিও -সৌন্দর্যা দেখ, আলোকমপ্গুণী রঙ্ছের ন্যান্ ইহা 
বিশিষ্ট হইতে পারে । বাস্তবিক অনেক জলিতে থাকে। হেমবাবু এই ত্বকে 
- ২. * কাব্যের নায়ক মন্ষাক্ল দেবতা হইলেও এ কথার কোন বাস্তাক্ষ নাই। 


গা 


এতদূর প্রোজ্জল করিয়াছেন, যে উহার 
॥ দ্বারা অনৃষ্টও খণ্ডিত হইল : ঝভুবল- 
জয়ী বুদ্ধের 'আলয়ে রমণীর অপমণন 
দেখিয়া, জিদেব--.তিনমূর্ভিতে পরমেখর 
দুষ্ট খণ্ডিত করিলেন_-অকালে 
বৃত্রের নিধন হইল । ঃ 
: -বাহ্য বা মানসিক 'জগতে এমন কোন 
নিষ্রম্ই নাই, যে তাহা অরস্থাবিশেষে 
একাই কার্ধ্য কয়ে । কি বাহ্যিক কি 
মানসিক ঘিয়ম অনুক্ষণ অন্য. কোটি 
নিয়ম কর্তৃক বদ্ধিত,- সংযত) বিস্মিত, 
রিফলীক্কুত, বিকৃত হইতেছে ॥ অনঞর 
একমাত্র নিয়মের অধীন যে কাবোর কাধ্য 
তাহ! মনুষ/জীবনের অনুরূপ চিত্র নহে 
অন্ুন্ূপ না হইলেই অস্বাভাবিক-- 
অস্থাভারিক- হইলেই অস্থন্দর। এনকথা 
বুতসংহারেও-গ্রমাণীকৃত । ধর্মের সঙ্গে 
বাছুবলের যে ন্বন্ধ তাহ। কাব্যের স্থুল- 
॥ চর্মম_মেরদ্দও। কিন্ত তাহার পার্খেআর 
কতকগুল বিষয় আছে । - প্রথম, দেশ- 
বাৎরলা। দেবগণের স্বর্ণে।দ্ধারের : ইচ্ছায় 
প্ররিণত, চিত্রিত, এবং বিশুদ্ধ প্রাপ্ত । 
দ্বিতীয় তন্বটি, আমরা লেডিমাকবেগে 
দেখিয়াছিলাম_বৃত্রসংহারেও দেখিলাম। 
লোকে য।হাকে সচরাচর “বলে “কীবৃদ্ধিঃ 
প্রলয়ঙ্করী”'-_সেক্ষপীয়রে তাহা ,জেড়ি- 
। মাকুবেখ-_বুত্রসংহারে. তাহ! এন্দ্রিলা। 
উভয়েই একটি জপরিবর্ভনীয় স!মাজির 
শক্কির প্রতিমা |... স্তীবুদ্ধি_ গ্রলয়ঙ্করী 
বটে, কিন্তু একথার তাৎপর্ধা সচরাচর 
গৃহীত য়কি না সন্দেহ। স্রীলোকের 


:( ইজ 
চা 


বুদ্ধি স্থল বলির প্রলয়দ্ধরী লে স্্ী-” 
লোকের বুদ্ধি স্থূল -নহে-_পুরুষের বুদ্ধি 
দূরগামিনী কিন্ত স্ত্রীলোকের বুদ্ধি 'অধিক-. 
তর স্থৃতীক্ক।। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অমার্জিতা * 
বা অশিক্ষিত বলিয়া গ্রলয়দ্ধরী নহেঃ 
যে দেশে স্ত্রী পুরুষ উভয়ে তুল্য শিক্ষিত, 
উভয়ের বুদ্ধি যে সকল-দেশে তুলা-ন্ূপে 
মাঞ্জিত, ঘে লকলদেশে মিসেস্‌ মিল, 
মাদাম রোলন্দ-ব! মাদাম দেস্তার। জন্ম- 
গ্রহণ , করিরাছে ৫স সকলদেশেও..স্ত্রী- 
বুদ্ধি প্রলরন্করী। লক্ষ্মী চঞ্চল; শ্বরশ্বতী 
মুখর; সতী আত্মঘ।তিনী; কদ্রাণী রণো- 
্ত্তা, বিবসনা । বাল্সীকির অপূর্ব সৌ- 
নব্য জগতে, দোষ্মাত্র পরিশ্নন্য সীত1, 
স্থবর্ণমৃগের জন্য অধীরা।--খিনি পরে 
রাবণের এরশ্র্ষেযর লোভ সম্বরণ করিলেন, 
অশেকবনের যন্ত্রণা হইতে মুক্তির লোত্র 
সম্বরণ করিতে পারিলেন, তিনি একটি 
মুগের লোত সন্বরণ করিতে না. গারিয়! 
এলয়্করী বুদ্ধির পরিচর দিলেন। এনক্্িল! 
স্বর্গের সর্ধেশ্বরী হইয়ও শচীকে অপ- 
মান করার লোভ-সম্বরণ করিতে পারি- 
লেন ন|। স্ত্রীলোকের দয়া অল্প নূহে, 
কিন্তু গ্রতিঝোগনীর উপর স্বীলোকে রে 
রূপ নিষ্ঠুর, বনাপণ্ডও তাদৃশ নহে 
এই কল কথ!  হেমবারু, এন্্রিলাতে 
মুর্ভিমতী করিয়াছেন_|.:২-১.. ১:১৮ 
এখন এদখা-যাউক । -. এই কারো 
প্রথমতঃ শক্তি, - অচিন্তনীয়,. অপরি- 
মেয় কিন্ত অনন্ত শক্তি নহে, ধর 
গ্রণ -ভুবনসংহারে সক্ষম, তথাপি বুত্র 


২২৮৪1) 
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* ও বৃতরপুত্রের' বীর্ঘ্ের অনীন$ বৃ 
ফেবগণকেও: পীড়িত করিতে সক্ষম, 
তথাপি মরণাবীন। বৃত্রের শক্তি পুণা- 
জাত, ঈশ্বরপ্রেরিভ-_ঈশ্বরেরই শক্তি। 
ত্রিশূল তাহার রূপ; স্বর্গের আধিপত্য 
তাহার ফল। এই শক্তির তিন শত্রু ॥ 
প্রথম শক্র সর্কসংহ্র্তা কাল ; ব্রচ্মার 
দিবস বুত্রশক্তির জীবন; কালসহকারে 
সে শক্ত অবশ্য নষ্ট হইবে । কিন্তু কাল 
- শ্রখনও- সংহার মূর্তি: ধারণ করিয়া বৃতর- 
শক্তির নিকট উপস্থিত হয় নাই। দ্বিতীয় 
শক্রু দেবতার স্বগবাৎ্সলা ; কিন্তু দেবতা 
ঈশ্বরকৃষ্ট ঈশ্বরপালিত, এ্শীশক্তির নি- 
কট তাহ! অকিঞ্চিতকর। তৃতীয় শত্রু 
অধরা; ধর্মরূপী ঈশ্বর; অধর্টের 
সহিত প্রশীশক্তি__ শিবের ভ্রিশূল-- 
একত্রে থাকিতে পারে না । উরত্রিলার 
বুদ্ধি অবলগ্ন করিয়া অধর্ধ্ম প্রবেশ 
করিল, অমনি শিবশুল গগনপথে শ্বেত- 
ৰাহু কর্তৃক অপন্ধত হইল; ত্রিদেবশক্তি 
ইন্দ্রাযুধে প্রবেশ করিল । অধর্ম্দে অ- 
কালে বৃত্রশক্তি বিনষ্ট হইল : 

' বৃত্রসংহারের লায়কনাগ্সিকা সকল অমা- 
স্থৃধিক হওয়াতে ইহার ফলসিদ্ধি আরও 
সম্পূর্ণ হুইস্কাছে। তাহার. রঙ্গভৃষে 
বলই. অধিনাস্বক-ক্ষুত্র: মন্তুয্যের বলের 
অপেক্ষা দেবাস্থরের বল নে কল্পনাস্পস্ট- 
-তর করিয়াছে । কিন্তু কেবলস্সমান্ুষিক 
শক্তিই তাহার প্রয্মোজনীয়। যে সকল 
তক্ক কাব্যের বিষস়্ তাহা মানবচরিত্রে 
নিহিত) আতিক ভরিতে বিষয় আমরা 


সার 


উই 
কিছু জানি না) হই জলা যেখানে 
মস্থসবাপ্রণীত কাবো- দেবগণের অব্া- 
রণ দেখ] যায়,সইখানে ই,দেবগণ অনুষা- 
কল্প ১-যান্ুষের ছচে ঢালা) অহাভা- 
রতে, পুরাণে; “ইলিয়দে, পারাডাইজ 
লষ্ট্রে, সব্মঅই দেবগণ হদয়ে মন্ুফোপয, 
মানিক রাগ দ্বেষ দস ধণ্মে পরিপূর্ণ । 
হেম বাবুর সুরার স্ুরী অন্থুরীগণ 
ভিতরে সম্পূর্ণকূপে মন্থুষা'। - বাহাচি 
মন্যালোকাতীত, আভ্ান্তরিক : চিত্র 
মানবান্ুকারী। তাহার স্থুরাস্থরগণ আতি- 
কত: শারীরিক শক্কিবিশিষ্ট: মনুষ্য 
মাত 1; ৰ 
সদায় নাক নায়িকার মধ্যে শচীর 
চরিত্রই মন্গুষাচরিত্র হইতে কিছু দুরতা- 
প্রাপ্ত--এইখানেই দৈব চরিত্রের অনি- 
চনয জো[তি: লক্ষিত হয়। আমর! 
পুর্কেই - শচীচরিত্রের অনবনত এবং 
অনখনমনীয় মহিম1 সমালোচিত করি. 
য়াছি। শচী মাহুবীয় ন্যায় পুত্রবৎসলা-- 
মানবীর নার ছুঃখবিদগ্ধা/স্থৃতিপীড়িত-- 
অবনীর কঠিন মাটা তাহার পায়ে ফুটে, 
ইন্দ্রের সন্ত মেঘবিহারের স্মৃতি নৈমি- 
ফারণো তাহার মন্খর্দটহ করে-তথাপি 
শচী বিপদে অজেয়া, ভয়ে আসঙ্চিতা, 
আগনার- চিত্তগৌরবে দৃঢ়সংস্থাপিতা, 
স্ৈর্ধে এবং গান্তীর্ষে  মহামহিমামরী ।. 
সকল নায়ক নারিকাদিগের মধ্যে শচীর 
চরিত্রই অধিকতর নৈপুণ্যের সহিত প্র- 
নীত হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিতো,এরূপ 
উন্নত স্্রীচকিত্র কোখাও নাই-সেব- 


দুন্দন্ন্মজ্ঃ ্ রি 


তুলনী! নহে ॥ শচীর পার্খে ইন্দুবালা 
দেবদারুতলায় নব অল্লিকার ন্যায়, 
সিংহীর অস্কলালিত হুরিণশিলুর “নায় 
অনির্বনীয় স্থুকুমার। শচীর পর, ইন্দু- 
বালার চরিত্রই মনোহর । বস্ততঃ কাবা- 
মধো, আার়িকাদিগের চরিত্র গুলিই উৎ- 
কৃষ্ট এবং অন্গাধারণ টৈপুণোর পরিচর- 
স্থল।  শচী, ইন্দুবালা, রত্দ্িলা এবং 
চপলা৷ সকলেই স্থচিত্রিত এবং স্ুর্গিত। 
নারকদিগের মধ্যে কেবল রুদ্রপীড়ের 
চরিত্রই পরিষ্ফুট ; তাহাও অভিমন্থা ও 
হেকৃটরের ছাচে ঢালা । বাঙ্গালি ক- 
বির প্রারই স্ত্রীচরিত্র প্রণয়নে স্থপটু ; 
গ্রমীলাই যেঘনাদবধের গ্রধান গৌরব । 
্স্ত্রতঃ বাঙ্গালি লেখক যে ভ্ত্রীচরিত্রে 
ধিক নিপু, পুরুষচরিত্র প্রণয়নে তা 
দখ বিপু নহে, তাহার কারণ সহজে 


, বুঝা যায়। বাঙ্গালার ক্রীগণ, রমবী- 


॥ 


কুলের গৌরব; বাঙ্গালার পুরুষগণ 
পুরুষ নামের কলঙ্ক | 'অন্য কোনদেশেই 
বাঙ্গাণিমহিলার চরিত্রের ন্যায় উন্নত 
জ্ীচপ্রিত্র নাই-অন্য কোন দেশেই 
“বাঙ্গালি পুরুষের মত-দ্বণাস্পদ কাপুরুষ 
নাই'।: কৰিগণ জন্মাব্ধি উন্নত ভ্ীচরিত্র 
আদর্শ প্রত্যহ দেখিতে পান ; জাল্সাবধি 
প্রত্যহ কাপুরুষ মগুলী কর্তৃক পরিবেষ্টিত 
থাকেন। যে সকল সংস্কার: মাতৃদ্াঞ্ষের 
সহিত পীত: হয়, তাহ। চেষ্টা করিলোও 


-জয়.করা বাক্স নাঁ। বাঙ্গালি লেখক স্ত্রী 


চরিত্র প্রণয়নে স্থনিপুগ, পুরুঘচর্িত্রে 


বঙ্গদর্শন । 


(চৈত্র 


চা 

নিপু কাজে কাজেই হইয়া! পড়েন ॥? 
তবে-ঘখন বাঙ্গালি পুরুষের দোষমাল! 
গীত করিতে হইবে, তখন বাঙ্গালি 
কবির পুরুষচিত্জে টৈপুণ্যের অভাব » 
থাকে না? পুরুষ বানরের, চিত্র প্রণয়নে : 
বাঙ্গানির তুলী অত্রীস্ত,কেন ন! আদর্শের 
অভাব নাই। দীনবন্ধু মিত্র, ইন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বা! টেক্ঠাদ ঠাকুর প্রা 
শীত পুরুষচরিত্র সকল অসাধারণ উজ্জর- 
লতাপুর্ণ ।- বাবুরাম বাবু, রাম দাস, বা! 
জলপরের চরিত্র 'আকাঙজ্জার 'অতীত.। 
বানরকে সন্মুখে রাখিয়া স্থনিপুথ ভাস্কর 
উত্তম: বানরমূর্ভি গড়িতে পারে, কিন্ধ 
কখন, দেবতা গড়িতে পারে না। দেব 
গড়িতে বানর হুয়, বাঙ্গালাদেশে ইহা! 
প্রাচীন: কথা। হেম বাক্‌ যে নায়ক 
চরিত্রে র্লতকার্ধ্য হয়েন নাই, তাহাতে 
তাহার দোষ নাই। জীবন্ত আদর্শের, 
তাবে, বিদেশী পুরাবৃত্তে তাহাকে 
আদশ খু'জিতে হুইয়াছে। কুজপীড়ের 
ষঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধ পড়িতে ইন্দ্রের চরিত্ছে 
বেয়। বা.অন্য- ইউরোপীয় মাধ্যকালির, 
অস্থারোহী, বীরকে, মনে পড়ে ॥ 

আমরা যাহ! বলিলাম তাহা যদি জত্য- 
হয়, তবে যে সকল দেশে পুরুষচরিক্ম 
বলবন্তর, সে দেশের ম্বাছিত্যে স্ত্রীচরিতর 
অপেক্ষ! পুরুষচরিত্র গ্রবলতর হইবার 


সস্তাবনাণ আমাদিগের বিশ্বাস মে, ইউ- 


রোপীর সাহিতা এ কথার সমর্থন করে । 
হোমর হইতে সদাংপ্রস্থত নবেল খানি 
পল্যস্ত ইহার প্রমাণ। আমৰা কেবল ইং- 


চ 
১২৮৪) 


চা 
রৈজি-সাহিত্যেরই বিশেষ উল্লেখ করির 
কেন না অনা দেশের সাহিতের বিষয়ে 
কথ! কহিবার বিশেষ অধিকারী নহি 
ইংরেজি সাহিত্যের কথ! পাড়িলে আগে 
ফেক্ষপীয়রের নাটক ও স্কটের উপন্যাস 
গুলি মনে পড়ে । এই ছুই কাব্যশ্রেণীই 
গ্রকৃত চিত্রাগার_-আর সকলই ইহার 
কাছে সাযানা। স্কটের উপন্যাসে পুরুষ- 
চরিত প্রাবল--স্কট যে ক্্রীচরিত্র অপেক্ষা 
. পুরুষ প্রণয়নে সুদক্ষ তদ্িষয়ে সন্দেহ 
নাই$. তাহার প্রণীত চরিত্র গুলি স্ত্রী 
পুরুষে বিভাগ করিলে দেখা যাইবে কোন 
দ্বিগ্‌তারি। এক]! রিবেক! পচিশখান! 


ভর্কসংখছ। 


কার্য আলো! করিতে পারে না). সেক্ষ: 
পীয়রের কথা স্বত্ব; ভিনি সর্বজ্ঞ, 
যর্বক্ষম। তাহার তুল্য সর্বজ্ঞত। মন্থুবা- 
দেহে আর কখন দৃষ্ট হয় নাই। সাহার 
লেখনীর কাছে স্ত্ীপুরুষ তুলা হওয়াই 
মন্তব। বাস্তবিক ত্রাদুশ তুলাত1 আর 
কোথাও.নাই । তথাপি তাহারই স্বদেশী 
কৰি কন্কৃক কথিত হুইয়াছে__ & 
এ 80. 308199976618 09 
10000019700 
রত্রপংহার সন্তন্ধে কয়েকটি কথ! 
ঝলিতে বাকি রহিল। অবকাশ হয়ত্ব 
মময়ান্তরে বলিব ॥ 


8২টি 


তর্কসংগ্রহ্‌ 
চতুর্থ তর্ক__হদৃষ্ট ॥ 


আমরা জগতের জনক ও উপাদান 
কারণসম্বন্ধে নৈয়লাপ্িকদিগের মতগুলি 
এক প্রকার সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছি, 
এক্ষণে যাহার সাহায্যে এই; বিশ্বরাজ্যের 
বৈচিত্র জঅম্পাদিত হইতেছে: জগতের 
সেই প্রধান সহকারী কারণ অদুষ্টের 
বিষয় নৈয়ায়িকগণ যেরূপ সম্মতি গ্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে কথিত হই- 
অভি 8.755/1 ্্‌ ্ 
_ নৈয়াস্িকদিগের মতে এই জশাৎনিপ্ণ 
:কার্ধ্যে অদৃষ্ট ঈশ্বরের একটি দক্ষ ও 
কুলিপুণকারধধ্যাধাক্ষ স্বরূপ । ইহা! দ্বারাই 
বিশে এতাদুশ মনোহর বৈচিত্র সম্পা- 


দিত হয়, ইহার কৌশলেই তেজোরাশি 
ক্ষমা প্রস্থৃতি গ্রহ নক্ষত্রগণ, হিমালন। 
পরস্থৃতি উচ্চ উচ্চ পর্বত এবং কতীক্ষ 
কণ্টক প্রভৃতি স্থ্ম পদার্থ সকল যথা. 
নিয়মে স্থষ্ট হয় । অধিক কি রজঃরণ! 
হইতে স্থুমেরু পর্যন্ত, জলবিন্দু-হইতে 
মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত, কীটাণু হইতে দিক্হন্তী 
প্যাস্ত, সফরী হুইতে রাঘব পর্যন্ত, 
বিদ্দুলি্গ হইতে স্থধ্যদেব ির্য্যন্ত এবং 
মক্ষিকা হইতে গরুয্মান্‌ পথ্যস্ত জগতে 
ফে সকল পদার্থ আছে তৎসমুদাযট অনৃষ্ট- 
প্রভাবে নির্িত।  ঘআধৃষ্ট প্রস্তাবেই 
জীবগণের হৃদয়ে রাগন্ধেষাদিক্‌ ওর. উদ 


4২৯. 


৭৫? 

হর। অহি নকুল) মহিষ প্রভৃতি জন্ত- 
গণের মধ্য যে স্বাভাবিক বৈরিত1,তাহার 
গ্রতি একমাত্র অদৃষ্টই কারণ । যগ্কষা- 


বালকের কি নিমিত্ত প্রথমেই-অল্লেতে তে 


রুচি হয়? যুগশিশুরা কাহার দ্বার! 
শিক্ষিত ন| হইয়াও কি কারণে স্বয়ং ভৃগ 
ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হয়? এরূপ 
সকল প্রশ্নের,উত্তর একমাত্র অৃষ্ট। 
অদৃষ্ট শকের অর্থ যাহা দেখা যায় না। 
নৈরায্লিকগণ বলেন কর্ম্ম মাত্রের যেরূপ 
এক একটি কারণ আছে সেইরূপ: কর 
আত্রের এক একটি ফল অবশ্য স্বীকার 
করিতে হইবে, তাহা'না হইলে লোকে 
কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবে কেন কিন্ত 
অনেক স্থলে কর্মের ফল লক্ষিত হয় 
না) অতএব বে স্থলে কর্দোর ফল 
লক্ষিত হয় না সেই স্থলে অদুষ্টরূপ ফল 
কল্পনীয়। অর্থাৎ ইহছলোকে ঘে সকল 
ফল দৃষ্ট হয় না তাহার! অদৃষ্ট রূপে পরি- 
গণিত হই! স্বর্গাদি.ভোগ ও পরজন্মে 
জু ছুখাদির কারণ হয়। তথাচ বৈশে- 
ধিক দর্শনকা'র কণাদমুনি বলিয়াছেন ।* 
“ দৃষ্টাদষ্টগ্রযোজ নানাং দৃষ্টাভাবে 
প্রশ্নোজন মভ্াদয়ায়। বৈ ৬অ প্র আ! ১ন্থ। 
কার্থা ছুই প্রকার প্রথম। বাহাদের ফল 
ৃষ্ট হর যেমন কৃষি বাণিজা গ্রকৃতি)দ্বিতীয় 


বঙজদর্শন ॥ 


€ উ। 
যাহাদের ফল দৃষ্ট হয় ন! যেসন যজ্ঞ 
দান প্রভৃতি। যেখানে কোন ফল দৃষ্ট 
হয় না! সেইখানে অদুষ্ট রূপ ফল কল্স- 
নীয়। বদি বল যজ্ঞাদি এজন্যে সম্পনগ 
হইল তাহার ফল পরলোকে হইবে, 
এ বড় অসঙ্গত কথা। সত্য, কিন্ত একটু 
চিন্তা করিলে (জানিতে - পারিবে যে, 
সকল ক্রিয়ার ফল সদা উৎপন্ন হয় না 
ৰীজবপন, ভূকর্ষণ গ্রতৃতি, ক্রিয়া সকল 
যেমন বিলম্বে ফল উৎ্পাদন.করে তেমনি 
দান যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়া সকলও যে 
বিলম্বে ফল উৎপাদন করিবে তাহাতে 
নৃতনত! কি? ফল কথা যাগাদির সহিত 
তাহার, ফল ন্বর্গাদির কোন, : সাক্ষা্ড 
সম্বন্ধ নাই ।- যাগাদ্দি নাশ হইবাধাত্র 
একটি অপুবরর্ উৎপন্ন হয় সেই অপুবর 
হুইতে স্বর্গাদি ফল জন্মে। ? 
যজ্ঞাদি কার্য হইতে অদৃষ্টন্দপ ফলের! 
উৎপত্তির বিষয়ে মহামহোপাধ্যান্জ উদয়- 
নাচার্ধ্য- এই বুক্তি দিয়াছেন যে 
“বিফল! বিশ্ববৃত্তি নে1-ন:দুঃখৈক- 
কিউট ফলাইপিব1$: 
দৃষ্টলাতফল! বাপি বিপ্রলহস্ভোইপি 
নেদৃশ21৮ কু প্র, ১ ৮কাত।- 
যদ্দি যজ্ঞাদি_কার্ধয শিক্ষল হইত তবে 
পরলোকার্ী মনুষ্য মাত্রেই কি নিমিত্ত 


* নৈয়ায়িক আর বৈশেগিকদিগের যধো অলাই বিভিন্রত') এমন কিবৈশে: 
বিক দর্শনকে উন্নত ন্যারদর্শন 'ঝলিলে হয়) স্ভরাং এখানে বৈশেষিক ক্ত্রের- 
দৃষ্টান্ত ন্যার হয় নাই । পরেও. অনেক স্থলে দেখান যাইরে।....... 


+ শাষরা অতি?ুঃখের সহিত, গ্র্গাশ করিতেছি যে, অ 


শব্দের সহজ. 


প্রতিশগ বাঙ্গালাঁয় দেখা গেল না এবং ইহার অর্থ, প্রকাশ করা গেল ন। 
পাঠিকগণ ইহাকে ও অদৃষ্টের দনানি বুঝিবেন। 


” ঠ ঞ? এ 
চর) 


এরতাদৃশ কা প্রবৃত্ত হইতেন। 
যদি বল যন্ত!দি নিক্ষল কেন? অর্থনাশ 
শারীরিক ক্রেশ প্রস্থৃতি অনেক প্রকার 
খল ইহাদের অনুষ্ঠান দ্বার! প্রাপ্ত হওয়া 
ঘায়? ইহা আ্ুতি অযৌক্তিক কথ!। 
কারণ,সকলেই অভীগ্দিত স্তুখাদদি লাভের 
জনাই আয়াসসাধা কার্ধ্য প্রবৃত্ত হয়, 
অনভিমত ছুঃখাদি লাভের জন্য নহে। 
প্রহিক *সন্মানাদি প্রান্তিকেও যজ্ঞাদি 
কার্য্ের- ফল"বলিতে পার. না। কা- 
রগ, বাহাদিগের অণুমাত্র এহিক সম্মা- 
নাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা নাই এন্ূপ মনম্থী 
ব্াক্তিকেও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে 


' থা গিয়াছে । যদি বল কোন বঞ্চক 


ব্যক্তি লোককে ক্লেশ দিবার জন্য এই 
বূপ যজ্ঞাদি কার্ষ্ের অনুষ্ঠান করিয়াছে। 
তাহাও হইতে পারে না । দেখবে 
ব্যক্তি প্রথমে বজ্ঞাদির স্থষ্টি করিয়াছে 
সে. স্বরং অবশ্য ইহাদ্দিগের অন্থষ্টান 
জনা শারীরিক ক্লেশ ও আর্থিক ক্ষতি 
স্বীকার করিয়াছে । - এখন বল- দেখি 
পৃথিবীতে এমন বঞ্চক কে আছে যে 
অপরের যাত্রা-ভঙ্গ করিরার জন্য আপ- 
নার নাসিক। ছেদ.করে ?. 

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল যে, ভাল, 
য!গাদি, স্বর্গার্দির হেতু হউক, কিন্তু কি 


নিমিত তাহার! পরজন্মের সুখ দুঃখাদির. 
কারণ অদৃষ্টের গ্রতি'হেতু হুইন্বে। ইহার: 


উত্তরে উদরনাচার্ধয বলেন 
চিত ফলায়ালং ন কর্সাতিশয়ং_. 
বিনা। 


ভ্কসংশ্জ। 


১৪৪ 


সন্ভোগো। নির্ব্বশেষাণাং নভূতৈঃ সং-.. 
১ স্থৃতৈ রগি-॥ 

চিরবিনষ্ট যাগাদি হইতে যদি "স্বর্গ 
পর্যন্ত সম্ভব হয়, তবে তাহাদিগের স্থারা 
পরজন্মের স্থখ ছুঃখের হেতু অদৃষ্টেরও 
উৎপত্তি হইতে পারে । আরও দেখ 
প্রত্যেক মন্ুষোর শরীর তুলারূগ ভৌ- 
তিক পদার্থে নির্মিত হইলেও তাহার! 
যখন গৃথক্‌ পৃথক সুখছংখাদির: ভোগ 
করিতেছে তখন: পূর্ব ছন্মক্কত: কর্শের 
ফল অদৃষ্ট ভিন্ন ইহা'র কারণ আর কিছুই 


(খা যায় না। 


ন্যায়মতে স্বর্গাদি-ভোগবূপ ৮ 
অদৃশা ফল কেবল অদুষ্ট নয়; নরকাদি 
ভোগের কারণ হিংসাদির অদৃশ্য ফলের, 
নামও-অদৃষ্ট। ভাষ! পরিচ্ছেদকার বিশ্ব- 
নাথ বলেন : : -১. 33:53 
সিাগািল স্যাদ ধর্ধাঃ জি? সাধ- 

নং) 
গঙ্গান্গানাদর টাকার পরিকী- 
ততঃ) 
অধর্ম্মো। নরকাদীনাং হেতু তিন্দিত- 
- কম্ধজঃ'” 
অদৃষ্ ছুই প্রকার, প্রথম ধর্শা, দ্বিতীয় 
অধর্্ম ।: ধর্ম, গঙ্গান্দান ও যজ্ঞ!দির ফল 
স্বরূপ+এবং, সর্গাদি প্রপ্তির হেতু 


ধর্ম, ;গরর্হিত_কর্শের, ফল -ও ২ 


প্রাপ্তির হেতু । 
মহর্ষি গৌতম শরীরৌসাডর বিচার 
স্থলে, এইরূপে অনৃষ্টের প্রামাণ্য [স্থির 


করিয়াছেন ॥ 


রিজ 
৫ ২. 


« পূর্বরূত ফলানুবন্ধাৎ তদুৎপন্ডিঃ'1 
৩অ। ২৬৪... 

* পুর্ব শরীরে যা পরবৃততি্াগুদ্ধি শরী- 
রাস্ত লক্ষণা, তৎ পুর্বরূতং কর্ম তস্য 
ফলং তজ্জনিতৌ ধর্ম্াধর্ম্ৌ তৎফলস্যানু- 
বন্ধ, আত্মসমবেতত্বেনাবস্থানং তেন 
প্রযুক্তেভ্যোভূতেভ্য স্তসা (শরীরস্য) 
উতৎপত্তিঃ” ভাষ্যম্‌ 

_পূর্বশরীরের বাকা, বুদ্ধি ও শরীর 
দ্বারা যে কর্ম কর! ঘায়, তাহা হইতে 
ধর্ম বা অধর্্ম উৎপন্ন হইয়া আত্মাতে 
সমবায়* সম্ঘন্ধে অবস্থান করে। সেই 
'আত্মসমবেত ধর্থাধন্্মরূপ ফলকর্তৃক প্র- 
যুক্ত পঞ্চভূভের সংযোগে দ্বিতীক্ষ শরীরের 
উৎপত্তি হয়। 

পপূর্ববক্ৃতদ্য যাগদান হিংসাদেঃ ফলস্ত 
ধর্ম্াধর্মরূপস্য অনুবন্ধাৎ (সহকারিভাবাৎ) 
ত্য শরীরস্যোৎপন্তি+” সথতরবৃত্তিঃ ॥ 

পুর্বশরীর কুত দান ঘক্ত হিংসাদির 
ফল যে ধর্ম বা অধর্্ম তাহার সহান্তায় 
দ্বিতীক্ব' শরীরের উৎপত্তি হয়। 

বৈশেষিক সুত্রকার আগ্ন একস্থলে 
বলিয়াছেন 

“অপসর্পণমুপমর্পণ মশিত পীতসং- 
ঘোগাঃ কার্ধযান্তর সংযোগাশ্চোদৃষ্ট কারি- 
তানি ॥”” ৫অ ২আ! ১৭ স্ুত্র। 





বঙ্গদর্শন | 


(চে । 


আদুৃষ্টবশেই মন আর প্রাণ একদেহের 
অপায় হইলে অপর দেহে প্রবেশ করিয়। 
তছপবুক্ত ভোজন পান এবং কর্ম্মাদি 
করিয়া থাকে ॥ অর্থাৎ যতদ্দিন অবধি 


অনৃষ্ট থাকিবে ততদিন অবধি এক দে- 


হের নাশ হইলে অপর দেহের উৎপন্তি 
হইবে এবং তছুপযুক্ত ভোগও হইবে। 
এখানে এ কথাও বল! আবশাক যে ক- 
শ্মানুসারে দেহাস্তর প্রাপ্তি হইতে থাকে, 
কর্মাবশে মনুষ্যদেহের পর শৃগালদেছের 
প্রাপ্তি হইতে পারে এবং কর্খ্ববশেই 
শৃগালদেহ হইতে মন্ুষ্যদেহ হইতে 
পারে। ধর্ধশান্সে এবিষয়ের বিশেষে 
নিন্ধপণ হইয়াছে) ক্রমশঃ ভোগ ক- 
রিতে করিতে অতৃষ্টের অভাব হইলে 
আর শরীরযন্ত্রণ ভোগ করিতে হয় না, 
শরীরঘন্ত্রণ। নিবৃত্তির নামই মোক্ষ। 
এক্ষণে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে 
অদুষ্ট শব্দের অর্থ কর্মের ফল, এবং সেই 
অদৃষ্টবশে জীবের দেহান্তর প্রাপ্তি হয়। 
এক্ষণে বিবেচনা ফর দেহের সহিত সং- 
যোগ লাভ করিয়া! জীব অবশ্যই কোন 
ন। কোন কর্ম করিতে বাধ্য হয় সুতরাং 
অদৃষ্টের নাশ হওয়া! একপ্রকার অব- 
স্তব হইল, আর. অনুষ্টের নাশ: ন। 
হইলে মোক্ষপ্রান্তিও ছূর্ঘট। ইহার 


* সমবায় এক প্রকার নিত্য সন্ন্ধ (77/777016 72/410%) পরে ইহার স্বরূপ 


: দেখান'যাইবে। এই সমবায় সম্বন্ধে অবস্থিত বস্তু নাম সমবেত । 
1 “ইহ ছুশ্চরিতৈ: কেচিৎ, €কচিৎ পূর্কক্কতৈস্তথা। প্রাপুবস্তি ছুরাম্মানে। 


নর! রূপ বিপধ্ায়ম।”+ মন্তু। 


কোন কোন মনুষ্য ইহুজন্মকৃত পাপের দ্বারা কেহ কেহ বা! পূর্ব জন্মকৃত পর্টিপর 


দ্বার! রূপের বিপর্যয় প্রাপ্ত হয়। 


(নী 82 তক্লংগ্র€। 


৫ বৈশেষিক_দর্শনকার বলিয়াছেন, 
-ঘোগবলে-আত্মমাক্ষাৎকার লাভ হইলে 
এরাসনার, সহিত, মিথ্যাজ্ঞানের (সাং 
$়ারিক মায়ার). ধ্বংস হয়, মায়ার 
বিনাশ হইলে, তৎগরন্থত রাগ, দ্বেষ ও 
মোহ গ্ভুতি দোষের অপার হয়, এবং 
ও মকল দোষের নিবৃত্বি হইলে কোন 
কন্মেই প্রবৃত্তি হয়না. এইরূপে কর্মের 
-অভান্ছে দেহোৎপত্তির,. অভাব, এই 
সিরা অভাবের নামই, মোক্ষ। 
২এই. সকল. কথাগুলি বলিতে বেশ 
্ . মহ, গুনিতেও বেশ মিষ্ট; কিন্ত গোল 
, উঠাইলে আবার মহাগোল উপস্থিত হ- 
ইত পারে। আমরা এখানে তত গোল- 
যোগ না উঠাইয়।. এইমাত্র বলিতেছি 
য়ে “* বীন্ান্থুরের ন্যায়” ক্ষ্টির আনা- 
দিত্ব স্বীকার করিয়াই মহর্ষিগণ এই কথ। 
.বলিয়! থাকিবেন॥ যেমন একটা ক্ষুদ্র 
.এবীজ হইতে ক্রমশঃ বড় বৃক্ষ উত্পন্ন হয় 
এবং;সেই বুক্ষের ফল হইতে বীজের 
উৎপত্তি; এখানে দেখা যাইতেছে যেরূপ 
৮. ব্রীজের উৎপত্তির প্রতি বৃক্ষ কারণ, সেই- 
,ব্ধপ বৃক্ষের উৎপত্তির, গ্রতি বীজও কারণ 
কিন্ত বৃগ্ষ আগে.কি বীন্র আগে ইহা 
৮ নির্ধারণ করা কঠিন £ তেমনি. অনৃষ্ট ; 
লষ্টির গ্রতি কারগ-এবং সথষ্টি ন!থাকিলে 
৮ হু না! করন! জা অদৃষ্ট কি. 
গার ৮০ রা8/৮২ 


| উকিলের পোজ বাইত 


স্ 





ইহ1ও জান। যাইতেছে, যে. তাহাদের 

সতে স্থাষট অনাদি স্থির আদি নাই কিন্ত 
ইহার ধংস: গাছে অর্থাৎ অনুষ্টেব পোপ 
:হইকে.ইহারও, লোপ. হইবে এক্ষণে 
-আমাদের সংশঘ্ব এই, যদি এয়ন 
সময় উপস্থিত, হয় যে সকল অনৃষ্টের 


নাশ হুইয়া গেল একটাও অনৃষ্ট রহিল ন 


ঘে পুনরায় সৃষ্টি হইবে জুতরাং অপুননর! 
গমনের জন্য .কৃষ্টিও. একবারে. ধ্বংস 
প্রাপ্ত হইল. তাহার পর্‌ ঈশ্বর থাকেন 
কিনা? যদি থাকেন, তবে নিষ্রায়ো- 
জন, যদি তাহার. কোন কাধ্যই থাকিল 
না.তবে তাহার, থাকা, না থাকায়. তুল্য । 
যদি না থাকেন, তবে তাহার নিত্য 
ভঙ্গ। এইরূপ অপর. নিভা, বস্তরও 
নিত্যত্বের বিষয়ে সন্দেহ..উপস্থিত, হুই- 
হ০৫:৩ এ 

যাহা হউক বো হয় লৈারিকগণ 
নিয়লিখিত, ছুইটা যুক্তি, অবশঙ্গন করিয়া, 
কর্মের ফলকে অনুষ্ট বলিয়া. থাকিবেন। 
প্রথম কার্য মাত্রের অবশ্য,একটী, কারণ 
আছে, কারণ . না থাকিলে কখনই 
কার্ধের উৎপত্তি হইতে .. পারে, না|; 
দ্বিতীয় কর্ম্মমাত্রের এক, একটি ফল 
অবশ্য স্বীকার্ধা, ফল. ন[.থাকিলে কি 
নিমিত্ত, লোকে কর্ে এবুত্ হইবে £ 
..কিন্ধু-আমর! দেখিতেছি এক ব্যক্তি 
আহন্মদরিত্র, নানাবিধ, যন্ত্র .করিয়াও 
তাহার দারিদ্র্য ঘুচেন1॥ আর এক ব্যক্তি 


৭০১৮২ ৮4% বী্ নিতযনি্েন বলার না 


শ্রবাহোহনাদি£।” ন্যাসারলী 
ত্ঘ 


ক. ২৮৯5: +৮118088%-৮94% 


৫৬৪ 


জন্সাবধি কেবল স্ুখভোগ করিতেছে 
ছুঃখ কাহাকে বলে জানে না।. ইত্যাদি 
স্থলে আমরা ফেবল কাধ্য দেঁখিতেছি 
কারণ দেখিভে পাই ন1। দি বল 
আজন্ম দরিদ্র ব্যক্তির পিতা দরিদ্র থা- 
কাতে সেও দরিদ্র হইয়াছে এবং আজন্ম 
সুখী ব্যক্তির পিতার. অতুল সম্পন্ভি 
থাকাতে দে স্থখভোগ করিতেছে। ইহার 
উত্তরে আমর! বলিব তাহাদের পিতার 
মধ্যেই বা এরূপ বৈষম্য কি নিমিত্ত 
হইল ? ইহার পর ক্রমশঃ যতদুর যাইবে 
ততদূরই প্রশ্ন চলিবে মীমাংমা কিছুই 
হইবে না-অর্থাৎ তারুশ বৈষম্যের প্রতি 
কোন কারণই দৃষ্ট হইবে না। অন্য- 
দিকে একজন সর্বদা সৎকার্য্যের অন্ু- 
ষ্টান করিয়াও ইহজন্মে তদন্বূপ ফল 
প্রাইতেছে না, ছুঃখে ছুঃখেই জীবন 
শেষ করিতেছে । অপরে নিয়ত গহিতি 
কার্ধ্য আচরণ করিয়াও তদন্ুঘায়ী ফল 
না পাইয়া বরং স্থখে জীবন যাপন 
করিতেছে । এখানে কর্ম আছে কিন্ত 
ফল নাই$ একদিকে কার্ষ্যের প্রতি কোন 
কারণ দেখ যাইতেছে ন! অপরদিকে 
কার্যের ফল দুষ্ট হইতেছে না কিন্ত 
দুইটাই থাক! 'আবশাক। সুতরাং 
প্রাচীন পঞিতের! পুর্জন্মের সৎ ও 
অসৎ কর্মের ফলকে পরজন্মের স্কুখ 
দুঃখের প্রতি কারণ বলিয়া এই বিষম 
সমস্যার এক প্রকার সমাধান করিয়াছেন 
ঝলিতে হইবে । . 
বৈশেষিক স্ত্রকার বলেন 


৫ 
বঙ্গদর্শন ৷ 


(চৈ! 
চি 


“তত্সংযোগ্ো দিভাগ:।”৬ম;২আ! ১ ॥ 
যতদিন লোকের ধর্দ্ম বা অধর্ম্ম থাকিবে 
ততদিন এই পৃথিবীতে জন্ম মরণের 
ধারাপ্রবাহু থাকিবে, ততদিন জীবগণ 
এক দেহের পয অপর দেহ- আশ্রস 
করিয়! আপন আপন কর্ম্মভোগ করিবে । 
এইরূপ জন্প্রবাহকে বেদে অজরঞ্জরী 
ভাব এবং দর্শনশান্ত্রে প্রেত্যভাব বলে । 
যথ! গৌতমস্থত্রে-_ 
এপুনরু পত্ভিঃ প্রেতাভাঁবঃ।৮১অ ১আ১৯স্ 

“প্রেতা-মুস্থা, ভাবে! জননং, প্রেত্য- 
ভাবঃ। . তল পুনরিত্যনেনাভ্যাসকথ- 
নাত প্রাগ্ুৎপত্তিস্ততোমরণং তত উৎপত্তি 
রিতি প্রেত্যতাবোইয়মরণাদি রপবর্গীস্ত:।৮» 
সুত্রবৃত্তি 

মৃত ব্যক্তির পুনর্ধ্ধার উৎপত্তির নাম 
প্রেতাভাব। প্রথম উৎপত্তি, তাহার 
পর মরণ, তাহার পর আবার উৎপাস্তি' 
এইরূপে প্রেতাভাৰ অনাদি কিন্ত মোক্ষ 
হইলে ইহার নাশ হয়। 

গৌতম বলেন-_ 


ণ“আত্মনিত্যন্বে প্রেতাভাবসিদ্ধিঃ |” 
৪ অ,১আ ১*স্ু 


আত্মার নিত্যত্ব যদ্দি শ্বীকার কর 
তবে, প্রেত্যভাবও স্বীকার করিতে হইবে 
কারণ স্থক্কৃত বা ছুদ্কত কর্মের ভোক্ত] 
একমাত্র ,আত্ম। এবং খ সকল কর্ম হই- 
তেই উত্তমাধম কুলে জন্ম হইয়া! থাকে ॥ 

আমরা এক্ষণে ইউরোপীয় পণ্ডিত 
দিগের এতম্িষয়ক মতামত মংক্ষেপে 


১২৮৪1) 
রঙ 


প্রকাশ করিয়! নিজের বক্তবা পরকাশ ক- 
রিতে ইচ্ছা করিতেছি । ইউরোপীয় দার্শ- 


নিকগণের মধ্যে অনেকেও অনৃষ্ট শ্বীকার 


ক্ষিরিয়াছেন) তবে-তাহারা আমাদিগের 
আচার্ধ্যগণের ন্যায় পুর্ব্বজন্মের কর্ম 
ফলকে অনৃষ্ট বলেন নাই ॥ তাহাদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ বলেন “দুষ্ট শব্দের 
অর্থ ঈশ্বরের অপরিবর্তি-নিষ্পন্তি অর্থাৎ 
ঈশ্বর স্বীরংই প্রত্যেক মন্ধুযোর জীবন 
যাপনের জন্ত এক একটা অপরিবর্তি- 
প্থ. নিদ্ধারিত: করিয়াছেন”  বকল 
নাহেব সভাতার ইতিহাসে লিখিয়াছেন 

গু] 90279 আ5 6০7১919৮০00) 


10) 491)9791-079010)0)51)9591)9789-. 


90009 0১9 ৮৮ (089 980১0 (1089 
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96৪97 08০ ০19০৮ )0(11]19 70০/-01961) 
8186 779. 0998. 00) 01] 860117 
৭০০০9. 6০ 1১60161908211179708 ০£ 
০798680959৮ 1001১010000 %01010 
105 8০6 10716 ৫৮0. 091] 0৮9 9%1১- 
(90093 204 0019 119 0035 41939 (1015 
০৮ 10. চ10689 9187)57 178001016০1 
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9991১00০ 7১9০৮,” ৮ 

 অনৃষ্টবাদীরা বলেন যদিও ঈশ্বর সকল 
জীবের উপর সমান দয়াবান্‌ তথাপি 
তিনি কতকগুলি লোকের জন্য মুক্তি 
এবং কতকগুলি লেকের জন্ত কেবল 


তর্কমংগ্রহ। 


৫৫ 


নরকভোগ নিদ্ধীরণ-করিয়।ছেন। হিনি 
অনস্ত পুর্বকাল হইতে যাহার! অদ্াপি 
উৎপন্ন হয় নাই এমন সকল আত্মারও, 
নরক নিদ্ধারণ করিকাছেন, এবং তাহার 
ইচ্ছাতেই আবার ইহার্দিগের কৃষ্টি হই 
ফ্কাছে। তিনি ঝয়ান্ুসারে এরূপ করেন 
নাই আপনার ইচ্ছাতেই করিগ্নাছেন। 
ইংলিসচার্জের ১৭ নিয়মে লিখিত আছে 
এ 1199950008007৮ ০1105 5009 
৪৮০11856110 [080093901০৫ ৯7001৩ 
৮ (১৪1০7৪, 01১9 1901)0811078, 01 &)০ 
০114 ৬৪/০1814) 1191)8111090819)015 
1০079০ 7১৮ 1015 ০00780]) ৪৩০7০ (9 
আ৪১ (9. 06110711088 :00050 7) 
98007081198) 01980 ৮101) 116 101010% 
10807 0) 010056০৮100 00011009) 
804 19110007০০৯, 0) 000156 0০ 
96)145607 5915201020১ ৫, 
মন্ধষোর অধৃষ্ট পরমেশ্বরের এক 
প্রকার নিতা অভিপ্রায়। ইভ। ধারাই 
তিনি স্থষ্টির ভিত্তিস্থাপনের পুর্বে আপ- 
নার ইচ্ছানুসারে মন্ুষ্যজাতির মধ হইতে. 
কেবল কতকগুলি লৌককে অভিশাপ 
এবং নরক হইতে নিস্তার করিবার জন্ত 
্রষ্টের শিষারূপে নির্ধারিত করিয়াছেন, 
এবং ইহাও নিদ্ধারণ করিয়াছেন যে গ্রীষ্ট 
ভাহাদিগকে  অনন্তশ্থথময় মোক্ষধামে 
লইয়া ধাইবেন।: 
পাচ শতাব্দীতে অগষ্টাইন এই মতের 
প্রচার করেন,তাহার পর কালবীন ইহার. 
পোষকতা করিম! দুর পর্যাপ্ত বিস্তার 


করেন। ' আফাদিগের দৈশেন এইরপ 
মত যে" এক সমস প্রচলিত হইয়াছিল 





জাগ্রতীম্‌ রং 
বদি লিখিতং ধাত্রা বদ কেন নিবা- 
ধ্তে” ইত্যাদি বাক্য ্বারা এক প্রকার 
প্রতিভাসিত হইতেছে । . আমাদের 
দেশে এখনও এই মত এইরূপে প্রচলিত 
আছে যে বালক জন্মিবার পর ষঠ দিবস 
রাজ্রিতে বিধাতাপুরুষ স্থতিকাগারে 
এরবিষ্ট হইয়া সেই নববালকের কপালে 
সুখ ছুঃখ ভোগাদি লিখিয়া যান এবং এ 
নিথিত স্াতকাগারের দ্বারে লেখনী ও 
অসীপাত্র রক্ষিত হইয়! থাকে। বোধ 
হয় এই নিষিত্তই অনৃষ্টের নাম “কপাল” 
হইয়া থাকিবে । আর সংস্কৃত “ভাগ- 


বে? কথাটাও এই মতের পোষকতা 


করিতেছে, ইহার অর্থ ভাগ অর্থাৎ 
প্রত্যেক মন্থুয্যের স্ুখছুঃখ একবারে 
ঈশ্বরকর্তৃক বিভক্ত হইয়াছে। 
এই ম মত বারা পুর্বেক্ত কর্ম্রফলবাদী- 
দিগের, মতের উপর ফে সকল সন্দেহ 
হইস্াছিল, তৎপষুদয় এক প্রকার নিবন্ত 
হইয়াছে বটে কিন্ত আর কতকগুলি 
নুতন, দোষের আবির্ভাব হইল। দয়ার 
মাগর. পরমেশ্বর যদি আপনার ইচ্ছাতে 
নিজ, সট মন্ুষাগণ হইতে কতকগুলি 
রি €লাককে সখী এবং কতকগুলি লোককে 
দঃ নী করিয়া থাকেন, তবে তাহার অদ্থি- 
তীয় মাহাস্মা কোথায় রহিল? ? তাহার 
ঈশ্বরন্থে কণন্ক হইল-তিনি একজন 


বর 


১০৫০8 জো ভবিতেভিবৈধসীং 


(চ্ক্র॥ 
সাগাহা মন্ুষা এ বি 
হইটলৈন 1: উদ 722 

' পরমেশ্বরকে কাছ 


মুক্ত করিবার জন্ত ইউরোপৈ আর একটি * 
মতের আবির্ভাব হয় । ইহার অনুপারে 
মন্থষোর ইচ্ছা: স্বাধীন । : আর্মিনিয় 
এবং তাহার শিষোর1 এই মতের প্রচার 
করেন। তারা বলেন ঈশ্বরের অনু 
গ্রহ সকলের উপরেই: সমান; কিন্ত ই 
গ্রহণ করিতে কা পরিতাগ করিতে মন্তু- 
যোরা স্বাধীন। বর্তমান শ্রীষ্টান সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে এই মতাবলশ্বীই অনেক । - 
: ওএষ্টমিনিষ্টর কনফেসন: ( ৩৪- 
177151677 €০00555108) নামক পুস্তন্কে 
লিখিত আছে যে, পরমৈশ্বর ভাবিঘটন। 
সকল ভ্ঞাত আছেন; বটে- কিন্ত 'তিনি' 
কিছুই স্থির করিয়া! দেন নাই ॥ মনুষ্য, 
সক্ল স্বাধীনেচ্ছু, তাহার! আপনাদ্দিগের- 
ইচ্ছান্রুসারে পাপ বা পুণা করিয়া থাকে । 
“উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ সুটতিলঙ্গী 
দৈ:বন দের মিতি কাপুরুষ! বদক্তি1৮. 
ইত্যাদি শ্নোক্ষ পাঠ করিয়া বোধ ইয় 
আমাদের দেশেও এইবপ: কোন হত 
এক সমগ্ন প্রগলিত হইয়া থাকিবে ।৯ 
বাহ! হৌক এই স্বাধীনৈচ্ছাবাদীদিগের 
মত যে ভ্রমশূল্ঠ'নর ইহা দেখাইবার জন্ঠ 
পূর্বোক্ত বকল সাহেবৈর- এতস্বিষ়ক 
বিচারাট'এখানে উপন্ঠস্ত হইতেছে) 
তিনি বলেন ““স্বাধীনেচ্ছাবাদীদের মত 
এই যে মন্ুষামাত্রে বিবেচনা করে এবং 
জানে খে তাহারা স্বাধীন, হুঙগানপর 


১২৮৪) 
চা 


রাগ করিয়1ও এই বুদ্ধির পলাপ 
হয় না। যাহা হৌক এই মতের পোষ 
ণের জন্ত ছুটা স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার করিতে 
*হইবে। প্রথম অন্থয্যের হৃদয়ে একটি 
স্বাধীন চেতনাশক্তি বাম করে । দ্বিতীয় 
ও চেতন। দ্বার! যাহা জান! যায় তাহা 
সম্পূর্ণ সত্য, কোনরূপে অন্যথা হয় না। 
এই ছুইটা স্বতঃসিদ্বের মধো প্রথমটি 
সত্য ইইলেও.হইতে পারে, কিন্তু কখ- 

. নই সত্য বলিয়! প্রমাণীকৃত হয্স নাই । 
দ্বিতীয়টি ত অন্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া! বোধ 
হয়। _প্রথম'বিবেচনা কর চৈতন্য ষে' 
মনের একটি ধর্ম মে নিষয় কিছু স্থিরতা 
নাই। অনেক বড় বড় চিক্তাশীলদিগের 
মতে ইহা মনের একটি অবস্থামাত্র। 
যদি ইহা ঠিক হয়, তবে ত স্বাধীনেচ্ছা- 
বাদীদিগের তর্কের মূলে আঘাত হইল, 
কারণ যদিও, মনের ধর্মাসমুদয় সকল 
অবস্থাতেই একনূপ কার্ধ্য করে, ইহ! 
স্বীকার কর! যাইতে পারে, কিন্ত মনের 
অবস্থার বিষয় এ কথাট-স্বীকাধ্য হইতে 
পারে না। যেহেতু কারণবিশেষে মনের 
'অবস্থাবিশে় : সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে । 
আর যদিও চৈতন্যকে মনের ধর্ম বলির! 
স্বীকার করা যায়, তথাপি ইতিহাসাদিতে 

. ইহার সম্পূর্ণ অস্থিরতার প্রমাণ পাওযা 
যায়। মন্ুষ্যের নভ্যতাত্র দিকে অগ্রসর 
হইতে. যে সকল: অবস্থা, "ভীত হই- 
ক্সছে, প্রত্যেক -অবস্থাতেই তাহাদের 
ছিশ্বাস বিভিন্নরূপ হইন্জাছে এবং এই 
নিমিত্ত দেই অবস্থার ধা) দর্শন ও 


ত্কসংগ্রহ । 
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নীতি ভিন্ন ভিন্ন বূপধারণ করিয়াছে ॥ 
এক ষমর বাহ বিশ্বাসের উপষে!গী ডিল, 
অন্য সময় তাহাই আবার উপহাসের 
স্থল হইয়াছে কিন্ধু & সকল বিশ্বাস 
যখন প্রচলিত ছিল, তখন তাহারা 
আমাদের বর্তমান সমালোচ্য স্বাধীনে 
চ্ছার ন্যায় চৈতন্যের অংশরূপে পরি- 
গণিত হইত ॥ 

“৬ সকল ধর্থাদি চৈতন্য দ্বারা 
স্থিরীক্ত হইলেও উহাদ্দিগকে কখনই 
সতা বল্‌! যাইতে পারে না, যেহেতু 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই পরস্পর বিপ- 
রীত পথ আশ্রয্স করিয়াছে । প্রতোক, 
সমর সত্যের স্বরূপ ভিন্ম ভিন্ন ইহ! 
স্বীকার না করিলে চৈতন্যদ্বার! স্থিরীকৃত 
বিষয়ের সত্যতা আর কিছুতেই প্রমাণী- 
রুত হইতে পারে না। কিন্তু এইদ্দপ 
তর্ক করিলে সত্প্রতিপক্ষতা দোষ মন্তেও 
অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে, 
হন ৮ 

« আমরা সাধারণ মন্ু্যদিগের কার্ধা 
হইতে আ'র একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি ; 
অবস্থা বিশেষে কি মন্ুষ্যের ভূত প্রে- 
তাদির অস্তিত্বের বিষয় নিশ্চিত জ্ঞান 
হয় না? কিন্তু তাদৃশ পদার্থের স্থিতির 
বিষয় প্রার সকলেই অস্বীকার করিয়া 
থাকেন। যদ্দি বল সে সকল জ্ঞান, 
যথার্থ নয় ভ্রমমান্র, তাহ! হইলে কোন্‌ 
কোন্‌ বিষয় বিশুদ্ধ চৈতন্য দ্বারা স্থিরী- 
কলুত আর কোন কোন বিষয় বা ভ্রমাজ্মক- 
চৈতন্য দার! স্িরীকত ইহা বিকপে স্থির 


/ 


তঞহচ্ছ - 
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হইবে? যদি একস্ঠলে চৈতনা আমা- 


দ্রিগকে বঞ্চনা করে, তবে অন্য স্থলে 


বঞ্চনা না করিৰার কারণ কি? বদি 
এবিষয়ে কোন প্রতিভূ না থাকে ভবে 
কেবল চৈতন্যের উপরই বা কিরূপে 
বিশ্বাস করিতে পারা যায়, আর যদি 
কোন প্রতিভূ থাকে, তবে টচতন্যকে 
একপ্রকার তাহার অধীন স্বীকার করিতে 
হইতেছে এক্ষণে: দেখ চৈতনোর 
প্রধানত! না থাকিলে স্বাধীনেচ্ছবাদী- 
দিগের মূল অশ্তদ্ধ হইল সুতরাং আর 
একাট নৃতন ভিত্তি স্থাপন কর! আবশ্যক 
হইতেছে।”” 7: 

স্বাধীনেচ্ছাবাদীদিগের আশঙ্কা এই 
যে-বদি আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন না হইত, 


তবে আমর! সময়ে সময়ে চুরি ও নর- 


হত্যা গ্রসতি সমাঁজবিগর্থিত কার্য্ের 
প্রবৃত্তি হইতে কখনই নিস্তার পাইতে 
পাঁরিতাম নাঁ। ইহার উত্তরে আমর! 
বলিতে পারি যে ইচ্ছ! স্বাধীন হইলেই 
বা কিরপে এ সকল নিন্দনীয় কার্ধ্য 
হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। আমাদের 
ইচ্ছ। স্বাধীন, স্থৃতরাং যখন যাহা! ইচ্ছ! 
হুইবে তখন তাহাই করিব। চুরি ক- 
রিতে ইচ্ছা হইল চুরি করিলাম, খুন 
করিতে ইচ্ছা! হইল খুন করিলাম; যদি 


প্র সকল: ইচ্ছার গ্রতিবন্ধক কিছু থাকে, 


তাহাহইলে “আর তাহাদের স্ব/বীনতা 
কোথায় রহিল ? 


-ইউরোপীয় পগ্ডতদিগের পৃর্োক্ত 


বঙ্গদর্শন । 


(চৈত্র । 


মতদ্বয়ের উৎপত্তির বিষয়ে পূর্বোক্ত বকল 
সাহেব একটি যুক্তিপুর্ণ ইতিহাস লিখিয়া- 
ছেন। বোধ করি এখানে তাহার উল্লেখ 
করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হুইবে না । 

“ মনুষ্য যখন এপ অসভ্যাবস্থায়- 
থাকে যে তাহাদের বাম করিবার কোন 
নির্দিষ্ট স্থান থাকে না কেবল এক স্থান 
হইতে অন্যস্থানে ভ্রমণ করতঃ মুগয়াদি 
কার্ধ্য দ্বার জীবনবাত্রা নির্ব্বাহ করে, 
তখন তাহার কি নিমিত্ত যে কোন কোন 
দিন প্রচুর এবং কোন. কোন দিন অল 
খাদ্য লাভ হয় ইহা বুঝিতে পারে না, 
তাহার! সকল বস্তকে ই অকন্মাৎ সঙ্ঘটিত 
বিবেচনা করে। তাহারা জানিতে পারে 
না যে সকল-ভূমির সমানরূপ শস্য উৎ- 


পাদন কারিণী শক্তি নাই এবং ইহা: 


বুঝিতে পারে না যে সকল কার্ষের উৎ: 
প্ভির প্রতি একটি না একটা কারণ” 
আছে। 

“পরে যখন তাহার! কালক্রমে কষা 
রূপে পরিণত হয় চাস বাস করিতে 


থাকে, তখন তাহার! দেখে যে, ভূমিতে - 


বীজ রোপণ করিলে তাহার এত দিন 
পরে ফল পাওয়া যায়। এক্ষণে তাহা- 
দের কিছু কিছু ভবিষাৎ জ্ঞান হইতে: 
থাকে । ,এখন আর পর্বের মত সকল 
কার্ধ্যকেই অকম্মাৎ সঙ্ঘটিত বিবেচন! 
করে ন1, এক্ষণে তাহাদের হৃদয়ে প্রাক- 
তিক নিয়ম জ্ঞানের ঈমন্সাত্র আলোক- 


- প্রকাশিত হয়। £ ৬ 
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-“এইনূপে সমাজ ক্রমশঃ যতই উন্নতি 
প্রাপ্ত হয় ততই তদন্তর্গত মনুষ্য নকল 
নৈসর্গিক নিয়ম গুলি বিশেষরূপে বুঝিতে 
* থাকে, আর পুর্বে যাহা! অকল্মাৎ সংঘ- 

টিত বিবেচনা করিত তখন তাহার 

পরিবর্তে কার্য্যকারণ সন্বস্ধের জ্ঞান, স্থান 
গ্রহণ করে। অর্থাৎ তখন তাহারা 
বুঝিতে থাকে যে. কোন কর্ম্ম অকম্মাৎ 
উৎপচ্থ হয় না. একটি কার্ষ্ের উৎপত্তির 
 জন্ত পুর্বে আর একটা কার্ধ্যের অবস্থিতি 
আবশ্যক। 
“সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত ছুই মত হইতে 
ক্রমশঃ স্বাধীনেচ্ছা ও অদুষ্টবাদীদিগের 
মত উদ্দিত হইয়াথাকিবে। সমাজের 
উন্নতির সহিত যে এূপ পরিবর্তন অঙ্ব- 
টিত হইবে ইহাও কিছু আশ্চর্ধ্য নয়। 
প্রতোক দেশে ধনরাশি যখন একপ্রকার 
বদ্ধিত্র সীমা.গ্রাপ্ত হয়। তখন সেখানে 
এক এক ব্যক্তির পরিশ্রম দ্বারা উৎপন্ন 
জ্রব্য তাহাদের স্ব স্ব অভাব পুরণ করি- 
য়াও উদ্ধত্ত হইতে থাকে । এই নিমিত্ত 
ঘেই দ্রেশে অনেকের পরিশ্রম ন| করি- 
লেওচলে। এসকল পরিশ্রমশূন্য মন্তু- 
যোরা পরিশ্রমকারী  মনুষ্যগণ হইতে 

স্বতন্ত্র শ্রেণীতে আবদ্ধ হইয়া প্রায় আ- 
মোদ্র আহলদে জীবন যাপন করে, তবে 
তাহাদের মধ্যে তেহ-কেহ বা (অতি 
অনই) বিদ্যাধ্যয়ন. ও তাহার প্রচারের 
জন্যও যত্্ করিয়া থাকেন।” 

** ইহাও সচরাচর দেখা যায় যে এই 
শেষোক্ত সন্থষ্যগণের মধ্যে আবার. কোন. 


তক মংগ্র। 


কোন বাক্তি বাস্ৃঘটনাবলী. একবারে 
পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিজের মনের 
বৃত্তিগুলি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। 
এই সকল মহাত্মার! যখন মনম্তত্ব বিষয়ে 
বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন, তখন 
ইহাদিগের দ্বারা এক একটি নৃতন দর্শন 
বা ধর্ম পরিস্কৃত হয়) যাহ! বহুতর মন্থু-. 
ষোর চিত্ত আকর্ষণ করিয়! নিজের: অন্গু- 
গামী করে। এ স্থলে ইহাও বলা! কর্তব্য 
যে মকল আদিমাচার্যাগণ সাময়িক 
সাধারণ মত. সমুদয় গ্রহণ করিয়াই আপ- 
নাদের মত স্থির করেন, কারণ প্রচলিত 
মত সকলের আকর্ষণীশক্তি একবারে 
পরিত্যাগ কর! কঠিন। : তবে নৃতন 
দর্শন বা নৃতন ধর্মের উৎপত্তির বিষন্ 
যে গুন। যায়, বস্ততঃ তাহ! সম্পূর্ণ নুত্তন 
নহে কিন্ত তৎকালপ্রচলিত মতের নৃতন 
পদ্ধতিতে সংগ্রহ মাত্র। এই জনা বল! 
যাইতেছে যে পুর্বে বাহ্য জগতে যাহা, 
অকম্মা্ বলিয়া জাত ছিল তাহাই ক্রমে 
অন্তর্জগতের স্বাধীনেচ্ছ। রূপে পরিণত 
হইয়াছে এবং পুর্ব্বকালের- কার্ধযকারএ 
মন্ধন্ধ ক্রমশঃ অদৃষ্ট নান ধারণ করিয়াছে ॥ 
বিশেষ এই যে প্রথমটীর উন্নতির কারণ 
তার্কিকগণ, দ্বিতীয়টির পোষণ কর্তী! ধর্ম" 
গ্রচারকগণ। একদিকে তার্কিকগণ 
মনম্তত্ব অধ্যয়নের জহিত পুর্ব্বোক্ত নির- 
পেক্ষ অকল্মাৎ বিষয়ক মতটা তন্ন-তন্ন 
সমালোচন করতঃ তাহার সামগ্রী দ্বারাই 
স্বাধীনেচ্ছাবিষর়ক মতের স্থষ্টি করিয়া- 
ছেন। অনাদিকে ধর্ম প্রচারকগণ কার্দ্য 


_ লতা থাকে । 


পা 


কারণ সঙ্ন্ধের উপর একখানি ধর্টের 


চ্খবমাত্র আবরণ দিয়া অনৃষ্টের আবির্ভাব 
করিয়াছেন। তাহার! পূর্বেই জানিতেন 
বে'অসাধারণ এ্রশীশক্তি প্রভাবে এই 


কৃষ্টি যথানিয়ষে একরূপে চলিতেছে 


এক্ষণে সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর বিষয়ক 
জ্ঞানের সহিত এই মতেরও যোগ করি- 


-লেন যে পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রারস্তেই যাহা 


যেরূপ হইবে তাহা একবারে নির্ধারণ 
করিয়া রাখিয়াছেন 1৮* 

এক অনৃষ্টের ফেরে পড়িয়া; একটা 
দীর্ঘ প্রস্তাব ত লিখিয়! বসিলাম । এক্ষণে 
পাঠকগণের মনোরম হওয়া না হওয়ার 
বিষয় ইহার: অদষ্ট। আমর! -অদৃষ্ট 
শ্বীকার করিয়া থাকি, অদৃষ্ট না থাকিলে 
জগতের মধ্যে সর্বদা এরূপ বৈষম্য 
ঘটবে কেন? কিন্তু আমর! আদৃষ্টকে 
অদৃষ্টই রাখিতে চাই। প্রাচীন মহর্ষি- 


বঙ্গদর্শাত । 


চ 

(চৈত্র । 

চি 

গণের. ন্যায় পুর্বজন্মের _ কর্ম্মফলকে” 
অদৃষ্ট বলি না; তাহার প্রথম কারণ 
এই যে বীল্ঞাঙ্কুর ন্যায়ে স্থষ্টি অনাদি, 
ইহার ঠিক তাৎপর্য আমাদের হৃদয়ঙগম * 
হয় নাই, দ্বিতীয়! কারণ, এই যে পুর্ব 
জন্মের কম্ম্ম ফলকে অনুষ্ট বলিলে অদৃ- 
ষ্টের আর অবুষ্টত্ব থাকিল কই? দ্বিতীয় 
মতে ঈশ্বর কর্তৃক সমস্ত নির্ধারিত হুই- 
য়াছে ইহাও শ্বীকার কর! যাইতে, পারে 
না, কারণ তাহাতে ঈশ্বরে পূর্বোক্ত 
দেষারে'প হয় এবং অনৃষ্টেরও অআদৃষ্টত্ব 
থাকে না। এই নিমিপ্র আমরা এই 
ছইটি মতের অতিরিক্ত একটি নবীন মত 
অবলম্বন করিয়! ব্লিতেছি যে, যে সকল 
কারণ. পরম্পরা মন্তষ্যবুদ্ধির অগম্য 
হইয়া কার্য সম্পাদন করে তাহার নামই 
আদৃষ্ট। 


০ শিউরে 3৯১০ 


বৈজিকতত্ব ৷ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


এই পরিচ্ছেদ বৈভিক প্রবলতাসম্ন্ধ 
কয়েকটি কথা বল। বাইতেছে। জাতি- 
বিশেষে বা! ব্যক্তিবিশেষে বীজের প্রব- 
শৃগাল ও কুকুরের মধ্যে 
শৃগালের বৈদিক প্রবলতা! অধিক; অস্ 
ওগর্দভের মধ্যে গর্দভে র টবজিক প্রবলতা 
অধিক। শৃগাল ও কুন্ধুরে শীবক উৎপাদিত 


হইলো শৃগালের ন্যায় শাঁবক হয়,কুন্ধুরের 


ন্যায় একেবারে হয় ন। অশ্ব ও গর্ঘভ 
সংযোগে যে শাবক জন্মে তাহ! গার্দনের 
ন্যার হর অশ্ের-ন্যায় হয় না। এই 
স্থলে বলিতে হইবে অশ্ব অপেক্ষা! গর্দ- 
ভের নৈজিকবল অধিক সেই জন্য শাবক 
গর্ধভের ম্যায় হয়। 

এইরূপ আবার ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেও 
দেখা যায়। কোন কোন ব্যক্তির এরূপ 
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বৈষিকপ্রবলতা খ্বাফধে যে তীহার! বে 
সত্রী গ্রহণ করুন,বা যে পুরুষ গ্রহণ করুন 
সস্তানে কেবল ভাহাদেরই শারীরিক 
*চিহ্ন প্রকাশ হইবে অপরের কোন 
চিহও থাকিবে না। শ্রথম পরিচ্ছেদে 
থে মকল পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহার 
মধ্য অনেক শুলির বৈজিক শ্রবলতা| 
দেখাইবার নিমিত্ত এ স্থলে পুনরুল্লেখ 
করা বইতে পারে। ডারউইন সাহেব 
-একটি কৃষ্কবর্ণ কুন্ুরের কথ! উল্লেখ 
করিয়া লিখিয়াছেন যে কুকুরটির শাবক 
মাত্রেই কৃষ্চবর্ণ হইত ষে বর্ণের কুক্ুরীর 
গর্তে জন্ম হউক তাহার শুরসজ শাবক 
নিশ্চয়ই কৃষ্ণব্ণ হইত । উপস্থিত লেখ- 
কের একটি গাভী ছিল,তাছার বর্ণ গোয়া- 
লার! বোধ হয় “ সামল1” বলিত অর্থাং 
ক্ুষ্ণ বর্ণ ও শ্বেতবর্ণের লোমে তাহার 
অঙ্গ আচ্ছার্দিত ছিল। কোথায় কৃষ্ণবর্ণ 
অধিক বা কোথায় শ্বেতবর্ণ অধিক এমত 
মহে, উভয় বর্ণের লোম সর্ধাঙ্গে সম- 
ভাবে মযিবেশিত ছিল আর তাহার খুর 
কুষ্ণবর্ণ ছিল। এই গাভীর বৎসমাত্রেই 
« সামলা” হইত । অন্য «“ সামল” 
গাভীর বৎস মধ্যে কোনটি শ্বেতবর্ণের 
হয় বা কোনাট কৃষ্ণবর্ণের অথবা অন্য 
বর্ণের হয় কিন্ত যে গাভীটির পরিচয় 
দেওয়া যাইতেছে তাহার বস “ সামল।'” 
ভিন্ন অন্য বর্ণের কখন হয় নাই) শ্বেত- 


শশী াশীাীিশীীশাীীীীশ্ীীিট টাটা 
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হ্৬১ 


বর্ণের বা রক্তবর্ণের বা যে বর্ণের বৃষজাত 
হউক বের বর্ণ নিশ্চপ্ষই « সামলা” 
হইত তাহার খুর নিশ্চয়ই কৃষচবর্ণ হইবে 
এ স্থলে বলিতে হইবে যে গাভীটির 
বৈদ্দিকশক্তি গতি প্রবল ছিল। যে 
কোন বৃষ হউক কোন অংশে আপনার 
আকৃতি বসে দিচ্তে পারিত না। সকল 
স্ববই গাভীটির নিকট বৈদিক অংশে 
দুর্বল বলিয়! সপ্রমাণিত হইভ। গাভী- 
টির পুরুষান্ুক্রমে বৈজিক বিষয়ে এইরূপ 
প্রবল ছিল, আমরা তাহা! ইহার তিন 
পুরুষ পর্যান্ত প্রত্যক্ষ করিরাছি। 

অস্ত্রির! রাজ্যের রাজরাজ্ের বংশেও্ড 
এইরূপ বৈজিক প্রবলতা 'আছে বলিয়! 
শুনা যায়। তাহারা যে বংশেই বিবাহ 
করুন,সন্তানের ওঠ তাহাদের বংশাহুবূপ 
স্থল হইবে ; বিবাহিত বংশের অন্থর্ূপ 
হইবে না।* 

শইনূপ বৈজিকগ্রবলতা ফখন স্ত্রীর 
মধ্যে কখন পুরুষের মধ্যে দেখ! যায়। 
যেখানে ত্ত্রীর বৈজিক প্রবলতা থাকে 
সেখানে সন্তান জননীর মত হয়,যেখানে 
পুরুষের বৈজিক প্রবলতা৷ থাকে সেখানে 
সন্তান জনকের মত হয়। এই জন্য 
কোন কোন লেখক বলেন যে,ষে স্থলে 
স্ীর টবজিকগবলতা ধিক যে স্থলে 
হয় তকন্যাস্তান অধিক জন্মে, আর যে 
স্থলে পুরুষের বৈজিক প্রবলত! অর্ধিক 
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সে স্থলে পুত্র অধিক জন্মে। “ওয়াকার 
সাহেব লিখিয়াছেন যে 'আইর়রলগদেশে 
একজন সাহেব ক্র ক্রমে তিন বিবাহ 
করেন এবং গেই তিন ্ী দ্বারা তাহার 
যত সন্তান হইয়াছিল সকল গুলিই. পুত্র 
হইয়াছিল।* নাইট ফাহেব .লিখিয়া- 
ছেন ঘে ভাহার ছুই গাভী ক্রমা্ধয়ে 
নই অর্থাৎ স্ত্রীত্য গ্রঘব করে।, প্রথম 
খাভীটি পঞ্চদশ বৎসরের মধ্যে চতুর্দশ 
স্্রীবংস প্রসব করে, আর অপরটা 
ষোড়শ বৎসরে পঞ্চদশ স্ত্রীবৎ্স প্রসব 
করে। ,তিনি আরও বলেন যে প্রতি- 
রার রূষ পরিবর্তন করিতেন তথাপি স্ত্রী 
এবৎস ভিন্ন অন্য বংস হইত লা। কেবল 
উভয় গাভীর একবার একটি .করিয়! 
এ'ড়ে অর্থাৎ পুরুষ বম হইয়াছিল ॥ 

. অর্কদাই দেখ! যার মে ব্যক্তিবিশেষের 
কখন এক স্ত্রী হয় ত ক্রমান্বয়ে পুত্র 
এ্রমব করিয়াছে আব।র সেই ব্যক্তির কোন 
অপর স্ত্রী হয় ত ক্রমান্বয়ে কেবল কনা! 
গ্রসৰ করিয়াছে । এমত স্থলে অনেকে 
বজিতে পারেন যে প্রথম স্ত্রী অপেক্ষ! 
মেই পুরুষের বৈজিক. গ্রবলত! ছিল 


_..ত্বোহাতেই কেবল পুত্র জন্িয়াছে আর 


দ্বিতীয়! স্ত্রী অপেক্ষা, তাহার বৈভিক 
ছুর্ধলত! ছিল বলিয়া কেবল কন্য| জন্মি- 
৷ যাছে। কিন্ত বৈজিকপ্রবলতা! বা ছুর্বলতাই 
যে ইহার.কারণ তাহা নিশ্চয় বল! যায় 
না) ইদানীস্তন পণ্ডিতদ্িগের মধ্যে এরূপ 
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মত শুনা যায় না। পুর্বে বাহার! এই 
রূপ মত সমর্থন. করিতেন. তাহারা 
বৈজিক প্রবলতা৷ ও বীজাধিক্য এই ছুই : 
কথার গ্রভেদ্_বিশেষ করিয়!. জানি-* 
তেন না। ] তি 

অনেকে বলেন যে», যে দেশে বছ- 
বিবাহ প্রচলিত সেখানে পুরুষের। ছ্র্ব্বল, 
স্্রীলোকেরা বলিষ্ঠ । এই জন্য সে 
দেশে কন্যা সন্তান অধিক জশ্মে। এ 
কথা সত্য হইলে হইতে পারে কিন্ত স্ত্রী- 
লোকদিগের বৈজ্জিক প্রবলতা যে ইহার 
কারণ এমত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে 
না। বৈজিক প্রবলতার ফল স্বতন্থ। 
সে যাহাহউক আমাদের দেশে বছুবি- 
বাহ প্রচলিত আছে কিন্তু তাই বলিয়! 
থে বাঙ্গালায় কন্যার ভাগ অধিক এমভ 
নিশ্চয় নাই, কয়েক বৎসর হইল  ঝাঙ্া- 
লার লোকমংখ্য। হইয়া গ্িপ্লাছে তার! 
বাঙ্গালার স্ত্রীর ভাগ অধিক বলিয়! প্রতি- 
পর হয় নাই অথবা! কুলীন প্রভৃতি ধাহা- 
দিগের মধো বহুবিবাহ বিশেষ প্রচলিত 
তাহাদের বংশ স্বতন্ত্র করিয়। গণন! হয় 
নাই। সেরূপ গণনা হইলে ফল কি 
হইত বলা যায় না, বোধ হয় কনা মস্তা- 
নের ভাগ অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইত ॥ 
আমাদিগের বিশ্বাস কুলীনদিগের মধ্যে 
কন্যার ভাগ অধিক, এ বিশ্বাসের মূল 
্রক্কত নাহইতে পারে কিন্তু সচরাচর 
কুলীন কনা সংখ্যা অধিক দেখিতে পা- 
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৯ 


নয 
3২৮৮) 
চা বু ্ 
শয়। যায় বলিয়া এই বিএস জন্বিয়া 


খাকিবে।: ধদি এই বিশ্বাস প্রকৃত 
হয অর্থাৎ বাস্তবিক যদি কুলীনদি- 


* গের মধ্যে পুত্র অপেক্ষা কন্যা সংখা 
অধিক হয় তাহ! হইলে বছুবিবাহের- 


কারণ এক প্রকার বুঝ! যায়। যেখানে 
পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক সে 
স্থলে প্রত্যেক পুরুষে: একট করিয়! 
স্ত্রী হিরাহ করিলে, অনেক গুলি স্ত্রী 

. অবিবাহিতা খাকে । কাজেই পুরুবদিগকে 
একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে হয় 
বহুবিবাহের কারণ এই । কিন্তু এক্ষণে 
বিচাঁধ্য যে কুলীনদিগের মধ্যে কন্যার 
সংখ্যা কেন অধিক হয়? পৃর্ব্ণে যে মতের 
উল্লেখ করা গিয়াছে তদন্ুমারে বহুবি- 
বাহই কি ইহার কাঁরণ? তাহা হইলে 
বলিতে হইবে যে বহুবিবাঁহের ফল ৰহু 
কন্যা এবং বহু কনার ফল বভ্বিবাহ:। 
'কিস্ত আমাদের দেশে আবহমানকাল 
এরূপ বহুবিবাহের প্রথা ছিল না এক 
সময়ে না এক সময়ে প্রথম আরস্ত হয় 
সেই আরম্তের মূল কারণ কি তাহা সন্ু 
সন্ধান করা আবশ্যক), 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ) 
পুষে পুনঃ পুনঃ বল! হইয়াছে যে 
জনক জননীর ন্যায় সস্তানের অঙ্গ প্র- 
ত্যঙ্গ হইয়া থাঁকে। যেস্থলে জনকের 
গষ্ঠন একরূপ জননীর গঠন অনরূপ, 
সে স্থলে সন্তানের গঠন: প্রতোোক অংশে 


ধিক! 


৩ 


জনক জননী উভয়ের না হইতে গার: 
না; কোন অংশে জনকের নায় কোঁন 
অংশে জননীর ন্যায় হইয়া খাকে। যথ। 
মহিষের ওঁরসে- গাভীর গর্ভে বংম উৎ- 
পন্ন হইলে বসের কোন অংশ মহিযেন 
ন্যায় কোন অংশ গভীর না হইবে। 
হয়ত শৃ্জ ও পুচ্ছ মহিষের নায় অঙ্গ- 
গঠন গাভীর ন্যায় হইবে। বাঙ্গালির 
ওুরসে কাফির গর্ভে যদি সন্তান হয় তাহা 
হইলে সন্তানের কেশ হন ত কাফির 
নায় কুপ্চিত হইবে, আকার হয় ত বান! 
লির ম্যায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইবে। 
কিন্তুযে স্থলে জনক জননীর গঠন স্ব- 
তন্ত্র নে উভয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একই 
রূপ সে স্থলে সন্তানের সমুদস্থ অঙ্গ গ্রতাঙ্গ 
সাধারণতঃ উভয়ের ন্যায় হওয়া সম্ভব? 
যে সন্তানের জনক জননী উভয্জেই 
কাফি সে সন্তানের গ্রতোক অঙ্গ গ্রতাঙগ 
কাফির ন্যায় হইয়! থাকে। যে গো- 
বসের জনকজননী উভয়েই থর্বকায় ব1 
শৃঙ্গহীন সে বৎধ-অবশ্য উভয়ের নাগ 
খর্বকায় বা শুঙ্গহীন হইবার সন্তাবন|। 
বদি তাহা ন1 হয় তবে দ্বিতীক্ন পরিচ্ছেদ 
পূর্ব পুক্তযের' সাদৃশ্য ঘটনার কথা যাহা 
বলা গিয়াছে তাহা! ঘটিয়। থ।কিবে ব! 
অন্য কোন-বিশেষ কারণ প্রবল হইয়| 
থাকিবে । নতুব! সচরাচর যাহা দেখা 
যায় তাহাতে এক প্রকার নিশ্চয় বল! 
যাইতে পারে যে,মে স্থলে বৃধ ও গাভী 
উভয়েই খর্বাকার বা শৃঙ্গ হীন সে স্থলে বৎসঃ 
অবশ্য খব্বকায় বা! শূঙ্গহীন হই বে।. 


ভুলা 
|... 
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অতএব জনকজনীর মধে। আরুজি, ঝ] 
প্রকুতি স্বন্ধে যতই সমসাদৃশা থাকিবে, 
সন্তানের. ষাদৃশ্য ততই সম্পূরণতা-লানত 
করিবে। _ কিন্ধু জ্নক্দননীর! ভিন 
ভিন্ন বংশোভ্ভর হইলে তাহাদের আপনা- 
দের. মধ্যে সমসাদৃশ্য. বড় থাকে না.) 
কাছেই তাহাদের সন্তান যে. উভয়ের, 
ন্যায় হইবে। এমত গ্রত্যাশ! করা. যায় 
না। সন্তান এ অবস্থায় হয় পিতার 
ন্যার, নতুবা! মাতার ন্যার হইবে, অথব। 
কতক পিতার ন্যায় কতক মাতার ন্যায় 
হইবে। অপরাপর স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষ। 
নিকট জ্ঞাতির মধ্যে পরস্পরের সমসা- 
দৃশ্য অধিক থাকে। 
অপেক্ষা সহোদর সহোদরার মধ্যে সম- 
সাদৃশা আরও গ্রবল হয় এই জন্য বিলা- 
তের. পণ্ড ব্যবসায়ীরা, সাদৃশ্য আবশ্যক 
হঈলে সহোদর সহোদরা মধ্যে শাবক 


, উৎপাদন করিয়া লয়, পিত। ও কনার, 


মধ্যে সমসাদূশা থাকে অতএব তাহাদের 
মধ্যেও শাবক উৎপাদন করায় ॥ এই 
প্রথাকে ইংরেজিতে 20097১79০00 বা 


10-8100-101১:9901)8 বলে | আমাদের 


ভাষায় ইহার কোন, প্রচলিত কথ! নাই ; 
বোধ হয় আপাতত ইহাকে কুলবীক 
বলিয়া নির্দেশ করিলে অর্থগ্রহ হইতে 
(পারে। এই প্রথার ফল তাপ-যন্ষ 
ছুই আছে 4 

ভাল ফল এই, ফেযদি কোন বিশেষ 
গুণের নিমিত্ত কোন পণ্ড বা পক্ষী প্র- 
তিষ্াপ্রাপ্ত হয় অখবা তজ্জনা পর 


ররীদরশন 


আবার জ্ঞ/তি- 


€ 
€ চৈত্র 


. পঞ্জ গক্ষী অপেক্ষা, তাঙ্ার অধিক ষুলা* 


হর, তাহা হইলে এই প্রথার দ্বার মই 
বিশেষ গুণটি বংশগত. করান যাইতে 
পারে। বিলাতের,কোন কোন. গোমেযা- « 
দির বংশ: ফে বিশে খ্যাতিলাভ, করি- 
য়াছে তাহা এই নিয়মের, কৌশলে 
যাতৃকূল ও.পিতৃকুল স্বতন্ত্র হইলে, বাঞ্ছিত 
গুণটি হয়ত বংখগত করান. যায় না) 
এককুলের গুণ হয় ত. অপর. কুলের, 
বৈজিক প্রবলতা] দ্বারা খণ্ডিত হুইয়! 
যাইতে পারে অথবা হয় ত উভয় কুলের 
দোষ গুণ সম্তানে আসিয়! ৭ অপেক্ষ 
কোন দোষের ভাগ প্রবল হইতে পারে, 
এই ভয়ে ব্যবসায়ীরা কেবল সহোদর, 
মহোদরার ও. তদ্রভাবে নিকট: জ্ঞাতি 
মধ্য শাবক উৎপাদন করিয়া লয়। নিকট: 
ভ্ঞাতির কতকটা. সমগুণবিশিষ্ট।: এক. 
রক্ত, কাজেই দোষ গুণ কতকাংশে একই. 
গ্রকার। এই জনা বাঞ্ছিত গুগটি তদ্দার|. 
রক্ষা হইলে হইতে পারে। 

পশুদগের মধ্যে এরূপ কুলবীজক যে। 
কেবল ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা প্রথম ঘটন! 
হইয়াছে এমত নহে । তাহাদের অন্বেক: 
জাতির মধ্যে ইহ স্বভাকসিদ্ধ। মনুষ্য 
মধ্যে ইহা কতদূর স্বাভাবিক বলা! যায়, 
না, বোধ হয় কেবল সংস্কারবিরুদ্ধ,দ্বভাব- 
বিরুদ্ধ নহে। জ্ঞাতিবিবহ অধিকাংশ 
স্থলে প্রচন্িত আছে জ্ঞ/তিবিবাহও এক 
প্রকার কুলবীঞ্জক॥ ইহা দ্বারা পশুদ্গের 
যধ্যে যে ফল উৎপাদিত হয় মনুস্কা- 
দ্িগের মধ্যেও তাহাই, হইতে: গারে 
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“অর্থাৎ জনকজননীর, সহিত সস্তানের 
অনসাদৃশ্য জন্মিতে পারে। কিন্ত সেই 
উদ্দেশ্যে জ্ঞাতিবিবাহু যে সাধারণতঃ 

* গ্রচলিত হইয়াছে এমত নহে। সন্তান 
ভনকজননীর , মত হউক ইহা কয়জন 
লোকে আন্তরিক প্রার্থনা করে. বা সেই 
অভিগ্রায়ে বিবাহ সংঘটন করে 
তথাপি যে ভ্তাতিবিবাহ্‌ উংরেজ মুপল 
মাল: প্রভৃতির মধ্যে সাধারণতঃ দেখ ফায় 

তাহার মূল কারণ কুলান্থরূগ সন্তান 
কামন! নহে, কেবল মাত্র যে এই বিবাহ 
অন্ন বায়ে, অল্প যত্ধে, অল্প বয়সে ঘটে 
বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে । 

ভ্াতিগমন প্রথার ভাল ফলের কথ 
বলা গেল এক্ষণে মন্দ ফলের কথা উল্লেখ 
করা যাইতেছে ॥ পণুব্যবসারীর! এবং 
অধিকাংশ বিজ্ঞানবিদেরা বলেন যে এই 
প্রথা দীর্ঘকাল পধ্যন্ত অবিচ্ছেদে গ্রচলিত 
রাখিলে ক্রমে পুরুষ পরম্পরার বলক্ষণ়্ 
হইতে থাকে, আকার ক্ষুদ্র হইয়া! বায়, 
সন্তান উৎপাদ্দিকা শক্তিরও ভাস হইয়া 
পড়ে । কিন্তু অনেকে এ কথা একেবারে 
শ্বীকার করেন না।*- আমর! ইহার 
কোন.পক্ষই ষমর্থন করিতে প্রস্তুত নহি, 
তবে বাহার! ব্াযবস। উপলক্ষে পুনঃ পুনঃ 
ইহার, প্রমাণ পাইয়াছেন- আমর! তীহা- 
দের. কথা অরহেল1| করিতে. পারি না। 





চা 
'বৈনিকতন্ব ॥ 


. বাইট নামক একজন ব্যবসারী একট 
শুকর প্রতিপালন করেন, সপ্তম পুরুষ 
পর্যান্ত শৃকর আপন কন্যার বংশে 
সন্তান উৎপাদন করে। তাহার ফল 
এই হইল, যে কতক শাবক অল্প পনের 
মধ্যে মরিয়া! গেল, কতক চলতখক্কি 
রহিত হইল, কতক ব1 জড়বৎ জন্মিল, 
এমন কি ছুপ্ধপানেও অসমর্থ হঈলও 
আর কতকের সন্তান-উৎপাদ্দিকা শক্কি 
একেবারে হইল ন111 নাথুসীস নামে 
একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন জর্্মান স্বদেশে 
এঈপনুপ আর একটি পরীক্ষা করেন। 
উত্র্কসাইয়ার হইতে তিনি এক বৃহৎ 
শৃকরী আনয়ন করেন; শুকরী তৎকালে 
গর্ভবতী ছিল জর্্বনীতে আসিয়া কতক- 
গুলি বৎস প্রমব করিল। বৎসগুলি 
বড় হইলে নাথুসীস সাহেব তাঁহাদের 
পরস্পরের মধ্যে খাবক উৎপাদন করা- 
ইতে লাগিলেন । এইরূপ তিন পুরুষ 
হইলে পর নাথুসীস দেখিলেন, যে ক্রমে 
খর্ধাক্কৃতি ও ছুর্বলকায় শাবক জন্মি- 
তেছে এবং কতকের সন্তান আদৌ 
জন্মিতেছে না। শেষ তিনি উহাদের 
মধ্য হইতে একটা বলিষ্ঠা শৃকরী বাছিয়! 
অন্যবংশজাত শুকরের নিকট দ্রিলেন। 
তাহাতে শৃকরীর প্রথমেই ২১টা শাবক 
জন্মিল, তৎপূর্ব্ নি গোঠীতে শৃকরী যে 
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কি ৃ ণ ধার । 
বলিয়াছেন: যে কুলবীজকে মন্দ ফল" 


কয়েকবার গর্ভবতী হইস্সাছিল তাহাতে 
এট কি ৬টর অধিক শাবক জন্মে নাই 
তানঠীরাও অতি ছূর্বল হইক্াছিল। : - 
বহার! বলেন বে জ্ঞাতিগামীদ্দিগের 
বংশগত কোন ক্ষতি হয় না, তাহারা 
প্রায় কেহই রীতিমত পশুবাবসায়ী ন- 
হেন।: বাহারাই পালিত পশুর অবনতি 


, নিবারণ করিবার নিমিত্ত আপন পণ্ডর বংশ 


অবিমিশ্রিত রাখিতে গিয়াছেন, অর্থাৎ 
অন্যবংশজাত পশুর সংস্পর্শে আসিতে 
দেন নাই, তীহারাই- দেখিয়াছেন যে 
ইহাতে বাস্তবিক অনিষ্ট হইয়াছে । পশুর 
মূল গুণ রক্ষা হয় বটে কিন্ত-শারীরিক 
দৌর্কল্য প্রভৃতি কয়েকটি দোষ বংশে 
উপস্থিত হয়। তবে এই মাত্র বল! 
যাইতে পারে যে ইহ! সকল পশুর পক্ষে 
সমভাবে অনিষ্টকর হয়না ॥ যে সকল 
চতুষ্পদ দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে, 
যথ! গে| মেষাদি, তাহাদের পক্ষে কুল- 
বীজক বনহুকাঁলে অনিষ্ট করে, কিন্তু অন্য 
পশুর বংশে কুলবীঞ্জক ছই চারি পুরুষের 
মধোই অনিষ্ট'আরম্ত করে। 
উহার স্থল, কথা ভারউইন' সাহেব 


€ 


(টা 


সহজে ধর! পড়ে না,কেন না! তাহা! অতি 
অল্পে অল্পে সঞ্চয় হইতে থাকে ।* তিন 
চারি পুরুষ অতিবাহিত না হইলে সে 
সঞ্চিত দোষ লঙ্ষা উপযোগী স্পষ্ট 
প্রাপ্ত হয় না।ঁ কিন্তু কুট, কপোত 
প্রভৃতির সেই তিন চারি পুরুষ অল্পকাল 
মধ্যেই অতিবাহিত হই যাক অতগ্রব 
তাহাদের সম্বন্ধে এই. পরীক্গ! সকলেই 


অনায়াসে করিতে পারেন | 
পণ্ড পক্ষীর অবস্থ! পরীক্ষা! করিস! 


হউক বা অন্য কারণেই হউক, অনেকের 
দৃঢ় বিশ্বাস যে মন্কুষা পক্ষে জ্ঞাতিবিবাহ 
অবশ্য অনিষ্টকর। আবার কেহ তাহ! 
অন্দীকার করেন.। করুন, কিন্তু একটা 
অনিষ্ট স্পষ্ট দেখা যায় | এক বংশে যদ্দি 
কোন রোগ থাকে জ্ঞ।তিবিবাহে সে রে!গ 
দুঢ়বদ্ধ হয়। জনক জননী উভয়েরই, 
রক্ত আশ্রয়. করিয়া! সেই রোগ সন্তানে 
আইদে। জনক জননী ভিন্ন ভিন্ন বং- 
শের হইলে একের রোগাংশ অপরের, 
রক্ত দ্বার সংশোধিত হইতে পারে 

যে সকল দেশে বহুকালাবধধি জ্ঞাতি-, 
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১২৮৪৭) 
চে 


বিবাহ প্রচলিত আছে মে সকল দেশে 
ধকল বিবাহই জ্ঞাতির মধ্যে হয় ন! 
অধিকাংশ বিবাহই ভিন্ন ভিন্ন বংশে 

* হয়| থাকে । মধ্যে মধ্যে এখানে সে- 
খানে যে ছু একটা জ্ঞাতিবিবাহ ঘটে 
তাহাতে দেশের মঙ্গলামক্গল জান! 
যায় নু। তভ্ভিন্ন এই বিবাহ কোন বং- 
ই পুকুযান্ুক্রমে হয় না, এবার যদি 
কেহ নিজগোগ্ঠীর মধ্যে বিবাহ করে, হয় 
ত তাহার সন্তানের! আবার অপর বংশে 
বিবাহ করে। কাজেই অনিষ্ট বড় ল্ষা 
উপফোগী হয় না। 


চে 
রাজমিংহ1 % 


৬৯ 


পশুদিগের মধ্যে ব্যবসায়ীর! যেনূপ 
করিয়। থাকে, সেইরূপ যদ্দি কেন বংশে 
পুরুষানুত্রমে চলিয়। আইসে তাহাহইলে 
জাতিবিবাহের ফলাফল বুঝা! যাইতে 
পারে। শুনা যায় যে মিশোর রাজ্যে 
রাজপরিবারের মধ্যে সহোদর মছোদরায় 
বিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল কিন্ত মে বংশ 
শীঘ্রই লোপ পাইয়াছে। যম্প্রতি ব্রন্ধ- 
রাজোর রাজপরিবারের মধো এই গ্রথ! 
কতক আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের দেশে 
কিরূপ প্রথা ছিল বা আছে তদ্বিষয় 
আগামী সংখ্যায় বল! যাইবে। 


প্র 293853288০৮ 
রাজসিংহ। 


প্রথম খণ্ড। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 

রাজস্থানের পার্বত্যপ্রদেশে রূপনগর 
নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। রাজ্য 
ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, তার একট! 
রাজ! থাকিবে। রূপনগরেরও রাজা 
ছিল,। কিন্তু রাজ্য ক্ষুত্র হইলে রাজার 
নামটি বৃহৎ হওয়ার আপত্তি নাই-_ 
রূপনগরের রাজার নাম বিক্রম সিংহ। 
বিক্রমসিংহের সবিশেষ পরিচয় যদি 
£কছ জিজ্ঞাসা করেন. তবে আমর! 
বলিতে পারি । . শ্রুত.আছে *যে তিনি 
সবানাহার করিতেন, এবং রজনীষে!গে 
নিদ্তা দ্রিতেন ইহার অধিক, পরিচয় 
আমর! এক্ষণে দিতে ইচ্ছুক নহি। 


কিন্ত সম্প্রতি তাহ।র_ অন্তঃপুরমধ্যে 
প্রবেশ করিতে আমাদিগের ইচ্ছ1। ক্ষুদ্র 
রাজ্য; ক্ষুদ্র রাজধানী; ক্ষুত্র পুরী। ত- 
ন্মধ্যে একটী ঘর বড় স্থশোভিত। শ্বেত 
প্রস্তরের মেঝা1) শ্বেতপ্রস্তরের প্রাচীর ; 
তাহাতে বহুবিধ লতা পাতা, পণ্ড 
পক্ষী এবং মন্ধুষ্যমুত্তি খোদ্িত। বড় 
পুরু গালিচা পাতা, তাহার উপর এক 
গাল স্ত্রীলোক, দশজন কি পনরজন, 
নান! রঙ্গের বস্থের বাহার দিয়! বসিয়া, 
কেহ তাম্থুল চর্ধণ করিতেছে, কেহ আল 
বোলাতে তামাকু টানিতেছে-_কাহার'ও 
নাকে বড় বড় যতিদার নথ ছুলিতেছেঃ 
কাহারও কাপে হীরকজড়িত করিয়া 


৪৯৮ ৯ 


ছুলিতেছে । অধিকাংশই যুবতী; হাসি 
টিটকারির কিছু ঘট! পড়িরা! গিয়াছে_- 
বলিতে কি একটু রঙ্গ জমিয়া গিয়াছে? 
কেহ ইহাতে এই অবলাগণকে দুখি ন! 
--যতদিন হাসিবার বয়স আছে__তত 
দিন ইহার! হাসিয়া লইবে-_হাসির অ- 
পেক্ষা আর স্থখ কি? চিত্ত যদি নির্শাল 
হয়, আনন্দ যদি পাপশূন্য হয়, তবে 
এই যৌবনের আনন্দের চেয়ে, যৌব- 
মের হামির অপেক্ষা স্ুদ্দর আর কিছুই 
নাই । কীদিবার দিন সকলেরই আসিবে, 
শীঘ্বই আদিবে। যে যত পারে হানৃক, 
তোমার আমার চোখ রাঙ্গাইয়! কাছ 
নাই। 

যুবতীগণের হাসিবার কারণ, এক, প্রা- 
চীনা, কতকগুলি চিত্র বেচিতে আসিয়! 
তাহাদ্দিগের হাতে পড়িয়া ছিল। হস্তী- 
দত্তনির্্িত ফলকে লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষু্র 
অপূর্ব চিত্রগুলি; মহামূল্য । প্রাচীন 
বিক্রয়াভিলাষে এক একখানি চিত্র বন্তা- 
বরণ মধ্য হইতে বাহির করিতে ছিল ; 
যুবতীগণ চিত্রিত ব্যক্তির পরিচয় জি- 
জ্ঞাসা করিতেছিল। 

প্রাচীনা প্রথম চিত্রখানি বাহির ক- 
রিলে, এক কামিনী জিজ্ঞাসা করিল, 
« এ কাহার তসবীর আরি ?” 
. প্রাচীনা বলিল, « এ আকৃবর বাদ- 

শাহের তসবীর 1” 
যুবতী বলিল, “ দূর মাগি, এ দাড়ি 
যে আমি চিনি। এ আমার ঠাকুর দাদার 
দাড়ি।”' 
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ঘর 


(চত্ । 


আর একজন বলিল, * সেকি লো? 


ঠাকুরদাদার নাম দিয়! ঢাকিস কেন? 
ভয়ে তোর বরের দাড়ি ৮ পরে আর 
সকলের দিকে ফিরিয়া রসবতী বলিল 
এ“ দাড়িতে এ একট! বিছা! লুকাঁ- 


ইসা ছিল-_সই আমার ঝাড় দখা দেই 


বিছাটা! যারিল ।* 

তখন হাসির বড় একট! গোল পাড়া 
গেল। চিত্রবিক্রেত্রী তখন আর এক- 
খানা ছবি দেখাইল। বলিল এখান! 
জাহাঙ্গীর বাদশাহের ছবি। 

দেখিয়! রমিক যুবতী বলিল « ইহার 
দ্বাম কত?” 

প্রাচীনা বড় দাম হ|কিল, 

রণিকা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, “এত 
গেল ছবির দ্বাম। আসল মানুষট! 
নূরজ'[হা বেগম কতকে কিনিয়াছিল ?” 

তখন প্রাচীনাও একটু রমিকতা ক" 


'রিল; বলিল, 


4৫ বিনামূলো ৮ 

রসিক! বলিল, « যদ্দি আমলটাঁর এই 
দশা, তবে নকলট!। ঘরের কড়ি কিছু 
দিয়! আমাদিগকে দিয়া যাও ।” 

আবার একটা! হামির গোল পড়িগ! 
গেল। প্রাচীনী বিরক্ত হইয়| চিত্র- 
গুলি ঢাকিল। বলিল, “ হাসিতে ম! 
তসবীর কেনা যায় না। রাজকুমারী 
আসুন উবে আমি তসবীর দেখাইব। 
আজ তারই জন্য এ সকল আনিয়াছি।” 

তখন সাতজন সাত দিক হইপ্ডে ব- 
লিল, “ ওগে। আমি রাজকুমারী ! ও 


& 
১২৪1) 


৬ 
*স্াকজি বুড়ী_ আমি রাজকুমারী ।” বৃদ্ধা 
ফাপরে পড়িয়া! চারিদিকে. চাহিতে 
রাগিলঃআবার আর একটা হামির গোল 
* পড়িয়। গেল। . :.. 
-অকম্মাৎ হু|মির ধুম কম গড়িয়া! গেল 
গোলমাল, গ্রায় থামিল-_-কেবল তাক! 
তাক, জাচাআচি। এবং বৃষ্টির পর মন 
'বিছ্যাতের- মত, -ওঠপ্রাস্তে একটু ভাঙ্গা 
হাসি: চিত্রস্থামিনী ইহার কারণ সন্ধান 
করিবার জন্য পশ্চাৎ-ফিরিয়া দেখিজেন, 
তাহার পিছনে কে একখানি দেবীগ্রতিম। 
ঘাড় করাইস্জ! গিয়াছে! 


ুদ্ধা অনিমিক্‌ লোচনে সেই সর্ধ- 
শোভাময়ী ধবলপ্রস্তরনির্মিতা গ্রতিম! 
পানে চাহিয়া! রহিল-_কি সুন্দর! বুড়ী 
বয়সদোষে একটু চোখে খাট, তত পরি- 
্কার দেখিতে পায় না__তাহা না হইলে 
দেখিতে পাইত যে, এ শ্বেত প্রস্তরের 
বর্ণ নহে; শাদ। পাতর এত গোলাবি 
আভ! মারে না। পাতর দুরে থাকুক, 
কৃস্থমেও এ চারু বর্ণ পাওয়া যায় না। 
দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধাদেখিল যে প্রতিম! 
মু মৃদু হাসিতেছে॥ ও মা_পুতুল কি 
হাসে! বুড়ী তখন মনে মনে ভাবিতে 
লাগিল এ বুঝি পুতুল নয়_ঁ অতি 


দীর্ঘ, কৃষ্ণতার, চঞ্চল, সজল, বৃইচ্চক্ুপ্ঘয - 


৮১১ দিকে চাহিয়া! হুসিতেছে ৭ 


বু অবাক হইল-এর ওর তার 

স্ষপানে চাহিতে লাগিল__কিছু ভাবিয়! 

)ঠিক, পাইল না. বিক্লচিন্ত রদিকা 
চ 


রাজসিই। 


বা রাজকুমারী হইবে। 


চর 

রমণীমণ্ডলীর মুখপানে চাহিয়া, বৃ 
হাপাইতে হাঁপাইতে বলিল, এ 

“ই! গ| তোমরা বল ন| গা?” 

এক সুন্দরী হাসি রাখিতে গারিল ন| 
রসের. উৎস উছলিষ। উঠিল_হাির 
ফোয়ারার মুখ আপনি ছুট! গেল__. 
যুবতী হামিতে হাসিতে লুটা্ট়। পড়ল। 
সে হাসি দেখিয়া বিক্ষযবিহ্বলা বুঙী 
কাদিয় ফেলিল। 

তখন সেই প্রতিমা কথা কঠিল। 
অতি মধুর স্বরে চিজ্ঞাসা করিল, “ি, 
কাদ্িস্‌ কেন গে৷ 2” 

তখন  বুড়ী বুঝিল। যে এট! গড়া 
পুতুল নহে__মাদত মানুষ__রাজমছিষী 
বুড়ী তখন 
সা্টাঙ্গে গ্রণিপাত করিল। এ প্রণাম 
রাজকুলকে নছে__এ প্রণ!ম সৌন্দর্যাকে । 
বুড়ী যে সৌন্দর্ঘা দেখিল তাহ! দেখি! 
গ্রণত হইতে হয়। এ 

আম জানি কূপের গৌরব ঘরে ঘরে 
আছে। ইহাও জানি অনেকে সেই 
রূপসীগণপদতলে গড়াগড়ি দিয়া থা- 
কেন। . কিন্তু সে প্রণাম রূপের পায়ে 
নহে। সে প্রথম সন্বন্ধের পায়ে। 
“তুমি আমার গ্ৃহিণী--অতএব তোমাকে 
আমি প্রণাম করি। তোমার হাতে অন্ন 
জল-_অতএব তোমাকে প্রণাম করি-- 
আমাকে একমুঠ! খাইতে দিও”-_দে 
প্রণামের এই মন্ত্র। কিন্ত বুড়ীর প্রণাম 
সেদরের নহে। বুড়ী বুঝি অনন্ত সথন্ন- 
রের অনন্ত সৌন্দর্যের ছা দেখিল। 


৫৭5 


তিনিই রূপ; তিনিই শুণ। যেখানে 


দে অনস্ত রূপের ব! অনস্ত গুণের ছায়া 


দেখা যায়, সেইখানেই মনগষামস্তক আ-. 


পনি প্রণত হয়। অতএব বুড়ী সাষ্টাঙ্ 
প্রণাম করিল। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


এই ভুবনমোহিনী সুন্দরী, যারে দে- 
খিয়। চিজরবিক্রেত্রী গ্রথাম করিল, রূপ- 
নগরের রাজার কন্যা চঞ্চলকুমারী। 
যাহারা, এতক্ষণ বৃদ্ধাকে লইয়| রঞ্গ করি, 
তেছিল, তাহার! তাহার সখীজন এবং 
দালী। চঞ্চলকুমারী সেই ঘরে প্রবেশ 
করিয়া সেই রঙ্গ দেখিয়! নীরবে হাশ্ত 
করিতেছিলেন। এক্ষণে প্রাচীনাকে মধুর 
স্বরে ছিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কে গা?” 
সবীগণ পরিচয় দিতে ব্যস্ত হইল। 
" «উনি তসবীর বেচিতে আসিয়াছেন ?” 
চঞ্চলকুমারী বলিল, “ ত| তোমর! 
এত হামিতেছিলে কেন ?” 
কেহ কেহ কিছু কিছু অপ্রতিত হইল। 
যিনি সহচরীকে ঝাড়,দারি রসিকতা টা 
করিয়াছিলেন তিনি বলিলেন« 
«আমাদের দোষ কি? আরি বুড়ী 
ষত ঘেকেলে বাদসাহের তসবীর আনিয়! 
। দেখাইতেছিল--তাই আমরা হামিতে- 
 ছিলাম_:আমাদের রাজা রাজড়ার ঘরে 
আকৃবর বাদশাহ কি ভাহাগীর বাদ- 
শাহের তসবীর কি নাই ?” 
বৃদ্ধা কহিল « থাকৃবে না৷ কেন মা? 


বঙ্গদর্শন | 


€ 

(চৈঅ। 
র্‌ ১. 

একখানা থাকিলে কি আর একখানা 

লইতে নাই? আপনার! লইবেন না, 

তবে আমর! কাঙ্গাল গরিব প্রতিপালন 

হইব কি গ্রকারে ? 

রাজকুমারী তখম প্রান্ীনার ভসবীর . 
সকল দেখিতে চাছিলেন। প্রাচীন! 
একে একে তসবীর গুলি রাজকুম্রীকে 
দেখাইতে লাগিল। আকৃবর বাদশাহ, 
জাহাগীর, শাহা জীহা, দুরজ'হা, স্থর- 
মহালের চিত্র দেখাইল। রাজকুমারী 
হাসিয়! হাদিয়! সকল গুলি ফিরাইয়! 
দিলেন__বলিলেন, “ইহারা আমাদের 
কুটুম্ব, ঘরে ঢের তসবীর আছে। হিন্দু 
রাজার তসবীর আছে ?% 

“অভাব কি?” বলিয়া প্রাচীনা,রাজ! 
মানমিংহ, রাজ! বীরবল, রাজ! জয়সিংহু 
গ্রভৃতির চিত্র দেখাইল। রাজপুত্রী তাহাও 
ফিরাইয়| দিলেন, বলিলেন, « এও লইব 
না। এ মকল হিন্দু নয়) ইহার! মুসল- 
মানের চাকর।” 

গ্রাচীন। তথন হামিয়!, বলিল, “মা! 
কে কার চাকর,তা আমি তজানি ন। 
আমার যা আছে, দেখাই পসন্দ করি! 
লও |" 

প্রাচীন চিত্র দেখাইতে লাগিল। 
রাজকুমারী পসন্দ করিয়া রাণা প্রতাপ, 
রাখা অমরমিংহ, রাণা কর্ণ, যশোবস্ত 
সিংহ প্রভৃতি করখানি চিত্র ক্রয় করি- 
লেন। একখানি বৃদ্ধ! ঢাকিয়! রাখিল 
__দেখাইল না। £ 

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন'ওখানি 


$ 
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রঙ 
চকিয়া রাখিলে যে ?” বৃদ্ধা! কগা কহে 
না রাজকুমারী পুনরপি জিজ্ঞ/স1 করি- 
লেন। 

বৃদ্ধ। ভীত! হইয়া! করযোড়ে কহিল, 


«আমার অপুরাধ লইবেন না_অসাঁব- 


ধানে ঘটিয়াছে__অন্য তসবীরের সঙ্গে 
আনছে ॥” 

রাজকুমারী, বলিলেন,/অত ভয়. পাই- 
তেছকেম? এমন কাহার তসবীর যে 
দেখাইতে ভয়.পাইতেছ ?” 

বুড়ী। দেখিয়া কাজ, নাই ॥ আপ- 
নার ঘরের ছুষ্মনের ছবি. 

রাজকুমারী,। কার তসবীর ?. 

বুড়ী। (সভয়ে)। রান। রাজসিংহের | 

রাজকুমারী হাসিয়! বলিলেন, “বীর- 
পুরুষ, স্ত্রীজাতির কখনও. শক্র নহে। 
আমিও তসবীর লইব।৮ 

তখন.বৃদ্ধা-রাজনিংহের চিত্র তাহ! 
হস্তে দিল। চিত্র হাতে লইয়া রাজ- 
কুমারী অনেক ক্ষণ ধরিয়া. তাহ! নিরী- 
ক্ষণ করিতে লাগিলেন; দেখিতে দে- 
খিতে তাহার মুখ প্রকুলল হইল; লোচন 
বিশ্কারিত হইল. একজন: সর্থী, তাহার 
ভাব দেখিয়! চিত্র, দেখিতে, চাহিল-_ 
রাজকুমারী তাহার হস্তে চিত দিয়া বলি- 
শন, “দেখ।| দেখিরার যোগা বটে। 
বীরপুরুষের চেহার11%.. 

সখীগণের হাতে হাতে সে পত্র ফি- 
রিতে_ লাগিল। রাজসিংহ যুনা পুরুষ 
নছে_-তথাপি তাহার চিত্র: দেখিয়। স- 
কলে, প্রশংস! করিতে লাগিল । 


বাঁজনিংহ। 
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বৃদ্ধা যোগ পাইয়া এই চিত্র-খানিতে : 
দ্বিগুণ মুনফা। করিল। তার পর লোভ- 
পাইয়া বলিল, 

“ঠাকুরানি যদি, বীরের তসবীর লইতে 
হয়, তবে আর একখানি দিতেছি। 
ইহার মত পৃথিবীতে বীর কে ?"” 

এই বলিয়া বৃদ্ধা আর. একখানি চিত্র 
বাহির করিয়! রাজপুলরীর হাতে দিলেন? 

রাজকুমারী জিজ্ঞ/া (করিলেন). এ. 
কাহার চেহারা! £/» 

বৃদ্ধা। বাদশাহ আলমগীরের ।. 

রাজকুমারী । কিনিব। 

এই  বলিয়। একজন পরিচারিকাঁকে, 
রাজপুত্রী জীত চিত্র গুলির মূল্য আনিয়! 
বৃদ্ধাকে বিদায়, করিয়া দিতে বলিলেন। 
পরিচারিকা মূল্য,আনিতে গেল; ইত্য- 
বসরে রাজপুত্রী সখীগণকে বলিলেন; 

«এতো একটু আমোদ-কর! যাক্‌।” 

রঙ্গপ্রিয়া বয়ম্যাগণ বলিল) “কি আ- 
মোদ বল! বল!” 

রাজপুত্রী বলিলেন,«ামি এই আলম. 
গীর বাদশাহের চিত্রথানি - মাটীতে 
রাখিতেছি। সবাই: উহ্থার মুখে এক 
একটী বা পারের নাতি মার। কার' 
নাতিতে উহার নাক ভাঙ্গে দেখি।” 

ভয়ে সবীগণের সুখ শুকাইয়! গেল। 
একজন বলিল, 

&অমন কথ! মুখে আনিও ন1, কুমা- 
রীজী। কাক পক্ষীতে শুনিলেও রূপ- 
নগরের গড়ের একখানি প্রস্তর থাকিবে, 
না” 





|. 


্ পি নাতি মারি মার ৮. দূ 


কেহ অগ্রসর হইল নাঁ। নির্খল 

্ একজন বয়সা| আলিয়া রাঁজকুষা- 

নী মুখ টিপিয়া ধরিল। বলিল, “অন 
কথা আর বলিও না।”» 

চঞ্চলকুদারী, বীরে বীরে আলঙ্কার- 


শোভিত, বামচরণ খানি, ওরঙগজেবের 
চিত্রের উপরে সংস্থাপিত করিলেন__ 


চিত্রের শোভা বুঝি বাড়িয়া গেল। 
চঞ্চলকুমারী একটু হেলিলেন-_মড় মড় 
শব্ধ হইল-ওউরঙ্গজেব বাদশাছে র গ্রতি- 
: মুর্তি রাজপুত কুমারীর চরণতলে ভাঙ্গিয়! 
গেল। 
“কি শর্বানাশ! কি করিলে!” বূলিয়! 
সখীগণ শিহরিল। 
 ব্বাজপুতকুষারী : হাসিয়! বলিলেন, 
*বেমন ছেলেরা পুতুল খেলিয়! সংসারের 
সাধ মিটায়, আমি তেমনি মোগল বাঁদ- 
শাহের সুখে নাতি সারার সাধ গিটাই- 
লাম” তার গর নির্্মলের মুখ চাহিয়া 
বলিলেন, “সখি নির্শল! ছেলেদের 
জপ মিটে; সময়ে তাহাদের সত্যের 
ঘর সংসার হয়। আমার কি সাধ মি- 


টিবে না! ? আমি কি কখন জীবন্ত ওবগগ- 


জেবের মুখে এইদপ_-” 
নির্দাল। রাজকুম।রীর মুখ : চাপিন! 


- খারলেন। কথাটা সমাপ্ত হইল না__ 
কিন্তু সকলেই তাহার অর্থ বুঝিল। 


গ্রাচীনার হৃদয় কম্পিত হইতে লগিল-__ 


0 


(চৈত্র । 
গু 


সমন প্ণসন্হারক ক্ষধীবর্তী বৈধীনে' 


হয়, সেখান হইতে কতক্ষণে নিষ্কৃতি 
পাইবে? এই সময়ে তাহার বিক্রীত 


তসবীরের মুল্য: আদিম পৌছিল।” 
প্রাপ্তিমাত্র প্রাচীনা উর্ধশ্বামে পলায়ন 
করিল। ৮৮৮০০০০৬৪ 


সে ঘরের বাহিরে আসিলে,*নির্মল 
তাহার পশ্চাৎ, শশ্চাৎ, ছুট আমিল। 


আগিয়া, ভাহার হাতে একটি মোহর 
_দিরা বলিল, “আরিবুড়ী, দেখিও, যাহ! 


শুনিলে, কাহারও সাক্ষাতে মুখে আ- 
নিও না। রাজকুমারীর মুখের আটক 
নাই--এখনও উ'হার ছেলে বৃয়স 

বুড়ী মোহরটি লইঃ়1 বলিল, « ত| এ 
কি 'আর বল্তে হয় মা) আমি তোমা. 
দের দানী-_-আি কি আয় এ সকল 
কথা মুখে আনি 1৮ 

নির্শাল সন্ধষ্ট হইয়া ফিরিস্া গেলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


বুড়ী বাড়ী- আমিল। তাঁহার বাঁড়ী 
বুদী। সে চিত্র গুলি দেশে দেশে 
বিক্রয় করে? বুড়ী রূপনগর হইতে 
বুদ গেল। সেখানে গিয়া দেখিল 
তাহার পুজ আসিয়াছে । তাহার পুত্র 
দিলীতে দোকান করে। 

কুক্ষাণে বুড়ী বূপনগরে চিত্র বির 
করিতে গিয়াছিল।- চণ্চলকুযারীর সাহ- 
সের কাণ্ড যাহ! দেখিয়! আসিয়াছিল, 
তাহা কাহারও কাছে বলিতে ন! পাইয়া, 


ঙ 
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* বুড়ীর মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। 
যদি নির্মলকুমারী তাহাকে পুরস্কার দিয়! 
কথ! প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া ন1 
দিত, তবে বোধ হয় বুড়ীর মন এত 

. ব্যস্ত না হইটুলও হইতে পারিত।. কিন্ত 
যখন সে কথা প্রকাশ করিবার জল্য 
বিহ্ষে নিষেধ হইয়াছে তখন বুড়ীর 
মন, কাজে কাজেই কথাটি বলিবার জন্য 
বড়ই আকুল হইয়! উঠিল। বুড়ী কি 
করে, একে সত্য করিয়! আসিয়াছে, 
তাহাতে হাত পাতিয়া মোহর লইয়! নিমক্‌ 
খাইয়াছে। কথ প্রকাশ পাইলেও ছুরস্ত 
বাদশাহের হস্তে চঞ্চলকুমারীর বিশেষ 
অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা তাহাও বুঝি- 
তেছে। হঠ!ৎ কথা কাহারও সাক্ষাতে 
বলিতে পারিল ন11 কিন্তু বুড়ীর আর 
দিবসে আহা'র হয় না__রাতে নিদ্রা হয় 
না| শেষ আপনা আপনি শপথ ক- 
রিল যে এ কথা কাহারও সাক্ষাতে বলিব 
ন।। তাহা'র পরেই তাহার পুত্র আহার 
করিতে বদিল-_বুড়ী আর থাকিতে 
পারিল ন।_শপথ ভঙ্গ করিয়া পুভ্রের 
সাক্ষাতে বিস্তারে চঞ্চলকুমারীর ছুঃসা- 
হসের কথা বিবৃত করিল। মনে করিল, 
আপনার পুত্রের সাক্ষাতে বলিলাম তা- 
হাঁতে ক্ষতি কি? পুভ্রকে বিশেষ করিয়া 
বলিয়া দিল_-আমার দিব্য এ কথ 

- কাহার ক!ছে-বলিও না।* 

পুত্র শ্বীকীর করিল, কিন্তু দিল্লী ফি- 
*রিয়। গিয়াই, আপনার উপপত্রীর কাছে 
| করিল। বলিঘ্। দিল জান! কা- 





রাজসিংহ । 
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হারও সাক্ষাতে বলিও না। আন). 
তখনই আপনার প্রিয় সবীর কাছে গিয়। 
বলিল। তাহার প্রিয়সথী ছুই চারি 
দিন বাদশাহের অন্তঃপুরে গিয়। বাদী 
স্বরূপ নিুক্ত হুইল। সে অস্তঃপুরৈ 
পরিচারিকাগণের নিকট এই রহসোর 
গল্প করিল । ক্রমে বাদশাহের বেগমের! 
শুনিল। যোধপুরী বেগম বাদশাছের 
কাছে গল্প করিল। 

ওরঙ্গজেব সসাগর ভারতের অধীশ্বর । 
ঈদৃশ উশর্ধযশালী রাজাধিরাজ এক 
চঞ্চলা বালিকার কথায় রাগ করিবেন 
ইহা কোন প্রকারে সম্ভব নহে। কিন্ধু 
ক্ররমনা ওরঙজজেব সে প্রকৃতির বাঁদশাহ 
ছিলেন না। যে যত ক্ষুপ্র হৌক/যে যেমন 
মহৎ হউক, কেহ তাহার প্রতিহিংসার 
অন্ীত নহে। অমনি স্থির করিলেন, যে 
সেই অপরিপকবুদ্ধি বালিকাকে ইহা'র 
গুরুতর প্রতিফল দিবেন। বেগমকে বলি; 
লেন, “ক্মপনগরের রাজকুমারী দিলীর 
রাদপুরে আসিয়! বীদীদিগের তামা 
সাজিবে।” রর 

যোধপুরেশ্বরকুমারী শিহরিয়া উঠিল-_ 
বলিল “সে কি জাহাপন!! যাহার 
আন্ায় গ্রতিদিন রাজরাজেশ্বরগণ রাজ্য- 
চাত হইতেছে_-এক সামানা! বালিক! 
কি তাহার ক্রোধের যোগ্য 1” 

রাজেন্দ্র হাসিলেন__কিছু বপিলেন ন! 
কিন্ত সেই দিনেই চঞ্চপকুমারীর সর্ব- 
নাশের উদ্যোগ হইল। রূপনগরের 
ক্ষুদ্র রাজার উপর এক আদেশপত্র জারি 
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হুইল। মে অদ্বিতীয় কুটিলত ভয়ে জয়- 
সিংহ ও যশোবস্ত সিংহ প্রভৃতি সেনা- 
পতিগণ ও আজিম শাহ প্রভৃতি শাহ- 
জাদাগণ সর্ব্দ। শশবান্ত_-যে অভেদ্য 
কুটিলভাজালে বদ্ধ হইয়। চতুরাগ্রগণ্য 
শিবজীও দিল্লীতে কারাবদ্ধ হইরাছিলেন 
_এই আজ্ঞাপত্র সেই কুটিলতাপ্রস্থত। 
তাহাতে বিখিত হুইল. যে, “বাদশাহ 
রূপনগরের রাজকুমারীর অপূর্বব রূপপ্া- 
ৰণ্য শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন। আর রূপ- 
নগরের রাজার সৎব্বভাব ও রাজভক্তিতে 
বাদশাহ গ্রীত হইয়াছেন। অতএব 
বাদশাহ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়! 
-স্বাহার সেই রাজক্তি পুরস্কত করিতে 
ইচ্ছা করেন,। রাজ! কন্যাকে দিল্লীতে 
গাঠাইবার উদ্যোগ করিতে থাকুন; 
শ্ীপ্র রাঁজসৈন্য আবিয়া, কন্যাকে দ্ি- 
ভ্রীতে লইয়! যাইবে, 
এই সম্ধদ রূপনগরে আসিবামাত্র মহা] 
ছলস্থুল পড়িয়! গেল। রূপনগরে আর আন- 
নদের সীম রহিল না। যোধপুর, অস্বর 
প্রভৃতি বড় বড় রাজপুত রাজগণ মোখল 
বাদশাহ কন্যাদ।ন করা অতি গুরুতর 
ৌভাগোর বিষয় বলিয়! বিবেচনা ক- 
রেন। সেস্থলে রূপনগরের ক্ষুদ্রজীবী 
প্লাজার অনৃষ্টে এই শুভ ফল বড়ই 
আনন্দের বিষয় বলিয়! সিদ্ধ হইল। 
। বাদ্দশাছের বাদশাহ-__যাহার ষসমকক্ষ, 
'যন্থুষ্যুলোকে কেহ নাই_তিনি জামাত! 
হইবেন-_চঞ্চলকুমারী পৃথিবীশ্বরী হই- 
বেন-ইহার অপেক্গা আর মৌভাগ্যের 


বঙ্গদর্শন। 


-" (চৈত্র ॥ 
5 
বিষয় কি আছে? রাজা)রাজরানী, পৌর- 
জন, রূপনগরের প্রজাবর্গ আনন্দে . 
যাতিয়া উঠিল। রাণী একলিঙ্গের পুজা 
পাঠাইয়! ছ্বিলেন; রাজা এই স্থযোগে * 
কোন ভূমাধিকারীর কোনু কোন্‌ গ্রাম. 
কাড়িয়। লইবেন তাহার ফর্দ করিতে, & 
লাগিলেন । 7/৭ 
কেবল চঞ্চলকুমারীর- সখীজন নিরাঁ- 
নন্দ। তাহারা জানিত যে এ শিশ্বান্ধে 
মোগলদ্বেষিণী চঞ্চলকুমারীর সুখ নাই ॥ 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 


নিরব, ধীরে ধীরে. রাজকুমারীর কাছে 
খিয়! বমিলেন। দেখিলেন, রাজকুমারী 
একা বলিয়া কাদিতেছেন। সেদিন যে 
চিত্রগুলি ক্রীত হইয়াছিল, তাহার. এক- 
খানি, রাজকুমারীর হাতে. দেখিলে. 
নির্মলকে দেখিয়া চঞ্চল চিত্রখাঁনি উপ্টান 
ইয়া! রাখিলেন--কাহার চিত্র নির্মল 
তাহা দ্রেখিতে পাইল না। নির্মল কাছে, 
গিয়া বসিয়!, বলিল,» 

“ এখন উপায় ?৮ 

চঞ্চল। উপায় যাই হউক-_আমি 
মোগলের দাসী কখনই হইব না 

নির্মল । তোমার অমত তা ত জনি, 
কিন্তু আবমগীর বাদশাহের হুকুম, রা- 
জার কি সাধ্য যে অন্যথা করেন? উপার, ; 
নাই, সখি! স্ৃতরাং তোমাকে ইহা! . 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । অ$র 
স্বীকার করা, ত. মৌভাগেযর বিষয় ॥ | 


| 
| 


২ শর 


[ টা | 
২০৬৪) 


 জোংগুর বল, বর বল, রাজা, বাদ 
ঁ শাভ, ওমরাহ নবাব, স্ুবা, যাহ! বল, 
(সাক টস 
: তাহার কন্যা দিল্লীর তক্তে বসিতে 
 থাদনা করে লা? পৃথিবীশ্বরী হইতে 


; তোমার এত অসাধ কেন ? 
 সটঞ্চল রাগ করিয়। বলিল, « তুই 

এস্কান হইতে হা যা।”» 
1». নির্খুল দেখিল পথে কিছু হইবে ন1। 


তবে আর কোন পথে রাজকুমারীর 

কিছু উপকার করিতে পারে তাহার স- 
».. স্কান করিতে লাগ্গিল। বলিল, 

“ আমি যেন উঠিয়া গেলাম__কিন্ত 

-. ধাহার দ্বার! প্রতিপালন হইতেছি ; আ- 

1. মাকে তাহার হিত খুঁজিতে হয়। তুমি 

যাও, তবে তোমার 

বে তাহা কি একবার 





টিটি ভাবিয়াছি। আমি যদি না 
4 . যাই) তবে আমার পিতার কাধে মাত! 
| খাকিবেনা_্ূপনগরের গড়ের একখানি 
চ 1 ;গাথর থাকিবে না। তা! ভাবিয়াছি__ 
আমি পিতুহত্যা করিব ন1।  বাদশাহের 
ফৌদ জসিলেই আমি তাহাদিগের 
সঙ্গ দিশ্লীধত্রা করিব। ইহাস্থির করি- 
'স্ছি। 
 নির্শল রা হইল। বলিল “আমিও 
'সেই পরামর্শ দ্িতেছিলাম :” 
€» রাজকুমারী মাবার ভ্রাঙ্গী করিলেন 
 ধলিলেন, “তুই কি মনে করেছিস্‌ 
4 যে'আমি দিরীঢে গিয়া মুসলমান বান- 


রাজসিংই। 


&৭৫ 


রের শয্য।য় শয়ন ৮৮১৮০৮৯ 
কের সেবা করে?” 

নির্মল কিছুই বুঝিতে না৷ পারিয়! 
জিজ্ঞাসা করিল “ তবে কি করিবে 1 

চঞ্চলকুমারী হস্তের একটা অঙ্গুরীয় 
নিশ্মলকে দেখাইল। বলিল, “দিল্লীর 
পথে বিষ খাইব।” নির্মল জানিত 
অঙ্গুরীয়তে বিষ আছে। 

নির্মল শিহরিয়া উঠিল; কীাদিতে 
কাদিতে বলিল, “ আর কি কোন উপায় 
নাই?” 

চঞ্চল বলিল, « আর উপায় কি যখি? 
কে এমন বীর পৃথিবীতে আছে যে আঁ 
মায় উদ্ধার করিয়া দিললীশ্বরের সহিত 
শত্রুতা করিবে ? রাজপুতানার কুলাঙ্গার 
মকলি যোগলের দাস-_-আর কি সংগ্রাম 
আছে নাপ্রতাপ আছে?” 

নির্শল। কি বল রাজকুমারি | সং 
গ্রাম কি এতাপ যদি থাকিত,তবে তাহা- 
রাই বা তোমার জনয সর্বস্ব পণ করিয়াই 
ব1 দিন্ত্রীর বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ ক- 
রিবে কেন? পরের জন্য কেহ মহুজে 
সর্বস্ব পণ করে না। প্রতাপ নাই, 
সংগ্রাম নাই, .কিন্তু রাজসিংহ আছে__ 
কিন্ত তোমার জন্য রাজদিংহ সর্বস্ব পণ 
করিবে কেন? বিশেষ তুমি মাড়বারের 
ঘরান1। 

চঞ্চল। সে কি? বাহুতে বল থা- 
কিতে কোন্‌ রাজপুত শরণাগতকে, রক্ষা 
করে নাই? আমি তাই ভাবিতেছিল!ম 
নিশ্মল-_আমি এ বিপদে সেই সংগ্রাম 





